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প্রথভ খ৪ 
হুদ্ধেত্র ভুমিকা 
প্রথম অধ্যায়  আক্রমণকারী ও সহায়কবৃন্দ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কামানের গর্জন যেদিন থেমে গেল, সেদিনট! ছিল 
এগারোই নভেম্বর, উনিশ শ" আঠারো! । ইউরোপের মানুষ সেদিন স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেললে! । বুর্জোয়া লেখকরা চারদিকে সোচ্চার হয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে 
ঘোষণা করলেন একটা'নোতুন এঁতিহাসিক যুগের সুচনা হয়েছে । শান্তির 
যুগ। 

কিন্তু শান্তি সেদিনও ছিল না । নবজাতক সোভিয়েত রাষ্ট্র যা পু'জিবাদের 
অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্বের পথে অগ্রসর হতে চলেছে, তার বিরুদ্ধে সাআজ্য- 
বাদের রক্তক্ষত্ী সংগ্রাম চলতে লাগলো অব্যাহত। উইনইন চাচিল 
সোভিয়েত বিরোধী রণোম্মাদনায় ধার ভূমিকা ছিল অগ্রণী, নেতৃত্বের আগ্রন্থ 
ঘোষণা করলেন যে বলশোভিকবাদকে “জন্মলগ্নেই রুদ্বশ্বাসে হত্যা” করতে হবে । 
সাআজ্যবাদীদের উপনিবেশে নানা স্থানে চললো জাতীয় মুক্তি আন্দোলোনকে 
নৃশংসভাবে দমন করার ওপনিবেশিক প্রচে্। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ যখন প্রায় শেষ হতে চলেছে তখন 
ইউরোপের নেতৃস্থানীয় বুর্জোয়। রাষ্্রনেতারা লোকর্ণে! সম্মেলনে ঘোষণ। করলেন 
€( অক্টোবর উনিশ শ' পঁচিশ ) যে? অবশেষে যুদ্ধের কাল শেষ হয়ে শাস্তির কাল 
স্থকু হওয়ার ধুগ-সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত হয়েছে । যুগ-সন্ধিক্ষণ যে সেট! সত্যিই 
ছিল তাতে কোন নন্দেহ নাই, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের যুগ-সন্ধিক্ষণ, এই যা 
তফাৎ। সেই যুগসদ্ধি অবসান ঘটিয়েঞ্ছ এক ক্রমিক যুদ্ধ কাহিনীর, কিন্ত 
স্থচিতও করেছে আরেক নোতুন শ্রেণীর। একচেটিয়া মুনাফার লোভে, 
লোকার্পণোর আলাপচান্ীীরা নোতুন যুদ্ধের প্রস্ততিপর্ব সুরু করে দিয়েছিলেন । 


ঠ 
বিশ্ববুদ্ধ---১ 


এক সশস্ত্র সংগ্রামের আগুন নিবতেই, সমস্ত ইন্ধন ভ্রুত সঞ্চিত হলে! নোতুন 
এক ধ্বংসের প্রস্তৃতিতে । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মোটেই কোন আকণ্মিক ছূর্ঘটনার বিষয় নয়। পুজিবাদের 
সাত্রাজ্যবাদী স্তরে উত্তরণ পর্বের যে গভীর অস্তদন্, এটা ছিল তারই এক 
স্বাভাবিক পরিণতি । পু'জিবাদের সাধারণ সংকটের একটা ফলশ্রতি এটা, 
যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষণীয় প্রকাশ ঘটলো মহান অক্টোবর বিপ্লবের 
সাফজল্যকে কেন্দ্র করে বিশ্বের ছুই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী সমাজব্যবস্থার বাস্তবতায় 
_-যার একদিকে সমাজতন্ত্র অন্যদিকে পুঁজিবাদ । অক্টোবর বিপ্লব পৃথিবীর এক 
বষ্ঠাংশ অঞ্চল জুড়ে সাম্রাজ্যবাদের যে বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল তাকে ধ্বংস করে 
দিল। পৃথিবীর বাকী অংশ জুড়ে তখন রয়েছে সাআ্রাজাবাদী রা আর তাদের 
উপনিবেশ আর আধা উপনিবেশ । এই পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র অংশেই তখন 
ও্পনিবেশিক শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে কয়েকটি দেশ স্বাধীন উন্নয়নের পথে পা 
বাড়িয়েছে । 

সেদিন সাভ্রাজ্যবাদ টিকে ছিল বলেই সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অর্থ নৈতিক 
কারণগুলোর অবসান ঘটতে পারে নি। সাত্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অস্তনিহিত 
কারণ যা যুদ্ধের আগুন জালিয়ে দেয় সেই অস্তদ্বন্বকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবলুপ্ত 
করতে পারে নি। আর তা সম্ভবও ছিল না। যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরব্তঠ অবস্থা বরং 
এই অন্তদ্বন্বকে আরো গভীরে টেনে নিয়ে গেছে যার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধ 
আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। সারা পৃথিবী জুড়েই নোতুন সাতভ্রাজ্যবাদী যুদ্ধের 
বীজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে । 

উত্পাদনের সামাজিক চরিজ্র ও খ/ঞিগিততাবে পু'জিপতিদের মুনাফা 
শিকারের মধো যে বিরোধ আছে, পুজিবাদের সমস্ত অস্তদ্বন্দের মধ্যে তা হলো 
একটা মৌলিক, সমাধানের অতীত সম্স্যা। পুণজিবাদী দুনিয়া মাঝে মাঝে 
ষে অর্থ নৈতিক সংকটের আঘাতে কেঁপে ওঠে তার মূলেও আছে এই বিরোধ । 
পু'জিবাদী দেশগুলির সমাজজীবনে ষে তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম চলে এ' বিরোধ 
তাকে ঘনীভূত করে তোলে । এই বিরোধই তাই আরো নানা কারণের 
সঙ্গে একজোটে পু্জিবাদের অনিবার্ষ পতনকে বাস্তবে রূপায়িত করে । 

উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যক্তিগত মালিকান। যে নিয়ন্ত্র+ ক্ষমতা চালু 
রাখে, আধুনিক পু'জিবাদের উৎপ|ধন ক্ষমতা তাকে অতিক্রম করে গেছে। 


তারা আজ সমাজতন্ত্রের জন্য প্রস্তত। সামাজিক উৎপাদন আজ পু'জিতন্্রী 
দেশগুলির প্রত্যেকের সীমিত প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিচ্ছে। 
সমগ্র বুর্জোয়া পৃথিবীর মধ্যে এর ব্যতিক্রম নেই কোথাও । বিশ্বজনীন 
ব্যবস্থা হিসেবে পু'জিবাদের রূপান্তর, পু'জিবাদের নেতৃত্বে আস্তর্জাতিক শ্রম 
বিভাগ নীতির ব্যাপক বিস্তার যাকে চালু রাখতে সাহায্য করছে বিরাট বিশ্ব- 
জোড়া বাজার-_এরাই আজ সমগ্র উৎপাদনের চরিব্রকে সামাজিক ভিত্তিতে 
সংগঠিত করে চলেছে । কিন্তু উৎপাদনের এই সামাজিক ভিত্তি বাধামুক্ত নয়। 
তার সবচেয়ে বড় বাধা হলো পুজিপতিদের ব্যক্তিগত মুনাফার লোভ--যা 
পৃথিবী জুড়ে এক তীব্র সংগ্রামের ভূমিকা রচন1 করছে । 

পু'জিবাদের একচেটিয়া পর্ব্বের পূর্বে শোষণকারী বুর্জোয়া দেশগুলি উৎপাদন 
ক্ষমতার উন্নয়নে, সংগঠনে উৎসাহ দ্দিত। আজ সাআজ্যবাদী স্তরে পৌঁছে 
তারা মানুষের প্রগতিতে বাধা দিচ্ছে । পপুরানে। জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামো, 
যাকে সংগঠিত ন1 করে একদা সামস্ততত্ত্রের উচ্ছেদ সম্ভব ছিল না, আজ সেটি 
পু-জিবাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে” একথা লিখে গেছেন ভি, আই, 
লেনিন । “পু'জিবাদের কেন্দ্রীভূত শক্তি এতোই বৃদ্ধি পেয়েছে যে শিল্পের সমস্ত 
শাখ প্রশাখার উপর কোটিপতি শিল্পপতিদের একচ্ছত্র অধিকার, সি্ডিকেট, 
্রাঞ্ট বা কোন সংগঠনের মাধ্যমে কায়েম হয়ে বসেছে এবং *পু'জির প্রভুর” 
গোটা পৃথিবীটিকেই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে হয় নানা 
উপনিবেশ গড়ে, না হলে কোন দেশকে অসংখ্য অর্থনৈতিক শোষণের বেড়া- 
জালে আটকে রেখে । একচেটিয়ার সম্প্রসারণশীলতা, পু*জির বিনিয়োগের জন্য 
বিভিন্ন দেশের উপর অধিকার স্থাপন এবং তাদের উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তুলে 
কাচামাল সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজনে অবাধ বাণ্যিজা, 
প্রতিযোগিতাকে পিছু সরে যেতে হয়েছে। সামস্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
কালে যে প্ুঁজিবাদকে জাতির মুক্তিদাতা বলে মনে হয়ে ছিল, সেই 
পুণজিবাদই সাত্রাজ্যবাদী বিকাশের পর্বে জাতির সবচেয়ে বড়ো উৎপীড়ক হয়ে 
ঈাড়িয়েছে।”১ 

বিদেশে পুজি রপ্তানী করা, দেশের বাজারে কিক্রুয়ের অযোগ্য উৎপাদিত 
দ্রব্য বিদেশে বিক্রয়ের জন্তে বাজার দখল করা, কাচামালের আমদানীর পথ 
প্রশস্ত করার জন্ত উপনিবেশ অধিকার, বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিদ্বন্বিদের ধ্বংস 


১০ 


করে, সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারে সচে্ হওয়া এ সবই হলো পু"জিবাদের 
সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনবোধ । 

নিজেদের প্রভাবের সীমার মধ্যে সমস্ত রাজ্যের জন্তেই বৃছৎ পু'জিবাদী 
ঘ্াষ্্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের অস্ত নেই | প্রভাবের সীমা নিয়ে 
তাদ্দের ভাগ বাটোয়ারা তিক্ত সংগ্রামের মধ্যে আপেক্ষিক শক্তির গুরুত্ব অনুযায়ী 
স্থির হয়ে যাবে। কিন্তু শাক্তর এই আপেক্ষিক গুরুত্ব স্বতই পরিবতনশীল। 
কারণ আধুনিক পু'জিবাদের লক্ষণ হলো বিভিন্ন দেশের মধ্যে অথ নৈতিক ও 
রাজনৈতিক অবস্তা অসম টন্নরন । তারই অনিবার্য পরিণাম হলে। সংগ্রাম 
পারস্পরিক বিরোধ, যার কারণগু£লর একদিকে আছে পৃথিবীর বাজার দখল ও 
ও প্রভাব বিস্তারে জন্তে প্রচেষ্টা এবং অন্তদ্দিক্ধে পুঁজিবাদী দেশগুলির নিজেদের 
মধ্যে নিয়ত পরিবর্তনশীল শক্তিগত পারস্পরিক সম্পকের অসম প্রক্তাশ। এ 
বিরোধের অনিবাধ পর্রিণামে যুদ্ধ ছাভা আর ক্ছিই হতে পারে না। 

“পুণ্জিবাদ” লেনিন লিখেছেন, “পুহিবীর সম্পদকে কয়কটি দেশের মংধ) 
এনে জডে। করেছে, পুথিবীটাকেই ভেঙ্গে টুকরো করে ভাগর্বাটোয়ার। কণে 
নিয়েছে । ঠাই আবার যদি তাকে ভাগাভ।গি করছে করতে হয়ঃ আবার যদি 
সম্পদের সংগ্রহ কারো কাছে আবশ্যিক হয়ে ওঠে, তা হলে সেটা হতে পাবে 
একমাত্র বর্তমানে যাদেব আছে তাদের বঞ্চিত কপ্পে । একটি রাষ্ট্র অন্ধকে ক্ণ 
স্বীকারে বাধ্য ন। বরে আর তা পেতে পরে না। শুধু পশুশক্তিই এই দাবী? 
মীমাংসা করতে পানে _তাই পৃথিবীতে আধিপত্যকামী শকুনদের মধ্যে যু” 
অনিবার্ধ।”৭ 

সাযজাবাদী প্রথম (বিশ্বযুদ্ধ একদল পু ঠ্বাদী দেশের পরস্পর বিরোধিতা । 
পরিণতি । এদের মধ্যে জার্মানীর ভূমিকাই মৃখ্য। ভ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর 
হয়ে জার্মানী, বুটেন ও ফ্রান্সের ক্ষমতার ট্িত্তিকেই দখল করতে চেয়েছিল। এর। 
তখনও বীতিমতে। শক্তিশালী, তাই প্রতিদন্্বীকে ধবংস করতে বদ্ধপরিকর | কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে এ ধারনা ও তাদের হয়েছে যে ভর্মশীল অগ্রগতির ঠার তাদের 
অতিক্রম কবে গেছে । তার! পিহিয়ে পড়ছে । হুদ্ধে জার্মানীর ঘটলো পরাজয় 
কিছুদিনের ভন্তে তার অর্থ নৈতিক শক্তি নিঙ্ঞাব হয়ে পডে রইলো । কিন্ত 
পরাজিত হলেও, ভাসাই সন্ধির কঠোর শৃঙ্খলে বাধা থাকলেও, এটাও কারে। 
অজান। ছিল না মে তার বিজতা বুটেন ও ফ্রান্সের চেয়ে বিডি জার্মানীর 
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শক্তির বনিয়াদের জোর অনেক বেশি । মুখে শ্বীকার না করলেও, এটা তাদের 
কাছে কষ্টকর হলেও অজান] ছিল না যে জার্মানীর বিরুদ্ধে তাদের যে জয়লাভ 
তা সম্ভব হয়েছে বহু কারণের যোগফলে, যাতে রাশিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য 
ভাবেই মুখ্য । যুদ্ধে রাশিয়া যদি যোগদান না করতো, বৃটেন ও ফ্রান্সের 
পরাজয় হতো অবশ্যস্তাবী। তাই বিজেতা হয়েও তাদের নিরাপত্তাব অভাববোধ 
গেল না, কারণ একট! প্রথম শ্রেণীর পু'জিবাদী দেশ হিসেবে জার্মানীর অভ্যুদয় 
ছিল সুনিশ্চিত। 

এই পটভূমিতে বুটেন ও ফ্রান্সের শাসক শ্রেণী যে জার্মানীর অর্থনৈতিক ও 
তার পরিণতিতে সামরিক শক্তির পুনর্গঠনে সম্ভাব্য সমস্ত রকমের প্রতিকূলতা 
করবে, তা নিত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তবু তার] যে পথ বেছে নিয়েছিল তা হল 
প্বতন্তরয পথ, তাদের নিজেদের পু'জিবাদী ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে এর মিল নেই। 
জান্মানীর সামরিক শক্তিকে পুনর্গঠন করার কাজে তারা সোৎসাহে হাত 
মেলালো । পশ্চিমী দেশগুপির এই নীতি য| হিটলারের জামানী ও ফ্যাসিস্ত 
ইটালী4 সঙ্গে মিউনিক চুক্তিতে এসে স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করেছে, তার 
স্বও্রুপাত ঘটে অনেক পূর্বে উনিশ শ? চব্বিশ, পঁচিশে । 

নমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানতে তখন সমস্ত বুর্জোয়৷ সরকারই 
৩তপর ৷ নিজেদের আন্তর্জাতিক ও জার্মানী সম্পঞ্চিত যে কোন নীতি নির্ধারণের 
ক্ষেত্রেই তাদের এই মনোভাব কাধকরী হয়েছে। 

নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বার্থ হয়ে 
য।ওষার পর থেকে সমাজতান্ত্রকে ধ্বংস করার জন্তে শক্ষি প্রয়োগের কোন 
পরিকল্পনা পু'জিবাদী দেশগুলি তখনও বর্জন করে নি। বরং যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও 
ফ্রান্সে একচেটিয়াপতিরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নোতুন সামরিক অভিযান 
সংগঠনের জল্সন! কল্পনায় বিনিদ্র রাত্রি যাপন করছে। এই অভিষানকে সফল 
করতে ষে জনশক্তি প্রয়োজন, তারই জন্তে তাদের চোখ পঙলো৷ জানানীর 
দিকে। কারণও ছিল তার অনেক। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্ত 
সমরভিত্তিক উচ্চমানের শিল্প সংগঠনের সম্ভাবনা, বিরাট সেনাবাহিনী নিয়োগ 
ক্ষমতা, সামরিক এঁতিহা, শাসকশ্রেনীর বর্ধবর তা ও যুদ্ধ স্পৃহ্থা, এবং নিজের দেশ 
তথা পদানত দেশের মানুষকে জবরদস্তি অত্যাচারে, নিপীড়নে পঙ্গু রাখার 
ক্ষমতা, সবই ছিল একমাত্র জার্মানীর । 


ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে যুক্তরাষ্ট্র বুটেন ও ফ্রান্সের নীতি নিয়ামকরা নিজে- 
দের উদ্দেশ্ট সফল করার জন্তে জার্মানী ও জাপানকে কাজে লাগাতে লাগলেন । 
সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জার্মান ও জাপানের সামরিক শক্কি প্রয়োগের নীতি সফল 
হলে, তাদের ছুটি উদ্দেশ্য নফল হবে-_-এক টিলে ছুই পাখী মরবে-_-জার্মানী ও 
জাপানের সম্মিলিত শক্তি সোভিয়েতকে ধ্বংস করবে। আর সোভিয়েতের 
পালটা প্রতিরোধ ক্ষমতার আঘাতে জার্মানী ও জাপান, পশ্চিমের ছুই শ্রেষ্ট 
পু*জিবাদী প্রতিদন্্বী হীনবল হয়ে পড়বে । 


এই চতুর পরিকল্পনা রচনার মৌল কৃতিত্ব আমেরিকার একচেটিয়াপতিদের | 
সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের ছু" চোখের বিষ । স্থতরাং তার বিরুদ্ধে জার্মানী ও 
জাপানকে ব্যবহার করে ওদেরও সম্পূর্ণ খতম করে দেওয়াটা সঠিক নীতি বলেই 
তাদের ধারণা । এ” ব্যাপারে বুটেন ও ফ্রাল্সের শাসকশ্রেণীর মনে কোন 
সন্দেহের অবকাশ থাকলেও, তা মরিয়ে দেওয়া! হলো জোর করে। ওদিকে 
যুক্তরাষ্ট্র, বটেন ও ফ্রান্সের নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থগত পারম্পরিক 
বিরোধে এই তীব্র সোভিয়েত বিরোধিতায় কিন্তু ভাট! পড়ল না মোটে । বরং 
বল যায় ষে ছুই যুদ্ধের অস্তবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের মধ্যে সাত্রাজাবাদী 
স্বার্থগত বিরোধই ছিল পু'জিবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যেকার সবচেয়ে বড় 
রকমের সমস্যা | 

আমেরিকার সাত্রাজ্যবাদীর। তাদের সোভিয়েত বিরোধী কাধক্রমের স্থচন| 
করলো ডাওয়েস্‌ পরিকল্পনা (192%/69 7190. ) দিয়ে । এর মূল উদ্দেশ্য ছিল 
বিপুল মাকিন দাক্ষিণ্যে জার্মানীর সমরভিত্তিক ভারী শিঞ্পের পুনগঠন। 


কিন্ত চরম সোভিয়েত বিরোধী কারক্রম অনুসরণের উত্তেজনার মধে) 
যুক্তরাষ্্র বটেন ও ফ্রান্সের শাসকশ্রেণী তুলে গিয়েছিল যে জার্মানী ও জাপানের 
শাসক শ্রেনীর সাত্রাত্রাজ্যবাদী স্বার্থ বলে কিছু থাকতে পারে । জার্মান সাম্রাজ্য 
বাদীর সকলেই চেয়েছিল প্রতিহিংসা । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার দিন থেকেই 
পরাজিত জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রন্তুতিপর্বের সুচনা করে। গুস্তাভ জ্রুপ, 
জর্মানীর সামরিক উৎপাদন প্রচেষ্টার একজন শ্রেঠ শিল্পপতি । তার মতে 
ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে, নিদিষ্ট মুহুর্তে সময় ও অভিজ্ঞতার 
বিশ্মাত্র ঘাটতি না করে জার্মান সমরবাহিনীর প্রয়োজন মেটাবার জন্তে 


১ 


শিল্পোৎপাদনের বৈজ্ঞানিক ও বস্তগত বনিয়াদ গড়ে তোলায়,”৩ এতটুকুও সময় 
নষ্ট কর! হয়নি । 

পশ্চিমের এই নীতির মধ্যে ষে সম্ভাবনা ছিল তাকেই পুরোমাত্রায় কাজে 
লাগিয়ে স্বদেশের পু'জিবাদী স্বার্থের সম্প্রসারণের জন্তে জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতি 
রচন। করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী গুস্তাভ স্ট্রাসেমান। এই পররাষ্ট্রনীতিই জার্মানী 
ও তার পশ্চিমী সাহায্যকারীদের মধ্যে বিরোধের উৎস হয়ে দাড়িয়েছিল। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রকৃত প্রস্তাবে সুরু হওয়ার অনেক পূর্বেই পশ্চিম দুনিয়ার 
স্থানে স্থানে সৈন্ত প্রেরণ শেষ করা হয়েছিল । একদিকে তখন জার্মানী, ইটালী 
ও জাপানে তার! চাইছে পৃথিবীটাকে নিজেদের অনুকূলে আবার ভাগ বাটোয়ার। 
করে নিতে । তারাই রচন] করলো পররাজ্য আক্রমণের ভূমিকা! অন্যদিকে 
রইলো মাকিন যুক্তরাষ্থ, বটেন ও ফ্রান্স, যার শাসকশ্রেণী গ্রহণ করলো ফ্যাসিস্ত 
পররাজ্য লোলুপতাকে প্রশ্রয়দান ও আন্তর্জাতিক বিরোধকে জটিল করে সংঘ 
বাধানোর নীতি। 

নিজের স্বার্থের অনুকূলে রচিত কার্যক্রমের সীমানায় আবদ্ধ সাত্রাজ্যবাদী 
দেশগুপির অন্ুশ্ছত নীতির মধ্যে যতো পাথক্যই যাক না কেন, তাদের দু'টি 
স্বতন্ত্র সামরিক অবস্থা স্থষ্টিতে যে ভূমিকাই থাক না কেন, তার৷ চূড়াস্ত বিচারে 
ছিল একটিমাত্র স্বার্থ গোষী__যার নাম হলো সাত্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া ও পর 
রাজ্য গ্রাসের শিবির । 

এদেরই প্রতিপক্ষ যারা তাদের 6বশিষ্ট্য ছিল শাস্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার আগ্রহে । সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের-মুখপাত্র । তাই সোভিয়েত 
দেশ ও পুণজিবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে শান্তি ও সামাজিক প্রগতির স্বপক্ষে 
যার, সোভিয়েতের বন্ধু যারা সমর্থক যারা, তাদের নিয়ে গড়ে উঠলো শাস্তির 
শিবির । 

শাস্তিস্থাপনের প্রচেষ্টায় সোভিয়েত নীতির মৌল ভিত্তি ছিল এই দৃঢ় 
বিশ্বাস যে দেশ ও শাসনব্যবস্থা নিহিশেষে সকলের যৌথ, মিলিত প্রচেষ্টাতেই 
শাস্তি স্থায়ী হতে পারে। তাই সোভিয়েত ইউরোপের সাধারণ মানুষ ও তাদের 
শাসকশ্রেনীর কাছে আহ্বান জানালে৷ আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে এই অনিবার্ষ 
যুদ্ধের মুখ থেকে সরিয়ে আনার জন্তে । 


| ॥ ছুই ॥ 

উনিশ শ' উনন্রিশের বিশ্বব্যাপী অর্থ নৈতিক সংকট পু'জিবাদী দেশগুলির 
জীবনযাত্রায় ঘনিয়ে তুললো দারুণ বিপর্যয় আর জটিলতা । পু:জিবাদের 
অস্তদবন্থ এই অভূতপূর্ব ধ্বংসাত্মক ও তীব্র সংকটের চাপে আরো তীক্ষু হয়ে 
গেল। ফলে একদিকে যেমন ভার্সাই ওয়াশিংটন অক্ষরেখায় গড়ে ওঠা ব্যবস্থা 
ভেঙ্গে পড়তে লাগলো! টুকরো টুকরে! হয়ে, তেমনি অন্তদিকে নোতুন বিশ্বযুদ্ধের 
দিকে ঠেলে দিল পৃথিবীকে । 

বিগত যুদ্ধের একটি লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সুচনা মাত্রেই তা বিশ্ব- 
ব্যাপী হয়ে ছড়িয়ে পড়েনি । সেই পরিণতি তার এসে পড়লো উনিশ শ' 
উনচল্লিশ থেকে একচল্লিশের মধ্যে। যখন একের পর এক বৃহৎ শক্কিগুলি যুদ্ধে 
যোগদান করছে। কিন্তু এরই পটভূমি রচিত হয়েছে উনিশ শ' একত্রিশ থেকে 
উনচল্লিশের মধ্যে, যখন ঘটে গেছে যুদ্ধ একের পর এক । 

যদিও এরা সবই ছিল এক অর্থে স্থানীয় যুদ্ধ, কিন্তু তারা সকলে মিলিতভাবে 
গড়ে তুললো। এক যোগস্ত্র য! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্ভব করেছে । 

উত্তর-পূর্ব চীনে উনিশ শ একত্রিশ সালে জাপানের আক্রমণে রচিত হয়েছে 
এর প্রাথমিক পর্ব, এবং উনিশ শ সাইত্রিশ থেকে পয়তাল্লিশ সালের মধ্যে 
বিস্তৃত চীন-জাপানের সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে তা সেপ্টেম্বর উনিশ শ' 
পঁর়তাল্লিশে জাপানের আত্মসমর্পণের মধ্যে চরম পরিণতি লাভ করেছে। উনিশ 
শ'পয়ত্রিশ ইটালীর আবিসিনিয়া দখল এবং উনিশ শ' তেতাল্লিশে তার 
পরাধীনতা বরণ এই ষোগস্থত্রেরই আরে। ছুটি স্তর । তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
আছে স্পেনে উনিশ শ" ছত্রিশ সালে ইটালী জার্মানীর যৌথ হস্তক্ষেপ এবং 
উনিশ শ' পয়তালিশে জার্মানীর বিনা সর্তে আত্মসমর্পণের মধ্যে, যা ইউরোপে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বসান ঘোষণা করে। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এই নতুন 
যুদ্ধের সংঘটন হয়েছে উনিশ শ" একত্রিশ থেকে উনিপ শ" পয়তাঙ্লিশের মধ্যে, 
যার একাংশ জুড়ে-উনিশ শ' উনচল্লিশ থেকে পঁ়তান্লিশ। আছে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ । 

এই পর্বের প্রাথমিক স্তরে যে সব যুদ্ধ হয়েছিল, তাদের প্রতিটিরই বৈশিষ্ট 
ছিল একান্ত নিজন্ব। বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতার মধ্যে তারা মিশে গেল যেদিন, 
মেদিন সেই বৈশিষ্ট)গুপি কিন্তু আরে। প্রকট হয়ে লঠলো৷। সমস্ত যুদ্ধে চন] 


উ 


করোছ ফ্যাশিবাদী দেশগুলি। তাদের লক্ষ্য ছিল শ্রমিক শ্রেমীকে উৎপীড়ন 
করে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বিধ্বস্ত করে, সমস্ত মানুষের পায়ে পরাধীনতার 
শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়ে, সমগ্র পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে নোতুন করে ভাগবীাটোয়ারা 
করে নেওয়া। স্বভাবতই সাত্রাজ্যবাদের জঘণ্যতম প্রকাশ, এই ফ্যাশিস্তদের 
বিরুদ্ধে, জাতীয় স্বাধীনতা, মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্যে মানুষকে অসম সাহসিকতার 
সঙ্গে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও ফ্রান্সের শাসকশ্রেনী এই যুগে যে “হতুক্ষেপ 
নিধিদ্ধ নীতি” ( 00417661016505 ) ও "নিরপেক্ষ নীতি” (6805]10 ) 
গ্রহণ করেছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পরোক্ষ ফ্যাশিস্তদের পররাজ্যলোলু- 
পতাকে প্রশ্রয়দান, যাতে সমস্ত গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্তিকামী ও বৈপ্লবিক শক্তি 
এবং তাদের প্রতিভূ স্বপ্ূপ সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্যাসিত্ত জহলাদদের হাতে ধ্বংস 
হয়ে যায়। কিন্তু এই নীতিই সাআজ্যবাদীদের ছুই পরস্পর বিরোধী স্বার্থের 
মধ্যে যুদ্ধকে অনিবার্ধ করে তুললো । কারণ পশ্চিমের নীতির ছূর্বলতাকে 
জার্মানী, জাপান ও ইটালী ব্যবহার করতে চাইলো! যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও ফ্রান্সের 
সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে। যতদিন পর্যস্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও ফ্রান্সের 
একচেটিয়াপতির! বিশ্বাস করেছে যে ফ্যাশিস্ত শক্তিবর্গকে নিজেদের প্রয়োজনে 
ব্যবহার কর! সম্ভব ততদিন তারা নিজেদের স্বার্থের ক্ষতিকেও উপেক্ষা 
করে থেকেছে। 

বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তার! পররাজ্য আক্রমণকারীদের বাধা দেওয়। দূরে থাক 
সব রকমে সাহাযা, সমর্থন করেছে রসদ যুগিয়েছে। মে সময়কার সরকারী ও 
আধা সরকারী বিভিন্ন দলিল ও নথিপত্রে তার নজীর মিলবে । যে রকম 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উনিশ শ" একত্রিশ সালে জাপান যখন উত্তর-পূর্ব চীন 
মাঞ্চুরিয়! দখল করে নিল, যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি হার্বাট হুভার যুক্তিতক 
দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে জানালেন কেন তিনি জাপানকে সমর্থন করছেন 
( যদিও জাপানী আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল আমেরিকার স্বার্থের পরিপন্থী ছিল )। 
মন্ত্রী সভার কাছে লিখিত এক বিবরণীতে তিনি জানালেন যে “প্রথমতঃ এটি হল 
মুখ্যতঃ চীন ও জাপানের মধ্যেকার একটা বিতফিত বিষয় । আমেরিকা কোন 
দিন শক্তি প্রয়োগ করে অন্ত দেশের শাস্তি বজায় রাখবে, সে কথা বলেনি ।** 
যদি এমন হয় জাপান সরাসরি এসে ম্প্ঠ করে বলে ঃ আমাদের পক্ষে এ 
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সব সন্ধি চুক্তি মান! অসম্ভব হয়ে পড়ছে এবং আমর] একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি 
যে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্খল! স্থাপনে চীন ব্যর্থ হয়েছে। 
ভাদের দেশের অর্ধেক অংশ বলশেতিকদের প্রভাবাধীনে চলে গেছে, তারা৷ 
রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করছে ।****১***১***০ আমাদের উত্তরে আছে, 
বলশেতিক রাশিয়৷ আবার পাশে চীনও যদি বলশেভিক হয়ে যায়, আমাদের 
স্বাধীনতা তাহলে বিপন্প হবে। এমতাবস্থায় হয় নবম শক্তি চুক্তির (3106 
[১০৬/: 7৪০৮ ) স্বাক্ষরকারীর। এগিয়ে এসে চীনের অভ্যন্তরে শাস্তি স্থাপনের 
জন্য আমাদের সঙ্রে সহযোগিতা করুক, নয়তো আত্মরক্ষার তাগিদে আমরা 
একাজ করতে বাধ্য হবে]1*****আমেরিকা নিশ্চয়ই যেমন এ ধরনের প্রস্তাব 
মেনে (জাপানকে সাহায্য করতে ) অগ্রণী হবে না, তেমনি কোন আপত্তি ও 
(জাপানের আচরণে ) করতে পারে না।” ৪ 

জার্মানীতে ফ্যাশিবাদের উদ্ভব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পথে একটা নিশ্চিত 
পদক্ষেপ। তবুও যুক্তরাষ্ট্র, বটেন ও ফ্রান্সের শাসক শ্রেণীর জার্মানীর এই যুদ্ধ- 
বাদী মনোভাবে উত্তরণকে কোন মতে বিরোধিতা করতে চাসনি। বরং 
ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত, তারা এই উত্তরণকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেছেন। 
আমেরিকা, বুটেন ও ফ্রান্সের একচেটিয়াপতির] ছিটলারের দলবলকে জার্মানীতে 
নাৎসীর। ক্ষমতা দখলের ক্বনেক আগে থেকেই নৈতিক সমর্থন ও বাস্তবে সাহ্থায্য 
করেছে। এবং ক্ষমতা দখলের পর হিটলার চ্যাব্সেলার হয়ে সে দেশের প্রগতি- 
লীল মানুষদের বিরুদ্ধে যে অত্যাচার ও বর্বরতার নৈরাজ্য স্থষ্টি করেছিলেন, 
তখন সেই সাহায্য সমর্থনের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে । আমেরিকা ও 
ইতিহাসবিদর। দেখিয়ে দিয়েছেন যে এই ব্যাপারে আমেরিকা ও বুটেনের রাষ্ট্র 
নেতার! একমত ছিলেন যে, “ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের নেতৃত্ব করবে জার্মানী । 
এবং জাতীয় সমাজতন্ত্রকে সাম্যবাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাড়াতে হবে |” ৫ 

কিন্তু ইঙ্গ-মাফিন একচেটিয়াপতিদের সক্রিয় সাহায্যও সমর্থনের মাধ্যমে 
ক্ষমত| দখল করলেও, হিটলার জার্মানীকে কোনমতে শুধু ইঙ্গ-মাকিন নীতির 
হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে চাননি । জার্মান সাত্রাজ্যবাদের লক্ষ্য ছিল 
স্বতন্ত্র। সমগ্র পৃথিবীটার দখল স্বত্বের পুনর্ধটন ছিল তার দাবী। তাই 
ইঞ্ত মাফিন প্রতিযোগিতা! ধ্বংস করাও ছিল তার একান্ত ইচ্ছা তারই ভিত্তিতে 
কেবল গড়ে উঠতে পারে এক বিরাট জার্মান গুপনিবেশিক সাত্রাজা যাতে সমগ্র 
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পৃথিবীটাকে নিজের তাবে আনা সম্ভব হয়। তার সেই সাত্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ 
নীতির মূল লক্ষ্য ছিল তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে সোভিয়েতের মানুষ" 
দের পদ্দানত' পরাধীন করে রাখ]। কারণ তাহলেই জার্মানীর পৃথিবীব্যাপী 
সাত্রাজাযবাদী আধিপত্য বিস্তারের পথ বাধাহীন হয়ে যাবে। 

হিটলার তার এই সোভিয়েতবিরোধী মনোভাব বেশ স্বেচ্ছাকতভাবেই 
গোপন রাখতে চাননি । জার্মান ফ্যাশিত্তদের কর্মস্চী, ভার “মেইন কান্ড” 
গ্রন্থে তিনি বেশ ম্পঞ্ট করে বলছেন £ 

“ইউরোপে ষর্দি জমি, মাটি দখল করার কথা চিন্তা করা হয়, তাহলে তা 
করতে হবে রাশিয়ার কাছ থেকে । তাহলে আমাদের পূর্ব স্থ্ী টিউটন, 
অভিজাতদের মতোই আমাদের পথ বেছে নিতে হবে ।”৬ 

নাৎসীরা নিয়মিতভাবেই তাদের সোভিয়েত বিরোধী নীতি প্রচার করতো 
যাতে ইঙ্গ মাকিন একচেটিয়াপতিদের বিশ্বাস অর্জন করে । তাদের কাছ থেকে 
উত্তরোত্তর বেশি সাহায্য পাওয়া ষায়। হিটলার তার ঘনিষ্ঠ পার্থচরদের মধ্যে 
গর্ব করে বলতেন ঃ 

“পু জিব।দের সঙ্গে খেলা আমায় চালিয়ে যেতে হবে, বলশেভিকবাদের জুজুর 
তয় দেখিয়ে ভার্সাই শ্রক্তিবগকে সব সময়ে এমন করে রাখতে নাৎসী জার্মানী 
হলে শেষ প্রতিরোধের ছুর্গ ! আমাদের সংকটকাল উত্তীর্ণ হয়ে, ভার্সাই শক্তি 
বর্গের প্রভাবযুক্ত হয়ে পুনরস্ত্রীকরণের সেটাই হলো। একমাত্র পথ ।”* 

ছিটলারের অভীপস: পূর্ণ হয়েছিল । যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও ফ্রান্সের শাসকশ্রেণী 
এক চতুর রাজনৈতিক খেলায় নেমেছিলেন । তাদের প্রত্যাশায় ছিল যে 
জার্মানীকে বুঝিয়ে স্ুঝিয়ে কিম্বা কৌশলে নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে ব্যবহার 
করবেন । ফ্যাশিস্ত একনায়কদের বিভ্রাস্ত করাটা তাদের কাছে নিতান্ত সহজ 
একট! ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। জার্মান কুটনীতিকর! বিভিন্ন দেশ থেকে 
ত্বদেশে যে খবর পাঠাতেন তাতে বলা হতো! ষে পশ্চিমী শক্তিবগ গভীরভাবে 
বিশ্বাস করে জার্মানী তার পররাজ্য আক্রমণের কর্ধস্থচী কেবল পূর্ব সীমান্তের 
দিকেই প্রয়োগ করবে । আর তাতে পশ্চিমের সাহায্য জুনিশ্চিত। আমেরিকা ও 
বূটেনের সেনানায়কর৷ হিটলারকে বন্ধুর মতো নুপরামর্শ দিয়েছিলেন যে কিভাবে 
একের পর এক সেই কর্মস্চী রূপায়ণ সম্ভব ছবে বলে তাদের ধারণা । বৃটেনের 
সামরিক বিভাগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সুপারিশ করেন যে জার্মানী কাজ নুরু 
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করুক চেকোল্লোভাকিয়! থেকে, তারপর অস্ট্রিয়া দখল করে পোল্যাণ্ড এবং সর্ব- 
শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের মোকাবিলা করবে । ৮ 

হিটলারের বিশ্ব বিজয়ের পরিকল্পন। ঘ্বণ্য “জাতিতত্বের” উপর বনিয়াদ গড়ে 
তুলেছিল। তার মৌল ধারণ] ছিল যে জার্মান জাতি “ঈশ্বর প্রেরিত” | স্থতরাৎ 
অন্ত জাতিকে পদানত করায়, তাদের নিশ্চিহ্ন করায় সংকোচের কোন কারণ 
নেই। শ্লাভগোর্ঠীর মানুষদের পদানত করে, পৃথিবীর বুকে থেকে মুছে ফেলার 
চরম, ব্যাপক পরিকল্পন। জমানীর ছিল । ণেরই সঙ্গে তারা তীব্র প্রচার সুরু 
করলে জাতিতত্বের ভিত্তিতে জাতিবৈর গডে ভে'লার জন্টে ফ্রান্স; পশ্চিম 
ইউরোপের অন্তান্ত দেশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে । 

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় ষে, নাধ্সীরা সবচেয়ে 
বেশি গুরুত্ব অঃরোপ করেছিল আকন্মিকতা ও জমায়েত”এর উপর যাতে দ্রুত 
আক্রমণ ও দখল করা সম্ভব হয়। হিটলার তার সেনাপতিদের বপেছিলেন যে 
শত্রকে যদি কখনো আক্রমণ করতে হয় তাহলে মুসোলিনী যে কায়দায় 
করছেন তিনি সেভাবে কখনোই -া করবেন না। মাসের পর মাস এক 
দিকে আলাপ আলোচন" অন্তদিকে সমগাযোজন চালানো একেবারে অর্থহীন । 
আক্রমণ করতে হলে, নি চিরকাল সব কাজে য' কপেছেন_-আধার রাতে 
বজ্রপাতের মতো আবিভূ্ত হবেন | ১ 

জার্মান গুপ্তচর বিভাগ বিভিন্ন দেশে যে বিশ্বাসঘা এক শ্রেনী পোষণ করছিল 
জার্মানীর সাত্রাজাবাধশ ও তাদের অনুগত ভূত্য হিসেবে নাৎসীরা তাদেরই কাজে 
লাগানোর ফন্দী করেছিল। এদের উপর হিটলাপ অনেক শুরসা করেছিলেন । 
এমন কি গর্ব করে বলেওছিলেন £ “শক্রর দেশে হামাদের বন্ধু বারা আছেন 
অ'মর] তাদের কাছ থেকে সাহাযা পাবো । এমন বন্ধু কেমন করে পাওয়া যায়, 
তাও আমরা জানি! মানসিক বিভ্রান্তি, বিচার, অগুডতিগ ছন্দ, দোছুলাযমানতা 
কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমত1 এবং আতঙ্ক, এরাই আমাদের চরম হাতিয়ার 1৮ 
সোৎসাছে তিনি রীৎসক্রীগ ও পঞ্চম বাহিণশীব কাবকলাপ সম্বন্ধে মন্তব্য 
করেন £ 

“কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফ্রাল্স, পোল্যাণ্ড, অস্িঘা, চেকোপ্লোভাকিয়ার 
মানুষের] তাদের নেতাদের হারাবে । সেনাবাহিনী আছে কিন্ত কোন মেনা- 
নায়ক নেই ! সমস্ত রাজনৈতিক নেতার। অদৃশ্য ! তখন তা দেখে মানবের 
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মনে ষে বিভ্রান্তি আসবে তা এমনিতে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সেখানে 
তখন যারা শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করতে আসবে, এমন সব মানুষদের সঙ্গে 
আমার বোঝাপড়া অনেক দিন আগেই হয়ে গেছে । সে শাসন ব্যবস্থা থাকবে 
আমার পথে ।” ১০ 

মাঝুষের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়ে দেওয়ার জন্যেই নাৎসীরা জিগির তোলে 
*সর্বাত্বক যুদ্ধের” | এ যুদ্ধ কেবল বিশ্ব বিজয়ের পদক্ষেপে নয়, এ যুদ্ধে সমর 
ক্ষেত্র ও পিছনে পড়ে থাকা দেশ, সেনাবাহিনী আর অসামরিক মানুবের মধ্যে 
কোন পার্থক্য থাকবে না। 

হিটলারের জার্মানী যখন ধুদ্ধের প্রস্বতি পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে তখন অন্ত 
দিকে পশ্চিমী শক্কিবর্গ নিশ্চিন্তে শান্তৃভাবে কাজ করে ষেতে লাগলো নিজেদের 
প্রয়োজনে জার্মানীর সমরশক্তি বাবহার করার জন্যে । সন্দেহ নেই এরই মধ্যে 
থেকে থেকে সাত্রাজ্যবাদীদের আভ্যন্তরীণ ছন্দ মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই দেখা 
যায় ইংল্যাণ্ডের রক্ষণনীল পত্রিকা ফর্টনাইটশী রিভিয়্য উনিশ শ'তেব্রিশ সালে 
আতঙ্কিত হয়ে বলছে £ 

“এমন কি আজ ইউবোপের অর্থ নৈতিক দিক থেকে বিচার করলে জার্মানীই 
হবে সবচেয়ে শক্কিপালী দেশ। কল(কৌশল, দক্ষতা ও যান্রিক প্রস্তুতিতে তার 
শিল্প প্রতিষ্ঠনগুলি শ্রেষ্ঠ । পৃথিবীর বাজার তারা সন্তাদরে জিপিস উৎপাদন 
করে ভরে দিতে পারে । .*সে শুধু মধ্য ইউরোপের কাছেই একজন প্রবল 
প্রতিপক্ষ অর্থ নৈতিক বিপদের কেন্দ্র নয়, সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির আশঙ্কাই 
হলে। তাই । এবং তা আরো বেশি করে সত্যি গ্রেট ব্রিটেনের কাছে যে হলো 
তার প্রধান ক্রেতা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ।”১১ 

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের শাক শ্রেণীর হিটলার জার্মানীর সঙ্গে “উন্নত 
সম্পর্ক” স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্ষিয়ে যে সুগঠিত প্রচার চলেছিল, তাতে ধীর 
শুঁভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কথা হারিয়ে যায়। 

আমেত্রিকা ও বুটেনের একচেটিয়াপতিদের কাছে জার্মানীর সাত্রাজ্যবাদীরা 
মানবিক সহৃদয়তা৷ লাভ করেছে, তাতে বাস্তবিকই তাদের অভিযোগ করার মতো 
কিছু থাকতে পারে নাঁ। ফ্যাশিস্তদলের ক্ষমতা দখলের পর জার্মানী ও 
আমেরিকার একচেটিয়া কারবারীদের মধ্যে বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক যোগস্ত্র 
আরো ঘনি হয়ে ওঠে। জার্মানীর সমর শিল্পোৎ্পাদনের সম্ভাবনা ও বিরাট 
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ুদ্ধান্ত্র নির্মান প্রতিষ্টানগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে আমেরিকার সাত্রাজ্য 
রাদীরা কোন চেষ্টারই কমর করে নি। 

জানানীস্থিত মাকিন প্রতিষ্ঠানগুলি যুদ্ধের বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ও মোটর 
উৎপাদনের জন্তে দারুন পরিশ্রম করতে থাকে ! নানা ধানের যুদ্ধান্্র ও সামরিক 
দ্রব্যাদি আমেরিকা থেকে চালান আসে জার্মানীতে অব্যাহতভাবে । বিভিন্ন 
মাকিন প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবিত নানা ধরণের সর্বাধুনিক যুদ্ধান্ত্রর বিমানের 
ইঞ্জিন, যুদ্ধ বিমান ও রেডিয়োর সাজসরগ্তাম ইত্যাদির নক্সা, নির্মাণ কৌশল ও 
প্রন্ততির অনুমতি নাৎসী জার্মানীকে বিক্রয় করতে থাকে। সন্দেহে নেই যে 
মাকিন সরকারের এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র কোন আপত্তি ছিল না। তাছাড়। 
'জার্মানীকে রাসায়নিক রবার, রাসায়নিক গ্যামোলিন ও বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্যাদি 
প্রস্তুতের একচেটিয়া অধিকারদান ও আলুমিনিয়াম, ম্যাগনেশির়াম, বেরিলিয়াম 
এবং অন্তান্ঠ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের বিষয়ে সাহাষ্য করতেও 
তাদের বাধে নি। 

বুটেনের একচেটিয়াপতিরা তাদের মাঞিন সহযোগিদের চেয়ে এ ব্যাপারে 
বিশেষ পিছিয়ে থাকেনি । এ বিষয়ে তাদের মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী সম্তাবন। 
পূর্ণ পদক্ষেপ ঘটলে! উনিশ শ" পঠ়ত্রিশ সালে যখন জার্মানীর সঙ্গে একটি নৌ 
চুক্তি সম্পাদিত হলে! ; এট! হলে! ভার্সাই সন্ধির একটি দ্বিপক্ষীয় বিচ্যুতি। 
চুক্কি বলে জার্মানী সাবমেরিণ সমেত নৌবাহিনী গঠন করতে পারবে এবং তাতে 
সরকারের আধিক, বৈবয়িক, টৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সাহায্য আসবে বুটেন 
থেকে । জার্মানীর যুদ্ধ প্রস্তুতি সুসংগঠিত করতে ফরাসী সাত্রাজাবাদীরাও 
তাদের দায়িত্ব পালন করতে পিছিয়ে ছিল না! 

এই সব আধিক ও বৈষয়িক সাহায্যদান ছাড়াও ইঙ্গ মাফিন এবং ফরাসী 
শাসকশ্রেণী হিটলার জার্মানীকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দিয়েছেন । 
তাতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
একঘরে, কোণঠাসা করে রাখা। 

নিজেদের দেশের মানুষের স্বার্থকে উপেক্ষা করে, ইঙ্জগ মাফিন ও ফরাসী 
সাত্রাজ্/বাদীর] জার্মান একচেটিয়াপতিদের ক্রীড়নক হিটলারবাদকে পরিপুষ্ট 
করতে, ফ্যাসিস্ত সেনাবাহিনীকে সুসজ্দিত করতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় 
করেছে। নাৎসী পররাজ্য আক্রমণ কারীদের অক্ত্িয়া চেকোগ্লোভাকিয়া দাবীকে 
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তার। সমর্থন করেছে, সোভিয়েত সীমান্তের দিকে তাদের ক্রমাগভ এগিয়ে যেতে 
প্ররোচিত করেছে এবং সেই কারণেই ফ্যাশিত্ত আক্রমণ্কারীদের বিরুদ্ধে 
সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার সমস্ত সোভিয়েত প্রস্তাব তার! প্রত্যাখ্যান 
করেছে। 

ফ্যাশিস্তদের ঘনায়মান আক্রমণ আশঙ্কাকে প্রতিরোধ করে বাষ্রিক স্বার্থ 
সংরক্ষণ করার জন্তে কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্র কোনদিন কোন সুসঙ্গত, দৃঢ়-নীতি 
গ্রহণ করেনি । 

শাস্তির স্বপক্ষে, ফ্যাশিত্ত যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে রথে দাড়ানোর প্রচেষ্টায় 
সোভিয়েত ইউনিয়ন চিরকালই একক সংগ্রামী । 

কিন্তু পররাজ্যলোলুপ সাত্রাজ্যবাদী দেশগুলির যুদ্ধ পরিকল্পনাকে বানচাল 
করে দেওয়ার জন্টে সেকালের একমাত্র সমাজতন্ত্রী দেশ সোভিয়েতের শক্তি, 
অন্ঠান্ত দেশে শাস্তির সংগ্রামী থাকা সত্বেও যথেষ্ট ছিল না। যদি সেদিন 
কয়েকটি পু'জিবাদী দেশের শাসকশ্রেণী ও জনসাধারণের শাস্তির সংগ্রামে শরিক 
হতে রাজী হতো, তাহলে হয়তো যুদ্ধকে এড়ানো সম্ভবপর হতো। নোতুন 
বিশ্বযুদ্ধের অংশের প্রতিহত করার জন্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন নান] দেশ ও 
সরকারের এক যৌথ প্রচেষ্টার প্রস্তাব করেছিলেন । ইউরোপে যৌথ প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থ। গঠনের সোভিয়েত প্রস্তাবের মৌল উদ্দেশ্য ছিল তাই । 

কিন্ত যৌথ নিরাপত্তার সেই প্রস্তাব পররাজ্য আক্রমণকা'রী ও তাদের 
সহায়কর! স্পষ্টতই ঘ্বণাভরে প্রত্যাখান করে। হিটলারের শাসন ব্যবস্থা 
সরকারীভাবে ঘোষন! করে যে তার] এই নীতি সমর্থন করে না এবং আক্রমণ 
প্রতিহত করার জন্তে সব রকমের পারম্পরিক সাহায্য চুক্তির তার] বিরোধী। 
তাদের কাছে অবশ্য এটাই প্রত্যাশিত ছিল। পররাজ্যলোলুপতাই তাদের 
যৌথ নিরাপত্তা প্রস্তাবের বিরোধিতার একমাত্র কারণ। কিন্তু আমেরিকা ও 
বুটেনের শাসকশ্রেনীও সরাসরি এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় এগিয়ে এলেন। 

মার্চ উনিশ শ' পয়ত্রিশের শেষাশেষি বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব স্যার জন সাইমন 
এলেন বালিনে, হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। নাৎসী অধিনায়কের সঙ্গে 
তার আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে গড়ে উঠলো! যৌথ প্রতিরক্ষা প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে ইঙ্গ জার্মান মোর্চা। দেশে ফিরে, হিটলারের মতামত সম্পর্কে সমর্থন 
চক মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন £ 


“ছের হিটলার স্পষ্টতই বলেছেন, তিনি জানান, “যে জার্ানী এমন কোন 
প্রাচ্য চুক্তিতে ( চ980620 7৪০৮) রাজী নয়, যাতে সে পারম্পরিক সাহায্য 
দানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে জার্মানী রংশিয়ার সঙ্গে 
কোন পারস্পরিক সাহাযাদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে রাজী নয় ।......... তাহা 
ছাড়া। প্রসঙ্গান্তরে আলোচনার সময় হের ছিটলার পররাজ্য আক্রমণকারীকে 
সঠিকভাবে নির্দেশিত করার অস্্বিধার বিষয়েও উল্লেখ করেন । যখন তাকে 
প্রশ্ন কর হয় যে এই ধরণের চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলি যদি নিজেদের মধ্যে 
পারস্পরিক সাহাষ্যদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় তাতে তার মন্তব্য কি, হের হিটলার 
জবাবে বলেন এই ধারণাটাই মারাত্বক |৮১২ 

ইউরোপের অন্তান্য দেশগুলি জার্মানী, বুটেন ও আমেরিকার যৌথ চাপে 
পড়ে একে একে সোভিযেতের যৌথ নিরাপত্তর প্রস্তাব প্রত্যাখান করলো । 
কিন্ত জনসাধারণের দাবীকে উপেক্ষা করতে না পেরে ফ্রান্দ ও চেকোগ্রোভাকিয়া 
সরকার, উনিশ শ" পয়ত্রিশে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পারম্পরিক 
সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। এমন কি এরাও যদি পরবর্তীকালে 
আত্তরিকতার সঙ্গে চুক্তির সর্তাবলী পালন করে চলতেন, তাহলে নাৎসী 
আক্রমণকে প্রতিহত করার ব্যাপারে এই চুক্তিগুলি কার্ধকরী হতে পারতো । 
কিন্তু হুর থেকেই সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে, ফ্রান্স ও চেকোগ্লোভাকিয়ার 
সরকার চুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন আপ্রাণ প্রচে্টা চালিয়েছে জাতিপুগ্জকে (16890 ০৫ 
ব811০05 ) শাস্তির যৌথ রক্ষক হিসেবে সক্রিয় করে তুলতে, যাতে ক্যাসিস্তদের 
পররাজ) আক্রমণ যা ততোদিনে স্বর হয়ে গিয়েছে, তার বিরুদ্ধে কার্ধকরী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা যায় । কিন্তু তার এই প্রচেষ্ঠারও কোন ফল হয় নি। জাতিপুঞ্জের 
প্রথম সারির সদশ্য হিসেবে বৃটিশ ও ফরাসী সরকার, আক্রমণকারীকে 
প্রতিহত করা দূরে থাক্‌, সব রকমে আক্রমণের পথ প্রশস্ত করতেই তৎপর 
ছিলেন বেশি। সোভিয়েত প্রস্তাবে জাতিপুঞ্জের ওুঁদাসীন্ত এবং শ্বেচ্ছাকৃত 
নিক্রিয় অসহায় ভূমিকা গ্রহণে আগ্রহের সেটাই হলে! মৌল কারণ। বরং 
সমস্ত রকমে পররাজ্যলোলুপতাকে প্রশ্রয়দানের কলুষে দে নিজেকে কলঙ্কিত 
করেছে, যা শেষ পর্যন্ত ডেকে এনেছে তার অপমৃত্যু 

সমগ্রভাবে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংহতি স্কাপনের গ্রচেষ্টাও তখন সফ্ল হয়ে 
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ওঠেনি । পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলন তখন ঘিধ! বিতক্ত। 
তাদের নেতৃত্ব করেছে দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক নেতৃবন্দ। বার। 
ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টদের যৌথ ভূমিকা গ্রহণের সমস্ত প্রস্তাবকে 
নিয়মিতভাবেই বর্জন করে চলেছেন। আর এই সব ঘটন! ঘটে যাচ্ছে এমনই 
একটা সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এঁক্যের দাবী যখন প্রবল হয়ে উঠেছে। 
সাধারণতন্ত্রী ম্পেনকে মেহনতী মানুষ যে সাহায্য দান ফরেছে তা আস্তর্জাতিক 
মেহনতী মানুষের সংহতির একটা জ্বপত্ত দৃষ্টান্ত । স্পেনের রণক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ত- 
দের বিরুদ্ধে কাধে কাধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন চুয়ান্টটি দেশের মানুষ-_- 
দেশপ্রেমিক তারা, ধাদের মধ্যে আছেন কমিউনিষ্ট, সোস্তালিষ্ট, ক্যাথলিক, নানা 
পাতি বুর্জোয়া দলের সদশ্য আর অসংখ্য নির্দলীয় লোক। তারা জানতেন 
ইটালী জার্মানীর ফ্য।াসিবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা তাদের নিজেদের 
দেশ, দেশের মানুষকে সাত্রাজ্যবাদী অভিযানের বর্বরতার হাত থেকে রক্ষা 
করছেন । 

শাস্তির আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার জন্তেই সোভিয়েতের মানুষ সাহায্য 
করেছে ইথিওপিয়| স্পেনে ও চীনের সাধারণ মান্রষের সংগ্রামে । 

শাস্তির স্বপক্ষে সোভিরেত ইউনিয়নের সংগ্রাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভূত 
প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু শাস্তির স্বপক্ষে এই নিরন্তর প্রচেষ্টার 
পাশাপাশি অনন্তোপায় হয়ে সোভিয়েতের মমর বাহিনী ও সাধারণ মানুষ 
নিজেদের প্রস্তুত করে তুলেছে ষে কোন অতকিত ফ্যাশিস্ত আক্রমণের 
জন্যে | 


১। লেনিন: 71175 861079] 1.106190101) 17৬] ০0৮21282120 227 0155 হ856, সন্থো 
১৯৫৭ পৃঃ ৯৮ 

২। শ্রং 00 9:16510, মন্যো পৃঃ ৩৮৫ 

৩ 255 10065009610125] 2001109251215009], মুরেমবার্গ, ১৯৪৭, দ্বিতীয় খণ্ড, 
পৃঃ ছভ্ড? 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
মিউনিক চুক্তি ও তার পরিণাম 


একের পর এক পররাজ্য আক্রমণের মাধ্যমে পৃথিবীকে বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির 
দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্তে জার্মানী আর ইটালী গড়ে তুললো। বালিন 
রোম “অক্ষ” | সেট! হলো পঁচিশে অক্টোবর উনিশ শ' ছত্রিশ সালের কথা । 
ইউরোপের দেশগুলির বিরুদ্ধে তারা গ্রহণ করলো! একটি যৌথ কর্মস্থচী। এরই 
ঠিক একমাস পরে পঁচিশে নভেম্বর, জার্মানী জাপানের সঙ্গে এক সামগ্সিক 
চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। আর পরের বছরেই ইটালীও যোগ দিল সেই 
চুক্তিতে । 

বিশ্ব বিজয়ের মূল লক্ষটিকে আড়ালে রাখার জন্তে এবং সমকালীন ইঙ্গ- 
মাঞিন ও ফরাসী শাসকশ্রেণনীর আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশায় তারা এই সামরিক 
চুক্তির নামকরণ করলে| “কমিন্টার্ন বিরোধী” জোট। চুক্তির সরকারী ভাম্বে 
স্পষ্টতই ঘোষণা কর] হলো স্বাক্ষরকারীদের স্বদেশে ও বিদেশে কমিপ্টার্নের কার্ধ 
কলাপ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্য । যদিও তার গোপন অংশে ঘোবিত করছিল 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সমরায়োজনের যৌথ প্রতিশ্রুতি । 

কিন্তু চুক্তির এই নির্লজ্জ “কমিন্টার্ন বিরোধী” আবরণ থাকা স্বত্বেও, এর 
মুখ্য কার্কারিত! সফল হয়েছে প্রচুর । ফ্যাসিস্ত আক্রমণকারীর] এর আবরণের 
সুযোগে তাদের যুদ্ধের পরিকল্পনাকে সফল করে তুলেছে এবং এমনভাবেই 
যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে দেশে দেশে যাতে ক্রমান্বয়ে নোতুন রাষ্ট্র, পৃথিবীর 
নোতুন অঞ্চলে তা' বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে । 

এলো উনিশ শ”. আটত্রিশ সাল--ইউরোপের ঘুদ্বপূর্ব বছর। বিরাট, 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জুড়ে তখন লড়াই চলেছে । চীনের মানুষ অসমসাহমিকতায় 
সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে চলেছে । ফ্যাশিস্ত 
আক্রমণকে প্রতিহত করার সংগ্রামে ম্পেনের মেহনতী মান্য লড়াই করছে। 
কিন্ত তা সত্বেও ইউরোপের বেশির ভাগ অংশেই তখনো শাস্তি বিরাজ করছে। 
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বুছৎ শক্তিবর্গ তখনো একে অন্ঠের মুখোমুখি দীড়িয়ে পাঞ্জা কষতে শুরু 
করেনি । 

পুঁজিবাদের অসম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিকাশ সাত্রাজ্যবাদী 
প্রতিদ্বদ্িতার ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালের মতোই জার্মানী 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অনেকে বেশি অগ্রগতি সম্ভব করে তুলে দারুণ সাফলোর 
সঙ্গে পৃথিবীর বাজারে ইঙ্গ-ফরাসী স্বার্থকে ব্যাপৃত করে চলেছে। আমেরিকার 
আশঙ্কাও বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন । মৌল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জার্মানী 
সমস্ত ইউরোপীয় সাআ্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্ধীদের মধ্যে অগ্রনী । উনিশ শ' 
সাইব্রিশের শরৎকালের পর অবস্থাট। যেন চরমে গিয়ে পৌছতে চললো] । 
একটা নোতুন অর্থনৈতিক সংকট আমেরিকা, বুটেন, ফ্রান্সের জীবনধারাকে 
বিপর্ষস্ত করতে লাগলো । অথচ তারই পাশাপাশি জার্মানী ইটালী ও জাপানের 
অগ্রগতি রয়ে গেল স্মব্যাহত। কারণ তার! অতদিনে তাদের উত্পাদন 
ব্যবস্থাকে সমরায়োজনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। রর 

ইউরোপের পু*জিবাদী দেশগুলির অর্থ নৈতিক অবস্থা নীচের এই তালিকা 
থেকে বোঝ! যায় £ 
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এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় লৌছ, ইন্পাত, আযালুমিনিয়াম উৎপাদনে 
জার্মানী, বুটেন, ফ্রাজের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রনী । বিশেষ করে আযালুমিনি- 
রামের মতো! অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ভ্রব্যের উৎপাদনে তার অগ্রগতি রীতি- 
যতো লক্ষ্যনীয়। রপ্তানী বানিজোর মোট পরিযাণে জার্মানী তখন ফ্রা্গকে 
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'অতিক্রম করে, প্রায় বুটেনের সমকক্ষ হয়ে এসেছে। এই মব অর্থনৈতিক 
কারপগুলিই যুদ্ধের সম্তবনাকে ত্বরাস্থিত করে তুললে। ৷ 

ইঙ্গ মাকিণ ও ফরাসী মরকার যথারীতি আস্তঃ সাআ্রাজ)বাদী বিরোধিতাকে 
প্রশমিত করার জন্তে জার্মানীর সমরলিপ্সাকে চালন। করতে চাইলেন পূর্ব দিকে 
সোভিয়েতের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা স্বত্বেও হিটলারের সাড়। এলো 
বেশ ধীর মস্তর গতিতে । স্বভাবতই তার] বেছে নিলেন ভিন্ন পথ। হিটলারের 
অভিযানকে নোতুন কোন দিকে, ভিন্ন মুখে প্ররোচিত করতে হবে। সুরু হলে। 
এক দীর্ঘ গোপন বৈঠকের পালা। একদিকে তার পশ্চিমী শক্তিবর্গের 
প্রতিনিধির! অন্ত দিকে নাৎসী নায়কেরা। তখন নভেম্বর মাস, উনিশ 'শ 
সীইত্রিশ সাল। 

বুটেনের .তদানীস্তন লর্ড প্রিভিসীল, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, ধিনি পরবর্তাঁ 
কালে পররাষ্ট্র সচিব হয়েছিলেন মিপিত হলেন হ্টিলারের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনার ওবেরসাল্জবার্গ শহরে। প্যারীতে জার্মাণ রাষ্্রদূত ভেলজ,- 
শকের সঙ্গে বৈঠক বসলো ফরাসী মন্ত্রীদের। আর গেষ্টাপোর প্রতি- 
নিধিদের সঙ্গে আলোচন। সুরু করলেন চেকোশ্লাভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি বেনেস। 
এ৭ং শেষতঃ হলেও কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন এক গোপন বৈঠক 
বসলো আমেরিকার স্যানফ্রান্সিসকোতে । "তাতে যোগ দিলেন আমেরিকার 
পক্ষে সাতজন প্রখ্যাত শিল্পপতি ও রাজনীতিক-_ছু) প, ভ্যাণ্ডেনবার্গ, শ্োয়ান 
ইত্যাদি এবং অন্ত দিকে ছু'জন নাৎসী নায়ক ব্যারন ফন টিপস্কার্চ ও ব্যারন 
ফন কিলিঙ্গার। সময়টা সেই নভেম্বর উনিশ শ' সাইত্রিশ। 

এই সমস্ত আলোচনা বৈঠকে পশ্চিমী গণতত্রের প্রতিনিধির] উচ্চৃসিত 
প্রশংসা করলেন হিটলারের নীতির কেমন সন্ত্রাস সষ্টি করে তিনি জার্মানীর 
বিখ্যাত মানুষদের বশীভূত করেছেন। “বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে জার্মানী যে 
একটা শ্রেষ্ঠ ঘটি” “হিটলারের এই দাবীর সোচ্চার সমর্থনে জার্মানীর চর্ম 
রাষ্ট্রাদর্শ সম্বদ্ধিত হলো । প্রাচ্য অভিযান সম্পর্কে হিটলারকে আভাসে ইঙ্গিতে 
জানিয়ে দেওয়া হলো তাদের সম্মতি এবং বলা হলো! তাকে অঙ্িয়া, চেকোন্লো- 
ভাকিয়া, পোল্যাণ্ড বিজয় অভিযান পরিকল্পনা যেন তিনি ত্বরান্বিত করেন, 
যাতে জার্জানীর সমরায়োজন নোতুন দখলের সম্পদে পুষ্ট হয়ে ওঠে এবং এমন 
কিছু সামরিক অর্থে গুরুত্বপূর্ণ স্থান তার পদানত হয় যা তবিস্তত অভিযানে 
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কাজে আসতে পারে । এই গোপন চুক্তিতে আমেরিকার একচেটিয়া কারবারী- 
দের হিটলারকে খুশি করার প্রচেষ্টা ছিল সবচেয়ে বেশি । 

শ্যান ফ্রালিস্স্কো টৈঠকে ভারা ও জার্মান প্রতিনিধিরা একমত হয়ে এই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে পরাশিয়৷ ও চীনের ভূখণ্ডে বিরাট বাজার সংগঠিত 
করার কাজে” জার্মানী ও আমেরিকা পরম্পরকে সাহায্য করবে। স্প্টতই 
প্রতীয়মান হয় যে এটা ছিল দুই বিরাট সাত্রাজ্যবাদী দাবীদারের মধ্যে সমগ্র 
পৃথিবীকে আপোষে ভাগ করে নেওয়ার একটা পরিকল্পন]। কিন্তু তদাশীস্তন 
পরিস্থিতি, সাআ্রাজ্যবাদের অস্তুদ্বন্কে তীব্রতর করে তুলে, এই সব পবিকল্পনার 
রূপায়ন ব্যাহত করে দেয়। 

আমেরিকার নীতিনিয়ামকর] চেয়েছিলেন সাআজ্যবাদীশক্তিদের নিয়ে এমন 
একটা সোভিয়েত বিরোধী মোর্চা গঠন করতে যাতে নেতৃত্ব থাকবে মাকিন 
ুক্তরাষ্রের আর যার চরম আঘাত হানার শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করবে হিটলারের 
জার্মানী । উনিশ শ" আটক্রিশ সালের জানুয়ারী মাসে ওয়াশিংটনে আমেরিকার 
প্রস্তাবিত গঞ্চশক্কি সম্মেলনের মূল রাজনীতি ছিল তাই। তাতে যোগ দেবে 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালশী। মাফিণ শানকগোণঠী এই 
সম্মেলনের মাধ্যমে ফ্যাশিবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সামরিক চুক্তি স্থাপনের কাজে 
প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে অগ্রণী হয়েছিলেন । কিন্তু এই পরিকল্পনা বুটেনের 
শাসকশ্রেণীর মনঃপুত ছিলনা । কারণ তাদেরও ছিল এক নিজন্ব চিন্তা । 
স্বভাবতই ওয়াশিংটন সম্মেলনের প্রস্তাব ব্ূপায়িত হওয়ার কোন সুযোগই 
ছিল না। কিস্তব এই পরিকল্পনারই মৌন বক্তবা কিছুকাল পরে কার্ধকরী করা 
হলো মিউনিক সম্মেলনে, বর্দিও তখন অংশগ্রহণকারী শক্তিবর্গের মধ্যে কিছুটা 
রদবদল হয়ে গেছে। 

অস্ট্রিয়া! দখলের উদ্ভোগপর্ধে হিটলারের জার্মানী কিছুটা বিবেকের তাড়নাতর 
অস্বস্ভতিবোধ করছিল । নাৎসী নায়য়করা স্থির নিশ্চিত হতে পারছিলেন না যে 
এজাতীয় একট পররাজ্য আক্রমনের দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন 
না হয়ে স্থাপন কর! যাবে না। জার্মানীর অষ্রিয়া অভিযানের নামকরণ কর! 
হয়েছিল অটো কার্যক্রম € 01১6:5000, 0৮০ )1 তাতে একথাও ভাব। হয়েছিল 
ষে অন্তান্ত ইউন্োপীয় শক্কি প্রতিআক্রমণ করলে কি ধরণের সারিক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে হবে। ইঙ্গমাফিণ কর্তারা নাৎসীদের এই ভয় মম্পর্কে যথেষ্ট 
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অবহিত ছিলেন। তার তৎপর হলেন হিটলারের আশঙ্কা দূরীভূত করতে 
আমেরিকার তরফ থেকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হার্বাট হুভারকে বিশেষ উদ্দেশে 
ইউরোপে পাঠান হলো । বাপিনে তিনি সাক্ষাৎ করলেন হিটলার ও 
গোয়েরিংয়ে সঙ্গে। শলাপরামর্শ করে জেনে নিলেন জার্মানীর উদ্দেশ্য এবং 
আশ্বস্ত করে গেলেন নাতৎ্সী নায়কদের যে জার্মানীর অভিযানে আমেরিকার 
আপত্তির কিছু নেই। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে হুভার জানান যে পশ্চিম" 
গণতন্ত্র যদি ফ্যাশিবাদের পূর্বমুখী অভিযানে কোন বাধা সৃষ্টি না করে, তাহলে 
জার্মাণী বা তার কোন অন্থগামী ব্রাষ্ট্রের পশ্চিমের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন 
বাসনা নেই। 

বুটেনের তরফ থেকে হিটলারের সঙ্তে সাক্ষাৎ করলেন স্যার নেভিল 
হেগারসান। তিনি জার্মানীতে ইংল্যাণ্ডের রাজদূত। হিটলারকে তিনি 
স্পটতই জানিয়ে দেন যে অস্রিরা, চেকোঙ্সোভাকিরা এবং ডানজিগে হিটলারা 
অভিষান অব্যাহত দেখতে বুটেনের পূর্ণ সম্মতি আছে । বৃটিশ পার্লামেন্টে 
প্রপ্ান মন্ত্রী চেম্বারলেন ঘোষণ। করলেন যে ক্ষুদ্র ও ছুরল রাষ্দের জাতিপুজের 
তরফ থেকে এমন কোন আশ্বাস দেওয়। "অনুচিত যে তারা আক্রান্ত হলে তাদের 
নিরাপত্ত।র বাবস্থ| কর হবে 1৩ 

আরেকটি বক্তৃভায় বুটিশ প্রধান মন্নী ঘোষণ। করেন যে ক্ষুদ্র কোন রাষ্ট্র 
আক্রান্ত হলে একমাত্র তখনই ভার নিপাপত্ত/র ব্যবস্থ। হতে পারে ষদি তার 
কোন শক্তিশালী বন্ধুরাষ্ট্র রক্ষক হয়ে প্রতিপক্ষার দায়িত্ব নেয় ,৪ সেখানে তিনি 
এই মন্তব্যই করেন যে অগ্রিয়ার এমন কোন বন্ধু নেই । 

এগারো মার্চ, উনিশ শ” আটত্রিশ, জার্মাণ টসষ্ঠ হু করে অষ্টিয়া ঢুকে 
সমগ্র দেশটা অধিকার করে ফেললো। ছু'দিন পরে ঘোষণা করা হলো 
অগ্রিগ্রাকে জার্মানীর একটি পূর্াঞ্চণীর প্রদেশ হিসেবে । এই পররাজ্য 
আক্রমনের বিরুদ্ধে কোন পুণ্জিবাদী দেশের পক্ষ থেকে কোন আহ্ুষ্ঠানিক 
প্রতিবাদও করা হলোনা । বরং বুটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ থেকে ত্বরায় এই 
একীকরণ € 4১921333) স্বীকার করে নেওয়া হলো । মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
ভিয়েনার় রাষ্্রদূতাবাস বন্ধ করে, পরিবর্তে একট] বাণিজ্য দপ্তর (5:02581266 ) 
খুললেন। মাফ্িণ পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল ওয়াশিংটনস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূত 
ডিয়েশখফের সঙ্গে এক দীর্ঘ বন্ধুত্বপূণ আলোচনা করলেন। রাষ্ট্রদুত বালিনে 


হও 


প্রেরিত বিবরনীতে জানালেন যে “অল্প যে কয়েকটি প্রশ্ন তিনি ( কর্ডেল হাল) 
আমায় করেছিলেন তাতে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আমাদের কাজের তাৎপর্য 
সম্পর্কে তার পুরো ধারনা আছে।”৫ মাফিণ একচেটিয়াপতির] অষ্রিয়া দখনী 
করণের প্রতিক্রিয়ায় জামানীকে কয়েকটি অত্যন্ত গুকুত্বপূণ সামরিক দ্রব্যের 
উৎপাদনের শিল্প অনুমতি দান করলেন। এমন কি ফ্যাশিস্ত জার্মানীর 
ক্যথলিক অস্রিপ্না জবরদখলের বিরুদ্ধে ভ্যাটিক্যান থেকেও কোন প্রতিবাদ 
ধ্বনিত হলোন।। 


নাৎসীদের অ্রিয়া দখলে সমর্থন জানিয়ে বুটেন ও ফ্রান্সের বুর্জোয়া শাসক- 
গোষ্ঠী মধা ইউরোপে জার্মানীর একাধিপত্য স্থাপনে ষে সহায়তা করলেন, তা 
তাদের জাতীয় স্থার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার নামাস্তর মাত্র । অগ্রিয়া দখল 
নাৎসী জার্মানীর সমর পরিকল্পনার যে গুরুত্বপূর্ণ স্ববিধাদান করেছিল তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় অসংখ্য তথ্য ও দলিল থেকে। 


নভেম্বর উনিশ শ' তেতাল্লিশে গলিয়েটারদের €(038016166: ) এক গোপন 
সভায়, ছিটলারের অভিযান-অধিনায়ক জোডলের প্রদত্ত এক বক্তৃতার অংশ 
উদ্ধৃত করলেই এর প্রকৃষ্ট রূপ পাওয়া যাবে । তিনি বলেছেনঃ “অগ্রিয়া দখলীকরণ 
( 4৯150131055 ) শুধুমাত্র একটি জাতীয় লক্ষ্যের পূর্ণ তাসাধন নয়। এর ফলে 
আমাদের সামরিক শক্তি যেমন বদ্ধিত হয়েছে তেমন আমাদের অবস্থানের গুকুত্বও 
বাস্তবক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর আগে চেকোঙ্লোভাকিয়ার ভূথণ্ড ভয়াবহ 
ভাবে জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রসারিত হয়েছিল (ফ্রান্সের দিক থেকে অবতরণের 
এক ক্ষেত্র, মিত্রপক্ষ বিশেষ করে রাশিয়ার পক্ষে বিশেষ ব্যবহারোপযোগী এক 
বিমান ঘাটি হিসেবে ), কিন্তু পরে সেহ চেকোশ্লোভাকিয়াই জার্মান ভূখণ্ডের 
ছুই পাশে চাপের ফলে সশড়াশীর মধ্যে আটকে পড়েছে । তার সামরিক গুরুত্ব 
এমন সংকটপূর্ণ যে, পশ্চিমের কোন সামরিক সাহাষ্য কার্করীভাবে এসে পড়ার 
পূর্বেই যে কোন প্রবল আক্রমণের সামনে তার অনিবাধ পতন ঘটবে ।”৬ 


অস্রিয়ার দখলীকরণ বাস্তবিকই আক্রমণোস্তত জার্মাননীতির সামনে চেকো- 
শ্লোভাকিয়াকে, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে এক জার্মান “স'াড়াশীর” মধ্যে আটকে 
ধরেছিল । সন্দেহ নেই এই পরিস্থিতিতেও সোভিয়েতের সামরিক সাহাধা 
তাকে অনেকাংশে ছূর্দশামুক্ত করতে পারতো । সেই জন্তেই পশ্চিমী শক্তিবর্গ 


৭৪ 


অগ্িয়া দখলীকরণের পরে, কোন রকম সামরিক সংঘর্ষ ঘটে যাওয়ার পূর্বেই 
চেকোর্সোতাকিয়া জার্মানীর হাতে তলে দিতে তৎপর হয়ে উঠলেন । 

অগ্নিার ভৌগোলিক অবস্থিতি জার্মাণী থেকে ইটালী; হাঙ্গেরী, বুগোষ্সীভিযা 
ও বলকান উপদ্বীপের অন্যান্ত দেশে যাওয়ার পথে অ্রিয়া ছিল সেতুর মতে। । 
দক্ষিণপূর্ব ইউরোপে পরবর্তাকালে সমস্ত জার্মান অভিযানে অষ্রিয়ার সবিশেষ 
সামরিক গুরুত্ব বারেবারে প্রমানিত হয়েছে । 

পরবর্তা কালের ঘটনাবলীর উপর অষ্রিয়। দখলীকরণের প্রভাব সম্পর্কে দুজন 
মাকিন ইতিহাসবিদ হাইনেস ও হফ ম্যান মস্তব্য করেছেন £ 

“সমকালের আতস্তর্জাতিক অরাজকতায় আন্মলাস (অস্রিয়া দখলীকরণ ) 
একটি প্রথম শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । চেকোষ্্োতাকিয়াকে অন্থদেশের সঙ্গে 
সম্পর্কচুযুত করে উপযুক্ত সময়ে পদানত করার বিশেষ স্বযোগ এতে এসে 
পড়লা জার্মানীর কাছে। এরই ফলে জার্মানীর সীমান্ত বিস্তৃত হয়ে পড়লো 
সরাসরি বলকান অঞ্চলে এবং তার নোতুন পূর্বাঞ্চল প্রসারনীতি (10785 
73619501 ) কার্যকরী করার স্রযোগ এসে গেল । ফলত: এই দ্বিবিধ সুবিধা 
পঃওয়ার পরে জার্নাণী যে কৌশলে স্ায়ুধৃদ্ধ এতোদিন চালিয়ে যাচ্ছিল, তা আরো 
দক্ষভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রলাভ করলো। তাচ্ভাড়া আন্নলাস্‌ ইটালীকেও 
অবিচ্ছেত্তভাবে জড়িয়ে দিল জার্ধানীর সঙ্গে। মুসোলিনীর নিজের ইচ্ছামতো 
কাজের স্বাধীনতা গেল কমে ।"*শেষে একথাও বলতে হয় যে আন্সলাস বুটেন 
ফ্রান্সের মর্যাদা ও শক্তির গুরুত্বকে শ্লান করে দিল”? ৬. 

জার্মানীর অষ্রিয়া দখলের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সোভিয়েত সরকার 
যথা সমরেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন । বুর্জোয়া সরকারগুলির নিস্পৃহতার 
পথ পরিতাগ করে, তারা সরকারীভাবে জার্মানীর অভিযানের তীব্র প্রতিবাদ 
জানিয়ে, সমস্ত পররাজ্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যৌথ কর্মসুচী গ্রহণের আবেদন 
জানান । সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে, যা পরে সমস্ত সরকারের 
কাছে পাঠান হয়, সোভিয়েতের বৈদেশিক সম্পর্কের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেন £ 

"এবারে আক্রমণ ঘটলো একেবারে মধ্য ইউরোপে, ষা শুধু আক্রমণকারী 
দেশের এগারোটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পক্ষেই নয়, সমগ্র ইউরোপের কাছেই 
নিভূ'লভাবে বিপদের গুরুত্ব উপস্থিত করেছে । আর শুধু ইউরোপ কেন, সমস্ত 
দেশের স্যমনেই সে বিপদ সমুপস্থিত। এতোদিন পস্ত বিপদ ছিল শুধু কু 


চ$৫ 


রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব কিশ্বা আরে] বেশি হলে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা 
ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার সামনে । কিন্তু তাদের এই অনিবার্য পরাধীনত, 
বৃহদায়তন দেশের উপর উপর .চাপস্থষ্টি ও তাদের উপর আক্রমনের পথ প্রশস্ত 
করবে ।*৮ ্‌ 

সোভিয়েত সরকার এও প্রস্তাব করলেন যে হয় জাতিপুঞ্জের কাঠামোর মধো 
না হয়তো অন্ত কোথাও বিভিন্ন রাষ্ট্রের, বাস্তব অবস্থার নিরিখে এখনই কার্যক্রম 
ঠিক করা উচিত। সমস্ত দেশ বিশেষত বৃহৎ শক্কিবর্গের কাছে তারা আবেদন 
করলেন, “শাস্তিরক্ষায় যৌথভাবে আত্মনিয়োগ করার জন্তে ।”৯ 

বৃষ্টিশ পররাষ্ট্র দপ্তর অধস্তন কমচারীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি জবাব 
পাঠাতে বিশেষ দেরী করেননি । তাতে বলা হলো যে বুটিশ সরকার আক্রমনের 
বিরুদ্ধে যৌথ নিরপত্তার অবলম্বনের কোন আলোচনা অবান্তর বলে মনে 
করেন। কারণ ইউরোপে শাস্তি রক্ষায় তার কোন কার্ধকরী ভূমিকা নেই 1১০ 

বটিশ সরকারের এই প্রত্যাখান লিপির মধেো বিস্ময়ের কিছুই ছিল ন|। 
যেকোন যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাতে অংশ গ্রহণেই বুটিশ সরকার গররাভী 
ছিলেন, কারণ ফরাসী ও মাকিণ সরকারের মতে। তাদেরও নীতি ছিল হিটলারের 
সামরিক অভিযানে প্রশ্রয়দ।ন। স্বভাবতই চেকোশ্রোভাকিয়াপ ভাগা 
ঘটনাবলীর আবর্তে অনিশ্চিত ভাবে ঝুলে রইলো । 


॥ দুই ॥ 

অস্ট্রিয়া দখলের রেশ ভালো করে কাটতে ন] কাটতেই ইঙ্গ মাকিণ ও ফল্লাসী 
প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী হিটলারকে নোতনতর 'অস্ভিষানের জন্তে প্ররোচিত করত 
থাকলে]। ডেলি এক্সপ্রেস পত্রিকা অভিমত প্রকাশ করলো যে অষ্রিয়াণ 
আন্সলাসের ফলে অবস্থার কোথাও কোন পত্রিবর্তন হয়নি । কারণ হিটলারের 
অগ্রিয্না অভিযানের পূর্বেও অস্্রিয়া একটা জার্মাণ দেশই ছিল । পত্রিকার মতে, 
অন্ত কোন বিষঞ্জে মাথা ন1 ঘামিয়ে বুটেনের নিজের কাজেই মনোনিবেশ করা 
উচিত, আর এই অন্ত বিষয়ের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারটিও আছে। 
বল বাহুল্য একে রূপোর থালায় চেকোন্লোভাকিয়াকে হিটলারের পায়ে উপ- 
ঢৌকন দেওয়া ছাড়। আর কিছুই বলা যায় না। কিন্তু কথাটা! যতো সহজে 
বল! যায়, কোন কাজ ততে! সহজে কর। সম্ভব নয়। সোভিয়েতের শাস্তিনীতি, 


স্ঠি 


চেকোঙ্সোভাকিয়ার মানুষের দেশপ্রেম বুর্জোয়৷ দেশগুলিতে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক 
জনমত, হিটলারের চেকোগ্নোভাকিয়া৷ অধিকারেরর পথে বাধা হয়ে দাড়ালে।। 
তাই দেখা যায় চেকোগ্পোভাকিয়ার প্রশ্নটি মীমাংসা হাতে ( হিটলারের অনুকূলে ) 
বেশ কয়েকমাস সময় কেটে গেছে। 

স্বরুূতে জার্মাণ সাআাজ্যবাদীর1 ভেবেছিল চেকোশ্রোভাকিয়া দখল করতে 
সশম্্র অভিযান করতে হবে। হিটলার এই নির্দেশনামায় লিখেছিলেন, 
“অদূর ভবিস্বতে সামরিক অভিযান চালিয়ে চেকোঙ্সোতাকিয়াকে চূর্ণ বিদুর্ণ 
করতে আমি বদ্ধপরিকর 1৮১১ তারুই জন্তে গ্রন (9:30) পরিকল্পনা নামে এক 
অভিযানের কাধক্রম হিক্ীকৃত হলো। প্রাগস্থিত জার্মাণ রাষ্ট্রদূতের হত্যাকাণ্ড 
এই অভিযানের অজুহাত হবে বলে মনে করা হয়েছিল। 

কিন্তু চেকোগ্পোভাকিয়ার মানুষও নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম করতে 
বদ্ধপরিকর ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষনা করেছিলেন যে পারস্পরিক 
সাহায্যদান চুক্তির সর্তানুষায়ী তারা চেকোষ্্লোভাকিয়াকে প্রয়োজনীয় সমস্ত 
সাহায্য করতে প্রস্তত। এতে ফ্যাশিত্ত আক্রমণকাদীদের যুদ্ধম্পূহা৷ কিছু 
পারমাণে প্রশমিত হয়ে পড়ে । এ ব্যাপারে মুখোমুখি সশস্ত্র সংগ্রামের সম্ভাবনা 
নাৎসী নায়ক ও ইঙ্ত মাকিণ ও ফরাসী শাসক শ্রেণীর মধ্যে তাদের রক্ষক 
কারো বিশেষ মনঃপুত ছিল না। পরিশেষে তাই গ্র,ন পৰিকল্পন। বাতিল করে? 
চেকোঙ্লোভাকিয়া সমস্যার একটি অসামরিক “সমাধানের” পথ খুজে বের করার 
তোডজোড় সুরু হয়ে গেল। 

মাফিণ, ইংরেজ, ফরাসী কুটনীতিবিদদের তখন আর ফুরসৎ নেই, জোর 
কাজ চলেছে? মহকারী পররাষ্্ী মচিব সামনার ওয়েলস ও ব্যান্কর বার্ণাড 
বারুচ. চললেন ইউরোপে । ছু'জনেই তার] হিটলারকে খুশি করার জন্তে 
চেকোগ্রোভাকিয়াকে নিয়ে পড়লেন। সামনার ওয়েলস তো ফরাসী মন্ত্রীদের 
সতর্ক কর দিলেন তার! ষেন চেকোষ্লোভাকিয়া নিয়ে জার্মানীর সঙ্গে কোন 
লড়াইয়ে জড়িয়ে না পড়েন। তিনি ম্প্ট করে জানিয়ে দেন এই যুদ্ধে আমেরিকা 
একটি টসম্ত বা এক পয়সা খণ দিয়েও সাহায্য করবে না। ইউরোপের দেশে 
দেশে মাকিণ রাষ্্রদৃতর1--তাদের মধ্যে পারীর উইলিয়াম বুপিট, লগুনে 
জোসেফ কেনেডী এবং বালিনে হিউ উইলসন, সচেষ্ট হলেন কেমন করে 
হিটলারের পায়ে চেকোপ্নাভাকিয়াকে নতি ত্বীকার করানো যায় । 
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এই সময়ে ফরাসী ও বৃটিশ সরকার একটি যৌথ প্রতিনিধিদল গঠন করে 
প্রখ্যাত হিটলার অনুগামী ইংরেজ কৃটনীতিবিদ লর্ড রালিম্যানকে তার নেতৃত্বের 
ভার প্রদান করেন। চেকোগ্লোভাকিয়া সমস্যায় সমাধানের জন্ত সুপারিশ 
করার ভার দেওয়া হলো! এর উপর । প্রস্তাবগুলি ঘোষিত হতে কিন্তু বিশেষ 
দেগী হলো না। র্যালিম্যান প্রতিনিধিদল দাবী করলেন যে চেকোপ্পোভাকিয়ার 
সুদেতান অঞ্চল জার্মানীকে ছেড়ে দিতে হবে; চেকোগ্োভাকিয়ায় সমস্ত 
ফ্যাশি-বিরোধী প্রচার বন্ধ করতে হবে; চেকোঙ্সোভাকিয়ায় পারস্পরিক 
সাহায্য দান চুক্তি বাতিল করে দিতে হবে; এবং জার্মানীর অনুকূলে চেকো- 
গ্লোভাকিয়াকে একটি অর্থনৈতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে। 

র্যাল্সিম্যানের সুপারিশগুপি আলোচনা করার জন্টে প্রধানমন্ত্রী নেভিল 
চেম্বারলেন ছু'বার হিটলারের সঙ্গে টৈঠকে মিশিত হয়ে, প্রতিবারেই আরো 
কিছু বাড়তি সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন । প্রায় একই সময়ে বালিনস্থিত 
মাকিণ রাষ্ট্রদূত হিউ উইলদন চেক সরকারকে হিটলারের দ্রাবী মেনে নেওয়ার 
স্ন্তে পীড়াপীড়ি করতে সুরু করলেন । ইঙ্গ-মাকিণ ও ফরাসী কুটনীতির যৌথ 
চাপে রাষ্ট্রপতি বেনেসের চেক সরকার গোটা দেশটাকে নাৎসীদের হাতে তুলে 
দিতে সম্মত হুলেন। বুর্জোয়া চেক শানকশ্রেণী নাৎসী আক্রমণকারীদের 
বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের জনপ্রিয় জ্রণ্ট গঠনের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে 
উঠেছিলেন । শ্রেনীর স্বার্থ বিদ্বিত হওয়ায় ভয়ে, সোভিয়েতের সাহায্য 
প্রত্যাখ্যান করে আত্মসমর্পণের অবমাননার মধো দেশ ও জাতিকে আহুতি 
দিতে তাদের বাধলো৷ না। জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার এটা একটা চরম 
দৃ্াস্ত | 

সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু চেকোগ্নোভাকিয়ার জাতীর এঁক্য রক্ষার সমর্থনে 
এগিয়ে এল দৃতার সঙ্গে । চুক্তির সর্ত অনুযায়ী চেকোগ্লোভাকিয়াকে সব রকমে 
সাহাধ্যদানের গ্রতিশ্রতি পালনের অঙ্গীকার আবার ঘোষনা করলে] | চুক্তির 
বয়ানে বেনেসের পীড়াপীড়িতে স্বাক্ষরের সময় একটি বিশেষ সর্ভ সংযোজিত 
হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে সোভিয়েত চেক চুক্কির সর্তাবলী যতোদিন 
ফ্রা্স, সোভিয়েত বা চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি তার দাত্রিত্ব পালন করবে, কেবল 
ততোদ্দিনই কার্ধকরী থাকবে । সেই চরম সংকটের মুহুর্তে যখন দেখা গেল যে 
ফ্রু্গ তার দায়িত্ব পালনে আদৌ প্রস্তত নয়, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন একথাও 
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ঘোষনা করলেন যে চেকোঙ্লোভাকিয়াকে সাহাযাদানের প্রশ্নে ভারা এ বিশেষ 
সর্তের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করছেন না। ফ্রাল্গের গদাসীন্তে তার! 
সাহাধ্যদান স্থগিত রাখতে চান না। সোভিয়েতের.তরফ থেকে সরকারীতাবে, 
ঘোষণা! কর। হলো ফ্রান্স সাহাষ্য না দিলেও চেক সরকারকে তার] সামরিক 
সাহাষাদানে প্রস্তত। ঘোষনা কর] হলো এমন কি .'বোয়ারের রুমানিয়া ব। 
বেকের পোল্যাণ্ড ও যদি সোভিয়েত সৈম্তের গমনাগমনের অনুমতি না! দেয় 
তাহলেও এই প্রতিশ্রুতি পালন কর! হবে । অবশ্য সোভিয়েত সরকার শুধু এই 
টুকু দাবী করলেন, চেক সরকারকে তার! মাত্র একটি সর্তে সাহায্য করবেন যে 
চেক সরকার নাৎসীদের প্রতিরোধ করতে প্রস্তত তারই জন্তে তার] সোভিয়েত 
সাহায্যের অনুরোধ করেছেন । 

শান্তিকামী মানুষের মনে সোভিয়েতের এই দৃঢ় বক্তব্য যে প্রভাব বিস্তার 
করেছিল, সাম্্রাজাবাদীরা চেঞ্! করলে তাকে বিনষ্ট করে দিতে । বিশ্বব্যাপী 
সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার শক্তি জাপানের শাসক শ্রেনীকে সোভিয়েত বিরোধী 
উস্কানি দিতে প্ররোচিত করলো। উনিশ শ' আটব্রিশ সালের গ্রীষ্মকালে 
জাপানী জঙ্গীবাদ লেক হাসানের কাছে সোভিয়েত ভূখণ্ডে সশস্ত্র অভিযান করে 
বসলো । আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত সৌভিয়েতের সামনি 
প্রস্তুতি পরীক্ষা করে দেখা এবং দ্বিতীয়ত চেক সরকারকে প্রতিশ্রচত সাহাব্যদানের 
প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দেওয়া । 

কিন্তু হাসান অভিযানের ফল হুলো৷ একেবারে বিপরীত । সোভিয়েত টস 
জাপানী হানাদারদের চূর্ণ করে দিল। শেষে জাপ সরকার গোলমাল স্যপ্টি করে 
নিজেপ্াই যুদ্ধ বিরতির জন্তে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন | 

চেকোঙ্লোভাকিয়ার তখন সংকটকাল সমুপস্থিত ! হিটলারের দয়ার উপর 
যে তাকে শেষে ছেড়ে দেওয়া হবে তা আগেই বোঝা গিয়েছিল । কিন্তু বিশেষ 
কেউ তা জানতো ন1। একচেটিয়াপতির! তাই সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথ! ভেবে 
শঙ্কিত হচ্ছিলেন। কারণ সাধারণ মানুষের ক্রোধের প্রকাশ তারা অনুমান 
করতে পেরেছিলেন । তাছাড়া বড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি তখনো আসেনি । কারণ” 
হিটলারের হাতে চেকোগ্নোভাকিয়া সপে দিয়েই কাজ শেষ হলো না। তারা 
চেয়েছিলেন চেকোগ্নোভাকিয়৷ দেশটাকে বিক্রী করে দিতে । অন্তভাবে 
বলতে গেলে বল! যায় যে ইঙ্গ-মাকিণ ও ফরাসী সরকার হিটলারকে চেকোলো- 
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'ভাকিয়া উপঢোৌকন দিয়ে প্রতিদানে চেয়েছিলেন কিছু । সেটা হলে হিটলারের 
একটা প্রতিশ্রতি | হিটলার তার অভিযান পশ্চিম দিকে ন৷ চালিয়ে, শুধু পূর্ব 
দিকে চালাবেন। 

হিটলারের সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির এই চুক্ষিতে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা 
আবার সচে্ই হলেন নেতৃত্বের প্রত্যাশায় । মাকিণ রাষ্ট্রপতির পর পর অনেক 
চিঠিতেই সেই উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি করার মুখ্য 
ভূমিকা তখন পাঁকাপাকিভাবে ইংল্যাণ্ডের হাতে । আর কারে] কাছে তা ছেড়ে 
দিতে তীার। একান্ত নারাজ । তাই মিউনিকে নাৎসীদের সঙ্গে বটেন ও ফ্রান্সের 
যখন বৈঠক বসলো, তখন মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রকে কোন আমলই দেওয়া 
হলে] ন!। 

হিটপারের সঙ্গে এই জঘন্ত পাপাচারে গণবিক্ষোভ চাপ? দেওয়ার জন্তে, ই- 
ফরাসী সরকার এক সুদূর প্রনারী প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক বিভ্রান্তি 
স্থষ্টি করলেন । দেশবাসীর মনে যুদ্ধের একটা আতঙ্ক স্থট্রি করা হলো৷। বৃটেনে, 
ফ্রান্সে লোক দেখানে! সামরিক প্রস্তুতির একট। সাড়া পড়ে গেল । সংরক্ষিত 
সেনাবাহিনীকে আহ্বান কর! হলো বড়ো বড়ো শহরের পথে ঘাটে খোলা হলো 
বিমান-আক্রমণ-নিরোধক আশ্রকেন্্র গ্যাস মুখোশ বিতরণ করা হলো! 
জনগনের জন্তে এবং অ্ুক্ু হলে। নিশ্প্রদদীপের মহড়া । এই প্রস্তুতির মূল লক্ষ্য 
ছিল লোককে এইটা বোঝানো যে হিটলারের সঙ্গে বুদ্ধে পিপ্ত হওয়ার চেয়ে 
চেকোষ্লোভাকিয়া দিয়ে আপদ শাস্তি করা ভালে অথচ তখন আদৌ এই চব্রম 
সংকট উপস্থিত হয়নি | জার্মীনী তখনো কোন বড়ো রকমের যুদ্ধের জগ্ছে প্রপ্তত 
নয়। বরং সে নিজেই চাইছে সশস্ত্র সংঘর্ষ এডিষে চলত | 


॥ তিন ॥ 
মিউনিকের ঠবঠক বসলো সেপ্টেম্বরে মাসের শেষ দু'দিন নিয়ে। যোগদান 
করলেন চেথ্ারপ্গেন আর হ্যালিফ্যাক্স' দালাদিয়ের আর বোনেত্, হিটলার আর 
রিন্বেনট্রপ এবং মুসোলিনী আর সির়ানেো!। উদ্বোধনী ভাষণে হিটলার জানিয়ে 
দিলেন যে সম্প্রতি এক ক্রীড়াপ্রানাদে তিনি ঘোষনা করেছেন যে পয়ল। 
অক্টোবরের আগে জার্মাণ সৈল্ত চেকোঙ্পোভাকিয়া *ঢুকবেনা। তার কণা হলো! 
এই বৈঠকের লক্ষ্য হচ্ছে কোন পক্ষেই অগ্রশস্ত্র ব্যবহার ন। করে চেক সমস্যার 
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সমাধান করা । নিজের উদ্বেগ চেপে রাখার বিন্দুমাত্র চেষ্ঠা না করে, তিনি ভ্রু 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে টবঠকে আহ্বান জানালেন । 

টবঠকে হিটলারের পক্ষে ক্রীড়াপ্রাসাদে প্রদত্ত বক্তৃতার উল্লেখ করাটা 
মোটেই আকশ্মিক ঘটনা নয়। তিনি বলেছিলেন; চেকোশ্লোভাকিয়া৷ হলো 
জার্মানীর “শেষ দাবী”। এই দাবী মিটে গেলেই তিনি পূর্বদিকে অভিযান 
স্থরু করবেন | স্থদেতান জার্মান সমস্যার মীমাংসার সময় হিটলার বলেছিলেন 
যে ইউরোপে আর কোন ভূখণ্ডের উপর তার কোন দাবী নেই] অবশ্য তিনি 
একথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে *ইউারাপ” বলতে তিনি শুধু পশ্চিম 
ইউরোপের কথাই বলেছেন। মিউনিক টৈঠকের আগেই ইঙ্গ-মাকিন এবং 
ফরাসী মরকার ক্রীড়াপ্রাসাদে প্রদত্ত বক্তৃতা সম্পর্কে সমর্থনস্চক মন্তব্য 
করেছিলেন । আটাশে সেপ্টেম্বর পালণমেন্টে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের 
বক্ত তায় তারই সমর্থন পাওয়া যায় । 

টৈ$ঠকে হিটলারের ক্রীড়াপ্রাসাদে প্রদত্ত বক্তৃতার উল্লেখ যথেষ্ঠ অনুমোদন 
লাভ করলে।। চেম্বারলেন, দালাদিয়ের মুসোলিনী চট করে সম্মতি জানালেন 
তদের । খোলাখুলি তার বক্তব্য বলার জন্তে হিটলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে 
তারা মেনে নিলেন ষে যাই হোক একটা কিছু খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। 
ফপাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের স্বীকার করলেন যে ফ্রাঙ্কো-চেক মৈত্রী চুক্তির 
সর্ত উপেক্ষা করে, চেক সরকারের সঙ্গে কোন রকম কথাবার্তা না বলেই তিনি 
জার্মানীর চেকোষ্লোভাকিয়া অভিযান অনুমোদন করেছেন। টৈবঠকে 
চেম্বারলেন বেশ কয়েকবার ভাষণ দিলেন। তার মতে চেকোস্ত্রোভাকিয়ার 
বাপারে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি বুটেন, ইঙ্গ-জার্মান মেত্রীর দিকে একটা পদক্ষেপ 
বলে মনে করে। ইউরোপীয় রাজনীতির গতিতে আগামী দিনে এর প্রভাব 
অনস্বীকার্যরূপে দেখ! দেবে । 

মিউনিক চুক্তির পূর্ণবয়ান নিয়ে আলোচনা খুব ভ্রুত সমাধা হয়ে গেল। 
চতৃঃশক্তির স্বাক্ষর করতেও দেরী হলোনা মোটেই। দৃশ্যতঃ জার্মানী 
চেকোগ্নোভাকিয়ার কেবল সেই অঞ্চলগুলি পেল যেখানে জার্মান ভাষাভাষী 
মংখ্যালঘুরা বাস করে। কিন্তু এই অঞ্চলগুলি হস্তাস্তরিত হওয়ার পরিণাম হবে 
চেকো্পোভাকিয়ার স্বাভাবিক সীমান্ত ও 'সেখানকার সমস্ত প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা 
জার্মানীর কুক্ষিগত হওয়া। চেক সরকার এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস বা 
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স্থানান্তরিত, কোনটাই করতে পারবেন না। তাছাড়া পোশ্যাণ্ড ও হাক্ষেরীর 
চেক ভূখণ্ডের উপর যে দাবী করে আসছে, তাব মীমাংসার জন্তে চেকোঙ্লো- 
ভাকিয়ার অভ্যন্তরে গণভোটের ব্যবস্থাও চুক্তিতে স্বীকৃত হলো । এই সব সর্ত 
পালন করলেই চেক সরকার তাদের “নোতুন সীমাস্ত” রক্ষার আস্তর্জাতিক 
প্রতিশ্রুতি লাভ করবেন। কার্ধতঃ মিউনিক চুক্তিতে চেক রাষ্ট্রের অবসান 
ঘোষিত হলো যাতে তার ভূখণ্ড জার্মানী, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী নিজেদের মধ্যে 
ভাগাভাগি করে নিতে পারে । 

বৈঠক শেষে যখন প্রতিনিধিবর্গ সভাকক্ষ ছেড়ে চলে গেছেন তখন চেক 
প্রতিনিধিদলকে ডেকে এনে দেখানো হলো স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র । ফরাসী 
মুখপাত্র তাদের মুখের উপর জানিয়ে দিলেন যে টৈঠকের চূড়ান্ত দিদ্ধাস্ত য। 
হবার হয়ে গেছে । এর বিরুদ্ধে আবেদন করে কোন রদবদল আর করা 
যাবে না। চেকোগ্লোভাকিয়ার ভাগ্যের উপর নেমে এলো যবনিকা। 

পরদিন হিটলার ও চেম্বারলেন আবার আরেক ঠবঠকে মিলিত হয়ে এক 
ঘোষণাপত্র জারা করলেন। তাতে বল হলে! যে তাদের দুই দেশ পরম্পরের 
বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধে যোগদান করবে না। এই ধরনের একটা! ফ্রাক্কো-জার্মান 
ঘোষণাপত্রও আলোচিত হলো, যদিও আহুষ্ঠানিকভাবে তাতে স্বাক্ষর কর। হয় 
আরে। কিছুকাল পরে, ছয়ই ডিসেম্বর উনিশ শ' আটত্রিশ । 

মিউনিক চুক্তির তাই ছু'টি বিশিষ্ট লক্ষ্যণীয় দিক আছে। একদিকে হলো 
পশ্চিমী শক্কিবর্গের জার্মান সমরাভিযান পূর্বমুখী করে দেওয়ার উৎকণ্ঠা, যার 
জন্তে চেকোঙ্লোভাকিয়াকে হিটলারের দয়ার কাছে খেসারত হিসেবে তারা বলি 
দিলেন। প্রত্যাশা এই যে, বুটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াই ন! করে, জার্মানী 
লড়বে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে চেক ভূখণ্ড আত্মসাৎ করে জার্মানীর 
সময় শক্তি আরো! জোরালো হয়ে উঠবে। 

পশ্চিম ইউরোপে ফ্রালে হিটলারের সেরা! গুপ্তচর ছিলেন অটো! আযাবেৎস্‌। 
পশ্চিমের 'দেশগুলির বিরুদ্ধে জার্মান অভিযানের তিনি প্রস্ততিপর্ব সমাধা 
করছিলেন তখন। রোজ নামচায় লিখেছেন তিনি, পূর্বদিকে যথেচ্ছ 
অভিযানের স্থযোগ পাওয়ার জন্তেই হিটলার রাইন সীমান্তে স্থিতাবস্থা শ্বীকার 
করে ছিলেন ।১২ 

মিউনিকের বিশ্বামঘাতকতায় মাকিন সাত্রাজ্যবাদীরা খোলাখুলিভাবেই 
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তাদের উল্লাস প্রকাশ করলেন। জেনারেল মোটরের কর্তা, উইলিয়!ম 
হাডসেন হিটলারকে অভিনন্দন জানিয়ে তারবার্তা পাঠালেন । পররাষ্ট সচিব 
কর্ডেল হালের মন্তব্য হলো, বৈঠকের ফলাফলে একটা “বিশ্বব্যাপী স্বস্তির নিঃশ্বাস 
পড়লে! ।১৩ কেনেডী, বুলিট ও কারের কাছে তাদের যথার্থ “যোগ্যতা পূর্ণ” 
কাজের জন্তে অভিনন্দিত করে তারবার্তা পাঠালেন ।১৪ মাকিন সহকারী 
পররাষ্ট্র সচিব সামনার ওয়েলস, আমেরিকার শাসকশ্রেনীর মনোভাবের পরিচয় 
দিতে গিয়ে বলেছেন £ 

ুদ্ধপূর্ব সেই বছরগুলিতে আমেরিকা সমেত পশ্চিমী গণতন্ত্রের দেশে দেশে, 
বড়ো বডো অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিভূর। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন 
ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও হিটলার জার্মানীর মধ্যে কোন লড়াই বাধলে, তা 
তাদের স্বার্থের অনুকূল হবে । তাদের ধারপ। ছিল যে. এ ধুদ্ধে রাশিয়। স্থনিশ্চিত- 
ভাবে পরাজিত হবে আর তারই সঙ্গে নিমূলি হবে সাম্যবাদ । আর জার্মানীও 
যুদ্ধের ফলে এমনই ছূর্বল হয়ে পড়বে যে যুদ্ধের পরে বন্ধ বছর ধরে পৃথিবীর কাছে 
জার্মানী কোন আতঙ্ক উপস্থিত করতে পারবে ন1 1৮ ১* 

দ্বণ্য মিউনিক চুক্তিকে তাই উপস্থিত করা হলো শাস্তির স্বপক্ষে একট। 
চরম কৃতিত্ব বলে । বৃটেন ও ফ্রান্সে সামরিক প্রস্ততির তোড়জোড় কমে এলো । 
সংবাদপত্র মিউনিকের “শাস্তি প্রতিষ্ঠাতাদের প্রশংসার উচ্ফুসিত হয়ে উঠলো।। 
যদিও এই নিল্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার পিছনে শাস্তি রক্ষার কণামাত্র প্রচেষ্টাও 
ছিল না। এট] ছিল বরং নোতুন যুদ্ধের, আগামী যুদ্ধের প্রস্তুতি। 

“মিউনিক চুক্তি” মাকিন ইতিহাসবিদ হার্বাট ফিস লিখেছেন, “হিটলারকে 
চেকোষ্শো ভাকিয়া ছিন্রতিন্ন করে দিতে কোন বাধা দেয়নি । এর পরে পড়ে 
রইলো পোল্যাণ্ড আর সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মান আক্রমণের সামনে 
একেবারে উন্মক্ত।”১৯ পশ্চিম জার্মানীর ইতিহাসবিদ মাইকেল ফ্রয়েগ্ড ভার 
[23650 (369০1১০1১66 গ্রন্থে স্ীকার করেছেন যে, “জার্মান টসন্তের পদভরে 
যেদিন বোহেমিয়ার মাী কেঁপে উঠেছিল, সেদিনই সার। পৃথিবীও উল্টে 
গিয়েছিল। ভার্সাই চুক্তির মূল বনিয়াদ মেদিন ধূলায় লুটিয়ে পড়লো । 
জার্মান রাইখের সামনে খুলে গেল পূর্ব অভিযানের পথ ।”১* 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও ফ্রান্সের শাসক শ্রেণী তখনো আশ। করছেন যে 
জার্মানীকে তার] নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন | ফ্যাশিবাদী 
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বিশ্বদুদ্ধ-_ 


পররাজা আক্রমণের নীতিকে উৎসাহদানের পরিনতি ঘটলো! মিউনিকে । 
চেকদেশের সাধারণ মানুষ যেন বিনিময়ের মুদ্রা, ইচ্ছামতো নাড়াচড়া করা 
যায়, বিপিয়ে দেওয়। যায় । 

সমস্ত দেশের কমিউনিষ্ পার্টি মিউনিক চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
জানালো । আগামী .দিনের বিশ্বযুদ্ধের বিপদকে রুখে দাড়ানোর জন্যে 
আহ্বান জানালো তার। মানুষকে । 

উনিশ শ' উনচল্লিশের মণ্চ মাসের মধ্যে হিটলার চেকোষ্লোভাকিয় 
আত্মসাৎ করা শেষ করলেন । ইঙ্গ-মাকিন ও ফরাসী সরকার আবার তাড়াতাড়ি 
হিটলারের এউ নোতৃন নাৎসী আক্রমণ অভিষারকে অনুমোদন করলেন। 
পার্লামেন্টে বল্লেন চেম্বারলেন যে চেকোশ্রলোভাকিয়া করায়াত্ত করার বিষয়টিকে 
ভিনি আদৌ পররাজ্য আক্রমণের অভিযান বলে মনে করেন না।১” 

চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের পরে হিটলার জার্মানীর সমরনৈতিক গুরুত্ব 
বেড়ে গেল। আর আরো শক্তি সংখ্রহ করলে' তার সমরায়োজন । মামখানেক 
পরে দেখা যায় গোয়েরিং মুসোপিনীকে সে কথাই বলছেন বিশদ ভাবে | 
চেকোশ্রলোভাকিয়া দখল যে পোল্যাণ্ড আক্রমণ কক্রার ব্যাপারে বিশেষ 
স্ববিধাজনক হবে সে কথাই তিনি জোরের সঙ্গে বলছেন । “চেকোষ্্রোভাকিয়ার 
ভারী ধরনের অস্ত্রশস্ত্র” তিনি বলেন. “বুঝিয়ে দেয় যে মিউনিক চুক্তি সত্তেও 
যদি গুরুতর বুদ্ধ বাধতে তাহলে সেট' কি ভয়ানক বিপদের ব্যাপারই না৷ হতো । 
চেকোশ্রোভাকিয়ার বিরাট উৎপাদন ক্ষমতা মালিকান' জার্মানীর দখলে এসে 
পড়ায় যে অর্থনৈতিক স্থযোগ এসেছে, তা অন্তান্ত বিষয়ের মধো এই ছুই 
অক্ষশক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণক্গ হুবে। পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে 
অক্ষশক্তির সামর্থ্য বৃদ্ধিতে তা৷ প্রত সাহায্য করবে । তাছাড়৷ বৃহত্তর কোন 
যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়লে জার্মানীকে সেই দেশের থেকে কোন বিপদ আশঙ্ক! 
করে এক ডিভিশন টসন্তও তরী রাখতে হবে ন1)১ ৯ 

চেকোঙ্লোভাকিয়ার স্বপক্ষে সোভিয়েতের প্রচেষ্টা ছিল শান্তির স্বপক্ষে, 
ইউরোপের দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনত। রক্ষার প্রচেষ্টা । একমাত্র সোভিহেত 
সরকারই তাই সেদিন জার্মানীর চেকোশ্লসেভাকিয়। জব র দখলে কোন অনুমোদন 
জানায়নি । অঠোরোই মার্চ উনিশ শ' উনচল্লিশ জার্মান সরকারের নিকট 
প্রেরিত একটি লিপিতে তাই সোতিয়ে৬ সরকার জানান যে বোহেমিয়াকে 


৩৪ 


রাইখের অস্তভূক্ত করে নেওয়ার নীতি তারা আইন ও জাতীর 
আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মেনে নিতে পারেন না। 
গ্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রেও সেই কথা কম বেশি প্রযোজ)। সুতরাং জার্মান 
দখলদারী টসন্তের চেকোষ্লোভাকিয়। অবস্থিতি যথেচ্ছ আক্রমণ ও সংঘর্ষ সৃষ্টির 
নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। 

অদ্রিয়। ও চেকোগ্রোভাকিয়ার জবরদখল পুণজিবাদী দেশগুলির মধ্যে 
শক্তির আপেক্ষিকতাকে পরিবতিত করে দিল। বুটেন ও ফ্রাল্সের তুলনায় 
সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে হিটলার জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব আরে! প্রকট হয়ে 
উঠলো! । নীচের তালিকা তা আরো! ভালে করে বোঝা যাবে ঃ 


ইউরোপের পু'জিবাদী দেশগুলির উৎপাদনের পরিমাণ--১১৩১।২০ 











লৌহ ইম্পাত [আ্যালুমিনিয়াম। মোটর 
মিলিয়ন টন [মিলিয়ন টন ৷ হাজার টন হাজার সংখ্যা 
জার্মানী অগ্রিয়৷ ও ূ | র 
চেকোঙ্লোতাকিয়া -** |. ২০১ | ২৩২ ২০০+০০ ৪২০ 
বুটেন "** ৰ ৮৩ 1 ১৩৮ ২৫০০ [| ৪৯৩ 
ফ্রান্স মর ূ ০৪ ৭*১ ৫০০০ ২৩৬ 
ইটালী |. ১১ ২৩ 1 ৩৪২ ৭৭ 





এট! নিতান্ত স্বাভাবিক যে এই পটভূমিকায় জার্মানী ও তার পশ্চিমী, 
প্ররোচকদের মধ্যে ছন্দ ক্রুত বেড়ে উঠতে লাগলো । তা৷ সত্তেও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
বুটেন ও ফ্রান্স যথারীতি চেষ্টা! করতে লাগলেন সোভিয়েতের স্বার্থের বিনিময়ে 
জার্মানীর সঙ্গে সেই ছন্দ মিটিয়ে ফেলা যায় কিনা । সুতরাং ফ্যাসিবাদী 
পররাজ্য আক্রণের নীতি রইলো! অব্যাহত। 

তাই যেহেতু জার্মান ও ইটালীর সেনাবাহিনীর একাংশ ম্পেনের ফ্যাশি 
বিরোধী মুক্তি সংগ্রামকে পধুদস্ত করার জন্তে আটকে ছিল, মাকিণ, বৃটিশ ও 
ও ফরাসী সরকার তাদের ফিরিয়ে আনার জন্তে, স্পেনের যুদ্ধ শেষ করতে 
জার্মানীকে সাহায্য করতে লাগলেন। স্পেনের আইনতঃ প্রতিষিত 
সাধারণতন্ত্রা সরকারের বিরুদ্ধে, ইংরেজ ও মাকিণ গুপ্তচররা একটা চক্রান্তের 
বেড়াজাল পাত.লেন ম্যান্ত্িদদে। স্পেনের মুক্তি সংগ্রামকে পিছন থেকে 





সনির 
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ছুরিকাহত করে তারা সমগ্র স্পেনে রক্তের বিনিময়ে স্বাপন করতে সাহাষ 
করলেন ফ্রাঙ্কোর সন্ত্রাসবাদী ফ্যাশিস্ত সরকারকে । এর আগে বৃটিশ নৌবহরের 
ক্রুজার ডিভনশায়ার মির্নোকা দ্বীপের অদূরে সাধারণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে একট 
আক্রমণে যোগ দ্িল। 

পশ্চিমের এই প্রশ্রয়নীতির স্বযোগের সদ্ধবহার করলেন হিটলার 
জার্মানী লিথুয়ানিয়ার ক্লাইপেদা দখল করে নিল। তারপর রুমানিয়াকে বাধ! 
করলো তার সঙ্গে একটা অসম অর্থনৈতিক চূক্কি সম্পাদন করতে যাতে সেই 
দেশটা হিটারের যুদ্ধমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লেজুড়ে পরিণত হয়। 

ছয়ই এপ্রিল, উনিশ শ' উনচল্লিশ ফ্যাশিবাদদী ইটালী আলবেনিয়া আক্রমণ 
করলো। ধের্ধের সঙ্গে আলবিনিয়ার মানুষ রুখে দীড়ালে! তাদের। সেই 
প্রতিরোধ চললো সমগ্র দেশে ইটালীর অধিকার কায়েম হওয়ার পরেও । 
এবারেও সোভিয়েতের একক কণ্ঠেই শুধু ধ্বনিত হলো প্রতিবাদ, কারণ তার 
মতে এট! হলো বিশ্বযুদ্ধের দিকে এক নোতুন পদক্ষেপ । 

চেকোশ্লোভাকিয়া দখল সমাপ্ত করে, জার্মানী হুহু করে বিজয় করলে 
বোহেমিয়! আর মোরাভিয়া। তারপর গ্লোভাকিয়া তরী করে দিল একটা 
তাবেদার সরকার । করেকদিনের জন্তে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাক্তন অঙ্গীভূত 
অঞ্চল ট্রাল্সকার্পেথিয়ান ইউক্রেন সম্পর্কে জার্মানী ঠিক কি করতে চায় স্পষ্ট 
বোঝ] গেল না। মাকিন, বুটিশ ও ফরামী প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রগুলিতে 
হিটলারকে উপদেশ দেওয়া হলো ট্রালকার্পেথিয়ান ইউক্রেনের সঙ্গে সোভিয়েত 
ইউক্রেন যোগ করে নিতে । যাতে হিটলারের একটি প্রচেষ্টাভেই চরম কাজ 
হয়ে যায়, সোভিয়েতের সঙ্গে বাধে জার্মানীর বহু প্রতীক্ষিত লড়াই। 

প্যারীস্থিত মাকিণ রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বুলিট লিখলেন যে কালক্রমে জার্মানী 
“ইউক্রেন দখলের চে! করবে, কারণ মোভিয়েত ইউনিয়নের সেটাই হলো শ্রেষ্ঠ 
গম উৎপাদন অঞ্চল। তা করতে গিয়ে জান্ানীকে এতো বিপুল বিস্তৃত 
আয়োজন করতে হবে যার চাপ সহ করার ক্ষমতা তার থাকবে না। সে শেষে 
ভেঙ্কে পড়বে সেই চাপে । তেমনি জাপানও দখল করবে কিন্বা দখলের চেষ্টা 
করবে সাইবেরিয়া। তাতে তারও পতন ঘটবে শেষে । কিন্তু এভাবে রাশিয়াকে 
তার ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে পারলে বূটেন ও ফ্রাস তাদের নিজেদের দেশের 
উপর থেকে জার্মান আক্রমণের আশঙ্কা এড়াতে পারবে ।”*১ 
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সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টর অষ্টাদশ কংগ্রেস যুদ্ধবাদীদের এই চক্তাস্তকে 
গ্রকাশ করে দিয়ে জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করার জন্তে পার্ট ও জনসাধারণের 
দচসংকল্প ঘোষণা করলো । হিটলারের জার্মানীর এই সতর্কবানী উপেক্ষা করার 
মতো দুরুদ্ধি সেদিন হয়নি । জার্মান সরকার ট্রান্সকার্পে থিয়ান ইউক্রেন ছেড়ে 
দিল হাঙ্গেরীকে। ফলে সোভিয়েতের সঙ্গে সংঘধের স্চনা করার অজুহাত 
পরিত্যাগ করলো । কিন্তু এর ফলে হাঙ্গেরীর ফ্যাশিবাদীদের লোভের উপশম 
হওয়ায় গড়ে উঠল জার্মান হাঙ্গেরী মৈত্রী । 

জার্মান সমর নায়কবৃন্দ ততোদিনে পোল্যাণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা শেষ 
করে ফেলেছেন । এর নাম দেওয়া হয়েছিল বাইস পতন পরিকল্পন। 
€(02615002. দ911 ৬/০155 )। হিটলার এটি অনুমোদন করেন এগারোই 
এপ্রিল উনিশ শ" উনচল্লিশে ৷ এর লক্ষ্য ছিল অতকিত আক্রমণে পোল 
সেনাবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে নিমূ্ল করে দেওয়া । সিয়ানোর সঙ্গে এক 
আলোচনায় হিটলার বলেছিলেন পোল্যাগডকে এমন ভাবে আঘাত করতে হবে 
যাতে দীর্ঘদিন যেন তার আর কিছু করার ক্ষমত! না থাকে 1২২ 

“পোল্যাণ্ড যাতে সুশৃঙ্খলভাবে সন্ত সমাবেশ করতে না পারে, তার জন্তে” 
বাইস পতন পরিকল্পনার কাজ সুরু করতে হবে, “অতকিতে পোল্যাগ্ড সীমান্তে 
রক্ষিত, যুদ্ধাথে প্রস্তত সাজোয়। বাহিনী ও মোটরবাহিত টৈন্তদের নিয়ে । পোল 
সীমান্ত সৈন্তদের উপর এক অতকফিত আক্রমণের স্থযোগ ও বিস্মপ্্ সুনিশ্চিত 
তাৰে আশা করা যায়, সেনাদলের অন্তান্ত অংশকে ত্বরিত গতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে 
এনে এবং পোল সৈম্ভবাহিনীর অগ্রগতিতে বাধ। দিয়ে, বেশ বজার রাখা যাবে । 
তাই সেনাদলের সমস্ত অংশকে ভ্রুত অগ্রগতি ও শক্রর বিরুদ্ধে নিরস্তর আক্রমণ 
চালিয়ে, সব সময়ে ডগ্ভোগ বজায় রাখতে হবে ।৮*৩ 

আক্রমণাত্মক অভিযানের শুরুতে পোল্যাণ্ড আক্রমণকে, জার্মানীর 
শাসকশ্রেণী বিশ্ববিজয়ের প্রথম ধাপ বলে মনে করেছিলেন। এর পর আসবে 
পশ্চিম ইউরোপের পালা। এগারোই এপ্রিল, উনিশ শ' উনচল্লিশে জার্মান 
সমরবিভাগের স্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার প্রচারিত একটি নির্দেশনামায় বল! 
হয়েছিল যে, পশ্চিমের গণতন্ত্রী দেশগুপির বিরোধিতারু তীব্রতার নিরিখেই 
জার্মান সৈন্ভবাহিনী গঠনের চরম নীতি ও লক্ষ্য নির্ণাত হবে। বাইস পতন 
এই গ্রস্ততিরই একটা সতর্কতামূলক কার্ধক্রম।”২* তাই দ্নেখা যায় এপ্রিল 
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উনিশ শ' উনচল্লিশেই হিটলারের দল স্থির করে রেখেছে ষে পোল্যাণ্ড আক্রমণ, 
পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একট! “সতর্কতামূলক অংশ” ছাড়া আত 
কিছু নয়। 

দীর্ঘদিন ধরেই জার্মানীর 'শাসকমহলে বিতর্ক চলছিল যে তার বিশ্ববিজয়ের 
পরিকল্পন। রূপাক্িত করার প্রচেষ্টার কোথা থেকে কাজ সুরু করলে স্থবিধা 
হবে। একচেটিয়া পু-জিপতি ও. যুদ্ধবাদীরা এ ব্যাপারে মোটামুটি একমত 
ছিলেন যে জার্মানীর বিশ্ববিজয়ের উচ্চাশার পথে সোভিয়েত ইউনিয়নই হলে। 
প্রধান অস্তরায়। শ্বভাবতই জার্মান নাৎসীরা পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্ত্রী দেশ 
সোভিয়েত ইউনিয়কেই নিদারুণ দ্বণার চোখে দেখবে! কিন্তু তারা এটাও 
জানতো যে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে কেবল জার্মান সৈন্ভবাহিনীর চরম পরীক্ষা 
হবেনা, জার্মানীর সমস্ত শক্তিকে সেই পরীক্ষার সামনে দীড়াতে হবে । 
নাৎসী নীতি নিয়ামকদের অধিকাংশই তাই বিশ্বাস করতেন যে বুর্জোয়। 
শিবিরের ছুর্বল শত্রদের বিনাশ করে জার্সানীর রাজ্য জয়ের মাধ্যমে যে শক্তি 
সঞ্চয় করবে, তাই নিয়ে প্রধান শক্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে 
পড়তে হবে। 

জার্ধান সরকারের রাজ্য জয়ের এই কার্যক্রমের পারম্পর্য নির্ভর করবে, 
জার্মানী তার শ্রে্ শিল্পাঞ্চল রূঢের ( [২41 ) নিরাপত্তা কতোটা ও কিভাবে 
বজায় রাখতে গারছে তার উপর । সেনানায়কদের এক সমাবেশে হিটলার তাই 
বলেছিলেনঃ 

"আমাদের সামনে বিরাট সমস্যা হলে! রূঢ়) যুদ্ধের গতি রূঢ় দখলের 
উপর নির্ভর করবে। যদি ইংল্যাগ্ড ও ফ্রান্স বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের মধ্যে 
দিয়ে ঢুকে রূঢ় পৌছতে পারে আমাদের সমূহ বিপদ ঘটবে। তাতে জার্মানীর 
প্রতিরোধ শক্তি পু হয়ে যেতে পারে। পশ্চিমের প্ররোচনা ও প্রশ্রয়দানের 
নীতি যা চরম পর্যায়ে পৌছলো মিউনিকে, জার্মানীর সমরনেতাদের একথা 
একথ। ভারতে প্রেরনা দিয়েছিল যে এটা হুলো পশ্চিষের দুর্বলতার পরিচয় । 
স্বতরাৎ মহজে জয়লাভ করতে বিশেষ বাধ! হবে না। এরই প্রমাণ পাওয়া 
যায় হিটলারের প্রথমে পোল্যাগ্ড ও পরে পশ্চিমের বিরুদ্ধে আঘাত হানার 
সিদ্ধান্তে, ষা মিউনিকের পরে তারই একটা পরিণতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল । 

কিন্ত জার্মানী ও তার সাত্রাজ্যবাদী প্রতিহ্ন্বীদের এবং পরম্পরের সামরিক 
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পরিকল্পনার অন্তদ্বন্ব, সাত্রাজাবাদী জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মধ্যেকার বৃহত্তর অন্তদ্বন্দের চাপে প্রভাবিত হয়েছিল । পশ্চিমের প্রতিদ্বন্বীদের 
পরাজয়কে হিটলার অনুগামীর৷ সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের সুচনাপর্ 
বলে মনে করতেন । তার পোল্যাণ্ড আক্রমণের উদ্দেশ্ট ,ছিল দু'টি: প্রথম 
বুটেন ও ফ্রান্দকে ইউরোপে তাদের একমাত্র মিত্রশক্কি পোল্যাশ্ড হতে দুরে 
রাখ! এবং জার্মানীর পশ্চিমমুখখী অভিষানে পিছনে পোল্যোগ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে 
লিপ্ত না থাক : দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েত দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের খুব 
কাছাকাছি একেবারে সোভিয়েত সীমান্তে উপস্থিত থাক!। নাতসীর' চেয়েছিল 
বেশ আগে থেকেই সোভিয়েত সীমান্তে ঘাটি পেড়ে বসে থাকতে, যাতে পরবর্তা 
কালে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আক্রমণের সময় সেগুলি অগ্রগামী ও যুদ্ধের 
পরিচালন] কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় । 


॥ চার ॥ 

জার্মানী যখন হাঙ্গেরীকে ট্রান্সকার্পেখিয়ান ইউক্রেন ফিরিয়ে দিঙ্কে 
সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ঘুদ্ধষাত্রার প্রস্তাবিত অজ্ুহাত্টী নু করে দ্িল। বুটেন 
ও ফ্রান্স তখনই বিপদের আশঙ্কায় প্রমাদ গুনেছে। তা" ছাড়া উনিশ শ' 
পয়ত্রিশের ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্কি এবং পোল্য্ডের সঙ্গে উনিশ শ" 
চৌত্রিশের অনাক্রমন চুক্তিও বাতিল করে দিলে জার্মানী । মাফিন দেশ, 
বুটেন ও ফ্রান্সের সের রাজনীতিকের] চঞ্চল হয়ে উঠলেন কাজের তাড়নায় । 
হিটলারের আসল অভিসন্ধি ধরা পড়ে গেল। কিন্তু তাকে বুঝিয়ে হুঝিয়ে 
এই পথ পরিত্যাগ করিয়ে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে একটি নোতুন আক্রমন 
পরিকল্পনা গ্রহণ করাতে হবে। পশ্চিমের সাজাজাবাদীরা দৃঢ় প্রতিভাত হলেন, 
পু"জিবারদী প্রতিদ্বন্দী জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে সমস্ত অন্তদ্বন্ব মিটিয়ে ফেলে, 
সমাজতন্ত্রী সোতিয়েতের সঙ্গে যে অন্তদ্বন্ব আছে তার মীমাংসার জন্তে 
মোভিয়েত-জার্মান বুদ্ধের পথ প্রশস্ত করতে হবে। 

মাকিন সিনেটের €বদেশিক সম্পর্ক কমিটি পাচই এপ্রিল থেকে দশই 
মে, উনিশ শ' উনচল্লিশের অধিবেশনে আলোচন। করলেন, সম্ভাব্য বিশ্ববুদ্ধে 
আমেরিকার নীতি কি হওয়া উচিত। কমিটির অধিকাংশ সদশ্যই মোটামুটি 
এই ধারনার বশবর্তী ছিলেন যে বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার সুবিধা ঘটবে দারুন । 


ওটি 


বক্তার! একথাই জোর দিয়ে বলতে চাইলেন যে সন্তাব্য যুদ্ধে মাফিন রাষ্ট্রের 
কোন অঞ্চল জড়িয়ে পড়ছে না । আস্তর্জাতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক 
ট্রিলওয়েল বলেন যে ইউরোপ ও এশিয়ায় যুদ্ধের সংকট যাই ঘটুকনা কেন, 
আমেরিকা সম্পূর্ণভাবে বিপদমুক্ত থাকবে । 

বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির আলোচনার পরেই তরু হলো জাপ-মাঞ্িন 
আলাপ আলোচনা । তেইশে মে, উনিশ শ' উনচল্লিশে এই আলোচনার 
ভিভিতে ঠিক হলে মিউনিক ধরণের একটা সম্মেলন ডাকতে হবে, কিন্ত 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানকে তাতে ফোগদান করতে দিতে হবে ।২» উনিশ 
শ” উনচল্লিশের সারা গ্রীম্মকাল ধরে মাকিন ও জাপানী কুটনীতিকেরা এই 
সম্মেলনের প্রাথমিক কাজ চালিয়ে গেলেন। কিন্তু মাকিন নীতিনিয়মিকরা 
শুধু সেখানেই থেমে না থেকে বিখ্যাত হিটলার অনুরাগী রাজনীতিবিদ 
ভ্যাণ্ডেনবার্গ ও হ্াামিপ্টন ফিশকে পাঠালেন ইউরোপে, গুন সমেত পশ্চিম 
ইউরোপের রাজধানীগুলি ঘুরে আসার জন্তে | হ্যামিপ্টন ফিশ এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে জানান ষে তার সফরের উদ্দেশ্য হলো, “চুক্তির বর্তমান অবস্থায় 
জার্মানী, ইটালী, ফ্রান্স ও বুটেনের এক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের টবঠকে কোন 
পথের হদিশ পাওয়া যায় কিনা সেই আলোচন: স্থরু করার” চেষ্টা! করা ।*" 
চেষ্টা চললো আরেক দফা নোতুন এক মিউনিক চুক্তির ব্যবস্থা করতে, 
যেখানে জার্মানী সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান স্কুকু করতে রাজী থাকলে 
পোল্যাণ্ড তাকে দিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব কর হবে। 

এরই ফাকে জাপান নোতুন এক পররাজ্য আক্রমণের ঘটনা ঘটিয়ে ফেললে 
আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও তার নিজের শাসক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে। 
হালখিন-গোল (121120-৪01 ) নামে এক জায়গায় জাপানী সৈশ্ত সোভিয়েত 
ও মঙ্গোলীয় জনগণতান্ত্রিক দেশ আক্রমণ করে বসলো। মঙ্গোলীয়ার সঙ্গে 
সোভিয়েতে পারস্পরিক সাহায্যদানের চুক্তিতে আবদ্ধ। উদ্দেশ্য ছিল জাপানের 
মঙ্গোলীয়া দখল করে ঠবকাল ত্দ অঞ্চলে একেবারে সোভিয়েত সীমান্তে উপস্থিত 
হওয়]। জাপানীর শাসকরা বিশ্বাস করেছিলেন যে জামানী অনিশ্চিত 
সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করবে । হুতরাৎ সুবিধাস্থান দখল করে সোভিয়েত 
দুর প্রাচা ও সাইবেরিয়ায় ক্ষমতা প্রসারিত করার জন্তেই জাপান এগিয়ে গেল। 
জাপানের এই যুদ্ধ পরিকল্পনায় জাপানী সৈম্ত যাতে বৈকাল হ্রদ অঞ্চলে উপস্থিত 


হওয়ার জন্তে এগিয়ে যেতে পারে, তাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য রূপে বর্ণনা করা হয়েছিল । 
কারণ এতে সোভিয়েত দেশের ইউরোপীয় ভূখণ্ড ও দূর প্রাচ্যের মধ্যে যোগাযোগ 
ব্যবস্থা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই একট বিপদ দেখা দেবে । 

মঙ্গোলীয় জনগণতস্ত্রী দেশের বিরুদ্ধে জাপানী অভিযান আমেরিকা, বৃটেন 
ও ফ্রানের শাসকের৷ একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠলেন । ইউরোপে এক নোতুন 
মিউনিক পরিকল্পন। চালু করার পরিপূরক হিসেবে এশিয়াতেও একটা মিউনিক 
পরিকল্পনার প্রয়োজন এসে গেল । যুদ্ধবাদীর] একট! প্রশাস্ত মহাসাগরীয় 
সম্মেলন ডাকার মতলবে ছিলেন যেখানে চীনের কুয়োমিন টা সরকারের নেতা 
হিসেবে আসবেন চিয়াং কাই-সেক। 

কিন্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনের পরিকল্পনা পরে ভেস্তে গেল। জাপ 
মাকিন সাত্রাজাবাদী অন্তদ্বন্্ই তার কারণ। তার পরিবর্তে একটা চুক্তি, কার্ধতঃ 
একটা প্রকৃত “পূর্বাঞ্চলীয় মিউনিক “চুক্তি সম্পাদিত হলে! বুটেন ও জাপানের 
মধ্যে। জাপানী পররাষ্ট্র মন্ত্রীও টোকিওস্থিত বৃটিশ রা্দূতের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়ে, 
তাদেরই নামে আরিতা' ক্রেগী চুক্তি 4১110-01519)5 চালু হলো তেইশে জুলাই 
উনিশ শ' উনচল্লিশ । চুক্তিতে সৌভিয়েতের বিরুদ্ধে ভাপানের যুদ্ধ প্রস্তুতির 
বিনিময়ে চীন দেশে জাপানের প্রভাব বিস্তারের অধিকার মেনে নেওয়া হলো । 
বটিশ সরকার চীনের স্থিতংবস্তা স্বীকার কবে নিয়ে সেদেশে জাপানী দখলদারী 
সৈশ্তের বিশেষ প্রয়োজনের দিকট' মেনে নিতে রাজী হলেন । 

আলোচনার সময়ে হাচিরো আরিতা মস্কোয় অনুঠিত উচ্গ ফরাসী সোভিয়েত 
আলোচনার বিষয়ে উল্লেখ করেন । বুটেনের “রাশিয়াকে সামরিক ধমত্তরীর” 
মধ্যে টেনে আনার নীতির তিনি সমালোচন' করেন ৷ তাতে ক্রেগী জবাবে 
বলেন যে ইঙ্গ-সোভিয়েত মৈত্রী কোন মঙেই “দুর প্রচ্যে প্রযোজ)” হবে না।২” 
একথা বলা হলো এমনই এক সময়ে যখন হালখিন গোলে দারুন লড়াই 
চলছে। বৃটেনের এই আশ্বানবাকোর তাৎপর্য কি তা এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

প্রাচ্যে তাই দেখা যায় মিউনিক সমর্থকরা! সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
বাধানোর প্রচেষ্টায় কিছুটা সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু ইউরোপে ফ্যাশিবাদী 
জার্মানীকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত যেমন তরতর করে 
এগোবে বলে ইল-ফরাসী রাষ্ট্রনেতার। ভেবেছিলেন তা হলো। না। অবস্থা দেখে 
তার! সোভিয়েতের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় রাজী হলেন। এট] অনেকটা 


৪১ 


ক্ষু্ধ জনমতকে শাস্ত করার জন্যেও করা হুলো। ফাশিস্ত সাত্রাজ্যবাদীদের 
গগনচুষ্বী ওদ্ধত) দেখে জনমত রাশিয়ার সঙ্গে টমত্রী স্থাপন করে তাকে রুখতে 
চেয়েছিল। তাছাড়া এর উদ্দেশ্য ছিল ছিটলারকে ইঙ্গ-করাসী ও সোভিয়েতের 
যৌথ শক্তির সম্মুখীন হওয়ার সম্তবনায় আতঙ্কিত করে তোলা এবং একই সঙ্গে 
এটাও প্রমাণ করা যে ফ্যাশিত্ত আক্রমণের সামনে সোভিয়েত ইউনিয়ন একেবারে 
নিঃসঙ্গ । আনলে যেমন করে হোক জার্মানীকে সোভিয়েতের বিক্ুদ্ধে সংগ্রামে 
নামিয়ে দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্ট। বৃটেন ও ফ্রান্স প্রত্যাশ। করেহিল ষে 
সোভিয়েতের ঘাড়ে এমন কিছু অঙ্গীকারের দায় চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে যাতে 
জার্ানীর সঙ্গে লড়াই অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । পরিবর্তে সোভিয়েতকে দেওয়া 
প্রতিশ্রুতি বিশেষ নির্ভরযোগ্য করে না তুললেই হবে। অন্তদিকে জার্মানী যদি 
পশ্চিমের দিকে অভিযান চালায়, ইঙ্ত ফরাসী সরকার সোভিয়েতের সাহাযা 
পাবেন । 

সবতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ আলোচন। সুক করার ইন্ত 
ফরাসী সিদ্ধান্ত আসলে হলো একটি দ্বিমুখী নীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যাকে 
মিউনিক নীতিরই একট নোতুন ছন্পবেশ বলা যায়। জার্মানদের চোখের 
সামনে সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তির সম্ভবনাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে, ইঙ্গ- 
ফরাসী স্বার্থ প্রত্যাশা করেছিল জার্মানীর সঙ্গে সেইরকমের এক সুদূর প্রসাগী 
চুক্তিতে আবদ্ধ হতে যাতে একদিকে পৃথিবীর বাজারে ইঙ্জ ফরাসী একচেটিয়া 
স্বার্থকে জার্মানী ব্যহত করবে না অন্তদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক 
আশু যুদ্ধে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে । 

অপরপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন জার্মানীর 
আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে সবদেশের সরকার ও জনসাধারণের 'এক সম্মিলিত 
প্রতিরোধের মে্চা গড়ে ভুলতে। তাই সোভিয়েত সরকার বৃটেন ও ফ্রান্সের 
সঙ্গে একটি কার্ষকরী চুক্তি সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন যাতে মধ্যে ও পূর্ব 
ইউরোপের নিরাপত্তা রক্ষিত হয় এবং কোথাও কোন আক্রমণ ঘটলে পারম্পরিক 
জরুরী সাহায্যের পরিমাণ ও ধরণ কি হবে তার পুর্ণাঙ্গ বিবরণ থাকে। 

সেকালের ঘটনাবলীর ধার] বারাই বিগ্লেষণ করার চেষ্ট। করেছেন তাদের 
কাছে সোভিয়েতের নীতি অত্যন্ত স্পট । ইঙ্ছ ফরাসী নীতিও কোন মতে 
ক্সম্প্ঠ নয়। পশ্চিমী শক্কিবর্গ, মাইকেল ফ্রয়া্ড ব্যঙ্গসহকারে লিখছেন, 
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অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেয়েছিলেন--মহাশৃন্তের মধ্যে ঝুলস্ত অবস্থায় দোভিয়েত 
ইউনিয়ন যুদ্ধ করবে জার্মানীর বিরুদ্ধে, জার্মানীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার একমাত্র 
পথ পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে সৈন্ত চলাচল করতে পারবে না। তাই 
ফ্রয়াণ্ড বলেছেন, পশ্চিমী শক্কিবর্গ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আলোচন। 
ভেঙ্গে গেল, কারণ তা ছাড় অন্ত কিছু হওয়ার আর স্থযোগ ছিল না।২৯ 

সোভিয়েত সরকার দাবী করেন যে এই ত্রিপবীয় চুক্তি পারম্পরিকতা 
ও সমদায়িত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা উচিত। ইঙ্গ ফরাসী প্রস্তাবে কোথাও যে 
কোন সম মর্ধাদার ভিত্তিতে রচিত চুক্তির এই প্রাথমিক ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
নীতির চিহ্ৃ ছিল না। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বুটিশ ও ফরাসী মরকারের 
আবরণ ছিল স্পষ্ঠতই দ্বি মুখী। সোভিয়েতের সঙ্কে কোন রকমের সুদূর 
প্রসানী চুক্তির কথ। তার মনে চিন্তাও করেননি । রোজনামচায় চেম্বারগেন 
ঠিক এই কথাগুলিই লিখেছেন । মস্কো ৫বঠকের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, তিনি 
লিখেছেন, জার্মানীর উপর চণ্প স্থষ্টি করে তাকে নোতৃন এক চুক্তির আলোচনাস্ব 
রাষ্ী করা 1" 

মস্কে। আলোচনায় জড়িত রুটিশ ও ফরাসী কূটনৈতিক ও সামরিক মুখপাত্র- 
দের কাছে প্রেরিত নির্দেশন'মায় এই বক্তব্যের উপরই জোর দেওয়া হলে! । 
বাইঈশে মে উনিশ শ" উনচলিশ ফ্রান্সে প্রেরিত পররাষ্্ দপ্তরের এক গোপন 
স্ারক্লিপিতে বল। হলো 2 | 

“সোভিয়েত ইউনিয়নের সক্ষে কোন একটা চুক্তি সম্পাদন করা আকাঙ্বিত 
বলেই মনে হয় যাতে পশ্চিমে আমরা আক্তান্ত হলে সোভিয়েতের সাহায্য পাই । 
সেট" শুধু যে জার্মীনীকে ছুই সীমান্তে লড়তে হবে সেই জন্তে প্রয়োজন নয়, 
তার মধ্যে এই কারণও আছে.-.যে বুদ্ধ যদি সুরু হয়, তাহলে নোতিয়েত 
ইউনিয়নকে তার মধ্যে জড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় ।”৩১ 

দেখা বায়, বৃটিশ ও ফরানী কুটনীতিবিদর] বলছেন মোভিয়েতের সঙ্গে কোন 
চুক্তি সম্পাদন করার পথে এন্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার আপক্তি' 
বাধ। হয়ে ঈীড়াচ্ছে। পরে এর সঙ্গে যুক্ত করা হলো রুমানিয়া আর পোল্যাণ্ডের 
আপত্তি, যাদের সরকার আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের সাহাষ্য গ্রহণ করতে 
অসম্মত হয়েছে। কুমানিয়ার তদানীস্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রীগোয়ার গাফেন্কো 
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এ বিষয়ে তার রোজনামচায় লিখেছেন যে, “বাস্তবিক বৃটিশ সরকার পোল্যাণ্ডের 
এবং অল্লামাত্রায় হলেও রুমানিয়ার আপত্তি বিবেচনা করতে বাধ্য ছিলেন ।” 
কিন্ত সেটাই এ ব্যাপারে সার কথা নয়। তিনি লিখেছেন, “পশ্চিমী শক্কিবর্ 
সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জিনিস দাবী করছিলেন ; তা হলো পোল্যাণ্ড ও ক্মানিয়াকে 
তার] যে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা জানিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে তার সঙ্গে 
যুক্ত করে করে নিতে ।”০২ কিন্তু সোভিয়েতের তরফ থেকে বুটেন ও ফ্রান্সের 
পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণের কোন ইচ্ছা না থাকায়, এ ধরণের প্রচেষ্টা একপেশে 
হয়ে যেতে বাধ্য । 

এমন কি ভ্যাটিকযানও বৃটিশ ও ফরাসীর্দের উস্কানিদান নীতির পেছনে 
পুরোপুরি সমর্থন জানালো । পোপছাদশ পায়াস পোল্যাণ্ডের বিনিময়ে 
জার্মানীর সঙ্গে নোতুন এক মিউনিক চুক্তির জন্তে পশ্চিমীদের নীতির সমর্থন 
করলেন। উনিশ শ' উনচল্লিশের জুন মাসে তিনি পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতির 
কাছে প্রেরিত এক বিশেষ বাণীতে জার্মানীর দাবীর সামনে পোল্যাগুকে নতি 
স্বীকার করার উপদেশ দিলেন। জনৈক অন্সসন্ধিৎস্ুর মতে, “পায়াস মস্কোয় 
ইঙ্স-ফরাসী সোভিয়েত চুক্তি আলোচনার সাফল্য সম্পর্কে উদ্িগ্ন হয়েছিলেন । 
হোলী সীর (7015 ৪১) আশঙ্কা ছিলযে দুই পশ্চিমী গণতন্ত্রের সঙ্গে 
সোভিয়েতের এই পরিকল্পিত মেত্রীবন্ধন । ইউরোপের কুটনীতিতে তাকে 
একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দান করবে ।”৯৩ 

সোভিয়েত সরকার নিতান্ত স্বাভাবিকতাবে বৃটিশ ও ফরাসী সরকার তাকে 
যে ভূমিকা দান করতে উদ্যোগী হয়ে ছিলেন, তা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন ! 
উনত্রিশে জুন, উনিশ শ" উনচল্লিশ সালের প্রাভদা পত্রিকায় সোতিয়েতের 
বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছিল । পত্রিকায় বলা হয়ঃ “এই সব 
ব্যাপার থেকে দেখা যায় যে বৃটিশ ও ফরাসীরা সমতা ও পারম্পরিকতার 
ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কোন চুক্তি করতে চায় না, যদিও প্রতিদিন 
তার! একথাই শপথের মতো! বলে যাচ্ছে যে তারাও সমতা চায়। তারা ব৷ 
চায় তা হলো সোভিয়েতের সঙ্গে সেই ধরনের চুক্তি সম্পার্দন করতে, যাতে 
সোভিয়েতকে মজুরের মতো৷ সমস্ত দাত্রিত্বভার তাদের হয়ে বয়ে দিতে হবে। 
আত্মসন্মান সম্পয্ন কোন দেশই এ ধরনের চুক্তিতে সম্মত হতে পারে না। 
কারণ নিজেকে অন্তের হাতের পুতুল হিসেবে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্তে সমস্ত কাজ 
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করতে রাজী না থাকলে কোন দেশ এ চুক্তিতে সন্ত হতে পারে না। সোভিয়েত 
ইউনিয়ন যার শক্তি, সামর্থ্য, মর্যাদ! পৃথিবীর মানুষের কাছে পরিচিত, এ ধরনের 
কোন চুক্তি সম্পাদন করতে পারে ন1।” 

যাই হোক তা সত্বেও এই দুই পশ্চিমী সরকার ধতোদিন পর্যস্ত না সমগ্র 
আলোচনার ধারাকে একটা অচলাবস্থায় নিয়ে যায় ততোদিন পর্বস্ত শুধু 
শাস্তি রক্ষা প্রয়োজনে এবং তাদের ধারণ! পরিবতিত হবে এই আশা করে, 
সোভিয়েত ইউনিয়ন বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে আলোচন। চালিয়ে যায় । 

সলে বুটেন ও জার্ধানী যে গোপনে আলাপ আলোচনা! চালাচ্ছে এবং 

বৃটিশ সরকার মস্কোর আলোচনার চেয়ে এর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ 
করছেন, সোভিয়েত রাজধানীতে এ তথ্যটি ফাস হয়ে যাওরার পর সমস্ত 
টবঠকেরই মোড় দুরে গেল | 

উনিশ শ' উনচাল্লিশের জুন থেকে আগষ্ঠ মাস পর্যন্ত লগ্নে ইঙ্গ-জার্মান 
গোপন টৈঠক চলে। এই টৈঠকে বুটেনের প্রতিনিধিত্ব করেন টৈদেশিক 
বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী রবার্ট হাডস্ন ও নেভিপ চন্বোরলেনের পরামর্শদাতা 
এবং বিশ্বস্ত অন্ুচর হিউ উইলসন | জামানী পাঠিয়েছিল তার বিখ্যাত নাৎমী 
বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ ও বিশেষ দ্ূত হেলমুট ভোলথাটুনকে । সমগ্র আলোচন! 
কয়েকটি সম্ভাব্য মতৈক্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত লয়। বৃটেন ও জার্মানীর 
জন্তে “বাচার মতো জায়গার দাবীতে বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসার হওয়ার কথা ছিল। 
একে পৃথিবীটীকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার নোতুন বাজার দখল ও বর্তমানের 
বাজারগুলির পূর্ণতর ব্যবহারের পরিকল্পনা । যার মধ্যে নি:সন্দেহে রাশিয়া 
ও চীনের “বাজার” ও ধরা হয়েছিল এবং ইঙ্গ-জামান অনাক্রমন চুক্তি 
সম্পাদনের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। শেষোক্ত বিষয়টি হিল 
কয়েকমাস পূর্বে পোল্যাগ্কে প্রদত্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতির 
সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ মাত্র কয়েকমাস পূর্বে, মার্চ উনিশ শ'" উনচল্লিশে 
বুটেন এককভাবে পোল্যাগডকে সেই নিশ্চয়তাদান করেছিল তারপর এপ্রিল 
মাসে পোল্যা্ডের সঙ্গে পারম্পরিক সাহায্যদান চুক্তিও স্বাবরিত হয়েছে। শেবতঃ 
যদিও সেটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, ইঙ্জ-জার্মান বৈঠকে আলোচিত হয়েছিল হিটলার 
জার্জানীকে বটেনের অর্থনৈতিক ও ৫বষয়িক সাহায্যদানের প্রস্তাব, যার মধ্যে 
বিশেষকরে আছে জার্নানীকে বৃটেনের হাজার স্ক্রিলিয়ন পাউণ্ড খণ দেওয়ার কথা। 
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আলোচনার ধারাটি স্পষ্টতই ছিল সোভিয়েত বিরোধী । তদানীস্তন ইংল্যণ্ডে 
'জার্মান রাষ্ট্রদূত হার্বাট ফন ডার্কসেন তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, হাড.স্ন 
তিনটি বিশাল অঞ্চলে__বৃটিশ সাভ্রাজ্য, চীন ও রাশিয়ায়, ইঙ্জ-জার্ান যৌথ 
কর্মপ্রচে্ট৷ চালু করার একটি তুদূর প্রসারী পরিকল্পনাও খাড়া করেছিলেন । 
তিনি রাশিয়াতে «বিরাট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জানানীর অংশ গ্রহণের সুযোগ 
সম্ভবনার” উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন ।৩ৎ সোভিয়েতের অর্থনৈতিক 
আস্মার দিকে জার্নানীর সন্প্রসারণবাদী উচ্চাভিলাষের লোভের আগুনে, 
হাডস্ন ইদ্ধন যুগিয়ে ছিলেন। 

শ্রমিক দলের দক্ষিণপদ্থী নেতৃত্ব নাৎসীদের সঙ্গে এই বড়যন্ত্রমলক আলোচন। 
সমর্থন করেছিলেন। উনিশ শ"' উনচল্লিশের জুলাই মাসের শ্যোশেষি গোপন 
টবঠক বসলো লগুনে জার্মান দূতাবামের পরামর্শদাত। থিয়োডোর কোরদৎ ও 
শ্রমিক নেতা চার্লস্‌ বাঝসটনের মধ্যে । শ্রমিক নেতা প্রভাবধুক্ত অঞ্চলে ভাগা- 
ভাগি করে নেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। ভিনি কোরদৎকে বলেন 
জার্মানী যদ্দি বুটিশ সাত্রাজ্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে না আসে, তাহলে 
প্রতিদানে বুটেন ও পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে জার্মান স্বার্থকে মেনে নেবে, 
কয়েকটি দেশকে নিরাপত্তা রক্ষার নিশ্চয়তার ষে প্রতিশ্রতি দিয়েছে তা 
প্রত্যাহার করে নেবে, ক্রা্সকে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত পারস্পরিক সাহায্য 
“দান চুক্তির আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে প্ররোচিত করবে এবং সোভিয়েতের 
সঙ্গে আলাপ আলোচনাও বন্ধ করে দেবে । 

আরে কিছু শ্রমিক নেতৃবন্দ এ ব্যাপারে বাক্সটনকে পূর্ণসমর্থন জানিয়ে- 
ছিলেন। শ্রমিক দলের সম্মেপনে বেভিন প্রস্তাব আনলেন যে প্পৃথিবীর 
সম্পদ একত্রিত করে” জার্মানী, ইটালী ও জাপানকে সুর্যের আলোর স্থান 
দেওয়ার” (৪, 71806 1 00৪ 9০ ) ব্যবস্থা করে দিতে হবে ।* আসলে 
এটি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে, পূর্ব ইউরোপের বিনিময়ে 
পৃথিবীটাকে নিজেদের মধ্যে নোতুন করে ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রচেষ্টা । 

আগঞ্ উনিশ শ' উনচল্লিশে ডার্কসেন সাক্ষাৎ করলেন পররাষ্ট সচিব লর্ড 
হযালিফ্যাক্সেসর সঙ্গে। হ্যালিফ্যাক্স তখন বলেন যে তিনি মিউনিক-উত্তর 
পৃথিবী বলতে ভেবেছিলেন সমগ্র ইউরোপে, প্রভাব থাকবে জার্মানীর তারই 
মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে থাকবে তার অগ্রাধিকার। আর বৃটেন থাকবে 
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তার সাত্রাজ্য আর ইউরোপ থেকে প্রশীস্ত মহাসাগর আর দুরপ্রাচ্যে যাওয়ার 
সমুদ্রপথের কতৃতত্ব নিয়ে। 

এটা ম্প্টই বোঝা গিয়েছিল যে বৃটেন ও ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ এ ধরনের 
একটা কারবারী চুক্তি সমর্থন করবে না। ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ বনেৎ, 
পারীতে জার্মান রাষ্ট্রদূত ভেল্জসেস্ক ( ৬/০1৪০৫০) কে আশ্বাস দিয়েছিলেন 
যেতার সরকার ফ্রান্সে সমস্ত সভা সমিতির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে দেবে, 
গণতান্ত্রিক অধিকার স্থগিত রাখবে এবং বেআইনী ঘোষণ। করবে কমিউনিষ 
পার্টিকে । 

সোভিয়েতের সঙ্গে যৌথভাবে শস্তিরক্ষার প্রচেষ্টায় আদৌ যোগ ন! দিয়ে 
তখন বৃটিশ ও ফরাসী সরকার সচেষ্ট ছিলেন নাৎসী আক্রমণের লক্ষ্যটাকে 
পূর্বদিকে মোড ঘুরিষে দিতে ।--সোভিয়েতের সঙ্গে আলোচন1 বানচাল করে 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাদের অনেক দিন আগের থেকেই নেওয়া হয়েছিল । আশা 
ছিল এরই মধে) জার্ম!নীর সঙ্গে একটা বোঝাপড। হয়ে যাবে । কিন্তু আশ! 
চর্ণ হয়ে গেল। সাত্রাজ্যবাদের তীব্র তীক্ষ অস্তদ্বন্দ যে কোন অঞ্জলকে 
'াগর্বাটোয়ার1 করে নেওয়ার আলোচনায় এমনই প্রকটভাবে মাথা চাড়া দিল; 
তাকে কে।ন মতে আর অতিক্রম কর! গেল না। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব ভার বুটেন ও ফ্রা্স যে সমস্ত জাম্মান উপনিবেশ নিজেদের 
মধ্যে ভাগাভাগি করে নিষেছিল। জার্মান সাআজ্যবাদীরা সেগুলির আবার 
দাবী করে বনলো। তার সঙ্গে চাই আরো নোতুন সব এলাকা । বৃটিশ ও 
ফরাসী সাত্রাজাবাদীর৷ কোন উপনিবেশই আব, ছাডতে রাজী নয়। প্রাক্তন 
জান্মান উপনিবেশ ও তার অন্তর্গত। তাই পরিবর্তে নানা রকমের আপোষ 
রফার কথা উঠলো» অন্ত দেশ অন্ত অঞ্চলের স্বার্থের বিনিমগ় । আলোচনার 
একভ্তপে বুটেনের তরফ থেকে প্রস্তাব এলো আফ্রিকায় পর্তুগালের উপনিবেশ- 
গুলি বুটেন ও জান্মানী ভাগাভাগি করে নিতে পারে । কিন্তু জান্মানীর নাৎসী 
নায়কের! তৃতীয় পক্ষের ছোট অধিকার নিয়ে সন্ত থাকতে রাজী নন। তারা 
লোতাতুর চোখ দিয়ে বুটেন ও ফ্রান্সের উপনিবেশ ও ডোমিনিয়নগুলির 
দিকে বারেবার তাকাতে থাকিলেন । 

সাআজ্যবাদদের এই অস্তঘ্বন্থই হিটলার জান্মানীর সঙ্গে ফরাসী আপোষ 
রফার পথে চরম অনতিক্ষম্য বাধা হয় দাড়ালে।। 
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সোভিয়েতের সঙ্গে কোন চুক্তি সম্পাদনে ইঙ্গ-ফরামী অস্বীকৃতি ইউরোপের 
রাজনৈতিক সংকটকে আরো বাড়িয়ে তুললো। সার! পৃথিবী ষেন একটা বিরাট 
সামরিক বিপর্যয়ের কিনারায় এসে দাড়ালো । তখন দিকে দিকে কেবল একটি 
প্রশ্ন, জার্মানী কোথায় হানবে তার আঘাত। বিশ্ব রাজনীতির পটভূমিতে শক্কি- 
বর্গের পারম্পরিক সম্পর্কের টানা-পোড়েনের উপর নির্ভর করছিল তা অনেকট?। 
সোভিয়েতের সামনেও “এসে পড়লো একট! কঠিন সমস্যা । তাকে বেছে 
নিতে হুষে পক্ষ। হয় বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে তাকে নোতুন করে বোঝাপড়া 
করার জন্তে চেষ্টা করতে হবে, যা সে জানতো ব্যর্থ হতে বাধ্য, নয়তো তাকে 
জার্মানীর প্রস্তাবিত অনাক্রমন চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব গ্রহণ করতে হুবে। 
এপ্রথম পথ বেছে নিলে, মাফিণ যুক্তরাষ্র, বুটেন ও ফরাসী সরকারের 
গ্ররোচনামূলক নীতির জন্তে অচিরে অনিবার্ধভাবে চরম প্রতিকূল আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির মধো সে জড়িয়ে পড়বে ঘুদ্ধে। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আক্রমণ 
আসবে তখন হয় জার্মানী নয়তো জাপানের তরফ থেকে । হালখিন গোলের 
সংঘর্ষ তারই একটা সতর্কবাণী । জাপানী সৈন্তরা সেখানে পরু'দত্ত হলেও, 
জাপান সোভিয়েত বা জনগণতন্ত্রী মঙ্গোলীয়ার সঙ্গে কোন রকমের কোন চুক্তি 
করতে অস্বীকৃত হয়েছে । পরিস্তিতির গতির দিকে চোখ রেখে জাপান অপেক্ষা 
করে আছে, সুবিধা পেলেই জার্মানীর সঙ্গে একযোগে সোভিংয়তের বিরুদ্ধে 
ঝাপিয়ে পড়বে। তা ছাড়া সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জাপ-জার্মান যৌথ আক্রমণ 
ঘটলে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাতে সাহায্য 
সমর্থন করতে কোন না কোনদিক থেকে এগিয়ে আসবে । কারণ মিউনিকের 
পর থেকে আন্তর্জাতিক সাত্ত্রা্বাদী প্রতিক্রিয়ার এটাই হলে! চরম লক্ষ্য । 
আরো দেখা যায়, বুটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েত বিরোধোৌ যুদ্ধের প্রস্ততি করে 
চলেছে। মধ্য প্রাচো সন্ত সমাবেশ করেছে তারা । উত্তর ইউরোপে 
সোভিয়েত বিরোধী নীতিকে তীব্র করে তুলেছে। উনিশ শ' উনচল্িশের 
জুনমাসে বৃটিশ দেশরক্ষা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়ালটার কার্কে 
ফিনল্যাণ্ড সফর করে গেছেন । সেখানে তিনি ফিনল্যাণ্ডের “রুশ নিশ্চয়তা 
দানের*" প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করাকে ম্বাগত জানিয়েছেন। তিনি ফিরে 
যেতে ন৷ যেতেই এলেন আযডমিরাল প্রাঙ্কেট । এক বক্তৃতায় তিনি তে! উপদেশ 
দিয়ে গেলেন “কামানের মুখ কোর্ণস্তাদের দিকে ঘুরিয়ে রাখো ।* 


৪৮ 


এরই পরিস্থিতিতে একমাত্র কাজ বা সোভিয়েত করতে পারে, তা হলে! 
জার্মাণীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করা ৷ তাতে অস্ততঃ কিছুটা সময় পাওয়া 
যাবে। আর তার সঙ্গে পাওয়া যাবে মাকিন যুক্তরাষ্, বুটেন ও ফ্রান্সের 
সরকারদের অসাধু চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার স্যোগ। সময়ের স্থযোগ 
অতি প্রয়োজনীয়, কারণ তাতে দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে আরো দুঢ করে তোল 
যাবে এবং একই সঙ্গে ছুই সীমান্তে যুদ্ধের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়তে হবে ন1। 
চুক্তিপত্র জার্মানীর সোভিয়েত দেশ আক্রমণের পরিকল্পনাকেও আটক 
রাখবে । এবং ষ্দি তা অমান্ত করে জার্মানী আক্রমণ করে তাতে আন্তর্জাতিক 
আইনের স্থপরিচিত নীতির লঙ্বনকারী হিসেবে তাকে পৃথিবীর চোখে একটা 
রক্তপিপাস্্র আক্রমকারী বলেই চিন্তিত করবে। 

সোভিয়েত জার্মাণ চুক্তিকে কেন্দ্র করে যে জঘন্ত সোভিয়েত বিরোধী কুৎসা 
ও অপপ্রচার করা হয়েছিল, তার অভিযোগের ভিত্তি হলো এই ধারণা যে চুক্তি 
সম্পাদনের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পররাপ্রনীতি বদলে ফেলেছে 
এবং ফ্যাশিবাদী আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্তে যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। গড়ে 
তোলার নীতিকে বর্জন করেছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সোভিয়েতের পররা্র- 
নীতি পরিবতিত হয়নি । তার লক্ষ্য ছিল মিউনিকে গড়ে ওঠা সোভিয়েত 
বিরোধী মোর্চাকে ভেঙ্গে দেওয়ার চে করা, কারণ সেটেই হবে শাস্তির স্বপক্ষে 
সংগ্রাম । সেভিয়েত সরকার বুটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যথোপযুক্ত চুক্তি করে তা 
সফল করার চেষ্টা করেছিলেন । এবং ষখন এই ছুই দেশের সরকার আলাপ 
আলোচনা ফলপ্রত্থ করার চেষ্টাকে বাণচাল করে দিয়েছে_কেবল তখনই 
সোভিয়েত সরকার সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে সেই উদ্দেশ্য সফল করতে 
চেয়েছেন--ত! হলে জার্মানীর সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে । 

জার্মাণ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও ফ্রালের 
শাসকশ্রেনী সোভিয়েতের সঙ্গে তার আশু সংঘর্ষ বাধানোর যে চেষ্ঠা করেছিলেন 
তাকে ব্যাহত করে, সোভিয়েত জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তির মাধ্যমে সেই সংঘর্ষের 
দিনকে পিছিয়ে দিতে | জার্মাণ সাত্রাজ্যবাদীদের ধারণা হয়েছিল যে সোভিয়েতের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মতো প্রস্ততি, জার্মানীর তখনে। হয়নি । এই যুদ্ধ নুরু 
করতে ইচ্ছা যতই প্রবল থাকুক না কেন, তার জাশন্কা ও তাদের কিছুমাজ্জ 
কম ছিল না। 


৪৯ 
বিখদুদ্ধ-_৪ 


. দশ বছরের জন্তে সোভিয়েত জার্মাণ অনাক্রমণ চূক্কি স্বাক্ষরিত হলো! মস্কোয় 
তেইশে আগষ্ট, উনিশ" উনচল্লিশ সালে । 
সোভিয়েতকে কলঙ্ক-কালিমায় ঢেকে দেওয়ার জন্ত সোভিয়েত জার্মান চুক্তির 
সঙ্গে সেই বিশ্বের গ্রতিক্রিয়া মহল উঠে পড়ে লাগলো। আর ভার সঙ্গে 
যোগ দিল দক্ষিণ-পন্থী মমাজতন্ত্রী নেতারা । কিন্তু এখানে প্রসঙ্গতঃ প্রাক্তন 
মাফিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব সামনার ওয়েলস কি বলেছেন, তা উল্লেখ করলে 
বোধ হয় তাল হবে। “বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে” ওয়েলস লিখেছেন, “এটা 
লক্ষ্য করা দরকার যে এই চুক্তি সোভিয়েত সরকারকে কিভাবে সুযোগের 
ব্যবহার করতে সমর্থ করে তুলেছিল, যা মাত্র দু'বছর পরে যখন সত্যি প্রত্যাশিত 
জার্মাপ আক্রমণ ঘটলে তখন অমূল্য বলে মনে হয়েছে ।”৩* 
সোভিয়েভ জার্মাণ চুক্তি জাপানী সাত্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পন1 ব্যর্থ করে 
দিল। জাপ সরকার জার্মানীর কাছে একটা আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়ে 
জানালেন যে এই চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি “কমিন্টার্ণ বিরোধী চুক্তির সর্ত ও 
উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিরোধিতা করছে ।” জাপ-জার্মণ সম্পর্ক ফলে ক্ষুপ্ন হয়ে পড়লে! । 
মাফিন দেশে জাপানী রাত কেনস্থকে হোরিনৌচি, পরবাসী সচিব কর্ডেল 
হালকে জানালেন ষে জাপান “মোটামুটি তার পররাষ্ট্র নীতি নোতুন করে রচনা 
করবে ।”ৎ* হিরান্ম। মন্ত্রী-মতার পতন ঘটলো । এ বিষয়ে সরকারী বিবৃতিতে 
বল। হলো £ 
“জার্মান সোভিয়েত চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে ইউরোপে একটি জটিল ও 
'ভাবিত পরিস্থিতির উত্তব হয়েছে। এই পরিবর্তনের জন্তে সরকার ার 
অনুস্থত নীতি পরিত্যাগ করছেন। এখন নোতন দৃষ্টিকোণ থেকে নোতুন 
নীতি গ্রহণ করা দরকার ॥, 
' পনেরোই সেপেম্বর তারিখে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও জনগণতন্ত্রী মঙ্গোলীয় 
জাপানের সঙ্গে হালখিন-গোল সংঘর্ষের নিম্পত্তি করে একটি চুক্তি স্বাক্ষর 
করলেন । 
এর থেকে দেখা যে সৌভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির ফল অন্ুকৃলই 
হয়েছিল, যার কিছু প্রকাশ ঘটে চুদ্তি সম্পাদিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। 
কিন্তু ভা সত্বেও নাৎসী নায়কদের. হীন ও কুটাল কৌশলকে কোনমতেই ভূললে 
চলবে না। কারণ নাৎমীরা। দীর্ঘকাল চুক্তির সর্ভাবলী পালন করতে আদৌ 


আগ্রহী ছিল না। বতোদিন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান প্রস্ততি যথেষ্ট 


নয় ৰলে তাদের মনে হয়েছে। কেবল ততোদিনই এই চুক্ষির প্রয়েজেনীতা 
ছিল তাদের কাছে। 


ঠিক সেই কারণের জন্ঠেই সোভিয়েত জনগণ ও মেনাবাহিনীর সজাগ প্রহরা 
ও ক্রুত প্রস্তুতিতে ছেদ পড়েনি কোন দিন। কারণ এ চুক্তিতে বিশ্বাস করার 
মতো, নির্ভর করার মতো কিছুই ছিল না । 
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ভিতীয় 
নকল যুদ্ধ 


তৃতীয় অধ্যায় ঃ পোল্যাণ্ডের সামরিক বিপর্ধর 
সোভিয়েতের উদ্যোগে জার্মানীর পূর্বমুখী অভিযান রোধ 


ইঙ্-ফরাসীদের মিউনিক নীতি যার লক্ষ্য ছিল ফ্যাশিবাদী জার্মানীর আক্র- 
মণকে পশ্চিম থেকে পূর্বমুখে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়! 
তা উদ্দেশ্য সফল করতে না পেরে বরং পশ্চিমী শক্কিবর্গের বিরুদ্ধে হিটলারের 
অভিযান শুরু করার সংকল্পে প্ররোচনা দিল। 

বিশ্ববিজয়ের উদ্দেশ্যে রচিত জার্মান সাত্রাজ্যবার্দী পরিকল্পনায়, বুটেন ও 
ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে জয়লাভের কথা ধরা হয়েছিল। তেইশে 
মে, উনিশ শ উনচল্লিশ সালে, হিটলার তার এক বক্তৃতায় বলেন, “ইংল্যাণ্ 
আমাদের শত্রু ... ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ, আমাদের জীবন মরণের সংগ্রাম ... 
জার্মানীর সমস্ত উদ্ভোগ আয়োজনের পিছনে প্রেরণাদাতা হলো ইংল্যাণ্ড **।*১ 
কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়ে হিটলারের সমরনায়কের৷ স্থির করলেন যে সুরু করতে 
হবে পোল্যাণ্ড দিয়ে । 

এক্ষেত্রে, পোল্যাণ্ড আক্রমণের পটভূমি হিসেবে জার্যানীর দিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করতে, মিউনিক অনেকটা সাহায্য করেছে । .*“বুটেন ও ফ্রান্স দায়বদ্ধ হয়েছে,” 
হিটলার তার সঙ্গী সাথীদের বলেন, “কিন্তু তার! কেউই ভা পালন করতে চাক 
না ।,* মিউনিকে আমরা ওই ছুটো ঘুন্ট কীট চেম্বারলেন, দালাদিয়েরকে 
দেখেছি । ওদের আক্রমণ করবার সাহস নেই ।--যদি সত্যিই আমাদের পক্ষে 
ব্যাপারট| খারাপ হয়, তাহলে তারা অবরোধ ছাড়া আর কিছুই করবে না।”২ 

বাইশে আগষ্ট, উনিশ শ' উনচল্লিশ ৷ ওবেরসাল্জ বার্গে এক মামরিক টবঠকে 
' ৰসে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণের শেষ নির্দেশ দান করলেন । “পোল্যাণ্ডের 
খ্বংস আমি দেখতে পাচ্ছি।” তিনি বল্লেন, “কোন বিশেষ স্থানে, সীমানেখায়, 


€ঙ 


উপস্থিত হওয়াটা আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য হলো সমস্ত প্রতিরোধ 
শক্তিকে চুরমার করে দেওয়া।...ুদ্ধ সুরু করার মতো! একটা প্রচারের 
যোগ্য কারণ আমি ঠিক করে দেব। চিন্তা করার দরকার নেই তা গ্রহণযোগ্য 
কিনয়। বিজেতাকে কেউ পরে জিজ্ঞাসা করতে আসবে নাষে সে সত্যিকথা 
বলেছিল কি না। যুদ্ধ সুরু করতে, যুদ্ধ আনতে যা দেখতে হয় তা৷ কারণের 
যথার্থতা নয়, জয়লাভের সম্ভবন11”৩ 

পোল্যাণ্ড আক্রমণের কূটনৈতিক প্রস্ততি জার্মানী সুরু করে উনিশ শ' 
উনচল্লিশের বসন্তকাল থেকে । বাইশে মার্চ হিটলার দাবী করে বসলেন 
পোল্যান্ডের কাছে ড্যানজিগ ( দানস্ক ) তাকে দিতে হবে । এবং শুধু তাই নয়। 
পোলিশ করিডর ভেদ করে জার্মানীর অধিকারে একটি করিডর দিতে হবে, 
যাতে জার্মানী থেকে মোটর ও রেলপথ সরাসরি বিস্তৃত হ'তে পারে পুর্ব 
প্রাশিয়! পর্ধ্স্ত। হিটলার এই টোপ এমনই এক সময়ে ফেললেন যখন মস্কোর 
অন্ুঠিত হচ্ছে ইঙ্গ ফরাসী সোভিয়েত টবঠক। সাধারণভাবে সমস্ত আবস্াওয়াতে 
রয়েছে অনিশ্চয়তা । 

তারপরে যেমন দেখা গেল চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের সোভিয়েতের সঙ্গে 
কোন পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি সম্পাদন করতে রাজী নয়, জার্মান সাআ্রাজ্য 
বাদীদের সাহস বেড়ে গেল। জার্মান সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র পোল-বিরোধী 
প্রচার হুরু হয়ে গেল। 

তিরিশে আগঞ উনিশ শ"' উনচল্লিশের রাত্রে জার্মানী ডাগজিগ ও পোলিশ 
করিভর দাবী করে এক লিপি প্রচার করলো । সেটাই চরমপত্র। পোল্যাপ্ড 
সরকার বাশিনস্থ পোল রাষ্ট্রদূত জোসেফ লিপস্থিকে নির্দেশ দিলেন, জার্মান 
সরকারের সক্ষে আলাপ আলোচন! স্বর কবতে। কিন্তু কোন জার্মীন নেতৃ- 
বন্দের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ কর! তার পক্ষে সম্ভব হু'লো না। তার! 
রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অসম্মত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণ করলেন যে 
জার্শানা পোল্যাণ্ডের সরকারী প্রতিনিধির প্রতীক্ষায় আছে। যদি তিনি না 
আসেন, তাহলে জার্মানী এটাই ধরে নেবে যে পোল্যাণ্ড সরকার বিষয়টির শান্তি- 
পূর্ণ মীমাংসায় অসন্মত। 

এরই পাশাপাশি চললো উষ্কানিদানের প্রচে্ঠা। জার্মানীর করেদখান। থেকে 
বেডে বেছে অপরাধীদের বের করে এনে পোল সামরিক বাহিনীর পোষাকে 


তাদের সঙ্গত করা হলো । তারপর তাদের আদেশ দেওয়া! হলে সীমান্তে 
প্লেইবিৎস শহর তার! যেন “আক্রমণ” করো ৎ--তাহলে সেটাই হবে আক্রমণ 
সুরু করার একটা “প্রচার যোগ্য অজুহাত” যার কথ। হিটলার তার, বাইশে 
আগের বক্ততায় বলেছিলেন । 

পয়ল] সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' উনচলিশ। ভোর ৪-৪৫ মিনিটে জার্মান 
টন্ত পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলো1। যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর উদ্দেশে প্রচারিত 
একটি ঘোষণায় হিটলার বল্লেন £ 

“পোল্যাণ্ড সরকার অস্ত্রবলের সাহায্য বিষয়টির মীমাংসা করতে চায় |... 
রাইথের সীমান্তের মর্যাদ! অক্ষুণ্ন রাখতে তার আর কোন আগ্রহ নেই ।...এই 
উন্মাদের আচরণকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্তে, এখন থেকে শক্তি প্রয়োগ করা! 
ছাড় আমি আর গত্যন্তর দেখছি না 1”* 

ততোদিনে জার্মানীর যুদ্ধন্ত্র যথেষ্ট সুসজ্জিত, প্রস্তত হয়ে গেছে। চুয়াল্লিশ 
ডিভিসন বাছাই কর! ছুঘধর্য টন্তবাহিনী, যার মধ্যে ছিল পাঁচটি প্যানসার ও 
ছ*টি মোটর বাহিত ডিন্ডিসন, একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো৷ পোল্যাণ্ডের উপর । 
আরো দশ ডিভিমন সুসজ্জিত টৈম্ত তরী রাখা হলে! সংরক্ষিত বাছিনী 
হিসেবে । আর স্থলবাহিনীর সাহাধ্যার্থে রইলো ছ'হাজার জঙ্গী বিমানের এক 
শক্তিশালী বাহিনী | 

যেদিন আক্রমণ সুরু হলো, তখনো পোল্যাণ্ড তার সামরিক প্রস্ততি সুরু 
করেনি! তার সেনাবাহিনীর সামর্থ তখনো শাস্তিকালীন সীমায় সীমিত। 
তার পরিমাণ সর্বনাকুল্যে তখন তিরিশ ডিভিসন ৫সন্ত, বারোটি অশ্বারোহী 
বাহিনী আর মাত্র চারশ" সেকেলে ধরণের জঙ্গীবিমান । এরই একটা বিরাট 
অংশ আবদ্ধ আছে আবার পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা বিধানে । পশ্চিম 
সীমান্তে বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য আরকঙ্ষা ব্যবস্থাই নেই। অথচ তার শিল্প- 
কেনের বেশিরভাগই রয়েছে ওয়ারশ'র পশ্চিমে সেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ 
ত্রিকোপাকৃতি অঞ্চলে যা জার্মান্-পোল্যাণ্ড সীমান্তের সঙ্গে ঘনিউভাবে যুক্ত। 
পোল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণীর “পশ্চিমমুখখখীনতা” যা পূর্ব সীমান্তে সোভিয়েত, 
ইউনিয়নের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে শক্রতা করে যেতো, তারই মারাত্মক কুফল 
এবার ফলে যেতে লাগলো । পোল্যাণ্ডের শিল্পব্যবস্থা জার্মাণ সমরবাছিনীর 
ক্মাক্রমণের সুখে একেবারে অরক্ষিত হয়ে রইলো] । 
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জার্নাণ জঙ্গী বিমানের আখাতে পোল্যাণ্ডের বিমানবাহিনী কয়েকছিনের 
যধ্যেই চ্র-বিচুর্ণ ছয়ে গেল। পোল্যাণ্ডের রেলপথ বোমার আঘাতে এমনই 
বিধ্বস্ত হলে! যে সমরবাছিনীর পরিচালন! পোল্যাণ্ড সরকারের পক্ষে অসম্ভব 
হয়ে দাড়ালে৷ । নিদিষ্ট পরিকল্পন। অন্যারী জার্মাণ আক্রমণ এগিয়ে চললো 
খাপে ধাপে । সাতই সেপ্টেম্বারের মধ্যে সীমাস্তরক্ষী বাহিনী নাৎসী আক্রমণের 
চাপে ভেঙ্গে পড়লো পিছনের সাহায্যকারী সেনাদলও সেই চাপ সন্ করতে না 
পেরে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। আর যা কিছু তখনও ধ্বংস হলো না, তারা 
নেতৃত্ববিহীন হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল । জার্মাণ ভিভিসন 
পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো! ত্রিমুখী ধারায়--উত্তরে পূ প্রাশিয়। 
পশ্চিমে পূর্ব জার্মানী এবং দক্ষিণে প্লোভাকিয়। দিয়ে । ত্রিমুখী ধাত্রা মিলিত 
কুলে! সঙ্গমে ওয়ারশ' নগরীকে ঘিরে অবশিষ্ট পোল টসন্ত যেখানে ঘটি 
করেছে । আটই সেপ্টেম্বার এক জার্মাণ প্যানসার বাহিনী ওয়ারশ'র একট! 
শহরতলী দখল করে নিল। এবং উনিশে সেপ্েম্বার এখানে ওখানে কিছু 
খণ্ড বিচ্ছিন্ন অঞ্চল ছাড়া সমগ্র পোল্যাণ্ড জার্মাণ সৈন্ঠবাহিনীর পদানত হলো । 
পোল্যাণ্ডের পতন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। 


পোল্যাণ্ডের ছুর্ভাগ্যের গ্রধান কারণ ছিল তার জন-বিরোধী, ছুর্নীতিপরায়ণ, 
সুলতঃ ফ্যাশিবাদী শাসক শ্রেণীর চরিত্রের মধে) নিছিত। শহরে, গ্রামে মেছনতী 
মানুষের চরম দারিদ্র্য, তাদের রাজনৈতিক শক্তিহীনতা, অবদমনের পাশাপাশি 
চলেছে জমিদার, দেশী বিদেশী পু'জিপতিদের অবাধ ক্ষমতার ব্যবহার । এর 
সঙ্গে মিলেছে ইউক্রেনীয়, বাইলোরুশিয় প্রভৃতি জাতীয় সংখ্যালঘুদের নিধাতন। 
সেনাবাছিনী সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগহীন শুধু শাসক শ্রেণীর স্বার্থের 
রক্ষক তারা। পোল্যাণ্ডের পররাস্ত্নীতির মূল্য লক্ষ্য হয়েছে সমস্ত সোভিয়েত 
বিরোধী নীতি ও কার্ধক্রমে অকুগ্ঠ সমর্থন ও প্রশ্ররদান এরং সম্ভব ছলে তাতে 
যোগদানের ইচ্ছা । পোল্যাণ্ডের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে পরিপন্থী এর চেয়ে আর 
কোন কাজ হতে পারতোন] ৷ এরই প্রমাণ পাওয়। যায় মিউনিক আপোষকারীদের 
মঙ্গে তাদের চুক্তি থেকে, নাৎসীর্দের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের মধ্যে। 
তাই দেখা বায় প্রখ্যাত ছিটলার-পহ্ী কর্ণেল বেক রচন। কপ্সছেন তার পরান 
নীতি যার মূল লক্ষ্য হলে৷ সোছিয়েত ইউনিয়নকে কোপঠালা, একঘরে করে 
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রাখ! । শাস্তিরক্ষায় যৌথ দায়িত্ব ও সহযোগিতার সোভিয়েত প্রস্তাব তাই 
প্রত্যাখান করতে তার বাধেনি । 

পোল্যাণ্ডে করাসী রাষ্ট্রদুত লিও নোয়েল ভাই লিখেছেন, “কার্ধতঃ বেক 
ফুয়েরারের নীতিকে সে সময়ে অতি মূল্যবান সমর্থন জানিয়েছেন। তাদের 
মধ্যে বোঝাপড়ার মাধামে একটা যৌথ প্রচেইা চলতে লাগলো। লীগ অব. 
নেশন্সের যৌথ প্রতিরক্ষা, বহুমুখী পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি প্রভৃতি প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে রাইখের সমস্ত প্রচেষ্টাতেই পোল্যাণ্ডের কূটনীতিকরা সমর্থন 
জানিয়েছেন ।** 

সেপ্টেম্বরের সেই মর্মান্তিক একাকীত্বের দিনগুলি পোল্যাণ্ডের অন্থুস্থত 
নীতিরই প্রত্যক্ষ ফল। পোল্যাণ্ডের সরকার জনগণের জাতীর স্বার্থকে উপেক্ষা 
করেছিলেন। শাসক চক্রের নৈতিক ও রাজনৈতিক মান বলে কিছুই আর 
অবশিষ্ট ছিল না। ছুনর্টতি আর মুনাফাবাজীর পাকে তারা তখন আক 
নিমজ্জিত। দেশব্যাপী একট! বর্বর সন্ত্রাসের রাজত্ব স্থষ্টি করে কোনমতে তারা 
ক্ষমতাকে আকডে ছিল, তাই দেখ। গেল প্রথম দিকের সামরিক বিপর্যয়ের সঙ্গে 
সঙ্গেই তারা পালিয়েছে দেশ ছেড়ে, জনসাধারণ আর সেনাবাহিনীকে একেবারে 
ভাগ্যের হাতে ঈপে দিয়ে। 

সরকার ও সমর নায়কদের এই বিশ্বাসঘাতক পলায়নীরত্তি সেনাবাহিনী 
ও সাধারণ মানুষের মনে আনলে। বিভ্রাস্তি। কিন্তু তবুও সেনাবাহিনীর কিছু 
অংশ আর অসামরিক মানুষ প্রকৃত বীরত্বের সঙ্গে কখে দাড়িয়েছিল নাৎসী 
আক্রমণকে । কুতনে। (197০ ), রাদমের ( [৪৭০7০ ) যুদ্ধই তার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ। যোদপিন ছুর্গ লড়াই চালিয়ে গেল তিরিশে সেপেম্বার পর্বস্ত | 
পোল্যাণ্ডের একমাত্র বন্দর গিদিনিয়ায় (5519) নৌ-টসন্তের প্রতিরোধ 
চললো আরে। বেশি দোসরা অকৃটোবর পর্বস্ত। কমিউনিষ্ট আর প্রগতিশীল 
শ্রমিকদের নেতৃত্বে, ওয়ারশ'র মানুষ শহরের প্রতিরোধ ভেঙ্গে ঢুকে পড়! এক 
প্যানসার ডিভিসনকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। অবরুদ্ধ, আধভাঙ্গা ওয়ারশ 
বীরদ্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেল তিরিশে সেপ্টেম্বরের দিন পর্যস্ত । 
যতক্ষণ না তার সমস্ত শক্তি নি:শেষিত হয়ে গেল। 

চরষ প্রতিকূপ অবস্থার মধ্যে পোল্যাণ্ডের সাধারণ মান্য দেখালো তাদের 
শক্তি আর একগ্রতা। 
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পোল্যাণ্ দখল করে জার্মাণ সাত্রাজ্যবাদীরা পোল্যাণ্ডের জনসাধারণকে 
তাদের হ্যনতম মানবিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করলো । বিকৃত করে দিল 
তার! পোল্যাণ্ডের জাতীয় সংস্কৃতি । তাদের চরম লক্ষ্য পোল্যাণ্ডের সাধারণ 
মানুষের মধ্যে যে সক্রিয় ব্মংশটুকু ছিল, তাকে নিমূ্ল করে দেওয়া । হিটলার 
নিষুক্ত পোল গভর্ণর-জেনারেল হাল্স ফ্রাঞ্ম একটা নারকীয় নির্দেশনামা জারী 
করে জানালেন দেশের মধ্যে যেখানে যেখানে এই অগ্রগামী, সক্রিয় অংশ্‌ 
আছে তাকে নিল করে ফেলতে হবে এবং দেখতে হবে কালক্রমে নোতুন 
কালের মানুষ যারা তাদের মধ্যে এর খেন কোন মতে মাথা তুলতে না 
পারে। তাই পুলিশের “কাজের চাপ” না বাড়িয়ে এদের ব্যবস্থা করার 
জন্ত তিনি পথ বাৎলে দিলেন । জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কিছু পোল 
জনসাধারণকে ধরে রাখলে, “শাদের পরিবারের লোকদের খবর দেওয়া 
নেওয়ার ব্যাপারে কিছু লেখালিখির ঝামেলায় পড়তে হবে।” তার চেয়ে 
বরং যেখানে তাদের পাওয়। যাবে সেখানে “একেবারে সহজ কায়দায়” 
শেষ করে দিতে পারলে আর এসব করতে হবে না। তাই অধীনস্থ লোকদের 
প্রতি আদেশ হলো! তার! যেন সেই কাজটাই করে। নাৎসী আক্রমণে 
পোল্যাগ্ডের যাটলক্ষ মানুষকে প্রাণ দিয়ে তার মূল) দিতে হয়েছে। 

আক্রমণ শেষে জামানী পশ্চিম ও উত্তপ্ন পোল্যাগডকে নিজের রাজ্যের 
এলাকাতুক্ত করে নিল। আর বাকী অংশ একজন জার্মান গতর্ণর 
জেনারেলের শাসনাধীনে রাখা হলো, যার সদরদপ্তর হবে ক্রাকাউয়ে। 

কিন্তু সাধারণ মানুষের মনোবল এতেও ভাঙ্গেনি । তীব্র ঘ্বণ! আর ধিককারে 
পোল্যাণ্ডের দেশপ্রেমিক মানুষ নাৎ্মী বর্বরতার মুখোমুখি দাড়িয়েছে । 
দখলদারী শাসন কর্তৃপক্ষের আদেশ ভারা মানতে অস্বীকার করেছে। 
পোল]াপ্ডের বনে জঙ্গলে; পাহাড়ে পর্বতে দেখ। দিয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী-_ 


পার্টিজানদল। 


॥ দুই ॥ 
পোল্যাণ্ডে নানী আক্রমণের পরে, তার “মিত্র” পশ্চিমী শক্তিবর্গের 
মধ্যে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ? 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র আহুষ্ঠানিকভাবে পোল্যাণ্ডের |মত্র ছিল না। 'কস্ত 
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পোলাগ্ডের রাজনীতিতে তার প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট । যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে 
সোভিয়েতের যৌথ নিরাপত্তা বিধানের প্রস্তাব পোল সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাভ 
হওয়ার পেছনে, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা ছিলেন বিশেষ ভাবে দায়ী। 
আমেরিকার নীতি নিয়ামকেরা ইউরোপে যুদ্ধের খর্বরে তাদের উল্লাস বিশেষ 
এমন কিছু চেপে রাখার চেষ্টাও করেননি । উনিশ'শ' সাইত্রিশ সাল থেকেই 
মা্িণ অর্থনীতিতে তীব্র ংকটের ছাপ এসে পড়েছিল । যুদ্ধ ব্যবসাবানিজ্যর 
সম্প্রসারণের যে সুনিশ্চিত স্থযোগ উপস্থিত করবে, মাকিণ একচেটিয়াপতিদের 
কাছে সেটাই হলো প্রত্যাশার বিশেষ কারণ। ইউরোপে একটা ব্যাপক যুদ্ধ 
আমেরিকার অর্থনীতির সামনে যে বিরাট সম্ভবনার পথ খুলে দেবে, মাফিণ 
সংবাদপত্রগুপি মেকথা ঘোষণ। করতে কোন দ্বিধা করেনি । যুদ্ধের প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী উৎপাদনকারী শিক্প প্রতিষ্ঠানগুলি এর ফলে স্বভাবতই যে বিশেষ 
স্রবিধা পাবে, সেটাই ছিল তাদের বক্তব্য । আমেরিকার ব্যবসায়ী মহলে প্রশ্ন 
ছিল শুধু এইটা যে যুদ্ধ কতোদিন চলবে। নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন 
মন্তব্য করে যে, যদি শাস্তির ললিত বাণী বৃহৎ শক্তিবর্গের মন টানে, তাহলে 
আমেরিকার ব্যবসায়ী স্বার্থ বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে বলেই অর্থবিদদের 
ধারণা । সংবাদপত্রটি একথাও জানায় যে আমেরিকার অর্থনীতি একট! 
দীর্ঘকালব্যাপী সর্বাত্মক সংগ্রামের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রস্তত হয়েছে। 

যুদ্ধকালীন চাহিদার তাগিদে, আমেরিকার অর্থনীতি বাস্তবিকই উর্দমুখী 
হলো। আমেরিকার কমিউনিষ্ট পার্টির স্বর্গভঃ সভাপতি উইলিয়াম জেভ 
ফস্টার অবস্থার বর্ণন। প্রসঙ্গে বলেছেন £ 

“বিশুদ্ধ' পু'জিবাদী ব্যবস্থা তখন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। উনিশ শ' উনচল্লিশে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর ছায়া যখন পড়তে সুরু করলো, তখনই আমেরিকার 
শিল্পোৎপাদন, যুদ্ধের সরবরাহের ঢালোয়! চাহিদায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো, আবার 
তার প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল।”* 

আমেরিকার একচেটিয়াপতিদের উল্লাসের আরেকটি সমান গুরুত্বপূর্ণ কারণ 
ছিল এই সুদৃঢ় বিশ্বাস যে প্রথম মহাযুদ্ধের মতে এবারেও তার! হরুতে যথারীতি 
নিরপেক্ষত! বজায় রেখে চলবে এবং যুদ্ধের এমনই এক স্তরে যোগ দেবে যাতে 
যুদ্ধকালীন সমস্থার চূড়ান্ত মীমাংসার ও ঘুদ্ধোত্তর পৃথিবীর কানে তারা? যথারীতি 
নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে নিতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তাদের পরিকল্পনা 
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যে পুরে! সাফল্য অর্জন করতে পায়েনি সেকথা স্মরণ করেই তার! প্রস্তুত হলো 
গ্রবারে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনাকে সফল করার জন্তে। 
আটাশে অক্টোবর, উনিশ শ' উনচল্লিশে ইয়ং মেন'স ক্রীগ্রিয়ান আযসোসিয়েশনে 
জাতীয় পরিধদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জন ফস্টার ডালেস প্রায় এই কথা- 
গুলিই বলেছিলেন ।৯ সিনেট সদস্য বোরা (০:2৮ ) এই কথারই পুনকুক্তি 
করেন।১০ নিউ ইয়র্ক টাইমস্রে প্রতিনিধি আযানে ও" হেয়ার ম্যাকফরমিক্‌ 
লিখলেন যে “কিন্ত ওয়াশিংটনের একটা কথ! যুদ্ধের মোড় এধারে ওধারে 
হ্মনেকখানি এখন ঘোরাতে পারে” 

তেসর]। সেপ্টেম্বারঃ উনিশ শ' উনচন্লিশ মাকিণ যুক্তরাষ্্ব সরকারীভাবে 
নিরপেক্ষতা ঘোষণা করলেন । 

সাত্রাজ্যবাদী শাসক মহলের উল্লাসের জোয়ারে কেবল একটাই মাত্র বাধা 
পড়েছিল । তারা ম্পঃতই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এই জন্তে ধে জার্মানী তখনে। 
পর্যস্ত কেন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করছে না। সংবাঁদপত্রেই শুধু 
জার্মানীর এই আচরণের নিন্দা কর] হয়নি, ইজ ফরাসী €বমানিকর] জার্মানীর 
উপরেযে ইস্তাহার ছড়িয়েছিল তাদের বরানেও ছিল এই একই কথা। এই 
রকমই একটা ইস্তাহারের শিরোনামায় লেখে হয়েছিল “বলশেভিবাদদ নিপাত 
যাক!” এযং অভিনন্দন জানানো হয়েছিল হিটলারকে “সাম্যবাদের বিরুদ্ধে 
ক্রুসেডের প্রধান নেতা” হিসেবে । ইস্তাছারে আক্ষেপ করে আরো বলা ছয় বে, 
“আজ সেই প্রধান নেতা কি অবশেষে দেখা যাচ্ছে না ষে তিনি মস্কোর সঙ্গে 
আপোষ, করে ফেলেছেন ।”১ ₹ বলশেভিকবাদ বিরোধিতার পবিত্র কর্তব্য 
হিটলার যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, সেই অভিযোগ আনলেন চাচিল। 

কিন্তু আমেরিকার তুলনায় বুটিশ 'ও ফরাসী সরকারের সমন্যাগুলি ছিল 
অনেক বেশি জটিল। কারণ নাতসী আক্রমণ ঘটলে পোল্যাণ্ডের নিরপত্তা 
বিধানের জন্তে তার] ছিলেন “দায়বদ্ধ” । চেকোগ্্নোভাকিয়ার সংকটে তার! 
যেভাবে দায় দায়িত্ব এড়াতে পেরেছিলেন, এক্ষেত্রে তেমনটি করা সম্ভব ছিল 
না। তাদের নিজেদের দেশেই জনমত তাতে ক্ষমা করবে না। 

তাছাড়া তার। এ ব্যাপারেও ষথে্ট সচেতন ছিলেন যে হিটলারের পোল্যাণ্ড 
আক্রমণের লক্ষ্য তাদের দেশেও প্রসারিত। এবং পোল্যাণ্ডের বিষয়টির একটা 
নিষ্পত্তি হলেই জার্মানর। পশ্চিমের দিকে মুখ ফেরাবে। তাই মাকিণ সরকারের 
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সঙ্গে এক জোটে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন ছিটলারের লক্ষ্যকে পুরে, 
সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঘোরাতে । | 

বুটিশ ও ফরাসী সরকার দাবী করলেন যে জার্মানী পোল্যাপ্ডের বিরুদ্ধে 
তার সমস্ত আক্রমণ বন্ধ করে দিক। তা করলে, তার। এটাও জানিয়ে দিলেন, 
জার্মান সৈন্তের পূর্ব দিকে অভিযানে বদি পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে 
গতায়ত করতে হয়, তাহলে তাতেও কোন আপত্তি থাকবে না। 

পোল্যাণ্ড সমন্তার সমাধানের জন্তে মুসোলিনী মিউনিক ধাচের এক 
সম্মেলনের প্রস্তাব করলেন দোসর সেপ্টেম্বার ৷ অনুরূপ প্রস্তাব এলে! ফ্রাঙ্কোর- 
ম্পেন থেকে । কিন্তু ততোদিন নাৎসী সরকার পশ্চিমী শক্কিবর্গের বিরুদ্ধে 
অভিযান চালাতে মনস্থির করে ফেলেছেন । স্বভাবতই এসব প্রস্তাব উপেক্ষা 
করলেন তারা । জার্মানীর এই উপেক্ষা বূটেন ও ফ্রা্সকে বাধ্য করলো যুদ্ধ 
ঘোষণা করতে তেসরা সেপ্টেম্বার তারিখে । কিন্তু তা সত্তেও সরাসরি সমরাজনে 
বাঁপিয়ে পড়ার বাসন৷ তখনে] ভাদের ছিল না। বরং সভার এটাই ভেবেছিলেন 
ষে শুধু যুদ্ধ ঘোষণ। করাটাই হিটলারকে নিবৃত্ত করার পক্ষে যথেষ্ট হবে । 

'সে কারণেই তারা পোল্যাগুকে সাহায্য করার পবিত্র শপথ সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করে চুপ করে রইলেন। অবিচলিতভাবে তারা দেখলেন নাৎসীরা৷ পোল্যাণ্ড 
ধ্বংস করে ফেললো! । লগুনে পোলাগ্ডের সামরিক মিশনের সমস্ত আবেদন 
উপেক্ষিত হলো । 

ইক্ ফরাসী শক্তির এই চালটা সুক্ষ হলেও, ফল্টা মারাত্বক হলে! । 
নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেও, বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসক শ্রেণী জার্মানীর 
বিরুদ্ধে কোন পাস্ট1 আক্রমণ সুরু করলেন না। এমন কি বলবার মতে! কোন 
সামরিক প্রস্ততি ও দেখা গেল না। তাদের যুদ্ধ ধোষণ। হলো, একট! যুদ্ধের 
ভান” মাত্র, যেখানে সামরিক তৎপরতা নেই কোথাও এতোটুকু। পশ্চিম 
সীমান্তে এই স্তব্ধতা নাৎসীদের শুধু এইটুকু বোঝানোর জন্তেই বজায় রাখা হলো 
যে সেদিক থেকে তাদের কোন আশংকার কারণ নেই। তারা সোভিয়েতের 
বিরুদ্ধে নিথ্িধায় কাজ হুক করতে পারে। 

যেখানে সংগ্রাম নেই অথচ যুদ্ধের ঘোষণা আছে, ভারই নাম “নকল যুদ্ধ” । 
ফরাসী ফ্যাশিবাদী জ'] ইবারনেগারে (590068255 ) একস বর্ণন। প্রগঙ্গে 
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“যখন আকাশে বোমারু বিমান বোম! ফেলে না; যেখানে পর্বত প্রমাণ 
গোলাবারুদ জমিয়ে রেখেও কামান গর্জে ওঠেনা ; বিরাট বিরাট পৈন্যবাছিনী 
মুখোমুখি দাড়িয়ে এখানে ওখানে মাঝে মাঝে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ খেল! ছাড়া আর 
কিছু না করে একে অন্তকে নিরীক্ষণ করে; ম্প্ঠতই যুদ্ধের কোন উদ্যোগ 
তাদের মধ্যে দেখা যায় না এবং যখন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের! সীমান্ত পরিদর্শনে এসে 
কামানের গর্জনে অভিনন্দিত না হয়ে, “স্বাগত” নির্দেশনাম। দেখে যায় এবং 
আমার বিশ্বাস হয়তো বা তাদের সম্মানে গাওয়| জাতীয় সংগীত শুনে যায়, তখন 
তাকেই বলে নকল যুদ্ধ ।”১৩ 

ফরাসী সমর অধিকর্তাদের নির্দেশে কেবল একটা প্রতীক যুদ্ধ অনুঠিত হলো 
-কয়েকটা দায় সাডা গোছের আক্রমণ করা হলে! এমন সব জায়গায় যাদের 
গুরুত্ব একান্তভাবে স্থানীয় । তাতে জার্মাণ সীমান্তে দুটো জায়গা! ফরাসীদের 
দখলে এলো, যা! দেখে বোঝা গেল যে জার্নাণরা এতে বিশেষ কোন বাধাই 
দেয় নি। তার কিছু পরেই মূল সীমারেখা বরাবর স্থসজ্জিত শীতকালীন ঘণটিতে 
অপেক্ষা করার অজুহাতে, জার্মাণ টসম্তের কোন পাস্ট। আক্রমণ ছাড়াই ফরাসী 
বাহিনী সরে আসলো । 

বুটিশ ও ফরাসী বিমানবহরের কাজ হলে! শুধু ছকরবাধা পর্যবেক্ষণ পরিক্রম। 
করে বেড়ানো আর “ইস্তাহার আক্রমণ” চালু রাখা, যাতে শপথ ভঙ্গকারী 
হিসেবে হিটলারের বিরুদ্ধে প্রকাশ পেয়েছে তাদের ক্ষোভ। জার্মান বিমান- 
বহর পাণ্টা গোটাকতক সামুদ্রিক অভিযান চালালো, কিন্তু তাকেও বিশেষ সক্কিয্ন 
দেখা গেল না। 

নৌবহরের সক্রিয়তা বরং অনুপাতে ছিল অনেক বেশি । বুটেন বেশ 
রীতিমতো ধাক! দিয়েই তাদের কাজ সুরু হলে! । যুদ্ধ ঘোবণার পরে ইংল্যাণ্ডের 
বন্দরের দিকে দ্রুত প্রত্যবর্তনের পথে অনেক অস্ত্র শস্ত্রহীন বাণিজ্য জাহাজ 
জার্মীণ ডুবো জাহাজের আক্রমণে সলিল সমাধি লাভ করলো। ইউ-সাতচল্লিশ 
নামের একটা জার্মান ডুবো জাহাজ স্ক্যাপা ফ্লো৷ নামের প্রধান নৌবহরের 
মধ্যে নোঙর করে থাকার সময় ঢুকে পডে, বুটিশ যুদ্ধ জাহাজ “রয়াল ওক"কে 
ডুবিয়ে দিল। ব্রিষ্ুল চ্যানেলের মধ্যে ঢুকে পড়ে অরেকটা জার্মাণ ডুবো জাহাজ 
বিমানবাহী জাহাজ “কারেজিয়াস”কে ও জলমগ্ন করে দিল । গবেলফাষ্ট” আর 
“নেলসন” নামে ছুটি কুইজার মাইনে ধাক। খেয়ে জখম হয়ে কোন মতে ফিরে 
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এলো! বন্দরে । মেরামত করে আবার চালু কর৷ হলে! তাদের । একটা ছোট্ট 
যুদ্ধ জাহাজ গ্রাফ ম্পী'কে বূটেনের নৌ প্রহারারত বাছছিনী দক্ষিণ অতলাস্তিকে 
আটক করে ঘায়েল করে দেওয়ায়, তার নাবিকের! বালিনের নির্দেশ মতো 
' জাহাজটা চুরমার করে নিজেরাই ডুবিয়ে দিল । 

উনিশ'শ উনচল্লিশের শেষে বুটিশ ও ফরাসী সেনাবাহিনীর মোট ক্ষয়, 
ক্ষতির পরিমাণ দাড়ালো টসন্ত ও পদস্থকর্মচারী নিয়ে চোদ্দ শ' তেত্রিশ । ফ্রান্সে 
বুটিশ অভিষানকারীদের মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল মাত্র তিনজন মানুষ ।১৪ 

ব্টেনের যুদ্ধের জন্য শিল্পোৎপাদনকে ধীরে ধীবে তখন উপযুক্ত করে তোল৷ 
হচ্ছে। ফ্রালে যুদ্ধোৎপাদনের হার কিন্তু কমে গেল, এই জন্তে যে তার অনেক 
দক্ষ শ্রমিককে কারখানা থেকে ছাড়িয়ে এনে যুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে । এই 
সামরিক প্রস্ততি, অন্ত একদিক থেকে সম্পূর্ণ ইচ্ছারৃত। ফরাসী সরকারের 
প্রত/শা ছিল যে তাহলে শ্রমিক শ্রেনীর রাজনৈতিক সক্তরিয়তাকে খর্ব করে 
দেওয়া যাবে। ওধারে ফরাসী যুদ্ধোৎপাদন যখন আপ্রাণ চো করছে তার 
সেনাবাহিনীর স্বাভাবিক ও সঙ্গত চাহিদাকে কোনমতে পুরণ করার জন্তে 
অন্তদিকে ফরাসী সাত্রাজ্যবাদীরা তখনে। শত্রুর সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের 
ব্যবস! বাণিজ্য । বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গের মধ্যে দিয়ে আকরিক লোহা, 
যন্ত্রপাতি, কলকজ। ও অন্তান্ত জিনিসপত্র যথারীতি চালান যাচ্ছে জার্মানীতে । 
ফরাসী বাণিজ্যিক স্বার্থের কাছে তাদের নিজেদের স্বার্থটাই ছিল তখনো! মুখ, 
আর সে হিসাবে যুদ্ধ একটা রীতিমতো লাভজনক ব্যবস!। 

কিন্তু করাসী বুর্জোয়া শ্রেনীর দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রধান পরিচয় 
এট ছিল না। তা দেখা যায় দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে 
যোগসাজসে তারা যখন ফরাসী প্রতিরোধের মূল শক্তি, তার রাজনৈতিক মেরুদণ্ড 
স্বরূপ পপুলার ফ্রণ্টকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই ফ্রান্স যুদ্ধে যোগদান করলো 
একটা বিভ্রান্তির মধ্যে, খন দেশটাই নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী হয়ে. গেছে 
কারণ ফরাসী সরকারের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হলে। জার্মান যুদ্ধবাদীদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে নয়, তার নিজের দেশের মানুষ, বিশেষ করে ফরাসী কমিউনিষ্ট 
পার্টির বিরুদ্ধে, যাদের পিছনে ছিল পনের লক্ষ্য ভোটদাতার সমর্থন। তাই 
'দেখা গেল একদিকে যখন কমিউনিইদের গলাটিপে স্তব্ধ করে দেওয়ার 
চেষ্টা! হচ্ছে, অন্তদিকে তখন হিটলার অনুগামী 'আবেত্জ, ও.দ্য ব্রিয়'র (96 
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1870) লোকেদের বিনা বাধায় জঘন্ত ফরাসী জনধিরোধী কাজ করতে দেওয়া 
হচ্ছে।১ৎ 

ুদ্ধ স্বরু হওয়ার অল্পকাল পূর্বে পারীস্থিত জার্মান রাষ্ট্র তকে ফরাসী পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী বনেৎ জানিয়েছিলেন ষে ফ্রান্সে নির্বাচন স্থগিত রাখা হবে। সভা আহ্বান 
করা বে-আইনী ঘোষণ! করে দেওয়া হবে, বিদেশী সমস্ত প্রচার দমন করা 
হবে এবং সবই করা হবে এমন করে এমন করে যাতে পকমিউনিষ্টদের 
ব্যাপারটা সমঝে দেওয়া” যায়।১* হিটল।রের এতে আনন্দিত না হওয়ার 
কোন কারণ ছিল না। ফরাসী সরকার তখন ফ্রান্সের দেশপ্রেমিক শক্তির 
সঙ্গেই লড়াই চালাচ্ছিলের । আর তারই মাধ্যমে নাৎসীদের কাছে আত্মসমর্পন 
করার পথ প্রশস্ত হয়ে উঠছিল। ফরাসী রাজনৈতিক দলগুপির মধ্যে একমাত্র 
ফরাসী কমিউনি& পার্টিই তখন ফ্যাসীবাদী জার্মানীর বিপদের সামনে দেশ ও 
দেশের মানুষকে রক্ষা করতে রুখে দ্রড়াতে দূচ মনোভাব দেখিয়েছিল। 
পঁচিশে আগষ্ট, উনিশ শ' চল্লিশ, মরিস তোরে বলেন £ 

“কিস্ত এতোসব প্রচেষ্টা সত্তেও, হিটলার যদি যুদ্ধ সুরু করেন তাহলে 
এট তাকে জনিয়ে দিতে চাই যে জাতি সমূহের শাস্তি, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা 
রক্ষার সংগ্রামে তিনি দেখতে পাবেন তাকে রুখে দীড়িয়েছে এঁক্যবদ্ধ ফরাসী 
জাতি, যার প্রথম সাব্রিতে থাকবে কমিউনিষ্টর11৮১* 

কিন্ত ফরাসী কমিউনিছদের এই দেশপ্রেমিক মনোভাবের জবাব দিলেন 
ফরাসী সরকার দমননীতি চালিয়ে। দালাদিয়ের সরকার এরপরই কমিউনিষ্ট 
পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করলেন ছাব্বিশে সেপ্টেম্বার উনিশ শ* উন- 
চল্লিশ তারিখে । এর পরই এল একটার পর একট! প্রতিক্রিয়াশীল নীতি। 
ফ্যাশিপন্থী আইন £ যে সব মিউনিসিপ্যালিটিতে কমিউনিষ্টরা নেতৃস্থানীয় ছিল 
তা ভেঙ্গে দেওয়া হলো; কমিউনিষ্ট ডেপুটিদের গ্রেপ্তার কর! হলো এবং এমন 
সব কাজ সুরু হলো যার বিরুদ্ধে কমিউনিষ্রা যেন সামান্ততম আইনগত 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ন৷ পারে । 

কমিউনিই পার্টির সঙ্গে তাদের সংবাদপত্রও বে-আইনি করে দেওয়া হলো 
কমিউনি ডিপুটিদের পার্লামেন্টারী সুযোগ সুবিধাগুলি রহিত করে দেওয়া 
হলো। এপ্রিল, উনিশ শ' চঙ্গিশে ফরাসী শাসকশ্রেনী ডিক্রীজারী করলেন 
যে, যে সমস্ক ফরাসী নাগরিককে কমিস্নি প্রচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে সন্দেহ 
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করা হবে, তাদের শান্তি স্বত্যু। জাতির প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতার গ্রতিবাদে 
ষে সব গণতাম্ত্রিক প্রতিষ্টান এগিয়ে এলো, তাদের সবকটি বে-আাইনী কে 
দেওয়া হলে! । যে সব মানুষ জাতীয় অধিকারের ক্থা বললেন, কিনব! প্রতিবাদ 
জানালেন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে, ভাদের আটক করা হুলো জেলখানায় কিন্বা 
কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে । যুদ্ধের প্রথম ছয়মাসে দ্'হাজার সাত শ' আটাম্তর জন 
কমিউনিষ্ট পরিষদ সদস্য ও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলারের সভ্যপদ বাতিল হয়ে 
গেল। একশ' একবহিটি সাময়িকপত্জ এবং ছয়শ" উনত্রিশটি শ্রধিক সংগঠন 
বন্ধ করে দেওয়া হলে! । 
খ্যাতনামা ফরাসী কমিউনি ফ্রোরিম বতে (01009050 3006 ) 

[লিখেছেন £ “উনিশ শ' উনচল্লিশে ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র বলতে আর 
কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। যা রইলো তা হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার এক নায়কত্ব, 
যার সরকার, দেশের মানুষের শক্রর পায়ে দাসখৎ লিখে দিয়ে, যুগ যুগ ধরে 
ফরাসী সাধারপতন্ত্রীরা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের যে অধিকারগুলি 
অর্জন করে ছিলেন তা ধ্বংস করে দিতে লাগলো । তখন আর পার্শধমেন্ট 
বলে কিছু রইলো না, ষা রইলো একদল অনুগত ভূত্যের সতা যার! ভিশী 
সরকারের সেই বৃদ্ধ শয়তানের পছ্গলেহন করে হিটলারের দানবীয় অন্ুচরদের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশ্ববাতকতা৷ করতে প্রস্তত।”১৮ 

এরই মধ্যে একদিকে যখন ফরাসী সরকার সোভিয়েত বিরোধী প্রচার 
চালিয়ে যাচ্ছে পুরোদমে, দেশের কমিউনিষুদের নির্যাতিত করছে, অন্তদ্দিকে 
জার্মাণী তখনই চরম প্রস্ততি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে! ফ্রালের উপর সর্বাত্মক 
সংগ্রামে । লাক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম, ও নেদারল্যাগুসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর 
হয়ে ফ্রান্স আক্রমণের জন্ত প্রস্তুতির আদেশ হিটলার জারী করলেন নয়ই 
অক্টোবর, উনিশ শ' উনচল্লিশে। 

উইলহেলম কাইটেলের অধীনে জার্মাণ সমর পরিষদ আক্রমণের একটা পূর্ণাঙ্গ 
কর্মসুচী রচনা করলো । যুদ্ধের আগুন তখন অব্যাহত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। 
মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় সমস্ত বৃহৎ শক্তিবর্গ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে।। 

জার্মাণ ফ্যাশিস্তরা দ্বিতীয় মহ্থাযুদ্ধ শুরু করলেও তারণ, বিশ্ব-সাত্রজ্যবাদের 
একটা দ্বপ, বর্বর, লুষ্ঠনকারী জংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই সাম্রাজ্য 
বাদী সমাজ ব্যবস্থাই কোটি কোটি মানুষকে ঠেলে দিয়েছে স্বত্যুর যুখে। আরে 

৬৫ 
বিশ্বধুদ্ধ- 


সহশ্রকোটির ঝরিয়েছে চোখের জল আর ঘটিয়েছে রক্তপাত, ধ্বংস করেছে 
মানুষের বহু-যুগের সম্থিলিত সাধনার ফল তাদের জাতীর সম্পদ আর সংস্কৃতি । 

যুদ্ধের, প্রথম দিকে, অর্থাৎ উনিশ শ' উনচল্লিশের সেপ্টেম্বর থেকে নুরু করে 
হিটলার যেদিন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করলে৷ সেদিন পর্যস্ত, 
দ্বিতীয় মহ্াযুদ্ধ ছিল ছুই সাআ্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে যুদ্ধ। তার একদিকে ছিল 
জার্মানী, ইটালী আর জাপান অন্তদিকে বূটেন ফ্রালগ আর মাকিন যুক্তরাষ্ট্র। 
, প্রাথম মহ্থাযুদ্ধের মতে। এই যুদ্ধেরও মুল কারণ ছিল বাজার আর কীাচামাল 
'মখলের প্রচেষ্টা যাতে পু-জিবিনিয়োগের আ্রযোগ যায় বেড়ে, কায়েম হয় বিশ্বব্যাপী 
আধিপত্য । তাই নুরুতে এটাও ছিল সাত্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ। কিন্তু জাতীয় 
স্বাধীনতা বিপর হয়ে ওঠায় এবং জনগণের ফ্যাশি বিরোধী আন্দোলনের 
চাপে ধীরে ধীরে জার্মানীর বিরুদ্ধে সাত্রাজাবাদী যুদ্ধ পরিণতি লাত করলো 
ফ্যাশি বিরোধী যুদ্ধে । হিটলার জার্সাণীর সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণই 
দ্বিতীয় যহাযুদ্ধকে একটা ফ্যাশি বিরোধী মুস্তি-সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপদান করতে 
চরম সাহায্য করলো। 

ততোদিনে প্রশান্ত মহাসাগরেও মাঞ্চিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে 
যুদ্ধের আগুন ধৃমায়িত হয়ে উঠেছে । যদিও তখনো পর্যস্ত্ তারা সরাসরি 
সাষরিক সংঘর্ষের পথে যায়নি । 

ইউরোপের যুদ্ধে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারীভাবে ঘোষিত নিরপেক্ষত। 
নীতিকে সুদূরতম কল্পনাতেও আমেরিকার প্রকৃত নীতির প্রতিফলন বলে 
মনে করার কোন ছিল না। কারণ প্রথম থেকেই মাফিন শাসকশ্রেলী, বিশ্ব 
আধিপত্য বিস্তারে উচ্ভোগী ছিল। সেই উদ্দেশ্ঠ সাধনের পথে সোভিয়েত 
ইউনিয়নকে প্রধান অন্তরায় দেখে, মাকিণ সরকার ইঙ্গ-করাসী শাসকদের সঙ্গে 
একত্রে সোভিয়েত বিরোধী কুৎসা রটনায় সরিক হয়ে যান! ভারই পাশাপাশি 
চলে এমনই এক “মারাত্মক অস্ত্র” নির্ষাণ প্রচে্া, যাতে সমস্ত বিষয়ে উদ্ভোক্তার 
ভূমিকা সহজেই চলে আসে আমেরিকার আয়তাধীনে | মাকফিণ রাষ্ট্রপতির এক 
বিশেষ আদেশের ভিভ্িতে ন্বাপিত হয় আনবিক শক্তি কমিশন । একুশে 
অক্টোবর, উনিশ শ' উনচন্তিশে, কমিশন তার প্রথম অধিবেশেনেই আণবিক 
অন্তরশ্্ নির্মাণের সম্ভাবনার বিষয় নিয়ে আলোচন] করেন । যুদ্ধ দপ্তর 'বহু 
পরিষাণ অর্থও এই কাজে ব্যয় করতে সম্মত হয় এবং তারপরেই ওকরিজে 


৬৬ 


(08 309৩) রাষ্ট্রপতি আণবিক অস্ত্র নির্বাণ কেন্জ স্থাপনের আদেশ 
দেন। 

সন্দেহ নেই যে হিটলার জার্মানীর মতো, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ ও ফরাসী 
সরকারের যুদ্ধে যোগদানের চরম উদ্দেশ্য ছিল রাজালোলুপতা৷ ও সাত্রাজ্যবাদী 
মনোভাব । সমস্ত দেশের কমিউনি্ পাটিগুলিই তাই এই আক্রমণাত্মক 
সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করে । 

জনসাধারণের ইচ্ছা, অভিব্যক্তি ও বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ 
লক্ষ্যের মধ্যে যে গভীর অস্তদ্বম্ আছে তার প্রকাশ মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, বটেন 
ও ফ্রাল সব দেশেই দেখা ষায়। আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্তে তাই দেখ। 
যায় প্রগতিশীল মাহ্ষের। যখন প্রাকৃতিক ও মানবিক সমস্ত শক্তি সংহত করতে 
চাইছেন, তখন তাদের শাসক শ্রেণী হিটলার জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েত বিরোধী 
যড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে সচেষ্ট । সাধারণ মানুয যেখানে সংহত শক্তির প্রকাশ 
দেখতে চায়, দেখতে চায় সন্ত্রিয় প্রতিরোধকে, সেখানে শাসকশ্রেণীর আসে 
দীর্ঘস্ত্রী মনোভাব । আর এখানেই শেষ নয়, ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
গড়ে তুলে, তাকে চরম আঘাত হানার সংগ্রামে যখন কমিউনিষ্ঠরা অগ্রণী ভূমিক। 
গ্রহণ করছে, তখনই মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বটেন ও ফ্রান্সের শাসক শ্রেনী কমিউনিষ্ট 
নিপীড়ন, নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছেন । নকল যুদ্ধের গতি প্রকৃতির প্রকৃত 
বিচারে এই অস্তঘ্বন্থই ছিল ভার আসল স্বরূপ । 


॥ ভিন ॥ 


জার্মাণীর পোল্যাণ্ড অভিযান ও পূর্ব সীমান্তের দিকে ক্রুত ধাবমান নাৎসী 
সৈন্ভবাহিনীর তৎপরতা দেখে বোঝ! গিয়েছিল যে পরবর্তী কোন সোভিয়েত 
বিরোধী আক্রমণের হুচন! করার জন্তে হিটলার জার্মার্ী সোভিয়েত সীমান্তে 
ক্ববিধা মতে! জায়গা দখলে বিশেষ আগ্রহী । পোল্যাণ্ডে সাফল্যের উন্মাঘনা 
ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্ররোচনায়, ছিটলার যে সোভিয়েত বিরোধী অভিযান 
সুরু ন। করে স্থগিত রাখবেন, তার কোন নিশ্চয়তাই ছিল না৷। তাই পোল্যাণ্ডের 
ঘটনাবলী সোভিয়েতের পক্ষে চরম বিপদের সংকেত হয়ে দাঁড়ালে! । তখন ক্রু 
সক্কিপ্নতায় প্রতিরোধ গড়ে তোল! ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল ন1। 

সেপ্টেম্বর উনিশ শ' উনচক্গিশে সোভিয়েত ইউনিয়ন.বথাষোগ্য প্রতিরোধ 


৬৭ 


ব্যবস্থা গডে তৃললো। কয়েকটি সামরিক অঞ্চলে সংরক্ষিত সেনাদলকে সৈম্ত- 
বাহিনীতে যোগ দিতে বল হলে! এবং ঠসন্তবাহিনীকে ও প্রয়োজন মতে| নানা 
কচলে নোতুন করে ছড়িয়ে দেওয়া হলে! । কিন্তু বিপদের তুলনায় শুধু এটাই 
বে যথেষ্ঠ ছিল না, তা নিতান্ত স্পষ্ট । ভার্মাণীর পূর্বমুখী অভিযানের গতিরোধ 
করতে হবে। নাৎসীদের সোভিয়েত সীমান্তে কোনমতেই পৌছতে দেওয়! 
যাবেনা । কিন্ত সেই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে ষে পোল শাসকদের বিশ্বাসঘাতক 
নীতি পোল্যাণ্ডের যে সমস্ত নিপীভিত পশ্চিম ইউক্রেনীয় ও বাইলোরশীয় 
সংখ্যালঘুদের ভাগ্যের হাতে সপে দিয়েছে তাদেরও রক্ষা কর! যায় কিভাবে । 
সোভিয়েতের মানুষ তাদের এইসব হতভাগ্য ভাইদের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকতে 
পারে না। 

সেইজন্যেই, মুত্তি, সাধনের উদ্দেশ্য সফল করার জন্তে সোভিয়েত সেনাদল 
পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বাইলোকুশিয়! অভিমুখে যাত্রা সুরু করলো, আর 
লাভ করলে। সেইসব অঞ্চলের নিপীডিত মানুষের সাদর অভিনন্দন । 

হিটলারের পূর্বমুখী৷ অভিযানের পথ বন্ধ হয়ে গেল। তিনি থেমে 
পড়লেন । 

উনিশশ' উনচল্লিশের সমগ্র অক্টোবর মাস ধরে, এইসব সন্ভ মুক্তদেশে 
জনগণের গ্রতিনিধিসভায় গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো । জনগণের ইচ্ছার 
স্বতঃপ্রকাশে, প্রতিনিধিসভাগুলি করলো নিজ নিজ এলকায় সোভিয়েত ব্যবস্থার 
প্রতিষ্ঠী। রাশিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে অনুরোধ এলে তাদের পক্ষ 
থেকে যেন পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বাইলোরুশিয়াকে সোভিয়েত জাতি- 
গোষ্ঠীর শরিক করে নেওয়া হয়। সর্বোচ্চ সোভিষেত তাদের সেই অন্থরে।ধ 
রক্ষা করলেন। যথ। নিয়মে পশ্চিম ইউক্রেন আর পশ্চিম বাইলোরুশিয়। 
ইউক্রেনীয় ও বাইলো'কুশ্রিয়া সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের অস্ততূক্ত হয়ে গেল । 

পোল্যাণ্ডে জার্নাণ অভিবান, সোভিয়েত দেশকে বাণ্টিক সাগরের উপকূল 
অঞ্চল থেকেও সম্ভাব্য আক্রমণের আওতায় এনে ফেলে । বাণ্টিক সাধারণতন্ত্রী 
দেশগুলির বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার হিটলারকে প্রতিরোধ করার কোন শক্তিই 
ছিল না। বরং অন্যদিকে দেখা! গেল পোল্যাণ্ডে হিটলারের সাফল্যে এই 
সব দেশে হিটলারের সমর্থকরা রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে উঠলে।। তাই এই 
বিপঙ্গের আশংকাই তখন প্রবল হয়ে উঠলে! যে তার! স্বেচ্ছায় ছিটলারের 
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তাবেঙার রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে, সোতিয়েত দেশ আক্রমণের অগ্রবর্তী ঘাটি হিসেবে 
কাজ করতে পারে । সেই জন্তেই সোভিয়েত সরকার বাণ্টিক সাধারণতন্ত্রী 
দেশগুলির কাছে পারম্পরিক সাহায্য চুক্তির প্রস্তাব করে পাঠালেন । 


তাদের জনগণের সমর্থন, অনুমোদন লাভ করায় সোভিয়েত প্রস্তাবে সেই 
সব দেশের শাসকশ্রেলীও সমর্থন জানালেন। চুক্তি স্বাক্ষরে অগ্রনী হুলো। 
এন্ভোনিয়া, আটাশে সেপ্টেম্বর উনিশ শ' উনচল্লিশ। তারপর অক্টোবরের 
পাচ তারিখে লাতভিয়া ও দশই অক্টোবর লিখুয়ানিয়ার সঙ্গেও চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হলো। এইসব চুক্তির সর্তানুযারী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাটিক সাধারণ- 
তন্্রী দেশগুলি সম্মত হলেন যে অন্ত কোন ইউরোপীয় শক্কিদ্বার৷ আক্রান্ত হলে 
বা আক্রমণের সম্ভবনা দেখা দিলে তার! একে অন্তের সাহায্যার্থে অগ্রণী হবেন 
এবং সেই সাহায্যে সামরিক বিষয়গুলিও অস্তভূরক্ত। এস্ভোনিয়া ও লাততিয়৷ 
সোভিয়েত নৌ, বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীকে নিজেদের দেশে সামরিক ঘটি 
ব্যবহার করতে দিতে সম্মত হলো আর লিখুয়ানিয়া একটি স্থানই ছেড়ে দিল 
সোভিয়েত স্থল-বাহিনী ও বিমান-বহরের ঘাটি নির্াণের জন্তে। 


সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাট্টিক সাধারণতন্ত্রগুলির নিরাপত্ত। বিধানে 
এইসব চুক্কিগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । সোভিয়েত বিরোধী সাভ্রাজ্যবাদী 
শক্তির যুদ্ধ-ঘণাটি হিসেবে রূপান্তরিত হওয়ার আশংকা থেকে এইসব দেশগুলি 
মুক্ত হলো। সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরে আসলো! অনেকখানি পরিমাণে 
পশ্চিমদিকে। এবং বরফ মুক্ত বাটিক সাগরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্লে 
সোভিয়েত নৌবহর পেল ঘাটি গড়ে তোলার সুবিধা । 


এবারে এলো! সোভিয়েন-ফিন সীমান্তে নিরাপত্তা বিধানের সমস্ডাঁ। 
ফিনল্যাণ্ডে জার্মাণ ফ্যাশিবাদী ও ইঙ্গ-ফরাসী সাত্রজ্যবাদীরা প্রাণপণে সোভিম্নেত 
বিরোধী সমরায়োজন গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিল। লেলিনগ্রাদ ও মুরমানন্ক 
রেলগথের উপর আক্রমণের ভিত্বিভূমি হিসেবে ফিনল্যাগ্ডকে তার] গড়ে 
তুলেছিল। ফিনর] দীর্ঘকালীন অভিযানের উপযোগী একটা রীতিমতো 
শক্তিশালী সামরিক ব্যবস্থা গঠন করে, তার নামকরণ করেছিল ন্যানারহাইম 
জাইন। ফিনল্যান্ডের দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তে সামরিক গুরুত্বসম্পন্ধ রেলও 
মোটর পথ নিগিত হয় বা সোতিয়েত সীমান্ত পর্বস্ত বিস্তৃত ছিল । ন্বভাবতই ওই 
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পরিপ্রেক্ষিতে, ফিন সীমান্ত থেকে মান্র বত্রিশ কিলোমিটার দূরে লেলিনগ্রাদের 
নিরাপভ। বিদ্বিত হয়ে উঠলো। 

ফিনল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তখন সোতিয়েতের বিরুদ্ধে একটা দীর্ঘ- 
মেয়াদী আক্রমণের প্রস্ততিতে রত। লেলিনগ্রাদ থেকে উরাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল দখল করাই তাদের উদ্দেশ্য । তারই প্রমাণ পাওয়। যায় সেই বছরে 
ফিন সরকারের বাজেট নীভিতত যাব মূল বৌকটাই ছিল স্প্টভঃ সামরিক | 

বারোই অক্টোবর উনিশ শ' উনচকল্লিশে সোভিয়েত সরকার ফিন সপ্রকারের 
সঙ্গে আলাপ আলোচন। হুক করেন । আলাপ আলোচন' এগোতে থাকে 
মাফিন সরকারের প্রতাক্ষ হস্তক্ষেপের প্রভখাধীনে, যার নম্ীীর আব কোথাও 
নেই। ফিন প্রতিনিধিদপকে প্রদত্ত উপদেশ নির্দেশের মধ্যে হেলসিক্কিতে 
হয়েছিল যার সুত্রপাত, তা অব্যহত রইলো! আলোচনার সমস্ত স্তরে। 
মস্কোর যখন এই আলোচন! অনুঠিত হতে লাগলো ৩ঙখন ফিন প্রৃতি- 
নিধিদল মাকিন রাষ্ট্রদূতবাসকে তার প্রতিটি স্তরে এ সম্পর্ক যথারীতি সমস্ত 
খবরাখবর দিয়ে তাদের কাছে থেকে “পরামর্শ” নিতে লাগলেন! যেদিন 
এই আলাপ আলোচনা সুরু হলে সেইদিন মাকিন রাষ্ট্রপতির একটি তারবার্তা 
এসে পৌছলো৷ সোভিয়েত ও ফিন সরকারের কাছে। রাষ্্রপতি সেই তারবার্তায় 
আশাপ্রকাশ করলেন যে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ছুই দেশের মধো 
নিশ্চই এমন কোন চূক্তি স্বাক্ষরিত হবে না যাতে ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌ মস্ত ক্ষুন্ন হয়। সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি এম, 
আই, কালিনিন রুজভেন্টের তারবার্তার ঞ্বাবে জানালেন যে, যে সোভিয়েত 
সরকার উনিশ শ' সতেরে! সালেই ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে 
তার, নিরাপত্তা বিধানের জন্তে সোভিয়েত ফিন সহযোগিতার সম্পক সুদৃচ 
কর! ছাড়া অন্ত কোন উদ্দেশ নেই । ছিটলার জার্মাণীর প্রতিক্রিয়াও হলে মাফিন 
যুক্তরাষ্র বুটেন ও ফরাসী সরকারের মনোভাবের অনুরূপ । হেলিসিক্কিতে জার্মাণ 
মন্ত্রী ফিন সরকারের কাছে দাবী জানালেন যে তার! ষেন সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সঙ্গে যে কোন চুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।*৯ 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যাণ্ডের কাছে প্রথমে উত্থাপন করেন পারম্পত্রিক 
সাহাব্যদান চুক্তির গ্রস্কাব। কিন্ত ফিন শাসকশ্রেনী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করায় পুনরায় প্রস্তাব কর হুলে। যে ফিন সরকার বর্দি তাদের সীমান্ত 
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করোলিয়ান যোজজকের উত্তরে সরিয়ে নিষ়ে যান, তাহলে সোভিয়েত মরকার 
ক্ষতিপূরণ বাবদ সোভিয়েত কারেলিয়৷ থেকে পরিত্যন্ত অঞ্চলের দ্বিগুণ ভূখণ্ড 
ফিনল্যাগডকে ছেড়ে দিতে প্রস্তত আছেন । সোভিফেত প্রস্তাবে আরোও বল। 
হলো! যে দিন ফিন উপসাগরের প্রবেশ মুখে সামান্ত ফিন ভূখণ্ড সোভিয়েত 
মরকার নাময়িকভাবে নৌ-ঘশটি নির্মাণের জন্তে ইজার৷ দিতে ফিন সরকারকে 
অনুরোধ জানাচ্ছেন | ফিনল্যাপ্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে এই প্রস্তাবগুলি 
কোন মতেই ক্ষুন্ন করেনি। কিন্তু প্রত্যুত্তরে প্রতিক্রিয়াশীল ফিন সরকার 
সমস্ত আলাপ আলোচন। ভেঙ্গে দিলেন । 

ম্যানারহাইম, ট্যানার ও রাইটির নেতৃত্বে ফিন প্রতিক্রিয়ার শক্তি বরং 
সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নানাধরণের প্ররোচনামূলক নীতি গ্রহণ করতে লাগলে! । 
সোভিয়েত সীমান্তে বেশ বড়ো ফিন ট৫সন্ভবাহিনী সমাবেশ করা হলো । 
লেলিনগ্রাদের কাছে সোভিয়েত মেনাদলের উপর বোমাবর্ষণও কর] হলে! । 
বাইরে থেকে সাহাধা লাভের অুদৃঢ় প্রত্যাশার জগ্তেই তার। এই আক্রমনাত্্বক 
কাজে বিরত হলো না। ম্যানারহাইম তার স্বৃতিকথায় লিখেছেন ষে তিনি 
স্থনিশ্চিত ছিলেন যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যে এগিয়ে 
আসবে । ঠিক এই ধবণের প্রত্যাশার কথাই অনেক অভিজ্ঞ রাজনীতিক ও 
স|ংবাদিকের মুখে প্রতিধ্বশিত হয়েছে । মাকিন কংগ্রেণের সদশ্য এমান্থায়েল 
সেলার বলেন: “ফিনল্যাগুকে আমরাই নেতৃত্ব দিয়ে অগ্রণী করে দিয়ে- 
ছিলাম।”২০ মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, বূটেন ও ফ্রান্সের মতে। বৃহৎ শক্কি-বর্গের 
সমর্থন ও সাহাযোর প্রতিশ্রগতি না থাকলে, চল্লিশ লক্ষের ও কম জনসমষ্টি নিয়ে 
ফিনল্যাণ্ডের পক্ষে সোভিয়েতের আঠারে] কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে 
কোন প্ররোচনামূলক কাঁজে অবতীর্ণ হওয়! সম্ভব ছিল না 

সোভিয়েত ফিন যুদ্ধ সোভিয়েতের দৃতিকোণ থেকে বেশ কঠিন কাজই ছিল। 
ব্রণাঙ্গনের প্রকৃতি কোন বড়ো রকমের সামরিক তৎপরতার উপযোগী ছিলনা । 
বহু সংখ্যক স্ব ও গভীর অরণ্যানী নানাদিক থেকে অভিযান চালানোর পথে 
স্যপ্টি করেছিল অন্তরায় । 

তার্‌ সঙ্গে ফিনল্যাগ্ডকে প্রদত্ত বিদেশী সাহাষ্যও অবস্থাকে আরে। জটিল করে 
তোলে। আর সে সাহাব্য শুধু অস্ত্রশস্ত্র ও বুদ্ধ উপকরণেই সীহিত 
ছিল না। 
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সোভিয়েত ফিন যু সংঘটিতে করেই, নাফিন যুক্তরাষ&, বটেন ও ভবের 
সাস্রাজ্যবাদীর। তাকে একট। ব্যাপক সাধারণ সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে রূপান্তরিত 
করতে সচে্ হয় । মাফিণ ইতিহাসবিদরা লিখেছেন যে এই বুদ্ধের সন্তবনাকে 
«একটা ঈশ্বরদদ্ত সুযোগ বলা যেতে পারে 1”২১ সাত্রাজ্যবাদীর] মনস্থ করলেন 
এবার লীগ অব. নেশনস্কে কাজে লাগাতে হুবে। 

নয়ই ডিসেম্বর তারিখে, লীগের বড়ো পাণ্ড। ইঙ্জ ফরাসী প্রতিনিধিরা, 
পরিষদের একটা জরুরী অধিবেশন আহ্বান করলেন । এরগারোই তারিখে 
সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করা স্থিকবীকৃত হয়ে রইলো । 

কিন্ত যুদ্ধ সুরু হয়ে যাওয়ার জন্তে এতো অল্লসময়ের মধ্যে এই সভার 
অধিবেশন আহ্বান করা সম্ভব ছিল না। লীগ সদস্যের মাত্র একটি অংশক্ট 
এতে উপস্থিত থাকতে পারেন । পরিষদের সদস্যদের তুলনায় সাধারণ সভাগ্ন 
চেহারাটা একটু ভিন্ন ধরনের । এখানে ইজ ফরাসী সমর্থনে শির্বাচিত তিনটি 
সদস্থারাষ্ট্র, তাদের নির্দেশক্রমেই ভোটদানে প্রস্তুত ছিলেন। এর স্বাভাবিক 
পরিণতি হলে! এই যে, সোভিয়েত সরকার লীগের সাধারণ সভা ও পরিষদ 
থেকে প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে নিতে বাধা হলেন। 

চৌদ্দই ডিসেম্বর ভারিখে পরিষদ, সোভিয়েত ইউনিয়নকে “ আক্র মণকারী” 
ঘোষণা 'করে, লীগ অব. নেশন্সের সদস্যপদ থেকে “বহিষ্কত' করলেন। 
পরিষদের পনেরজন সদশ্যের মধ্যে মাত্র সাতজন যাদের মধ্যে ইঙ্গ-করাসী 
চক্রান্তে নিবাচিত তিনজন সদস্যও ছিলেন “বহিষফারের” পক্ষে ভোট 
দিলেন। 

সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান তাস মন্তব্য করলেন “সম্মিশিভভাৰে আট 
কোটি নব্বই লক্ষ মানুষদের দেশ বৃটেন ও ফ্লাল, তিন কোটি আশী লক্ষ 
মানুষদের দেশ বেলজিয়াম, বলিভিয়া, উজিপ্ট, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন 
ও ডোমিনিক্যান সাধারণতন্ত্রের সহায়তায়, আঠারো। কোটি তিরিশ লক্ষ 
মানুষের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে “পহিষ্কৃত* করলো )”২২ 

মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র লীগ অব. নেশন্শৈর আহুানিক অর্থে সদস্য না থাকলেও 
মাফ্চিণ কূটনীতিকরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে “বহিষ্কার” প্রচেষ্টায় অতান্ত 
সক্রিয় ভূমিকা গ্রন্থ করলেন । এবং প্রধানতঃ আমেরিকার উদ্তোগেই 
বলিভিয়া ও ভোমিনিক্যান সাধারণতন্ত্র প্রত্যাশা অন্ুযারী কাজ করেন । 


প্‌ 


লাগ অব. নেশন্স্‌ এইভাবেই জাপানী, ইভালী ও জার্নাণ আক্কধণ- 
কারাদের পরোক্ষ সমর্থন, সাহায্য ও প্ররোচনায় ফিন শাসকশ্রেমীর সোভিয়েত 
বিরোধী যুদ্ধকে সরাসরি অনুমোদন ও সমর্থনের মাধ্যমে নিজের ধ্বংসের পথ 
প্রশস্ত করলো। একে নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষরদান কর। ছাড়া আর 
কিছুই বল! চলে না। মাকিণ সংবাদপত্রগুলি মন্তব্য করলো লীগ অব্‌ 
নেশন্‌সের মৃত্যু ঘটেছে । জেনেতার প্রশস্ত, বিরাট প্রাসাদে আজ তার প্রেতাত্মা 
ঘুরে বেড়াচ্ছে । 

লীগ অব. নেশন্স থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বহিষ্কারের কুটচালের 
অস্তরালে প্রতিক্রিয়ার শক্তি ফিনল্যাগুকে প্রদত্ত সাহাযোর পরিষানকে দ্বিগুণ 
করে দিল, যাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে একট মোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে রূপাস্তরিত 
কর! যায় । প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রগুলি আশা প্রকাশ করলে৷ যে এবারে 
হিটলার জার্মানী তার সামরিক শক্তিকে সংহত করবে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে 
এবং সমস্ত ঘটনাবলী এমনভাবে ঘটবে যাতে এই লক্ষ্যের অভিমুখে একটা 
সন্মিলিত মোচ। গডে ওঠে। মাঞ্িন সমর বিষয়ক পর্যবেক্ষক ও মন্তব্যকারী 
ধানসন বন্ডউইন মন্তব্য করলেন যে হিটলারের কাজের মধ্যে হয়তো! দেখ' যাষে 
এমন কিছু যা বিস্ময়কর । কারণ হিটলার সোভিয়েত দেশ আক্রমণের এট 
সুষোগকে কাজে লাগাতে চাইতে পারেন । 

এরপর ফ্নল্যাণ্ড অভিমুখে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে, বুটেন ও ফরাসী অস্ত্রশস্ত্র 
অজন্রধারায় চললে অব্যাহত গতিতে । হাবাট হুভারেব্ নেতৃত্বে একট! 
ফিনল্যাণ্ড কমিটি গঠিত হলে! | যাফিন সরকার ফিনল্যাগ্তকে এক কোটি ডলার 
খণলান করলেন. যাগ বিনিময়ে নামমাত্র মূল্যে ফিনিল্যাগুকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ 
করা হলে! । আমেরিকার ব্যঙ্গগুলির তরফথেকেও ফিনল্যাগ্ডকে খণ দেওয়! 
হলো।২* মাকিন যুক্তরাষ্ট ও অন্যান্ত পুণজিবাদী দেশে স্বেচ্ছাসেবকর? 
ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্ত সেনাদলে নাম লেখাতে আবম্ত করলো। 

রটিশ শ্রমিক দলের একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী চেশ্বারলেনের 
আশীর্বাদ নিয়ে ফিনল্যাণ্ড সফরে এসে, ফিনদের “জয় না হওয়া পর্বস্ত যুদ্ধ 
চালিয়ে যাওয়ার” উপদ্দেশ এবং সেই প্রচেষ্টায় অধিকতর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি 


দিয় গেলেন । 
জীগ অব. নেশন্স্র প্রস্তাৰকে কাজে লাগিয়ে সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে 
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সরাসরি অভিযান সুক্ু করার প্রস্ততিতে বুটেন ও ফ্রা্স ও তৎপর হয়ে উঠলেন। 
তাই উনিশ শ'" চল্লিশের পনোরই মার্চ তারিখে মোভিয়েতের বিরুদ্ধে একযোগে 
দ্বিমুখী আক্রমণ নুরু করার পরিকল্পনা রচিত হলো । তার একটি ক্ষেত্র হবে 
ফিনল্যাণ্ড অপরটি মধ্যপ্রাচ্যের বাকু অঞ্চল। সিরিয়া ও ইরাকে এই অভি- 
বানের জন্যে ইংরাজ ও ফরাসী সৈম্ত সমাবেশ করা হলো । ফরাসী সরকারের 
নির্দেশক্রমে জেনারেল গ্যামেল"! তুরস্ক, ইরাক, রুমানিয়া, গ্রীস, যুগোঙ্লোভিয়া 
নিয়ে একটা বিরাট বিস্তৃত আক্রমণের কর্মস্চী প্রস্তুত করলেন। এই প্রস্তরতি- 
পের প্রত্যক্ষ অধিনায়ক জেনারেল ওয়েগঁ! লিখেলেন £ “আমার কর্তব্য আমি 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি; তাহলো সোভিয়েতের ঘাড় ধরে ভেঙ্গে দেওয়া, 
তা সে ফিনল্যাণ্ড বা অন্ত যে কোন জায়গাতেই হোক ন] কেন ।”২৪ 

মধ্য প্রাচ্য থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের প্রস্ততিপর্ব উনিশ শ" 
উনিচলিশের শ্রীব্বকালেই সুরু হয়ে যায়। অন্তদিকে তখন বুটেন ও ফ্রাব্স 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ওয়েগা 
তার সমর কার্যালয়ের প্রধান দপ্তর বেইকটে এসে পৌঁছলেন পয়ল৷ আগষ্ট, 
উনিশ শ' উনচল্লিশে | 

বুটিশ ও ফরাসী সরকার উত্তর দিক থেকে মোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের 
'জন্তে আরেকটি বিশেষ অভিযাত্রী সেনাদল গঠন করলেন । সুইডেন ও নরওয়ের 
মধ্য দিয়ে তাদের অভিষান সুরু হবে। মার্চমাসে বুটিশ সরকার সুইডেন 
ও নরওয়ের কাছে তাদের রাজ্যের অত্যন্তর দিয়ে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর অভিযান 
চালু করার অনুমতি চেয়ে অস্ুরোধ করলেন । 

জানুয়ারী মাসের গোড়াতেই সোভিয়েত সরকার স্রইডিশ ও নরওয়ে সরকারের 
কাছে এক বিবৃতিতে জানান যে, তাদের আচরণ তাদের ঘোধিত নিরপেক্ষনীতির . 
পরিপন্থী এবং এইভাবে ষদি তা চলতে থাকে তাহলে সোভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্কে: 
"অবস্থা অনাকাহ্ধিত জটিলতা সৃষ্টি করে, স্বাভাবিক সম্পর্ককে ব্যাহত 
করবে ।”২* পররাষ্ট্..দপ্তর সুইডেন ও নরওয়ের সঙ্গে যে সমস্ত চিঠিপত্র 
আদন-প্রদান কর! হয়েছে তা প্রকাশ করে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করে বলেন যে “সুইডিশ ও নরওয়ে সরকারের মনোভাব অত্যান্ত মারাত্বক । 
এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, ষে সমস্ত শক্তিবর্গ ভাদের সোভিয়েত বিরোধী বুছে 
যোগদান করার জন্তে চাপ দিচ্ছে, তাঙ্দের বিরুদ্ধে ভার! বখাবথ দূত অবলক্্রী 
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করছেন না” সোভিয়েতের এই নতর্কবানী সুইডিশ ও নরওয়ের সরকারদের, 
ইজ-ফরাসী সেনাবাহিনীর অভিযান সু করার পথ দাবী করে যে অস্থরোধ 
বার্ড| প্রেরণ কর! হয় তার জবাৰ পাঠাতে বিলম্ব করতে, প্রণোদিত করে । 

কয়েকটি বিশেষজ্ঞ মহলের সঙ্গে যুক্ত বৃটিশ ও ফরাসী সংবাদপত্র নোভিয়েত 
বিরোধী বুদ্ধের পরিকল্পন। সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ সংবাদ প্রকাশিত করে। যেমন 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যেলে তেম্পস'র (1.০ 7509 ) কথা । পত্রিকাটি 
ৰলে ঃ “প্রথমেই একটা ইঙ্-ফরাসী নৌবহরের উচিত হবে উত্তর মেকু সাগরের 
দিকে যাত্রা করে মুরমানস্ক অবরোধ কর] 1..-..-তাোরপর ই্-ফরাসী স্থলবাহিনী 
পেটসামোতে অবতরণ করে ফিন সেনাদলের সঙ্গে যোগ দেবে ।.....-ফিনল্যাণ্ডে 
হস্তক্ষেপের সঙ্গে বিরাট নোভিয়েত সাতার অপর কোন একস্থানে 
শক্তিশালী আক্রমণাত্মক অভিযান চালাতে হবে । এই ধরণের অভিযানের 
সবচেয়ে উপযোগী লক্ষ্য হবে রুষ্ণদাগরীয় অঞ্চল। কারণ মিভ্রপক্ষীয় নৌবছরের 
সহজ পাল্লার মধ্যে হওয়ায় তা অনধিগম্য নয়।”* 

আমেরিকার শাসকশ্রেণী তখন উত্তরোত্বর ইউরোপের দেশগুলির বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করে চলেছে । ফলতঃ প্রথম খণের পর আরে! কয়েকটি খণদান কর 
হলে ফিনল্যাণগ্কে। পররাষ্ট্র-দপ্তরের মহকারী সচিব সামনার ওয়েলসকে বিশেষ 
উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠানো ছলে রোম বালিন, প্যানী ও লণ্ডনে । ছুই সাত্রাজ্যবাদ্দী 
শক্তি-জোটের ব্রাষ্ীনেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ওয়েলন মাকিণ 
সরকারের নির্দেশ মতো! একটা সাধারণভাবে ব্যাপক সোভিয়েত বিরোধী মোঠায় 
তাদের যোগদানের বিষয়ে বোঝাপড়া করতে চেষ্টা করলেন ।২* মাঞ্িণ সরকার 
তখন একটা নোতুন সাভ্রাজ্যবাদী শক্তিজোটের নেতৃত্ব করতে প্রস্তত। কিন্তু 
পশ্চিমী সাআাজ্যবাদীদের গভীর অস্তদ্বন্থ তার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়ালো । 
সেই অস্তবন্্ শুধু ছুই বিরোধী সাত্রাজ্যবাদী শক্তিজোটের মধ্যেই ছিল না, 
ইঙ্গ-মাকিণ স্বার্থের মধ্যেও তা প্রকট হয়ে উঠছিল। মিউনিক চুক্তিকালীন 
মনোভাব অনুযায়ী বুটেন সাত্রজ্যবাদীদের মধ্যে এমন কোন বোঝাপড়ার 
পক্ষপাতী ছিল না যেখানে মুখ্য ভূমিকা থাকবে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের । 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র বুটেন ও ফরামী সরকার সকলেই সোভিয়েতের সঙ্গে 
ফিনল্যাণ্ডের শাস্তি স্থাপনের বিরোধী ছিলেন । আটাশে ডিসেম্বর ফিন সরকার 
ফাকিণ যুক্তরাষ্ট্রকে একট যুদ্ধবিরতি চুক্তি করার জন্য মধ্যস্থতা করতে অন্থরোধ, 
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করেন। আমেরিকার জবাব ফিনদের প্রত্যাশ। এবং আলাপ আলোচনার 
মাধ্যমে কোন মীমাংসায় পৌঁছাবার মনো ভাবকে ধৃপিসাৎ করে দিল।১৯ 

ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' চল্লিশে সোভিয়েতের শক্তি ম্যানারছাইম লাইনকে 
ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হলো । মার্চের গোড়াতেই সোভিয়েত ঠৈন্তবাছিনী 
ভিইপুরীকে পাশ কাটিয়ে বরফ ঢাকা ফিন উপসাগর অতিক্রম করে শহরটিকে 
অবরোধ করে এবং ভিইপুরী ও হেলিসিক্ষির মাঝামাঝি জায়গায় উপনীত হয়। 
তারপর সেখান থেকে সোজা উপস্থিও হয় ফিন রাজধানীতে । ফিন সরকার 
তখন স্্ডেনের মাধামে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠাতে বাধ্য হলেন। ইল্ল-করাসী 
ও মাঞ্ন সরকার তখনও দাবী করেছেন যে ফিনল্যাণ্ড সংগ্রাম চাপিয়ে যাকৃ। 
র্ড অব আযঙমিরার্প্ট হিসাবে চাচিল প]াগীতে এসে বৃটিশ সরকাবের 
নির্দেশক্রমের দালাদিয়েরে সঙ্গের একযোগে ফিন সরকারের প্রতিনিধিকে জানান 
যে এখন যুদ্ধবিগতি ঘোষণ। কর! সম্পূণ অথহীন কারণ পশ্চিমী শক্কিবর্গের 
অভিযান সুরু হতে আর বেশী দেরী নেই । এবারে আর নরওয়ে, সুইডেনের 
কাছে অনুমতির জন্তে অনুরোধ করা হবে না। সৈম্ভবাহিনীকে যাতায়াতের 
স্থযোগ দিতে আদেশ কর। হবে ।৩* দালাদিয়ের হেশিসিঙ্কিকে জানিয়ে দিলেন ষে 
ফিন সরকার ষেন সোভিয়েতের শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করতে অসন্মত হয়। 
“আমি আবার আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি” তিনি লিখে পাঠান, “আমর! 
সাহায) পাঠাতে এখনই প্রন্তত। বিমানগুলি আকাশে ওড়ার জন্তে অপেক্ষা 
করছে। সৈম্তবাহিনী অভিযান শুরু করার জগ্তে তৈরী হয়ে আছে।”০ 
মাকিণ সব্রকার ঘোবণ। করলেন যে, “মধ্যস্তা করা ব৷ সবাসরি জড়িয়ে পড়া 
ছাড়া, তাপ] আর যে কোন সাহাষা ধরন্দে প্রন্ত (৩২ 

ফিন যুদ্ধপরিষদ সাতই মাচ তারিখে সমস্ত বিবুতিগুলি পর্যালোচনা করে, 
সোভিয়েতের শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ কবার সিদ্ধান্ত করলেন। বারোই মা, 
উনিশ শ' চক্পিশে সোভিয়েত ফিন শাস্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
বুটেন ও ফ্রান্সের নীতি নিয়ামকরা এতে যে নিতান্ত অখুশি হলেন তা বল। 
বহল্য। নিউ ইয়র্ক হেরাচ্ছ ট্রিবিউন সংবাদপত্রে লেখ। হলে! £ 

“সোভিয়েত ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে একটা চুক্তি ম্বাক্ষরিত ছওয়ার সংবাদে, 
পরকারী মহন্ল মর্মাহত হয়েছেন |” 

সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেল। শ্বাক্ষবকাবীরা পরম্পর়ের বিরুদ্ধে 


শি 


অক্্রপ্রয়োগ না করতে স্বীকৃত হলেন এবং কোন পরম্পরবিবোধী শক্কি-জোট 
ব1 চুক্তিতে আবদ্ধ হতে অসম্মতি জানালেন। উনিশ শ' কুড়ি সালের 
শাস্তি চুক্তির অনুরূপ প্রতিক্রতি দিয়ে ফিনল্যাণ্ড থোষণ1! করলে! ষে উত্তর মেরু 
সাগরের উপকূলবত্া অঞ্চলে কোথাও কোন ডুবোজাহাজ বা বিমান বহর রাখা 
হবে না, সেখানে য। থাকবে তাহলো নিদিষ্ট টনের যুদ্ধ জাহাজ মাত্র । সোভিয়েত 
ফিন সীমান্ত লেলিনগ্রাদ থেকে একশ' পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নিয়ে 
যাওয়া হলো, ফলে ভিইপুরী সমেত কারেলিয়ান ষৌজক, ভিইপুরী উপসাগর ও 
অন্তর্বতী সমস্ত দ্বীপগুলি সোভিয়েতের এলাকার অন্তর্গত হয়ে গেল। লার্দোগ। 
হ্রদের উত্তর ও পশ্চিম তীরভূমি সোভিয়েত দেশের অঙ্গীভূত হলো । মুরমানস্ক 
শৃহর ও রেলপথের নিরাপত্তা, মেরকৃজারাভির পূর্বাঞ্চল, কুওলাজারভি, শহর 
ও রাইবাশি এবং শ্রেদনী উপদ্বীপের প্রাক্তন ফিন অঞ্চল সোভিয়েত ভূমির 
অন্তভূক্ত হওয়ায় রক্ষিত হলো | সবশেষে ফিনল্যা্ড, ফিন উপসাগরের 
প্রবেশমুখে হ্থাস্কো উপদ্বীপ ও সন্নিহিত ছ্বীপপুঞ্গগুলি সোভিয়েত সরকারকে 
নৌবহরের ঘাটি স্থাপনের জন্ত তিরিশ বছরের ইজারা দানে সম্মত হলো। 

শেষ হলে সোভিয়েত-ফিন যুদ্ধ। দিনের পর দিন পশ্চিমী শক্তিবর্গের 
বিরুদ্ধে হিটলারী আক্রমণের সম্ভাবন1 বৃদ্ধি পেতে লাগলো।। কিন্তু তাতেও 
তাদের নীতি পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। 

চাচিল তার ম্মতিকথায় লিখেছেন যে দশই জানুয়ারী, উনিশ শ' চল্লিশ, 
একট] জার্নাণ জঙগীবিমান বেলজিয়ামে অবতরণ করতে বাধ্য হয়। বিমানে 
জার্মাণ বাহিনীর জনৈক মেজর ছিলেন। তাকে গ্রেপ্তার করা হুলে! ও তার 
সমস্ত কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হলো । তা পরীক্ষা করে দেখা গেল বেলজিয়াম, 
নেধ্ধারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স আক্রমণ করার ' পূর্ণাঙ্গ ও প্রকৃত কর্মস্থচী রয়েছে | 
কিন্তু এই ঘটনা, যুদ্ধের ইতিহাসে যা একটা ছূর্লত সৌভাগেযর পরিচায়ক, তাতেও 
পশ্চিমী শাসকশ্রেণীর কোন নীতিগত পরিবর্তন সুচনা করলে ন1। 

জার্মাণীর প্রতিপক্ষরা, জার্মাণ মিত্র ইটালীর কাছ থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
সংবাদ লাভ করলেন, যে তখন একটা দ্বিমুখীনীতি অন্ুমরণ করে চলছিল। 
দোসর] জানুল্লারী, উনিশ শ"' চন্লিশে ইটালীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী কাউন্ট সিয়ানো, 
রোমস্থিত বেলজিয়াম রাষ্ীদূত ক্যারশোভ স্ব ভ্ভতেরগেমকে গোপনে - মংবাদ 
প্রেরণ করলেন ষে' বেলছিয়াম আক্রমনের জন্তে জার্মানী প্রস্তুত হচ্ছে ।** 


শ৭ 


কিন্তু বটচিশ ও ফরাসী নেতান্গের তাতেও কোন প্রতিক্রিয়৷ হলো না। বত্বং 
প্রতিক্রিয়াশীল ইঙ্জ-মাকিন ও করাসী সংবাদপত্রগুলি ক্রমাগত এই আশ প্রকাশ 
করতে লাগলে যে, “এবারে হিটলার হুষতো তার সৈম্তবাহিনীকে পূর্বমুখী 
অভিযানে পরিচালিভ করতে পারেন 1৮০» বৃটিশ ও ফরাসী সরকার তাদের 
সোভিষেত বিরোধী যুদ্ধপ্রস্ততি বাতিল করে দিলেন ন। ৷ মাকিন স্ুত্রের খবরে 
দেখা যায় যে মিত্রপক্ষ “তাদের সাফল্যের সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পনাগুলি স্মগিত 
রাখতে উৎসাহী ছিলেন না। তারা কেবল নোতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে তাদের রদবদল করে নিলেন মাত্র ।৮৩" 

চার্লম চা গল তীর স্মৃতিকথায় বলেছেন £ 

“কোন কোন মহল শুধু এই কথাই ভাবছিলেন কেমন করে রাশিরাকে 
আক্রমণ করা যায়.--...বাকুতে বোমাবর্ণ বা ইস্ভান্থুলে অবতরণ করা যায়, 
রাইখের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার দিকে তাদের কোন নজর ছিল না।”৬৮ 

বৃটিশ সমর নেতার উনিশ শ' একচল্লিশের জুনমাসের মাঝামাঝি সময় 
পর্যস্ত বাকুতে বিমান আক্রমণের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে চাননি । 

আমেরিকার নীতিও এর মধ্যে পরিবতিত হয়নি । উনিশ শ চল্লিশের 
বসম্তকালে পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষ প্রতিনিধি, ইলফোর্থস্‌ বালিনে এলেন, 
আগের বছরে ওয়েলস ষে কাজ ম্বুরু করেছিলেন তারই অন্থসরণ করতে। 
বালিনে তিনি ঘোষণ। করলেন যে, তিনি এখানে এসেছেন, “জার্মাণ রাষ্ট্র" 
নায়কদের সঙ্গে শাস্তির পথ আলোচন। করতে ।”০৯ 

মা্তিন যুক্তরাষ্ট্র বটিশ ও ফরাসী সরকার এবং সরকাবী বুর্জোয়া ইভিছাস- 
বিদর] আজে পর্বস্ত সেদিনের ঘটনাবশীর যথার্থ ও বাজবসম্মত মুল্যয়ান করতে 
অস্বীকৃত হন। একথা প্রশ্নাতভীত যে সোভিয়েতের আচরণ সেগিন তার 
মানুষদের মৌল স্বার্থের সঙ্গে একান্তভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল। সোভিয়েত 
ইউনিষন জার্মানীর পূর্বমুখী অভিযানের পথরুদ্ধ করে, তাকে টসম্ত অপসরণ 
করতে বাধ্য করেন। সেদিন যদি তার নীতি ও কার্যক্রমের যথার্থ স্বীকৃতি 
ঘাফ্চিন, বুটিশও ফরাসী সরকারের নীতির প্রঠিফলিত হতো, বদি তা তাদের 
ঈমর্থন লাত করতো, তাহলে কি পূর্ব, কি পশ্চিমে নাৎসী আক্রমণ. ইটরোপে 
যুদ্ধ নুরু হুওয়ার প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই সন্মিশিত প্রতিরোধের সামনে পরাস্ত 
ছয়ে যেতো। 


৭ 


কিন্তু পশ্চিমী রাজনীতিকদের বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত বিরোধী বড়যন্ত্রের পরি- 
কল্পনার সঙ্গে এই কর্মসূচী সেদিন কোনমতেই সঙ্গ তিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি | 
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চতুর্থ অধ্যায় 
ফরাসী ট্রাজেডা 


ইউরোপের যুদ্ধ তখন সাত মাস ধবে চলছে । এই অন্তর্বতীকালের মধ্যে 
বুটেন ও ফ্রান্স সম্ভাব্য জার্মান-ফ্যাশিস্ত আক্রমণেব বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার 
প্রয়োজনে যথেষ্ট প্রস্ততি করতে পাতেন। কিন্ত সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তে 
তাদের শাসকশ্রেণী এমনই আত্মমগ্ন ছিলেন যে অন্তদিকে নজর দেওয়ার 
তাদের ফুরসৎ হয় নি। তাদের বুদ্ধোৎ্পাদন শিল্পগুলির উৎপাদনের পরিমাণ 
বুদ্ধি পেল না। অন্যদিকে অস্ত্রশস্ত্র ও সমবরোপকরণ যা কিছু উৎ্পার্দিত হলো, 
ভান্র বেশির ভাগই পাঠিয়ে দেওয়া হলে ফিনল্যাণ্ডে। 

জার্মানী এই সুযোগের করলো! চরম সদ্যবহার। উনিশ শ' উনচল্লিশ- 
চল্লিশের সমস্ত শীতকাল ধরে জার্খাণী তার সংরক্ষিত বাহিনীকে সুশিক্ষিত করে 
তুললো, গঠন করলে। তাদের নানা স্তর, অস্ত্রশস্তে সুসজ্জিত করলো তাদের-_ 
যাদের মধ্যে আছে প্যানসার ও বিমানবাহিনী । আর এদেরই পাশাপাশি 
চললে! যে সব দেশে আক্রমণ সুরু কর! হবে সেখানে পঞ্চম বাহিনী গঠনের 
কাজ, যারা রাতের পর্ন রাত রচনা করে গেল হিটলারী আক্রমণের নান। 
ধরণের পরিকল্পন। ৷ 

আগঞ্ণ উনিশ শ" আটত্রিশ থেকে জামানীর সমর-নায়কের! গেল্বের পঙন, 
(হলুদ পরিকল্পনা ০5£86500, 5611০ ) নাম দিয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটি 
সামরিক অভিযানের খসড়া রচনায় ব্যাপৃূত ছিলেন । একে কার্ধকগী করতে 
গেলে বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও আক্রমণ অরু করতে হবে। 
নয়ই অক্টোবর উনিশ শ' উনচল্লিশ জান্নাণ সামরিক হাই কমাণ্ড আদেশ জারী 
করলেন এই প্রস্ততির জন্তে ষে এবার পশ্চিম রণাঙ্গনের উত্তরাংশে লাক্সেমবার্গ, 
বেলজিয়াম এবং নেদারল্যাণ্ডের কাছে সীমান্ত অতিক্রম করে আক্রমণ সুরু 
করতে হবে ।”১ নির্ধেশনামায় আরে বলা হলো যে এই অভিযান “অত্যন্ত 
তাড়াতাড়ি আরও করে ভ্রততার সঙ্গে শেষ করতে হবে।” তেইশে নভেম্বর 


৮১ 
বিশ্বদুদ্ধ---৬ 


উনিশ শ' উনচল্লিশে হিটলার নাৎসী সর্বোচ্চ সমর-নায়কদের এক বৈঠকে 
বললেন যে, “বেলজিয়ান ও ডাচদের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করায় কিছুই যায় আসে 
না, কারণ আমরা জয়লাভ করার পর কেউ আমাদের সে কথা জিজ্ঞাসা! করতে 
আসবে ন11%২ ্‌ 

হিটলারের নৌবহরের অধিনায়ক আযাডমিরাল বীডার প্রস্তাব করলেন যে, 
হলুদ পরিকল্পনার কাজ নুরু করার আগে ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করে নিলে 
স্থবিধা হবে। তার মতে জার্মাণ অভিযানকারীী টসম্বাহিনীর দক্ষিণদিকে 
অবস্থিত বলে, এই ছুটি দেশ নৌযুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে। আর 
তাছাড়া স্ক্যাত্ডিনেভিয়ার লৌহখনিগুলির প্রয়োজনীয়তাও জার্মাণীর কাছে 
যথেষ্ট। 

রীডারের প্রস্তাবে সাগ্রহ সম্মতি দেওয়া হলো । জন্ম হলো আরেকটি 
পরিকল্পনার--বেসেরুবাং বা বেদের খেলা । জার্মাণ স্থলবাহিনীর হাই কমাগ্ড 
ডেনমার্কের সীমান্ত অতিক্রম ও একই সঙ্গে নরওয়েতে সন্ত অবতরণের আদেশ 
দিলেন। নির্দেশনামায় আরো বল! হলো যে এই অভিষান যথাসম্ভব দ্রুত 
স্ুসম্পন্ন করতে হবে এবং তার জন্তে যথাসম্ভব শক্তি সন্গিবেশিত করতে হবে। 
যদি নরওয়েতে শক্রপক্ষ কোন রকমে প্রাধান্ত বিস্তার করার চেষ্ঠা করে, তাহলে 
পান্টা কার্যক্রম চালু করতে হবে অবিলগ্কে। এবং সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তা 
হলো জার্মানীর এই অভিযান নির্দেশনামার মতে, উত্তরের দেশগুপি ও পশ্চিমী 
শক্রদের হকচকিয়ে দিয়ে একেবারে অতকিতে সুরু করতে হবে| 

নয়ই এপ্রিল, উনিশ শ' চল্লিশে বেসেকরুবাং পরিকল্পনার কাজ আরপ্ত করা 
হলো । জার্মান সৈম্ত ডেনমার্ক আক্রমণ করলো। ডেনমার্কের রাজা ও 
তার সরকার স্থির করলেন বাধা দেওয়া নিরর্থক । সুতরাং কোন প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা না করে সৈম্তবাহিনীকে অস্ত্র পরিত্যাগ করতে আদেশ দেওয়া হলো। 
'ভারই মধ্যে জার্মাণ পরিবহন ব্যবস্থা নরওয়ের সমস্ত বড়ো বড়ো! শহরেই জার্জাণ- 
সৈম্ত অবতরণ করিয়ে দিয়েছে। নরওয়ের মানুষ কিন্তু দ্বারুণ প্রতিরোধ গড়ে 
তুললো । ওসলোর উপকূলরক্ষী গোলন্দাজবাহিনী দশ হাজার টন জার্মাণ 
ক্রুজার ব্লুশাকে ডুবিয়ে দিল। উপকূলের নান জায়গায় চলতে লাগলে! তীব্র 
সংগ্রাম । কিন্তু নরওয়েতে হিটলারের অনুচরর1 সাধারণ মানুষের যুদ্ধে গ্ভমকে 
ব্যাহত, পঙ্গু করে দিতে লাগলে! । 


মেজর ভিদৃকুন কুইসলিং ছিলেন তখন নরওয়ের যুদ্ধমন্ত্রী। সেদেশে 
হিটলারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রধান অন্ুচর এজেন্ট । আঙ্গকে ভার নাম বিশ্বাস- 
'যাতকতার প্রতিশব্দ হয়ে গেছে। কুইসলিং মানেই বিশ্বাসঘাতক । সমগ্র 
নরওয়েতে জার্মাণ গুপ্তচরে ভরিয়ে দিতে সাহাষ্য করলেন তিনি হিটলারকে । 
ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে দলে দলে হাজির হলো জার্মাণ গুপ্তচর । জেনারেল 
ফলকেনহোর্সট (চ51%601)0190) এলেন একজন পোষাক ব্যবসায়ীর ছস্বেশে 
ওসলোতে । পরে নরওয়ের জার্মাণ টসন্ত অবতরণ করলে তিনি গ্রহণ করলেন 
তাদের পরিচালনার ভার । 

বুটিশ সরকার জার্মানীর নরওয়ে বিজয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা 
করেছিলেন । নরওয়ের উত্তরাঞ্চলে সেই জন্টে বুটিশ সন্তও অবতরণ করেছিল। 
কিন্তু জার্মাণ টসন্তের হাতে তারা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই জার্মানী 
সমগ্র নরওয়ে দখল করে নিল। যুদ্ধের গতিতে এটা একটা মস্তে৷ বড় লাভ। 
জার্দাণ সৈগ্ভবাহিনীর পশ্চাৎ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সম্পূর্ণ নিরাপদ । নরওয়ে 
স্থইডেনের সঙ্গে তার যোগাযোগ বাবস্থা বাধাহীন বিপদমুক্ত । এবং আরে! 
_ যা? লক্ষ্যনীয় ভাহলে বটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায়, নৌ ও বিমান- 
বহরের আক্রমনের জন্যে তাদের দখলে এসেছে নোতুন অগ্রবর্তী ঘটি। 

হিটলারের ডেনমার্ক ও নরওয়ে বিজয় আরেকবার প্রমান করলে ষে 
বিশ্ববিজয় ছাড়া আর তারকোন অন্ত লক্ষ্য নেই। জাতির অধিকার ও 
আত্তর্জাতিক আইন যে হিটলারের কাছে একেবারে মূল্যহীন সেটাও আরেকবার 
প্রমীনিত হলো । মিউনিক নীতির পিছনে যে কি মুর্খতা, ভ্রান্ত প্রত্যাশা! ছিল 
তা একেবারে প্রকট হয়ে উঠলো । ফলে হিটলার পশ্চিম ইউরোপকে যুদ্ধের 
আগুন থেকে ছেড়ে দিতে পারেন তার সমস্ত প্রত্যাশাই একেবারে ধূলিসাৎ 
হয়ে গেল। 

মিউনিক নীতির ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করে ইংল্যাণ্ডে দেখ। দিল একট! 
রাজনৈতিক সংকট । মিউনিকের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা নিভিল চেম্বারলেনকে পদত্যাগে 
বাধ্য করা ছলে! । দশই মে তারিখে উইন্স্টোন চাচিলের নেতৃত্বে গঠিত 
হলো, নোতুন মন্ত্রীসভা। ততোদিনে ওদিকে বিজয়ী জার্মাণ সৈশ্তবাছিনী 
বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ ও নেদারল্যাণ্ডে ঢুকে পড়েছে কিন্তু তবু চাচিল তার 
রোজনামচায় লিখলেন £ 


৯৮৩ 


“পাঠকের কাছ থেকে সেই সতাট্রকু আমি সরিয়ে রাখতে পারি না, বে 
সেই রাতে যখন তিনটের সময আমি ঘুমাতে গেলাম, তখন মনে অনুভব 
করেছিলাম একটা গভীর স্বস্তি । শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাপারটি পরিচালনার 
কতৃত্ঘ আমার হাতে এসেছে ।.**তাই কখন সকাল হয় তার জন্তে উৎক্ঠিত বোধ 
করলেও, আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হযেছিলাম। কোন অুস্বপ্রেরও প্রয়োজন 
ছিলনা আমার । বাস্তব যঃ ঘটনা যা, তা তো স্বপ্রেব চেয়ে প্রিয় |”? 

কিন্ত যে বাস্তব সতা স্থম্বপ্ের চেয়ে চাচিলের কাছে শ্রেয় বলে 
মনে হয়েছিল, তা ছিল রক্তের ছোষায় কলঙ্কিত, অভাব্য এবং অপ্রতিরোধ্য, 
এককথায় চরম সংকটের ছবি । বুটেনে তখন নাৎসী আক্রমনের সম্ভাবনা 
ঘনীভূত হয়ে উঠে । 

ফ্রাল্সেও মিউনিক নীতি ও নওয়য়ের বিপর্যয় নিয়ে চলেছে তখন তুমুল 
বিতর্ক। বিরোধ বাধলে! প্রধানমন্ত্রী রেইনে” (2২55053) ও দালাদিয়েরের 
মধো, যিনি তখন যুদ্ধমন্ী হিসেবে কাজ করছিলেন । কিন্তু আসল ব্যাপার 
হলে! এই যে মিউনিকের ব্যর্থতাপ্ন জন্তে তার] দু'জনেই সমান দায়ী। ফলে 
একট! দ্াকণ দিশেহারা মনোভাব নিয়ে ফরাসী সরকার জামাণ আক্রমণের 
প্রতীক্ষা করতে লাগলেন । 

দ্শই মে ভোর সাড়ে পাঁচটায়, বেলজিয়াম, লাকজেমবার্গ ও নেদারল্যাণ্ডের 
বিরুদ্ধে একযোগে জার্মাণ অভিযান সুরু হলো। তারই ফলে চললো! ফ্রান্সের 
উপর একট। চাপ স্থষ্টি। সমস্ত অনাক্রমণ চুক্তি হিটলার একেবারে পদদলিত 
করে এগিয়ে গেলেন । 

ফলে যা দাড়ালো তাতে দেখ) গেল যে ইঙ্গ ফরাসী ও মাকিন সাআ্রাজ্যবাদীদের 
ক্রীড়নক হওয়ার কোন বাসনাই জার্মানীর ছিলনা । এবং অন্তদিকে জার্মাণ 
নীতির প্রচণ্ডতার কাছে বুটেন ও ফ্রান্স নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতে 
হতে লাগলো। তারা হুয়ে গেল জার্মানীর শিকার । সাত্রাজ্যবাদের অস্তবিরোধ 
মূর্ত হয়ে উঠলো চরম সংকটের মধ্যে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে কোনঠাসা 
করার নীতি নিয়ে ইল্গ-ফরাসী সরকার শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত 
প্রতিরোধ গতীব সন্তাবনাকে বানচাল করে দিয়েছিলেন। তাই এখন জার্মাণ 
ক্যাশিত্তদের আক্রমণের প্রচণ্ড চাপের সামনে তারাই কোনঠাসা মিন্রহীন 
হয়ে পড়লেন। 


৯৮৪ 


বাছাত্তর ডিভিসন টসম্তকে নামিয়ে দিলেন রণাঙ্গনে নাৎসী সমর পরিষদ । 
সংরক্ষিত রইলো আরো! সাতচল্লিশ ডিভিমন। সীগ্‌স্রীড লাইন বরাবর 
সমাবেশ করা হলে! আরে! সতেরো! ডিভিসন সৈগ্ভ। এই মোট একশ" 
ছত্রিশ ডিভিসন জার্মাণ টসম্তের মোকাবিলা করতে দাড়ালো একশ” তেত্রিশ 
ডিভিসন মিত্রপক্ষীয় সেনাদল। যার্দের মধ্যে ছিল একানববুই ডিভিসন ফরাসী 
সৈন্ত, দশ ডিভিসন বুটিশ, বেলজিয়ামের বাইশ ডিভিনন, হল্যাণ্ডের নয় ও 
পোলদের এক ডিভিসন সৈন্য ।* সংখ্যাতাত্বিক বিচারে শত্রুপক্ষের পরস্পরের 
শক্তি প্রায় সমান তাছাড়া অস্ত্রশস্ত্র সাজ সরঞামেও জার্মানীর বিশেষ কোন 
শ্রেষ্টতা ছিলনা । কেবল বিমান বছরেই ছিল জার্মাণীর সবচেয়ে বড়ো। সুবিধা । 

জামাণ অভিযান পরিকল্পনার মৌল ভীত্তি ছিল বিশ্ময়ের উপর প্রতিষ্টিত। 
শত্রুপক্ষের মানসিক প্রস্তুতির অভাব এবং ত্রুত অগ্রগতি এই ছুই অনুকূল 
অবস্থাকে জার্মানী কাজে লাগাতে তৎপর ছিন। এবং তারই সঙ্গে বিরোধী 
পক্ষের নান! জাতির সেনাদলের মধ্যে অভিযানগত সামঞজস্াহীনভাকে জার্দানী 
কাজে লাগাতে চেষ্টা করবো। 

লাক্সেমবার্গ পার হয়ে ফ্রাঙ্কো বেলজিয়ান সীমান্ত দিনাস্ত (70:9876) ও 
সেডানের মাঝামাঝি আর্দেনেসে জার্মাণ সৈন্ত মূল অভিযানের ভূমিকা নেবে 
তাই স্থির হলো! চূড়ান্তভাবে । সেনাঁদলের “এ বিভ|গ স্থুরু করবে সেই আক্রমন 
আর তার নেতৃত্ব করবেন কর্ণেল জেনারেল ফন্‌ রাগুষ্টেড, ([495064% ) 
অভিযান তারপর পরিচালিত হবে উত্তর পশ্চিম দিকে চ্যানেল উপকূলেরদিকে, 
যাতে বেলজিয়ামে সমস্ত শক্র সৈম্ত সমাবেশকে বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বংস করা যায়। 
সীমান্তের যুদ্ধ মুখোমুখি কোন একস্থানে সীমান্ত করে শক্র সৈস্তের বাদিকটা ঘুরে 
তাদের ঘিরে ফেলতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের ডানদিকে একেবারে শিছনে 
গিয়ে হাজির হতে হবে। জার্মানীর যুদ্ধ পরিচালনার এটাই হলো! মূল ছক। 

সেনাদলের “এ” বিভাগের শক্তি ছিল বাহান্ন ডিভিশন | তার মধ্যে নয় 
ডিভিশন প্যানসার ॥ এর প্রধান আক্রমণভাগ রচনা করবে জেনারেল ফন 
ক্লেরিছ্টের (81515) পাঁচ ডিভিসন সীজোয়া বাহিনী আর পাচ ডিভিসন 
মোটরবাছিত সৈন্ত। 

সেনাদলের “বি” বিভাগের কাজ ছবে বেলজিয়াম ও নেদারলাণ্ড ঢুকে 
ন্যতোদূর সম্ভব বেশি সংখ্যক শত্র টৈস্তকে আটক করে রাখা । এতে থাকবে 


৮৫ 


ভিনটি প্যানজার ডিভিসন সমেত সাতাশ ডিভিসন সৈশ্ভ। আর নেতৃত্ব 
করবেন কর্ণেন জেনারেল ফন বক (83০০ )। 


যুদ্ধের প্রথম দিনে, দশই মে'তে, বকের সেনাদল প্রচণ্ড চাপ দিয়ে মাস 
(14555 ) ও আযালবার্ট ক্যানাল অতিক্রম করে উপস্থিত হলো বেলজিয়ামের 
নুরক্ষিত অঞ্চলের লীজের (1.125০) কাছাকাছি । দখল করে নিল তার! কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘণটি। তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এলো ফরাসী সৈম্ত রীতিমত বেশি 
সংখ্যায় আর বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী । তারই মধ্যে রাগুষ্েডে লাকেসমবার্গ 
পার হয়ে সেডানে ফরাসী বাহিনীর মুখোমুখি হাজির হয়েছেন । 


পনেরই মে তারিখে ডাচ. সেনাদল আত্মগোপন করলো। সেইদিনেই 
জার্াণ সৈম্তরা! জেনারেল কোরাপের (0০:8০) নেতৃত্বে নবম ফরাসী বাহিনী 
বিধ্বস্ত করে দিল। এবং তারই সঙ্গে সেডান ও নামুরের মধ্যে নবব,ই কিলো- 
মিটার অঞ্চল 'জুড়ে শত্র সৈন্ত সমাবেশ ভেদ করে এগিয়ে গেল। 


জেনারেল ক্রেয়িের সেনাদল সেই ছত্রভঙ্গ শক্র সীমান্তের মধ্যে দিয়ে তীর 
বেগে এগিয়ে গেল প্রথমে দক্ষিণ পশ্চিমে প্যারীর দিকে। ফরাসী কতৃপক্ষ 
একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন । সেনাবাহিনীর জেনারেল ও ফরাসী পার্লা- 
মেশ্টের উভয় কক্ষের সভাপতির উপস্থিতিতে মন্ত্রীনভার এক বিশেষ বৈঠকে 
ফরাসী বাহিনীর সবাধিনায়ক মরিস গ্যামেল যুদ্ধ পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে 
গিয়ে জানালেন যে সেই রাত্রেই ( যোলই মে) জার্মাণ সৈন্ত প্যারী ঢুকে পড়বে 
কিন। তিনি বলতে পারেন না। 


কিন্তু তারই মধ্যে ফরাসী শাসক শ্রেণীর মনে আত্মসমর্পনের কথাটা 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আত্মসমর্পণ, পরাজয় শ্বীকারের প্রবস্তার] একে 
একে এসে ঢুকছেন মন্ত্রীসভায় সরকারের মধ্যে। দশই মে'তে এলেন জণ৷ ইবার 
নেগারে আর লুই ম্যারী। মন্ত্রীসভায় সহকারী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন মার্শাল 
ফিলিপ পেতা, আঠারো। তারিখে । গ্যামেলাকে পদচ্যুত করে জেনারেল' 
ওয়েগীকে বসানো৷ হলে সর্বাধিনয়কের পদে । গ্যামেলাব পদচ্যতির সঙ্গে 
সঙ্গেই সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ জেনারেলদের মধ্যে বহু ব্যজিকে বাদ দিয়ে 
দেওয়। হলে। | চৌন্দই মে'তে বৃটিশ সরকার, উত্তর ফাল থেকে সমণ্ত এটিশ' 
সৈগ্ত অপসারনের সম্ভাবনার কখ। ভেবে, জাহাজ মালিকদের উপর আদেশ জানী' 


করলেন যে তিরিশ থেকে একশ ফিট লম্ব৷ সমস্ত মোটর চালিত জলযান যেন 
তার! সমর বিভাগের হেপাজতে ছেড়ে দেন। 

জার্মানীর দক্ষিণ পশ্চিমমুখী অভিযান নাৎসীদের সক্তিপ্নতাবে কিছু পরিমানে 
ব্যাহত করে ফেলবার উপক্রম করলো । অপেক্ষাকৃত অল্প সৈম্ত নিয়ে 
ক্রেরিষ্ শত্রুপক্ষের টসৈন্ত সমাবেশের অভ্যন্তরে যে সরু একটা অংশে পথ করে 
গিয়ে উপস্থিত হলেন, যার উত্তরে দশলক্ষ ও দক্ষিণে বিশ লক্ষ সৈন্ত সমাবেশ 
হয়েছে। বর্দি তার! সামান্ত একটুখানি নড়ে চড়ে বসতো নিজেদের মধ্যেই, 
তাহলে মেই সামান্ত সংখ্যক জার্মাণ সৈন্তের কামার শালায় নেহাইয়ের উপর 
হাতুড়ীর ঘায়ে কোন জিনিবের যে দশা হয়, সেই দশা হতো । অবস্থা বুঝে 
ক্েয়িষ্ট লক্ষ্য পরিবর্তন করলেন । যোলেই মে" লাওয়ে (1,5০9) পৌছনে৷ 
সত্বেও, ক্লেয়িঙ দিক পরিবর্তন করে সোজা চললেন উত্তর পশ্চিমে একেবারে 
চ্যানেল উপকূলের দিকে । সেখানে পৌছতে সময় লাগলো মাত্র কয়েকটা দিন 
একুশে মে। পরবতীঁকালে এই ঘটন। প্রসঙ্গে ফিল্ড মার্শাল এরউইন রোষেল 
লিখেছেন । 

উনিশ শ" চল্লিশে ফ্রান্সে আমাদের মাত্র দশটি প্যানসার ডিভিসন যুদ্ধজয় 
সম্পন্ন করেছিল। ইঙ্গ ফরাসী সামরিক নেতৃত্বের শ্লখতাই তাদের সাফল্যের 
পথ প্রশস্ত করেছিল।১৬ 

অশ্বক্ষুরের আকারে অগ্রসরমান নাত্মী সেনাদল উনপঞ্চাশ ডিভিসন মিত্র 
পক্ষীয় সৈন্কে তাড়িয়ে নিয়ে গেল চ্যানেল উপকূলের দিকে । তাদের মধ্যে 
ছিল বাইশ ডিভিসন বেলজিয়ান, নয় ডিভিসন বুটিশ ও আঠার ডিভিসন ফরাসী 
সৈন্ত। পচিশে মে রাজ! লিওপোন্ডের আদেশে বেলজিয়ান ৫সম্ত আত্মসমর্পণ 
করলো । জার্মাণ অশ্বক্ষুর চাপ দিতে দিতে আয়তনে ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে উঠতে 
লাগলে! | পূর্বদিকে তারা দখল করে নিল ওয়েট (0520) আর জীব্রগী 
(2:58৪5), আর পশ্চিমে বুলে! (3০81996 ) আর ক্যালে। চারদিক 
থেকে ইজফরাসী টৈন্ত এসে জড়ো হলে ডানকার্কে । সামনে তাদের চমর সংকট 
একেবারে নিশ্চিত হয়ে যাবার আশংকা । কথা ছিল শেষ আঘাত হানাবে 
ক্েয়ি্ট আর গুদেরিয়ানের সাজোয়। বাহিনী । 

কিন্তু শেষ মুহুর্তে সেই চরম আঘাত হাণার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলো। 
চব্বিশে মে. হিটলার চার্লসেভিলেতে রুগুষ্টেডের সামরিক কার্ধালয় পবিদর্শন 
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করতে এসে, রেরিষ্টকে ক্ষান্ত হওয়ার অ।দেশ দিলেন । তিনি জানালেন ফ্রান্স 
পদ্দানত হলে তিনি বুটেনের সঙ্গে শাস্তির জন্য কথাবার্তা চালাতে চান। তাই 
ডানকার্কে তাদের নিশ্চিহ করে না দিয়ে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 
অভিযান চালাবার কুটনৈতিক প্রস্ততি করতে চান। 

পরবর্তী কালে ক্গুস্টেড প্রসঙ্গতঃ বলেছেন £ 
“আমি যদি আমার ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারতাম, তাহলে ভানকার্কে 
ইংরেজরা অতো সহজে নিস্তার পেত না। কিন্তু স্বয়ং হিটলারের প্রত্যক্ষ 
আদেশে আমার হাত বাধ! হয়ে পডলো। উপকুলে প্রাণভয়ে ভীত ইংরেজর। 
যখন কোনমতে জাহাজে উঠছে অপসারিত হওয়ার জন্তে, আমি তখন বন্দরের 
বাইরে দূরে চুপচাপ বসে আছি। নডবার হুকুম নেই । সর্বোচ্চ সমর পরিষদের 
কাছে আমি সুপারিশ করে পাঠালাম যে আমার পাঁচটি প্যানসার ডিভিসনকে 
এখনই শহরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হোক । পলায়নপর ইংরেজক্রে 
ওখানেই নিশ্চিহ্ন করে দিই । কিন্তু ফুয়েরারের কাছ থেকে সুম্প আদেশ এলো 
যেন কোন অবস্থাতেই আমি আক্রমণ সুরু নাকরি। এমন কি আমায় স্পষ্ট 
নিষেধ করে দেওয়া হলে! যে ডানকার্কের দশ কিলোমিটারের মধ্যে আমি 
যেন কোন টসন্ত না পাঠাই। শহরের বাইরে সেই দূরত্বে বসে স্থানুর মতো 
আমি দেখতে লাগলাম পলাষনপর ইংরেজদের । আমার পদাতিক বাহিনী 
আর ট্যাঙ্কগুলো কর্মহীন হয়ে বসে রইলো সেই নিষেধের জন্তে 1৮* 

তিনদিকে ধিরে ধর! ইংরেজ টসৈম্ভদের অপসারণের আদেশ দিলেন বুটীশ 
সরকার । কিপ্ত জাহাজেব ব্যবস্থ। তেমন ন। থাকায় সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ফেপে রেখে 
আসতে বল হলো। সেনাদলের বেশিরভাগ অংশ এতে রক্ষা পেষে গেল। 
আর নাৎসীর। হস্তগত করলো! প্রচুর সামরিক উপকরণ । 

দোসর! জুনের মধ্যে তিনসক্ষ আটত্রিশ হাজার টন্ত আব অফিসারদের 
সরিয়ে আনা হলো! চ্যানেল পার হয়ে । তার মধ্যে নব্বউ হাজার ফরাসী সৈম্তও এ 
ছিল। 

ফ্রালের বিরুদ্ধে নাৎসী অতিধানের প্রথম পর্য এইভাবে শেষ হলো। 
অভিযানের দ্বিতীয় পর্ব সুরু হওয়ার মধ্যে এলো দিন কয়েকের যতি । ফরাসী 
গ্রাতিরক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে ভুলতে সেই সময়টা কাজে লাগানে৷ যেত। ফরালী 
গনসাধারণের জার্মাণ অভিযানকে প্রতিহত করার মতো ক্ষমতা ছিল। য। 
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তাদের দরকার ছিল, তা হলো এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার মনোবৃত্তির অবসান ঘটিয়ে, 
সংগ্রামের সঠিক উদ্দেশ্যের ধারণা । দেশের প্রতিরক্ষায় তাদের এঁক্যবদ্ধ করার 
প্রয়োজন ছিল। ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি ফরাসী সরকারের কাছে মুক্তির এই 
পরিকল্পনা! পেশ করলেন । কয়েকটি দাবীর ভিত্তিতে সেই কর্মন্থচী রচিত 
হয়েছিল। সেগুলি ছিল ঃ এই যুদ্ধকে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্টে জনযুদ্ধে 
পরিণত করতে হবে, পার্লামেন্টের কমিউনিষ্ট সদশ্য ও কমিউনিষ্ট পার্টির ধৃত 
সদস্যদের মুক্তি দিতে হবে, মুক্তি দিতে হবে হাজার হাজার শ্রমিককে যাদের 
কয়েদখানায়, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটক করে রাখা হয়েছে £ সমস্ত বিদেশী 
চরদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শান্তি দিতে হবে, জনগনের একটা শ্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনী গভতে হবে জনগণের হাতে এবং প্যা্ীকে গড়ে তুলতে হবে সেই সং- 
গ্রামের ছুর্ভেষ্ভ খাটি হিসেবে । 

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্য একমাত্র ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টিই এই ধরণের 
একটা কর্মস্চী রচনা করেছিলেন। এরই মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল মুক্তি ও 
জাতীয় শ্বাধীনতা রক্ষায় জাতির সুদৃঢ় মনোভাব । কিন্তু বিশ্বাসঘাতক, জার্মানীর 
চর আর পরাজয়ী মনোবৃত্তিসম্পন্ন মাহুদের নিয়ে গঠিত সরকার, সেই কর্মস্চী 
ঘুণাভরে প্রত্যাখ্যান করলে! । 

জার্মাণ অভিযানের প্রথম পর্ব শেষ হতেই দুই পক্ষের টসন্ঠ সংখ্যার 
আপেক্ষিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল। বিপুল বিরাট জার্মাণ ৫সন্তাবাহিনীর 
যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এ পর্বস্ত ছিল নিতান্ত সামান্ত, মোকাবিলা করতে 
দাড়াল ছেষটি ডিভিসন ফরাসী সৈন্য | 

জার্মাণ আক্রমণের দ্বিতীয় পর্ব সুরু হলো! পাচ. জুন । ফরাসী সৈল্তরা লড়াই 
চালালো যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে । কিন্তু উপর মহলের বিশ্বাসঘাতকতা, সামরিক 
অধিনায়কদের শ্লথগতি, অস্ত্রশস্ত্রের স্বল্পতা মুদ্ধের গতিকে তাদের প্রতিকূলে নিয়ে 
যেতে লাগলো ক্রমাগত । নয়ই জুন জার্মাণ ৫সন্থা আবার ফরাসী সমাবেশে 
ফাটল ধরিয়ে এগিয়ে গেল। এবার তাদের গতি পশ্চিম দিকে। 

এরই মধ্যে ফরাসী সরকারের মধ্যে আত্মসমর্পণপন্থীদের শক্তি আরে বেড়ে 
গেছে । দশই জুন তারিখে তাই সরকার প্যারী পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন 
'তুরে (০428 )। তার পরাজয়ী মনোবৃত্তি গ্রকট হয়ে উঠলে]। 

অনেকদিন থেকেই ফ্রান্সের কোন কোন অঞ্চল ও কিছু ফরাসী উপনিবেশের 
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উপর ফ্যাশিস্ত ইটালীর লোলুপদৃষ্টি পড়েছিল । কুখ্যাত বাপিন-রোম অঙ্গে 
যোগদান করার সেটা ছিল তার একটি অন্ততম উদ্দেশ্য । ইউরোপে যুদ্ধ ধন 
স্থরু হয়ে গেল, তখন ইটালী স্বযোগের অপেক্ষার বসে রইলো। কিন্তু জার্নাণ 
জেনারেলর] যখন ক্রমাগত ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, তখনই ইটালীর শাসক- 
শ্রেনীর হাবভাব ক্রমেই মুদ্ধবাদী হয়ে উঠতে লাগলে 

ইটালীর সংবাদপত্রগুপি বুটেন ও ফ্রান্সেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্ততির 
জন্তে জনমত গড়ে তুলতে লাগলো । ইটালীর সামরিক শক্কি নিয়ে আত্মস্তরি 
উক্তি প্রকাশিত হতে লাগলো ক্রমাগত । চৌঠ1 মে, উনিশ শ” চলিশে, রোমের 
ভেতত্গে (15৬6৪ ) পত্রিকা লিখলেন £ 

“আদ্রিয়াতিক কোন মতে শক্রপক্ষের নৌবহরের যুদ্ধদৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে 
না। কারণ সহজেই ওত্রান্তো প্রণালীর কাছে এর প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়া 
যাবে, যেমনটি দেওয়] যায় ক্যালে বা স্কাগারেকে। ইটালীর অন্ান্ত সাগরগুলি; 
ফরাসী সীমান্তের লিওরিয়ন উপকুল থেকে লিটিয়া পর্যন্ত এই পনের শ" কিলো” 
মিটার অঞ্চল, যার মধ্যে আছে কসিকা, সাদিনিয়া, প্যান্তেল্লেরিয়া ও নিসিলী, 
একশ” একুশট! ইতালীয় ডুবোজাহাজ আটকে রাখতে পারে । তিরহে-নিয়ান 
কে তো অন্তর্দেশীয় সাগরই বলা যায়। সেখানে শক্রপক্ষ কোন অগ্রগতি 
করতে চাক্ঈটলে তাকে চরম আঘাত হাণার জন্তে ইটালীর নৌবহর সহজেই ছ'টি 
যুদ্ধজাহাজ, তেত্রিশটি ক্রজার, একশ” আঠারোটি ডেষ্রয়ার ও বাষট্রিটি মাইন- 
সুইপার সম'বেশ করতে পারে । তা" ছাড়া ইটালীর শক্তিশালী বিমান বহরের 
নান! সাহাযাদানের ঘাটি, যাদের নিরাপত্তা স্নিশ্চিত কারণ পিছনে তাদের 
কেউ নেই। সেই পশ্চাৎভাগ রক্ষা করছে আল্সস সীমান্তে আশী লক্ষ বেয়নেট 
যা ইটালী যে কোন সময়েই নামাতে পারে রণাঙ্গনে ।” 

ইটালীর সাত্রাজাবাদীর। বিশ্বাস করেছিল যে ইঙ্গ-ফরাসী গোষ্ঠীর নাভিশ্বাস 
উঠেছে। তাই তাদের প্রত্যাশ! ছিল যে ফ্রান্সের পতন ঘটলে ভূমধ্যসাগরে 
শক্তির আপেক্ষিক সম্পর্ক পরিবতিত হবে। তাদের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার এটাই 
ছিল তখনকার কারণ, এতে সহজেই বেশ কিছু লুটের ভাগ পাওয়া যাবে। 
যুদ্ধে যোগদানের পূর্বমুহূর্তে ইটালীর পররামন্ত্রী সিয়ানো৷ তুরস্কের রাষ্ট্র-দৃতকে 
জানান যে পাঁচ হাজার বছরেই মাজ্র একবার এই ধরণের সুযোগ ন্মানে। 
তাই সুযোগ যখন এসেছে, ইটালী ত হাতছাড়। করণে না। মিয়ানে। ঘোষণা 
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করেন, মাত্র দিন চল্লিশেকের মধোই এ বুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। ইটালীর সাত্রাজ্য- 
বা্দীদের সুনিশ্চিত ধারণ] ছিল যুদ্ধ বেশিদিন চলবে না। আব মুসোলিনী 
খ্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন এটা হবে “ছয় সপ্তাহের যুদ্ধ”। 

ইটালীর ফ্যাশিস্ত শাসকশ্রেনীর এই মদগর্বা দস্তোক্তি তার সেনাদলের যথার্থ 
প্রস্তাতির ঘাটতি ও মনোবলের নিম্মমানকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। কারণ 
ফ্যাশিস্ত শাসনের লোভের খোরাক জোটাতে তার নিজের! মাশুল দিতে রাজী 
ছিল ন1। ইটালীর মিত্রপক্ষের মতে, “ইটালীর সশস্ত্র বাহিনী সবদিক বিচার 
করলে ছিল একটা অকেজো হাতিয়ার, যাকে এ পর্যন্ত শুধু রাজনৈতিক ধাপ্লাতে 
কাজে লাগানে। হয়েছে ॥”৮ 

কিন্ত তাহলেও, দশই জুন ইটালী যুদ্ধে যোগ দিয়ে ফ্রান্সের অস্থবিধার 
পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিল । ম-রর'্য1 থেকে ইটালীর সেনাদল অভিযান স্থকু 
করলো ভূমধ্যসাগরের দিকে । ইটালীর বত্রিশ ডিভিসন টসন্তের বিরুদ্ধে ফরাসীরা 
কোনমতে ছয় ডিভিসন আযালপাইন টসন্ত সমাবেশ করতে পারলো৷। 

নাৎসী সমর পরিষদের সঙ্গে ইটালীর ঠসন্তদের মোটামুটি এই ধরনের 
একটা বোঝাপড়া হয়েছিল যে দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্সের চ্যান্বেরী শহর পর্বস্ত এগিয়ে 
তারা জার্মাণ-বাহিনীর সঙ্গে একটা ষোগস্ত্র স্থাপন করতে পারবে । কিন্ত 
সে যোগাযোগ আর সম্ভব হলে! না। ফরাসীরা সংখ্যায় অল্প হয়েও অধিক 
সংখ্যক ইটালীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই চালিয়ে পথ আগলে রইলো । 
অনেক কষ্টে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তা ফরাসী গ্রীম্মাবাম মে তো (2450906) 
সীমাস্ত শহর, ইটালীর দখলে এলো । 

তুরের দশ মাইল দূরে, একটা ছুর্গের মধ্যে বমে বারো৷ই জুন ফরাসী সরকার 
সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচন। সুরু করলেন । যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে ফরাসী- 
বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওয়েগা তার বিবরণী পেশ করলেন। তার 
বর্ণনায় বলা হলে। অবস্থা চরম হতাশাপূর্ণ। ষাকর৷ দরকার তা হলো দ্রুত 
আত্মসমর্পণ । কারণ পরে দেরী হুলে “সামাজিক প্রতিক্রিয়া” যে মোটেই 
অনুকুল হবে না, সে সম্বন্ধেও তিনি সকলকে সতর্ক করে দিলেন। জেনারেল, 
জানালেন যে প্যারী থেকে একটা খবর পেয়েছেন তিনি । সেখানে চলেছে 
অন্াজকত]। আর ফরানী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান কর্তা মরি তোরে নাকি, 
ঘোত্াফের! করছেন এলিসী € 51955 ০ 1,619565 ) প্রামাদে । 


৯৮১ 


সে কথায় আভান্তরীণ বিষয্নকমন্ত্রী জর্জেস ম'দেল টেলিফোন করলেন 
'প্যারীর প্রিফেকই্ট লশাজেরেশার কাছে। প্রিফেকই জানালেন ওয়ে মিথ্যা ভাষণ 
করেছেন। প্যারীর অবস্থ। শান্ত । 

কিন্ত ওয়েগার ভীতি প্রদর্শনের ফল ফললো। পাছে প্যারীর শ্রমিকশ্রেণী 
ও কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে যুদ্ধটা একটা জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের আকার 
নেয়, তাই সরকার ভীত হয়ে প্যারী পরিত্যক্ত শহর ঘোষণার সিদ্ধান্ত 
করলেন । প্যারী রক্ষার জন্যে আর কিছুই করা হবে না। আরো স্থির 
হলে৷ যে ফ্রান্স যে আত্মসমর্পণ করছে সে ব্যাপারটা বুটিশ সরকারকেও জানিয়ে 
রাখা দরকার । 

পরদিন প্যা্গীকে প্রতিরোধবিহীন উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা কর! হলে! । 
জার্মাণ সমর পরিষদকে জানিয়ে দেওয়া হলো! যে ফরাসী সৈম্তরা তাদের 
রাজধানী রক্ষার জন্তে লড়াই করবে না। ফরাসী সরকার ঘোষণা! করলেন 
এই নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে “প্যারী রক্ষার মধ্যে বিশেষ কোন সামরিক 
তাৎপর্য নেই।” প্যারীস্থ সেনাদলের নেতৃত্ব করছিলেন তখন জেনারেল 
দেঁত। ভার ফ্যামিবাদী মনোভাব সর্বজনবিদিত! তাকে ক্ষমতা দেওয়া 
হলে যে সরকারের ঘোষণার বিরোধিতা করে কোন নাগরিক বা সন্ত কেউ 
যদ্দি কোথাও কোন প্রতিরোধের চেষ্টা করে, তাহলে যেন গুলী চালানে। 
হয়। 

ফরাসী সরকারের এই বক্তব্য যে প্যারীর কোন সামরিক গুরুত্ব নেই; 
তারই মধ্যে রয়েছে চরম বিশ্বাসঘাতকতার আভাম। সামরিক বিচারে 
প্যারীর গুরুত্ব চিরকালই ছিল জ্মপরিসীম ! আঠারো শ' সত্র-একাত্তরের 
ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে, প্রথম, বিশ্বযুদ্ধে তা বারেবারে প্রমাণিত হয়েছে। 
রাজধানী ও তার পার্্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে মোট জনসংখ্যা ছিল এক কোটি 
বিশ লক্ষ । এর মধ্যে তিরিশ লক্ষ ছিল শ্রমিক। ফ্রান্সের ইঞ্জিনীয়ারিং 
যুদ্ধশিল্পের কেন্দ্রস্থল প্যারী। তাছাড়া সমগ্র ফ্রান্সের যোগাযোগ ব্যবস্থার 
কেন্দ্রে আছে প্যারী। অনেক দিন আগে গত শতাব্দীতে ফ্রেডারিক 
এল্েলস্‌ লিখে ছিলেন, “ফ্রান্সের ভর কেন্দ্র দেশের কেন্ত্রে আলিয়ার কাছে 
লয়ারে নেই। আছে দেশের উত্তরে সীনের তীরে প্যারীতে। অভিজ্ঞতায় 
বারে বার প্রমাণিত হয়েছে ষে প্যারীর পতন মানেই হলো ফ্রালের পতন। 


বহ 


তাই ফ্রালের সীমাস্তরক্ষার সামরিক গুরুত্ব বহুলাংশে নির্ভর করে প্যারীকে। 
রক্ষা করার ব্যবস্থার উপরে 1৮৯ 

ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব সরকারকে জানিম্বে দেন যে, ফ্যাশিত্ত 
আক্রমণকারীদের সামনে প্যারী পরিতাাগ করাকে তার। দেশদ্রোহিতা বলেই 
মনে করবেন, এবং প্রস্তাব করেন যে ফ্রান্সের হৃদয় মন্তিক্ষ, তার সবশ্ব প্যাবীকে 
রক্ষ1! করার জন্তে তীর নাগরিক বাহিনী গঠন করবেন 1১০ 

প্যারীকে উন্মুক্ত শহর ঘোষণ] করে দেওয়ার অর্থই হলো ফ্র:ন্সের আত্ম- 
সমর্পনের পথ পরিস্কার রাখা । রাজধানীতে প্রতিরোধ সুরু হলে, সমগ্র দেশ 
হয়তো ফ্যাশিত্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মাথা তৃূলে দাড়াতো। ফরাসী 
সেনাদলের ও অনেক অফিসারের সাহস, বীরত্ব ও আত্মোৎ্সগ দেখিয়ে দিল যে 
শক্রর পথরোধ করে দাড়াতে ফ্রান্সের মানুষ আজো সক্ষম । কিন্তু শাসকশ্রেণীর 
সেটা অভিপ্রেত ছিল না মোটেই। জনৈক মাকিন সাংবাদিক ফ্রাল্গ থেকে 
প্রেরিত এক বিবরণীতে মন্তব্য করেছেন যে বৃহৎ ফরানী পু'জিপতির1 পপুলার 
ফ্রন্টের চেয়ে হিটলারের অধীনে বসবাস করা শ্রেয় বলে মনে করতো । তিনিই 
লিখেছেন ; “পরাজয়ের চেয়ে বিজয়ের সম্ভাবনাত্ই তাদের ভয় ছিল বেশি ।” 

ফ্রান্সে মাকিন রাষ্দুূত বুলিট, নাৎমীদের সঙ্গে ফক্রাসী সরকারের আত্ম- 
সমর্পনের সর্তাদি নিয়ে মধ্যস্থতা করলেন । চোদ্দই জুন নাৎসী বাহিনী প্যারী 
প্রবেশ করলো । 

ওদিকে তুরে বসে ফরাসী মরকার বৃটিশ মন্ত্রিসভার তিন নেতা...উইনষ্ুন 
চাচিল, হ্যালিফ্যা্স ও বিভারক্রুকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন । 

বুটিশ সরকার দেখলেন ফ্রান্সের এই ছূর্গতিকে কাঁজে লাগানো! যেতে 
পারে। তীর! চাইলেন ফ্রাল্সের সমস্ত উপকরণ উপনিবেশ, নৌবহরকে নিয়ন্ত্রিত 
করতে, যার ফলে কার্যত, ফ্রান্স ইংলাগ্ডের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। উনিশ 
শ” চল্লিশের বোলই জুন, বটেন, ফরাসী সরকারের কাছে একটি ফ্রাঙ্কো বৃটিশ 
ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব করে পাঠালেন । 

দৃশ্যত; এই পরিকল্পনায় ইউনিয়নের ছুই সদশ্য বুটেন ও ফ্রালের মধ্যে 
মর্যাদার সমতা রক্ষিত হবে । কিন্তু তদানীন্তন অবস্থায় এর নেতৃত্বের ভার 
অনিবার্ধভাবে গিয়ে পড়বে বুটেনের হাতে । | 

ফ্রাঙ্কে৷ বৃটিশ ইউনিয়ন প্রস্তাবের মৌল ভিত্তি ছিল এই ধারণ] যে বৃহৎ শক্তি 


৯৩ 


হিসেবে ফ্রান্সের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। তাই ফরাসী “এঁতিহ্” হাতছাড়া 
করে ফেলতে বুটেনের সরকার কোনমতেই চাইছিলেন না। 

পল রে বৃটিশ প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু ফরাসী মন্ত্রিসভার সংখ্যা 
গরিষ্ঠ অংশ এবং বিশেষ করে পেতী, জার্মাণ ফ্যাশিস্তদের কাছে আত্মসমর্পণ 
করাই বিধেয় বলে মনে করলেন। তাদের আদর্শ হলো “ইংরেজদের অধীনে 
থাকার চেয়ে নাসীদের অধীনে থাকা ভালো 1৮১ 

ফরাসী সরকার ছুই উপদলে বিলক্ হয়ে পড়লেন--একদল চায় বৃটিশ 
সাআজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পন করতে, অন্তদল জার্মাণ ফ্যাশিত্তদের দাসত্ব 
করতে প্রস্তত। সেখানে তৃতীয় উপদল ছিল না ষার। চায় ফ্রান্সের স্বাধীনতা 
ও সার্বভৌমত্বের জন্তে সংগ্রাম করতে । জাতির প্রতি বিশ্বামঘাতকতার গভীর 
পক্চে ফরাসী শাসকশ্রেণী কতদূর নিমজ্জিত হয়েছিল, এর চেয়ে তার বড়ো প্রমাণ 
আর হয় না। 

মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সমর্থন জানালেন আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে । পরদিন 
সতেরই জুন রে"য় পদত্যাগ করলেন । তীর স্থলাভিষিক্ত হলেন ফিলিপ পেতী।। 
ক্ষমতা হাতে নিয়েই পেঁতা বেতারে ঘোষণা করলেন যে দেশ “যুদ্ধ বন্ধ করেছে” 
এবং তিনি “প্রতিপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে তারা আমাদের সঙ্গে 
কোন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে সম্মত আছেন কিনা 1” পেঁতার বেতার ভাষণ 
তখন ঘুদ্ধমান ফরাসী সেনাদলের মনোবলের শেষ অবশেষটুকু হরণ করে নিল । 


॥ দুই ॥ 

আঠারোই জুন হিটলার ও মুসোলিনী মিলিত হলেন মিউনিকে, ফ্রান্সের 
আত্মসমর্পণের সর্তগুলি আলোচনা করার জন্তে। কিন্তু বৈঠকে অক্ষ শক্তির 
মধ্যেকার গভীর মত পার্থকাই প্রকাশিত হয়ে পড়লো । মাফ্কিন সরকার উল্ভোগী 
হলেন যদি ফ্রাঙ্কে জার্মাণ বুদ্ধের থেকে কিছু সুবিধা! করে নেওয়া যায়। সেই 
উদ্দেশ্যে তারা জারন্মাণ ও ইটালী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তাদের 
আত্মসমর্পণ দাবীর সর্তা্দি জানতে ।১২ কিন্তু অক্ষ শক্তিরা মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্থরোধ প্রত্যাখান করলেন । ফলে ভাদের সঙ্গে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের যে শত্রতা, 
প্রতিকূলতা ছিল তাতে আরে। ইন্ধন এসে পড়লে৷। 

একুশে জুন, উনিশ শ' চল্লিশে, নাত্নীরা সতর্কতার সঙ্গে মহড়া দেওয়া 


৯৪ 


'একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে ফরাসী মুখপাত্রদের হাতে যুদ্ধবিরতির সর্ভগুলি প্রদান 
করলো । আটই নভেম্বর, উনিশ শ* আঠারো সালে মার্শাল ফোশ (7০০৮ ) 
যে রেলের কামরায় জার্মাণ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যেমনটি ব্যবহার করেছিলেন 
এবারে সর্তগুলি ফরাসী প্রতিনিধিদলকে দেওয়ার সময় উইলহেলম কাইটেল, 
হিটলারের উপস্থিতিতে সেই কামরায় তাদের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করলেন। 
শুধু তাই নয় রেলের কামরাটিকে তার প্রাক্তন স্থান কম্পেইনে নিয়ে গিয়ে এই 
পর্ব উদযাপিত হলো । 


পেঁতা সরকার যুদ্ধবিরতির যে সর্তগুলি কোন রকমের ইতস্ততঃভাব না 
রেখে মেনে নিলেন, তাতে বলা হয়েছিল যে, সমগ্র দেশে যুদ্ধ এখনই বন্ধ করে 
দিতে হবে, সমস্ত ফরাসী টৈম্তকে অস্ত্রত্যাগ করতে হবে। ফরাসী সরকার 
“শৃঙ্খল” রক্ষার জন্তে যেটুকু সামরিক শক্কি রাখা প্রয়োজন মনে করেন, তা ছাড়া 
সমস্ত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী এখনই ভেঙ্গে দিতে হবে। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, 
ট্যাঙ্কধবংসীকামান, জঙ্গী বিমান, পদাতিক বাহিনীর সাজসরঞ্জাম, ট্র্যার ইত্যাদি 
যে কোন মুহুর্তে কাজে লাগবার অধিকার জার্মানীর থাকবে । স্বল ও উপকূল 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা, নক্সা ও অন্তান্ত খবরাখবর ও অস্ত্রশস্ত্র, মাইন- 
ফিল্ড ও নৌ প্রতিরক্ষার খবর ভ্রুত জার্মানীকে দিয়ে দিতে হবে । 


যুদ্ধবিরতির সর্তে জার্মীণ বাহিনী কর্তৃক ফ্রান্সের একটা বৃহৎ অংশ অধিকার 
ও দখল করার কথা বল! হলো, যেখানে দখলদার টসন্তের সমস্ত ব্যয়ভার বহন 
করতে হবে ফরাসীদের। এই দখলদারী এলাকা জেনেভা, দোলে, শ্যালেখ, 
প্যারা-লে-ম ইয়েল, মুল", বুজেস এবং ভিয়াস প্রভৃতি অঞ্চলের পূর্ব দিয়ে 
প্রসারিত হয়ে তুরের কুড়ি কিলোমিটার পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃতহবে। আর তাদের 
দক্ষিণ সীমা আজুলেমে থেকে ম-্য মার্স হয়ে সাজা পিয়েজ গ পোর্ট পর্বস্ত যে 
রেলপথ বিস্তৃত আছে তারই সমাস্তরাল হয়ে থাকবে। 


তার মানে হলে! ফ্রান্সের সমগ্র শিল্পাঞ্চল দখলদারী সৈন্টের অধিকারে 
থাকবে। নাৎসীর! ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাদের আঞ্চলিক দাবীর চুড়ান্ত মীমাংস! 
আপাতত মূলতুবী রেখে শুধু আযলশাস লোরেন অঞ্চল রাইখের অন্তভূক্ত করে 
নিল। তাদের ভবিষ)ৎ সামরিক কর্মস্চীর রূপায়নের জন্তে প্রয়োজন ছিল 
ছিল ফরাসী শিক্প প্রতিষ্ঠানগুলি দখল কর]। ফরাসী যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের 


১৫ 


শতকর! পয়ঘটি ভাগ রইলে। তাদের দখলে যেখানে ষুদ্ধপূর্ব কালে সমগ্র দেশের 
শতকরা আটানববুই ভাগ লৌহ ও ইম্পাত উৎপাদন হতো। 

অবশ্য প্রশ্ন কর। যেতে পারে. পরবর্তীকালে যেমন সমগ্র ফ্রান্সই নাৎসীর! 
দখল করে নিয়েছিল, স্ুরুতেই তার! তা করলো! নাকেনছ কারণটা তার 
হলে! এই যে, ফ্রান্সে একট! ক্রীড়নক সরকার স্থাপন করে, জার্মানী ফরাসী 
উপনিবেশ ও নৌবহরের উপর অধিকার কায়েম করার চেষ্টা সুবিধাজনক হবে 
বলে মনে করেছিল। এ ধরনের একটা! সব্ুকার না থাকলে জার্মানীর শক্রর! 
আগেই সে সব দখল করে নিত। যুদ্ধবিরতি চুক্তির আট নং ধারায় বলা 
হয়েছিল £ 

ফরাসী নৌবহবের একাংশ গপনিবেশিক সাত্রাজ্যে ফরাসী স্বার্থ সংরক্ষণের 
জন্তে ফরাসী সয়কারকে ব্যবহার করতে দেওয় হবে, মেগুলি ছাড়া বাকী সব 
যুদ্ধ জাহাজকে ফিরিয়ে আনতে হবে বন্দরে হয় জার্মালী, নয় ইটালী বা উভয়ের 
নির্দেশমতো! তাদের বিশেষ ব্যবহার করতে হবে কিন্বা বাতিল করে বন্দরেই 
বাধ! থাকতে হবে 1৮১৩ 

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। চুক্তিতে কেবল একটা বলা 
হয়েছিল যে "শাস্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত,.না হওয়া পর্যন্ত তা চালুথাকবে। এই চুক্তি 
অন্র্ষায়ী যে সব দায়িত্ব পালনে ফরাসী সরকার সম্মত হয়েছে, তা পালন না 
করলে জার্মাণ সরকার তৎক্ষণাৎ এটি বাতিল করে দেবে ।”১৪ 

সমস্ত বিষয়গুলি ফ্রান্স, ইটালীর যুদ্ধবিরতির সর্ত মেনে. নেওয়ার পর কার্যকরী 
কর] হবে। | 

বাইশে জুন এই অবমাননাকর সর্তেই ফরাসী ্রতিনিহিদল জার্মানীর সঙ্গে 
এই চুক্তি সম্পাদন করলেন । 

ওদিকে ফ্যাসিস্ত ইটালীর নেতার ফ্রা্জকে নিজেদের দাবী জানানোর জন্ে 
অধীর আগ্রহে আক্ষেপ করছিলেন ॥ জার্মাণ সংবাদপত্রগুলির প্রতিধ্বনি করে 
ইটালীর সংবাদপত্রেও, ফরাসী জাতির সঙ্গে সমস্ত ব্যবহার কঠোর মনোভাব 
গ্রহনের জন্তে রূৰ তুলছিল। তেইশে জুন, তেভেরে পত্রিকায় লেখা হলো £ 

"ফ্রা্সকে দয়া দেখানে। হবে না। তার আচরণের বোগ্য পুরস্কার স্বরূপ 
আমাদের জুতো কি তার মাথায় বন করা উচিত নয়? শতাবীর পর শতাবী 
ধরে ফ্রাস এইতাবে নতজানু হয়ে থাক ৷” 
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ইটালীর সঙ্গে ফ্রাল্সের যুদ্ধবিরতির সর্তাবলী, ফ্রাঙ্ক! জার্মাণ যুদ্ধবিরতি চুক্তির 
চেয়েও আরে এক ধাপ এগিয়ে গেল । তাতে বল। হলে! সম্প্ত ফরাসী উপনিবেশ, 
ও অছিতুক্ত এলাকায় যুদ্ধবিরতি কার্ধকরী করতে হবে? অসামরিক এলাক। 
গঠন করতে হবে যেখানে থাকবে ইটালীর দখলদারী. সৈম্ত । যুদ্ধবিরতির মুহুর্তে 
মূল ফ্রান্সে ইতালীর টন্তবাহিনী যেখানে আছে সেখান থেকে তার! এগিয়ে 
যাবে আরো পঞ্চাশ কিলোমিটার এবং তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়াতে সিরিয়! 
সীমান্ত থেকে পেছু হটে আসতে হুবে আড়াইশেো কিলোমিটার দেশের অভ্যন্তরে । 
ফরাসী সোমালীল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী অঞ্চল অদামরিক করে দিতে হবে, সরিয়ে 
নিতে হবে ফ্রান্সের নৌ ঘাটি যার মধ্যে আছে তুলে", বাইর্জাতা ও ওরান। 
জিবুতী ডক ও বন্দর ব্যবহার করার একছত্র অধিকার লাভ করবে ইতালী এবং 
জিবুতি আদ্দিম আবাবা রেলপথের ফরাসী অংশটি তাকে ব্যবহার করতে দিতে 
হবে প্রয়োজন মতো ।১* 

যুদ্ধবিরতিতে ফ্রান্সের মূল ভূখণ্ডে ইটালীর রাজ্যবিস্তারের দাঁবী বিশেষ কিছু 
ছিল ন|। . ফ্রান্সের কাছে মুসোলিনী ষে স্যভয়, কসিকা নাইস ও টিউনিনিয়। 
দবী করেছিলেন, তাতে হিটলার আপত্তি রেন। এই সব লোভনীয় সম্পদ 
মুসোলিনীর ভোগে লাগুক, জার্মান সাত্রাজ্যবাদীরা তা সমর্থন করতে প্রস্তত 
ছিলন1। তাছাড়া ফ্রান্মে একট! ক্রীড়নক সরকার গঠনের প্রয়োজনীর্নতা 
জার্মানীর ছিল, যার অর্থ হলো। ফ্রান্সের অস্তিত্ববিলোপে বিলম্ব হওয়]। 

এবিবয়ে ইটালীর পররাস্থমন্ত্রী কার্ডণ্ট গলিয়াজ্জে সিযানো তার রোজনামচাষ় 
লিখেছেন £ 

“মুসোলিনীকে দেখলাম অসন্তষ্ট । ছুচে চরমপন্থী । তার ইচ্ছে ছিল সমগ্র 
ফরাসী অঞ্চল দখল করে নেওয়া এবং ফরাসী নৌবহরের আত্মসমপর্ণ দাবী 
করা। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ জানতেন যে তার মতামতের আলাপ আলোচনায় 
পরামর্শগত মূল্য ছাড়া আর কিছুই নেই ।”১* কারণ হিটলার সেগুলি শুনতে 
বিন্দুমাত্র রাজী ছিলেন ন1। 

ফরাসী সরকার ইটালীর যুদ্ধবিরতীর সর্ত মেনে নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করলেন 
চব্বিশে জুন। জার্মাণ যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্ধকরী হলো পরের দিন থেকে।, 
সংগ্রাম শেষ হয়ে গেল। / 

সিরা সর্তগুলি ফরাসী জাতির মাথায় নিদারুণ কলঙ্কের বোঝা! চাপিয়ে 


৯৭" 
বিশযদ্ধ-.. 


দিল। আত্মঅবমাননায় ফাল্দ জর্জরিত হয়ে গেল। তার জাতি অধিকার 
পদদলিত, অপবিস্রী করে দেওয়া হলো । জার্মাণ দখলতুক্ত অঞ্চলে ফরাসী 
জনসাধারণকে সহ করতে হলে! নাৎসী শাসন অনিদিইকাল ধরে। আর গায়ে 
গতরে পরিশ্রম করে জুগিযে যেতে হলো দখলকাদী সেন্তের ব্যয়তার। ফরাসী 
যুদ্ধবন্দীদের কাজ করতে হলো বিজেতাদের কল্যাণে জার্মানীতে। ফ্রান্সের 
অস্ত্রশস্ত্র মব এসে পড়লো শক্রদের হাতে । 

তার চেয়েও যা মারাত্মক ত। হলো! যুদ্ধবিরতির সতে ফ্রান্দেব দুর্দশার পূর্ণা 
চিত্র ফুটে উঠলে না। মূল ফান্ম ও ফরাসী উপনিবেশ থেকে পেঁতা জার্ধানীকে 
খাগ্দ্রব্য, কাচামাল ও জ্বালানী সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফলে ফ্রান্সেব 
সাধারণ মানুষ যখন ক্ুধা ৈত্যে কষ্ট পেতে লাগলো তখন তাদেরই চোখের 
সামনে দিয়ে তাদেরই দেশের সম্পদ সারে সারে মালগাডী বোঝাই হরে চালান 
যেতে লাগলে। বিজেতাদের দেশ জার্মানীতে । যুদ্ধের গ্রযোজনীয় দ্রব্যাদি ফরানী 
কলকারখানায় উৎপাদন করার অবাধ অধিকার পেষেছিল জার্মানী । সেখানে 
ফরাসী শ্রমিকর] কাজ করতে লাগলো তাদের বিজেতাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি 
করার জন্তে। লক্ষ লক্ষ ফরামী মানুষকে চালান দেওষা হলে! জার্মানীতে, 
যুদ্ধোৎপাদন কেন্ত্রে দাস শ্রমিক হয়ে কাজ করার জন্তে । 


জার্মাণ শ্রমিক শ্রেণীর প্রগতিশীল অংশ যুদ্ধবিরতির এই মর্তাবলীর 
বিরোধিতা শিন্দা না করে পারেনি । উপিশ শ' চল্লিশের জুলাই আত্মগোপনকাী 
জার্মাণ কমিউনি& পার্টি, নি্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করলেন 


“জার্মান শ্রমিকশ্রেণী কপ্পেইনে চুক্তির তীর প্রতিবাদ ও বিরোধিতা 
করছে। কোনদিনই তার! একে সমর্থন জানাবেন । জামাণ শ্রমিক শ্রেণী 
জানে যে এই চুক্তি জার্মাণ জাতির গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের মূলে আঘাত করেছে। তারা 
ফ্রান্দের মেহনতী মানুষকে জানাচ্ছে তাদের ভ্রাতৃত্বের সংহখিবোধ এবং ঘোষণা 
করছে তাদের এই সুদ যনোতাব যে মহান ফরাসী জাতির প্রতি এই বর্বরোচিত 
আচরনের প্রতীক কম্পেইনে শাস্তিচুক্তির বিরুদ্ধে তার] কাধে কাধে মিলিয়ে 
সংগ্রাম করবে ।*১* 

এই প্রস্তাব সর্বহারা মেহনতী মানুষের :আত্তর্জাতিকতার একটা শ্রেষ্ঠ- 
গ্রকাশ। 


| 


ইটালীর কমিউনিষ্ট পার্টও একটি অনুরূপ ঘোষনা করলেন। ইটালীর 
কমিউনিষ্টর। বল্লেন £ 

“আমাদের দেশ ইতালীর ফ্যাশিস্ত বুর্জোয়। শ্রেমীরও যেমন ক্রীতদাস হতে 
চায় না, তেমনি চায় ন৷ বিদেশী সাত্রাজ্যবাদের তাবেদার অনুগত শরিক হতে। 
তারা যেমন জেলখানার রক্ষী হতে চায় না৷ তেমনই অন্ত দেশের মানুষকে 
ক্রীতদাস বানিয়ে তাদের পরিচালনা করতেও নারাজ। ফ্রান্সের ভাইদের 
ক্রীতদাসে পরিনত করতে তাদের কোন আগ্রহ নেই! আমরা, কমিউনিষ্টরা 
ঘোষন] করছি যে ইটালীর মানুষ জান্নাণ ও ইটালীর সাত্রাজাবাদ ফরাসী জন 
সাধারনের উপর যে দ্বপ্য যুদ্ধবিরতীর সর্তাবলী চাপিয়ে দিয়েছে, তাদের কোন 
দিন স্বীকৃতি দেয়নি । কোনদিন স্বীকৃতি দেবেও না।”*১৮ 

ফ্রান্দের এই জাতীয় বিপর্যষের কারণ কি? তার মূল কারণ হলো যুদ্ধ পূর্ব 
ও যুদ্ধের সুরু হওয়ার পরেও তার শাসকশ্রেণীর অন্ুস্ত বিশ্বাসঘাতকতার 
নীতি । মিউনিকে ভারা ষে নীতি নিয়েছি।লন, সোভিষেতের বিরুদ্ধে ষে নীতি 
তার। গ্রহণ করেছিলেন, তারই অনিবার্ধ পরিনতি হলে! ফ্রান্সের আত্মসমর্পন | 
ফ্লাম্ম, যেখানে সরকার, দেশপ্রেমিক মানুষদের নিপীড়িত করেছে, বেআইনী 
করে দিয়েছে তাদের সংগঠন, যে দেশটা নিজের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে 
নানা ভাগে জগতের সঙ্গে যাদ্দের সম্পর্ক ছিন্ন, কোথাও বন্ধু, মিত্র কেউ নেই 
তাঙ্গের শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর হলো! পুরনে। শক্রর দয়ার সামনে । তাই 
ফান্দের বিপর্যয় হলো৷ তার সাধারণ মানুষের বিপর্ধয়। তার ব্যাঙ্কার ও বৃহৎ 
ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থের কাছে জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা, তাচ্ছিল্যের বস্ত, যাদের 
কাছে মুনাফার স্থষোগ থাকলে হিটলারের আতাত হতেও কোন বাধ! ছিল না। 
ফ্রান্সের সেই “ছুই শত পরিবার” জনগণের ক্ষমতাকে সীমিত রাখার জন্তে 
জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেও কৃষ্টিত হয়নি। তাই দেশের 
মানুষের হাতে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার ছেডে ন1 দিয়ে, সাম্রাজ্যবাদী শক্রর 
কাছে আত্মসমর্পণ শ্রের় মনে করেছিল। 

ফরাসী পুঁজিপতিরা হিটলার জার্মানীকে ফরাসী শিল্প পুরে ব্যবহার করতে 
মাহায্য করতে লাগলেন । ফ্রান্সের দখলীকৃত অঞ্চল দখলদারী কতৃপক্ষ ও 
শিল্পপতিদের মধ্যে বেশ “সহযোগিতা” চলতে লাগলো । টমাস কেরনান 
নামে একজন প্রখ্যাত মাঞিন ব্যবসায়ী সমকালীন ফ্রান্দে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে 


৪১৪১ 


বলেছেন যে নাৎসীর। *্ধূর্ততার সঙ্গে সমগ্র দখলীকৃত ফ্রান্সকে একটি বিরাট 
'শিল্পগত, বৈষয়িক ও কৃষিগত উৎপাদনের ক্ষেত্র ছিসেবে” কাজে লাগাতে 
লাগলে! ।১* আর সফলও হলো তারা একাজে। কেরনান লিখেছেন 
"সামরিক বিজয়কে তৎক্ষণাৎ একটা মুনাফা অর্জনের, লাতের কেন্ত্র হিসেবে 
কাজে লাগানোর অসস্তাবাতা সম্পর্কে অর্থবিদরা যুদ্বপূর্বকালে যা বলতেন তারা 
তা সম্বব করে তুললে।1”২* 

অদখলীকৃত ফ্রান্সে নাৎসীর! সাহায্য সমর্থনের জন্তে নির্ভর করলে। পেতা 
সরকারের উপর | মার্শাল পেত! সদর দপ্তর হিসাবে বেছে নিলেন একট। ছুটি 
কাটাবার জায়গা, ভিশীকে। এখানে দশই জুলাই উনিশ শ' চল্লিশ সমবেত 
হুলেন কমিউনি্ ও অন্যান্ত দেশ প্রেমিক সদশ্যবাদে ফরাসী পালামেশ্টের 
ডেপুটিরা। চরম আনুগত্যের সঙ্গে তারা ফরাসী রাষ্ট্রের কবর খুঁড়ে তাকে 
সমাধিস্থ করলেন । প্রস্তাব নেওয়] হলে। ফরাসী সাধারণতন্ত্রের বিলোপ সাধনের 
সাধারণতন্ত্রী শান ব্যবস্থার বদলে পেতার নায়ক্বে গঠিত হলো একটি সামরিক 
একনায়কত্ব। তার ভূমিকা অনুযায়ী কাজ করতে পেতার বিশেষ বিলম্ব হলো 
না। এক ভাষণে তিনি বললেন £ 

"আমরা, ফিলিপ পেঁতা, ফ্রান্সের মার্শাল, দশই জুলাই উনিশ শ' চল্লিশের 
সাংবিধানিক আইনের পর্যালোচনায় ঘোষণা করছি যে আমরা ফরাসী রাষ্ট্র 
প্রধানের কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করছি। তাই আমরা আদেশজারী করছি; 
পঁচিশে ফেব্রুয়ারী আঠারো শ' পঁচাত্তরের সংবিধানিক আইনের ছুই নম্বর ধারা 
এতদ্বারা বাতিল কর] হলে11”২১» এই ঘোষণ। ফ্রান্সের সংবিধান ও মানবিক 
অধিকারের ঘোষণার ক্ষেত্র প্রযোজ্য। 

সপ্রাসবাদী ভিশী একনাম্নকত্বের লক্ষ্য ছিল ফরাসী শ্রমিক শ্রেনীর প্রতিরোধ 
আন্দোলনকে ভেঙ্গে দেওয়া এবং ফ্রান্সের অদখলীকৃত অঞ্চলকে জার্মাণ 
ফ্যাশিস্তদের সর্বতোভাবে সাহায্য কর! । 

ফরাসী বুর্জোয়া! শ্রেণী তখন একটা জটিল রাজনৈতিক খেলায় মত্ত হয়ে- 
ছিল। হিটলারের উপর একদিকে নির্ভর করে থাকলেও, তার] চেষ্টা করতে 
লাগলো মাকিণ যুক্তরাষ্র ও বুটেনের শাসক শ্রেণীর সমর্থন লাভ করতে। পেতা 
সরকার জার্মাণদের অগোচরে একজন প্রতিনিধি পাঠালেন লগুনে, উনিশ শ' 
চল্লিশের অকটোবর মাসে। তার নাম লুই রোগিয়েরা। রোগিয়ের সাক্ষাৎ 
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করলেন স্যার উইলিয়াম ক্যাভোগ্যান, লর্ড হ্যালিফ্যাল্স ও উইনষ্টোন চার্টিলের 
মঙ্গে। আঠাশে অকৃটোবর এই আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে একটি ভত্্র- 
লোকের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। সেই চুক্তিতে বলা হলো ষে অদখলীকৃত 
ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধ বুটেন শিথিল করবেন, ভিশী সরকারের প্রতি 
তখনে৷ আন্বগত্যশীল উপনিবেশগুলিতে গ্ভ গলের দখল কায়েম করিতে বিলম্ব 
কর] হবে এবং পেঁতা সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারের ধারাকে কিছুট। নরম করা 
হবে। প্রতিদানে পেঁতা সরকার বুটেনের বিরুদ্ধে হিটলারী আক্রমণে জার্মীণীকে 
মাহায্দানে বিরত থাকবেন ফরাসী নৌবহরকে জার্মানীর নাগালের বাহিরে 
রাখা হবে, আফ্রিকায় ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘণটিগুপিও অনুরূপভাবে জার্মাণ চনত 
র্যবহারের সুযোগ বঞ্চিত হবে! যে সমস্ত উপনিবেশ গ্ গলের অধীনে আছে 
তাদের উপর কোন দাবী কর] চলবে না এবং যে দিন বুটেনের পক্ষে ফ্রান্সের 
মাটিতে বিরাট সন্ত বাহিনী অবতরণ করানে। সম্ভব হবে সেইদিনই ফ্রাব্সকে 
হিটলার বিরোধী সংগ্রামে সামিল হতে হবে | 
রাষ্ট্রপতি রুজভেন্ট তার ঘনিষ্ট পরামর্শপাতা আযডমিরাল উইলিয়াম 
লিহাইকে পেঁতা সরকারের কাছে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠালেন । লিহাইয়ের 
রুটনৈতিক প্রচেষ্টা চরম সাফল্য লাভ করলো ছাব্বিশে ফ্রব্রুয়ারী উনিশ শ' 
একচল্লিশ সালে, যেদিন জেনারেল ওয়েগার সঙ্গে মাঞিণ কূটনীতিবিদ্‌ মাফির 
একটা গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো । এই চুক্তির সর্তানুষায়ী উত্তর আফ্রিকার 
ফরাসী উপনিবেশে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রকে অর্থ নৈতিক বিষয়ে নানা সুযোগ স্থবিধা 
[নের বিষয়ে পেতা সরকার সম্মত হলেন। বিনিময়ে এইসব উপনিবেশ ও 
অনধিকৃত ফ্রান্সে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র নানা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কাচামাল, তৈয়ারী 
জিনিষপত্র ও খাচ্ন্্রব্য সরবরাহ করতে সম্মত হলো । 
ফ্রাস পরাজয় স্বীকার করার পর জেনারেল দ্ব গল লগ্নে ফরাসী জাতীয় 
মুক্তি কমিটি গঠন করলেন। সাতই জুলাই চাচিল ও সক গলের মধ্যে একটা 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো যেখানে গর গলকে বুটেনে একটা সশস্ত্র ফরাসী শ্যেচ্ছাসেবক 
বাহিনী গঠন 'করার অধিকার দান কর] হলো৷। বৃটিশ সরকার এই বাহিনীকে 
মস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করিতে প্রতিশ্রুত হলেন। জেনারেল 
গল এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। অবশ্য কে ইংরেজদের 
ধনির্দেশমতো। কাজ করতে হবে । একটা অসামরিক শাসনব্যবস্থার কাঠামো 
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গড়ে তোলার জন্ঠেও ভাকে সম্মতি দেওয়া! হলো । বৃটিশ সরকার চা গলের 
সামরিক ও অসামরিক প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করতে শ্বীকৃত ছলেন ৷ এই 
ফলে স্ভগলের সমস্ত কাজই বুটিশ সরকারের সর্বোচ্চ শাসক গোঠীর ওপর 
নির্ভরশীল হয়ে পড়লো । 

নিজের ইচ্ছে ওগ্যগলের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে বৃটিশ সরকার তেসর! 
জুলাই, উনিশ শ' চল্লিশে ওরানস্থিত ফরাসী নৌবহর দখল করার চেষ্টা করলেন 
এবং দিন কয়েক পরে আলেকজান্দ্রিয়াতেও অনুরূপ চেষ্টা করা হলো । 
কয়েকটি ফরাসী জাহাজ বশ্যতা স্বীকার করলো । কয়েকটির উপর বোমা বর্ষণ 
করা হলো । ডুবেও গেল কয়েকটি! উনিশ শ' চল্লিশের সেপ্টেম্বরে বৃটিশ 
সরকার ও স্গল যৌথভাবে গুরুত্বপূর্ণ ফরাসী নৌঘাটি ডাকার আক্রমণ করে, 
সেখানকার জাহাজগুলি দখল করার চেষ্ঠা! করলেন। কিন্তু সে প্রচে্ঠা ব্যর্থ 
হলে]। কিন্তু কালক্রমে অনেক ফরাসী উপনিবেশই গ্চ গলের মুক্তি আন্দোলনে 
যোগ দিল। 

ফ্রান্সের জনগণ বিশ্বাসঘাতক বশ্যতান্বীকারকারীদের চেষ্টায় হার মানতে 
বাধ্য হলেও সংগ্রাম করতে লাগলো প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতার জন্তে । সেই 
সংগ্রামের পুরোভাগে এগিয়ে এলো ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি। দশই জুলাই, 
উনিশ শ' চঙ্লিশে এর কেন্দ্রিয় কমিটি মরিস তোরে ও জ্যাক হুকরোর স্বাক্ষর 
সম্বলিত একট। ইশতেহার প্রচার করলেন। সেই ইশতেহারে বলা হলো ? 
“ফ্রান্স অপমানিত হয়েছে, দখলে গেছে শক্রদের, পরাধীনতার জ্বাল! সহ করছে। 
যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফ্রান্ম ফিরে পেতে চাইছে তার স্বাধীনতা মুক্তি। আমাদের এই 
মহান জাতি কিছুতেই দাসত্ব করবে ন!। ফ্রান্স আরেকটা উপনিবেশ হয়ে 
থাকতে চায়না কারো । জনকয়েক ভূত্যের দাসস্থবলভ আচরণের কাছে যারা 
যেকোন কাজ করতেই প্রস্তত তাদের কাছে মহান এঁতিহ্যের উত্তরাধিকারী 
ফ্রান্স নতি স্বীকার করবে না । পরাজিত সেনানায়ক, ব্যবসায়ী আর কলঙ্কলিপ্ত 
রাজনীতিব্দ্দের প্রচেষ্টার ফ্রান্সের হৃত গৌরব ফিরে আসবে না। জাতীয় ও 
সামাজিক মুক্তি সম্ভব করে ভুলতে পারে জনসাধারণ। তাদের উপরই সমস্ত. 
ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন, মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামেন্ব 
কেন্জর বিন্দু হবে একাগ্র, উদার, আত্মবিশ্বাসী, সাহসী ফরাসী শ্রষিকাশ্রেলী 1২* 

ইশ.তেছারে ফরাসী সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানালে মুক্তি আন্দোলনে 
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শরিক হতে । এই উদার আদর্শের আহ্বানে, ত্যাগ ব্রতে তার! সাড়া না দিয়ে 
পারেনি । তাদের সম্মান রক্ষায়, বিবেকের ডাকে যেমন সাড়া তারা দিত, এই 


সংগ্রামের ভাকেও তাদের নাড়া এলে। তেমনি । 
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পঞ্চম অধ্যায় 
ফান্সের আত্মসমর্পণের পর 


ফ্রান্দের আত্মসমর্পণ বুটেনকে সংকটের মধ্যে এনে ফেললো! । তখন 
জার্মাণীর মুখোমুখী বূটেন একা । তাকে লড়াই করতে হবে সম্পুর্ণ নিজ মামখ্যের 
উপর নির্ভর করে। ইংরেজ শাসকশ্রেণীর কাছে তা একটি নোতুন ব্যাপার, 
কখনে! করেনি তারা সে কাজ। এটা তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে বাইরের 
সাহায্য ন] পেলে সে জার্মানীর চাপ সহ করতে পারবে না। এইই অবস্থার 
পরি প্রেক্ষিতে, চার্টিল ও তার সরকার সময় পাওয়ার জন্তে সমস্ত ঘটনাবলীকে 
এমনভাবে পরিচালন] করতে লাগলেন যাতে সে অভীই সিদ্ধি হয়। 

দ্ধপূর্ব এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসে ইংরাজ শাসকশ্রেমী ষে 
নীতি গ্রহণ করেছিলেন, বৃটেনের মংকট হলো! তারই ষথার্থ পরিণতি । খ্যাত- 
নামা মাকিণ রাজনীতিবিদ হযারজ্ড এল. ইকৃফেস্, বুটেনের নীতি সম্বন্ধে 
আলোচনায় মন্তব্য করেছেন £ 

“কোন আশাপোষণ করার বিপ্ুুমাত্র কারণ না থাকলেও বুটেনের আশা 
ছিল যে রাশিয়৷ ও জার্মামীর মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে সে নিরাপদে দূরে সরে 
থাকতে পারবে। কিন্তু নিজের জালেই সে নিজে আটকে পড়লো, আর সে 
জন্তে সমস্ত জগতের শ্রদ্ধ৷ ও সহানুভূতি হারালো 1৮১ 

ফ্রান্সের পতনের পর নাৎসীপ' প্রত্যাশা করেছিল যে বৃটেন অস্ত্র পরিত্যাগ 
করবে, না হলে অন্ততঃ শাস্তির জন্তে সচে হবে। কিন্তু তার সাড়া এলোন। 
বটেনের কাছ থেকে । সুতরাং জার্মাণ সমরপরিষদ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণের 
পরিকল্পন নিয়ে আলোচন] সুরু করলেন। আক্রমণের কর্মস্চীও তৈরী হয়ে 
গেল যথাসময়ে। ভার ব্যবহারিক নাম দেওয়া হলো সীলোয়ী (966106 ) 
পরিকল্পনা বা সমুদ্র সিংহ পরিকল্পনা । একে জোরদার করার জন্তে রচিত হলো 
আরে! ছুটি পরিকল্পনা, ম্পেন-জার্মাণ যৌথভিত্তিতে জিব্রাপ্টার দখলের জনে 
ইসাবেল এবং পর্ভ গালের বিরুদ্ধে ফেলিক্স পরিকল্পন! | 
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তখন সামরিক পরিস্থিতি বহুলাংশে জার্মানীর অনুকৃল। ঙানকার্কের পর, 
বৃটেন কার্যতঃ প্রতিরোধ শক্তিহীন হুয়ে পড়েছে। উত্তর ফ্রান্সে শক্রর কাছে 
যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র তাকে পরিত্যাগ করে আসতে হয়েছে, তা তখনো সংগৃহীত, 
উৎপাদিত হয়নি । যুদ্ধের প্রয়োজনের ভূলনায় উত্পাদন বৃদ্ধি হচ্ছে ন1। 
বটেনের ষা কিছু সৃবিধা তা হলো তার শক্তিশালী নৌবহরে | নৌশক্কি'র 
ঘাটতি জার্মানী পূরণ করার চেষ্টা করলে! বিরাট বিমানবাহিনী আর দূরপাল্লার 
উপকূলরক্ষী গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করে। 

ফ্রান্সের উত্তর ও পশ্চিম উপকূলে নাৎসীর। দারুণ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ঘাটি 
নির্মাণ করে ফেললো। চ্যানেলের তীরে গড়ে ওঠ বিমানবন্দর আর বিমান 
'অবতরণক্ষেত্র প্রস্তত করে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তার বিমানবহৃর ব্যবহারের 
সুবিধা করে নিল। ফ্রালের বন্দরগুলি রূপান্তরিত হুলে। জার্মাণ নৌঘণাটিতে । 
সেখানে জামানীর ডুবো জাহাজ, নৌবিমান বাহিনী এবং অন্তান্ত আক্রমণের 
প্রস্ততি চললো । ফলে বাধা পেতে লাগলো বুটেনের ভ্রাহাজ চলাচল ব্যবস্থা 
ব্যবস্থা । বুটেনের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য সম্পর্কে চাচিলের মনে কোন উচ্চাশ। ছিল 
ন।। তেইশে এপ্রিল, উনিশ শ' চল্লিশে হাউস অব কমলের এক গোপন 
অধিবেশনে তিনি স্বীকার করলেন ষে, “উনিশ শ"* চল্লিশে লাখ দেড়েক বাছাই 
কর টসন্ত অভিযান সু করলে, আমাদের দেশে দারুণ বিপর্যয় দেখা 
দিত।»২ 

হয়তো] সে অবস্থায় কোন বৃটিশ পেতার আবির্ভাব ঘটতে বিলম্ব হতো! না। 
গ্যগল তার স্বতিকথায় লিখেছেন সে সময় বুটেনের ওয়াকিবহাল মহলের 
লোকেরা "রাজনীতিবিদ, বিশপ, লেখক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মাহষের 
নাম নিয়ে কানাকানি করতেন, ষার। জার্ম/নীর অধীনে থেকে দেশ শাসন করার 
জন্তে, জামাণীর সঙ্রে আলাপ আলোচনা চালাতে প্রস্তত।”* 

যোলই জুলাই, উনিশ শ' চল্লিশে জার্মাণ হাই কমাণ্ড, হিটলারের স্বাক্ষরযৃদ্ধ 
বোল সংখ্যক নির্দেশনাম। প্রচার করলেন । তাতে বলা হয়েছিল £ * 

“যেহেতু ইংল্যাণ্ড তার হঙাশাব্যঞ্জক সামরিক অবস্থা সত্বেও কোন রকম 
'আপোষ আলোচন] চালাতে এ? পর্যস্ত অনিচ্ছা! প্রকাশ করেছে, তাই আমি 
ইংল্যাণ্ড অভিযানের ভন্তে প্রস্তুতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং প্রয়োজন হলে 
তা করা হবে। এই অভিযানের সবচেয়ে বড় কারণ হলো জার্মানীর বিরুদ্ধে 
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সম্ভাব্য যুদ্ধের ঘটি হিসেবে গ্রেট বুটেনকে ব্যবহার করতে না দেওয়া ৷ এবং তার 
জন্তে প্রয়োজন হলে এই দ্বীপ দখল করে রাখা হবে ।”৪ সীলোয়ী পরিকল্পনায় 
বল! বলা হয়েছিল প্রথম পর্যায়ে ত্রিমুখী অভিযান এবং পরে বৃটেন থেকেই সেই 
অভিযান পরিচালনার কথা৷ 

নির্দেশনামা অন্থযায়ী নাৎসীরা অভিধান উপযোগী ছোট জাহাজ 
নির্মাণের কাজে লেগে গেল । মাসখানেকের মধ্যেই একশ” আটফটিটি টসন্তবাহী 
জাহাজ, উনিশ শ' দশটি রণতরী, চারশ উনিশটি শক্তিশালী ছোট জাহাজ 
এবং ষোল শ' মোটর বোট ইউরোপের উত্তর তীরে জমায়েত কর! হলো। 
পরবর্তী সতের সংখ্যক পয়লা আগষ্টের নির্দেশনামায় হিটলার বুটেনের 
বিরুদ্ধে সামশ্রিক আক্রমণ ও প্রচণ্ড জলযুদ্ধ সরু করার আদেশ জারা 
করলেন। জার্মানীর বৃটেন দখলীকরণ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল 
প্রতিরোধক্ষম সমস্ত মানুষকে হত্যা করে, বাকী লোকদের দাসত্বের শৃঙ্খলে 
আটকে বটেনকে জার্মাণ উপনিবেশে পরিণত কর] । দেশের সমস্ত সম্পদকে 
সরিয়ে দিতে বাইরে । এই নিপীড়ন ও শাস্তিমূলক পরিকল্পনা চেয়েছিল বেশ 
কিছু ইংরেজকে বিদেশে চালান করে দিয়ে অবশিষ্ট মানুষের সংখা। হত্যার 
নান। ফিকিরে ক্রমাগত কমিয়ে আনতে । 

কিন্ত এরই মধ্যে জার্মানীর শাসকচক্র ও সামরিক নেতারা আক্রমণের 
মূলে ধারাকে পশ্চিম থেকে পূর্ব সীমান্তে সরিয়ে আনার জন্তে প্রস্তাব স্বর করলেন 
ফ্রান্সের পরাজয় ও পতন জার্মানীর যুদ্ধ ক্ষমতার অর্থনৈতিক বনিয়াদকে 
_ অনেক শক্তি যুগিয়েছিল। পরপর অনায়াস জয়লাভে জার্মাণ শানকশ্রেণীর 
আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল অনেক। তব! প্রায় সুনিশ্চিত ছিলেন যে যাতেই 
হাত দেবেন, তা আয়ত্ত করতে তাদের বেগ পেতে হবেনা । সোভিয়েত বিরোধী 
পরিকল্পনাকে তারা এতোদিন স্থগিত রেখেছিলেন । এবারে সেটাই পেল প্রাথমিক 
গুরুত্ব ও মর্ধাদা। যর্দিও নাৎসীর| এটাও জানতো! নিঃসন্দেহে সোভিয়েতের 
সম্পদের পরিমাণ প্রচুর, এবং তার উপকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন । 

সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বই সেদিন বুটেনকে [ইটলারী আক্রমণের 
বর্বরতার চাপ থেকে রক্ষা করেছিল। উইলিয়াম জেড, ফণ্টার তাই লিখেছেন ই 

“লাল. ফৌজ মম্পর্কে হিটলারের মনে যে ভীতি ছিল, শুধু সেটিই বটেনকে 

নাৎসী আক্ষমণের জয়োল্লাস থেকে রক্ষ। করেছে।”* 
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| দুই 

সেই সময়ে সোভিয়েত সরকার নিজ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে স্ুদূঢ করে তোলার 
জন্তে সাফলে]র সক্ষে পর পর কয়েকটি আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে ব্যপৃত 
ছিলেন । 

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে লিধুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া এবং এস্তোনিয়ায 
পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি সম্পাদিত হলেও (যার ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে 
প্রভৃত কল্যাণ সাধিত হয়েছে ) এই তিনটি বাণ্টিক দেশের আস্তানাস শ্মেতোন। 
কালিস উলমানিস ও প্যাটসের ফ্যাশি অন্নগামী শাসকচক্র তাদের সোভিয়েং 
বিরোধী চক্রান্তের নীতি পরিত্যাগ করেনি । 

পারম্পরিক সাহাযাদান চৃক্তি অন্গুযায়ী বাটিক রাষ্ট্রগুলি সমস্ত সোভিয়েং 
বিরোধী জোট থেকে দূরে সরে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল । কিন্তু সোভিয়ে 
বিরোধী বাণ্টিক সামরিক আতাত পুনর্গঠিত করে তারা এই চুক্তির সর্থ 
ভঙ্গ করলে]। 

ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে বাট্টিক দেশগুলির 
ফ্যাশিপন্থীরা খুব আশাাদ্বিত হয়ে উঠেছিল । তাদের প্রত্যাশা! ছিল কোন 
দিন না কোন দ্িন সোভিয়েত-জার্মাণ যুদ্ধ বাধবে। ডিপেম্বর উনিশ শ 
উনচন্লিশ এবং মার্চ উনিশ শ' চল্লিশে এন্তোনিক়া, ল্যাটভিয়া ও লিখুয়ানিয়ার 
শাসকশ্রেনী দু'টি গোপন সৌভিয়েত বিরোধী টবঠকে মিলিত হন। এরই 
পাশাপাশি চলে জনমতকে সোভিয়েত বিরোধী করে তোলার প্রচেষ্টা । বুর্জোয় 
ল্যাটভিয়ার রাষ্ট্রপতি উলমানিস, দশই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' চল্লিশে? সেনা 
বাহিনীর উদ্দেশে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে আগতপ্রায় “সংকটের মুহুর্তে? 
উপযুক্তভাবে প্রস্তুত থাকার জন্তে আহ্বান জানান | মার্চমাসে ফ্যাশিস্ত সংগঠন 
লিুয়ানিয়ার সৌলীদের (55015 ) আহুত এক কংগ্রেসে বুর্জোয়া লিধুঝ্ানিয়ার 
রাষ্ট্রপতি স্রেতোনা, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়ার জন্যে সমবেত মানবে 
আহ্বান জানান । প্লাভদের সম্পর্কে তার বাঙ্গাত্বক মন্তব্য স্প্ই প্রমাণ করে 
যে এই সবের প্রেরণা, উৎসাহ ষোগাচ্ছে নাৎসীরা। 

পারস্পরিক সাহায্যদান চুক্তি অনুযায়ী লিথুয়ানিয়ায় যে সোভিয়েত সামগ্রিৰ 
সংস্থার অংশ বিশেষ স্থাপন কর] হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে নান গ্ররোচনামুলব 
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কাজ অনুষ্ঠিত হতে লাগলো পর পর। লিখুযলানিয়ার সরকার সোভিয়েতের 
সেনাদলের সঙ্গে ষোগাধোগ আছে এই অভিযোগে বহু নিজ দেশের 
নাগরিককে গ্রেপ্তার ও শাস্তিদান করতে লাগলেন । 

: চোদ্দই থেকে যোলই জুনের মধ্যে সোভিয়েত সরকার লিথুয়ানিয়াঃ লাটভিরা 
ও এস্ভোনিয়ার সরকারের কাছে পর পর কয়েকটি স্মারকলিপিতে পারস্পরিক 
সাহ্থাযাদান চুক্তির ব্যতিক্রম ও সর্ত ভঙ্গের বিষয়গুলি উল্লেখ করে, কয়েকটি 
অত্যন্ত সঙ্গত দাবী পেশ করলেন। সেই দাবীগুপির একটি ছিল পূর্বোক্ত 
চুক্তি অনুযায়ী বাটিক রাষ্ট্রগুলিতে সোভিয়েত সৈম্ঠরক্ষার পরিমাণবৃদ্ধি করতে 
হবে যাতে চুক্তির সর্তগুলি প্রকৃষ্টভাবে পালিত হয়। সোভিয়েতের দাবী 
স্বীকার করে নেওয়ায় পনের থেকে সতেরই জুনের মধ্যে সোভিয়েত সন্ত 
মা্টক দেশগুলিতে প্রবেশ করলো । 

ছাব্বিশে জুন, উনিশ শ' চল্লিশে সোভিয়েত সরকার বেসারোবিয়া ও উত্তর 
বুকোভিনার বিষয়ে রুমানিয়া সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন । 
সোভিয়েতের স্মারকলিপিতে বলা হলো যে “বর্তমানের আস্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে 
অতীত থেকে যে সমস্ত সমস্যা অমীমাংসিত হয়ে আছে তাদের সমাধানের 
প্রচেষ্ট। দ্বরাপ্বিত করে তুলেছে।”* উনিশ শ' আঠারো! সালে রুমাশিয়ার 
শাসকশ্রেণী যেদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে বেসারেবিয়া দখল করেন, সেই থেকেই 
অমীমাংসিত হয়ে আছে। পূর্বের অবস্থায় বেসারেবিয়ার পুনঃস্থাপনের প্রশ্নটি 
*বুকোভিনার সেই অংশটির সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট সমর্পনের সঙ্গে 
অঙ্জা্ীভাবে জড়িত যাঁর অধিকাংশ অধিবাসী সোভিয়েত ইউক্রেনের 
মানুষের সমভাষী সমজাতিগত বৈশিষ্ট্যষম্পরর ও একই এীজিহোর ইতিহাসে 
লালিত।”” তা! ছাড়া বুকোভিনার সাধারণ মানুষ সেই উনিশ শ" আঠারে। 
সালেই সোভিয়েত ইউক্রেনের সঙ্গে সংযুক্তির জন্তে মত প্রকাশ করে। কিন্ত 
আতাতের হস্তক্ষেপের ফলেই তা কার্ধকরী কর] সম্ভব হয় নি। 

রুমানিয়ার সরকারকে সোভিয়েতের এই ন্তারসঙ্গত দাবী স্বীকার করতে 
বাধ্য করা হলো । 'অটাশে জুন বেসারেবিয়া ও উত্তর বুকোতিনাকে রুমানিয়ার 
বোয়ার শাসনমুক্ত করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া 
হলো । 

এস্ভোনিক্া ল্যাটভিয়া ও লিধুয়ানিয়ায় সোভিয়েত সৈন্কের উপস্থিতি এই 
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তিন দেশের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর ফ্যাশিবাী মনোভাবকে সীমিত, সংযত 
করে রাখলো। এখানকার জনসাধারণ ম্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত 
প্রকাশের অযোগ লাভ করলো। তাদের পালামেন্টে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার 
সংকল্প পুনর্ধোবিত হন্দো। সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে তার1 আবেদন করলেপ্ন 
সোভিয়েত সমাজতণ্রী যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হিসেবে তাদের গ্রহণ করতে । উনিশ 
শ' চল্লিশে আগষ্ট মাসের গোড়ার রাশিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েত এই অনুরোধ 
রুক্ষ! করলেন । 

পূর্ব ইউরোপের এই মব ঘটনাবলীতে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, রটেন বিব্রত, বিরক্ 
হয়ে উঠলেন । সোভিয়েতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে সুরু করলেন তারা এবং 
সঙ্গে সঙ্গে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বন্দরে বাটিক দেশগুলোর কোন 
জাহাজ এসে পৌঁছলে আটক করতে লাগলেন তাদের ওই সব দেশের 
“ন্বার্থরক্ষার” অজুহাতে । আমেরিকার ব্যাঙ্কে এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও 
লিথুয়ানিয়ার যে ন্বর্ণ সঞ্চিত ছিল তাও আটক করা হলো মাঞ্িণ সরকারের 
আদেশে। 

কিন্তু তা সন্কেও একথা দৃঢ়ভাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলা যায় যে ওই সব 
দেশের জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থের অনুকূলে, দেশের মানুষের সামগ্রিক ইচ্ছার 
প্রকাশ হিসেবেই ওখানকার ঘটনাবলী ঘটে যাচ্ছিল । হিটলারী আল্রমণকে 
প্রতিহত করার জন্ঠেই সোভিয়েতের প্রতিরক্ষা বাবস্থাকে পশ্চিম দিকে যতোটা 
সম্ভব অগ্রবতী করে রাখা হুচ্ছিল। উনিশ শ' একচল্লিশের জুলাই মাসে 
সোভিয়েত সরকারের কাছে প্রেরিত এক বাণীতে উইনস্টোন চাচিল স্বীকার 
করেছিলেন যে “শক্রকে অগ্রবর্তী পশ্চিম রণাঙ্গনে সৈন্ত সমাবেশ ও যুদ্ধরত 
করে, স্চনাপবের স্থযোগ হ্থবিধা ক্ষয় করে ফেলবার মাধামে যে সামরিক সুবিধা 
তার! লাভ করেছেন, “তার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছেন । এবং একথাও 
্বীকার্ধ ষে এতে বৃটেনের উপর সামরিক চাপ পরিবতিত হয়ে যায় । সোভিয়েতের 
নীতি তাকে রক্ষা করে । সোতিয়েতের এই প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা! জার্মানীর বুটেন 
অভিযান পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়। সেই সময়কার ঘটনাবলীর পর্যালোচনা 
করে, জেনারেল জোড.ল উনিশ শ' তিপান্ সালে বলেন £ 

“অভিযানের সযস্ত খুঁটিনাটি তৈয়ারী হয়ে গেলেও আমরা বুটেনে অবতরণ 
করতে সাহস করিনি । সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ স্থগিত থাকার মুহুর্তে, বটেনের 
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বিরুদ্ধে অভিযানে জড়িয়ে গড়ে জার্মাণ সৈন্তবাহিনীকে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার 
লন্তাবনার মুখে ঠেক দেওয়ার দায়িত্ব নিতে কেউ প্রস্তত ছিলেন না।”১* যে 
সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জার্মানী তার শক্তি সমাবেশ করেছিল, সেই সোভিয়েতের 
রম শক্তিই হিটলার জার্মাণীকে বুটেন অভিযান করতে নিবৃত্ত করলো । 

মমকালের ঘটনাবলী আবার প্রমান করলে! যে সোভিয়েত ইউনিঠ়নই হলো 
শাস্তির স্বপক্ষে শ্রেষ্ঠ শক্তি। “কিন্তু বুটেনের নীতি তাতে বিশেষ পরিবতিত 
হলে! না। তার সোভিধেত বিরোধিতা চললো অব্যাহত | বুটেনের প্রগতিশীল 
শ্রেণী সরকারের আত্মঘাতী জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী নীতির কঠোর সমালোচনা 
করলেন। 

বার্ণাড শ এই ঘটনায় মন্তব্য করেছিছেন £ বিগত বিশ বছর ধরে আমর! 
প্লাশিয়া ও তার শাসকশ্রেণীকে চরম কালিমাঁয় লিপ্ত করেছি তাদের বিরুদ্ধে চরম 
কুৎ্স| রটনা করেছি। আমাদের শীনক শ্রেণীর অধিকাংশই পুঁজিবাদী বলে 
জার্মানীর সে একযোগে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে বিপর্বস্ত করে রাশিয়াকে নিজেদের 
মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়ার চেয়ে আর কিছুই বেশি কামা বলে মনে করেন 
না। ঠিক যেমন বিসমার্ক খেয়ার্সের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্যাী কমিউনকে ধ্বংস 
করেছিলেন আঠারে। শ' একাত্তর সালে। যতোদিন আমাদের মন্ত্রিসভার 
চেহারাটা এই রকম থাকবে, ততোদিন রুশ সরকারের পক্ষে আমাদের বিশ্বাস 
কর] অসম্ভব । এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এই যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী 
যিনি উনিশ শ' কুড়ি সালে শ্বেত জেনারেলদের অভিযানে অর্থ যুগিয়েছিলেন, 
তিনি রাশিয়ার বৃটিশ শক্রদের মধ্যে একেবারে প্রথম সারির মানুষ ।” ১১, 


॥ তিন ॥ 

' বুটেনে অভিযানের পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের মিদ্ধান্ত করে 
নাৎসী সমরনায়কের এই আক্রমণের সময়টাকে তাদের সামরিক প্রস্তুতির চরম 
লক্ষ্যের আবরণ স্বরূপ ব্যবহার করতে চাইছিলেন । কিন্তু এখন তাদের কাজের 
আরেকট! নোডুন লক্ষ্য এসে গেল । প্রথমতঃ এটিকে সোভিয়েত আক্রমণের 
আবরণ হিসেবে কাজে লাগানো যাবে । নুযুরেমবার্গ বিচার সভায় আযাভমিরাল 
রেইজার বলেছিলেন ষে «যুদ্ধের ইতিহামে সবচেয়ে বড়ো প্রতারণার আশ্রয় 
'নিয়েছে নাৎসীবাদ।*১৭ আমেরিকা ও ধুটেনের সরকারী প্রচার যন্ত্র এটাকে 
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টেন দখলের যুদ্ধ বলে প্রচুর তহ-চৈ করে সেই প্রভারণায় লাহায্য করেছে। 

1র শক্তিবৃদ্ধিকরেছে। উইনষ্টোন চাচিল. নিরলস উৎসাহে সেই ধারণাকে 

রো বঙ্ছমূল করেছেন। তিনি দাবী করলেন বে রটিশ দ্বীপপুঞ্জে নাৎসী 

ভিযান বন্ধ করে দেওয়। হয়েছে কারণ রাজকীয় ধিমানবহর জার্মাণ বিমান « 
[াক্তমণকে ব্যাহত করে নাৎসীদের অবতরণে বাধা দিয়েছে । কিন্তু পরে 

চিল স্বয়ং যথাযথভাবে তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, “রাশিয়ার বিরুদ্ধে 

1মরিক সমাবেশ করার বিষয়টি চাপা দেওয়ার জন্তে হিটলারের পক্ষে বুটেনের 

পর সমানে বিমান আক্রমণ চালানোটাই ছিল সোজ! পথ ।*১ 


বৃুটীশ দ্বীপপুঞ্জে জার্মাণ বিমান আক্রমণের অন্ত উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার 
নগণকে ভয়ে অতিভূত করে তাদের শাসক শ্রেণীর সঙ্গে একটা সমঝোতার পথ 
শস্ভ কর1। জার্মাণ সাত্রাজ্যবাদীরা আশা করেছিলেন যে উভয়ের পক্ষে 
'বিধাজনক পূর্বমূখী অভিযানের কোন পরিকল্পনায়, বুটেনের একচেটিয়াপতিরা 
গাদের সহযোগী হবে । ফ্যাসিত্ত দলে হিটলারের সহকারী রুডল্ফ হেস, এই 
দেশ্ট নিয়েই উনিশ শ' চল্লিশের জুলাইয়ে একবার ম্যাসিদ ঘুরে এসেছিলেন । 
[খালে থাকার সময়ে তিনি আলাপ আলোচনা করেন বুটিশ রাষ্ট্রদুত ও উইগ্- 
রের ডিউকের সঙ্গে । ডিউক সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালেন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
ধল্যাণ্ডের রাজা ও উইনষ্টান চাচিলের কাছে যেন তারা শাস্তির জন্তে উদ্োগী 
ল।১৪ 


কিন্ত সেদিন বুটেনের সাধারণ মানুষ হিটলারের জার্মাণীর সঙ্গে কোন 
নালাপ আলোচনায়, সন্ধিতে চুক্তিমত রাজী ছিলন]। 


এরই মধ্যে জার্মানী ষোগাযোগ স্থাপনের সাজসরঞ্জাম চ্যানেলের কুলে জমা 
রতে সুরু করেছে। কিন্তু স্থলবাহিনীকে সেইদিকে না পাঠিয়ে পাঠিয়েছে 
বদিকে পোল্যাণ্ডে। সোভিয়েত সীমাস্ত থেকে অল্প দূরে তাদের সমাবেশ 
রাহচ্ছে। ভন্ বকের (৬০০ 9০০ ) সেনাবাহিনীকে জুলাই মাসের শেবে 
[ঠানেো। হয়েছে পোজনানের দিকে] টিপ্ললগ্কার্চের মতে, “এটাই হলো 
নাভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈম্ভ সমাবেশের প্রাথমিক পর্ব 
র স্বরূপ বোঝা গেল ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে । আর এই সমাবেশ ঘটতে 
টতে লাগলে। অনেক সময়ের ব্যবধানে, যতোট। সম্ভব কারে! নজরে ন! 
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পড়ে।*** জার্দাণ সৈল্যবাছিনীকে গড়ে উঠতে লাগলে! নোতুন ডিভিশন, 
তৈরী হতে লাগলো সোভিয়েত অন্িমপের নাঁন৷ সামরিক পরিকল্পনা । 

নয়ই আগষ্ট, বুটেনের বিরুদ্ধে প্রথম বড়ো রকমের, বিমান আক্রমণের 
' জুরুতে, নাৎসী সমর পরিধদ'আউফ্বাউওস্ট (/2:08050) নামে এক নির্দেশ- 
নামা জারী করলেন। সামরিক অভিযানের পিছনকার প্রস্ততিই ছিল এই 
নির্দেশনাযার বক্তব্য, সেখানে করতে হুবে রেলপথের মেরামতি ও উন্নতিনাধন, 
মোটরপথ নির্মাণ, সেতুনির্মাণ, সন্ত ব্যারাক, হাসপাতাল, বিমান অবতরণক্ষেত্র 
ও ডিপো নির্মাণ প্রভৃতি কাজ | 

উনিশ শ' চল্লিশের নয়ই আগষ্ট থেকে উনিশ শ একচল্লিশের এগারোই মে 
পর্যন্ত, জার্মাণ বিমানবহর সম্বানে আক্রমণ চাপিয়ে গেল ইংলাগ্ডের শহরগুলির 
উপর। তাদের সবচেয়ে প্রচণ্ড আঘাত নেমে এলো লগ্ন, কভেন্টি, ও বািং- 
হামের উপর | অনামরিক ক্ষয়ক্ষতিই তাতে হলো সবচেয়ে বেশি । ফ্যাশিস্তদের 
এই নৃশংস বর্বর অভিযান ক্ষিপ্ত করে তুললো ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষকে, 
লৌছ কঠোর করে তুললো তাদের যুদ্ধের শেষ পরিণতি দেখার মিদ্ধান্তকে। 
বুটেনের সাধারণ মানুষের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া যতে। দিন গেল ক্রমেই অসম্ভব 
হয়ে উঠতে লাগলো।। ভাদ্র উদ্যম যেন বাড়তে লাগলো! ক্রমাগত। বৃটেনের 
মানুষকে ভয়ে আতঙ্কে অভিভূত করে ফেলতে জার্মাণীর সমস্ত প্রচেষ্টাই দ্বারুণ 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো । বরং তাদের আক্রমণ বুটেনের মানুষের প্রতিরোধ 
ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে ইম্পাতের মতো দৃঢ় করে দিল। ফ্যাশিবাদের প্রতি তাদের 
ঘ্বণা, জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় তাদের অনমনীয় সংকল্প, এবং সেই উদ্দেশ্যে 
ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মানসিক দৃঢ়তা, এই সব মিলে গিয়ে সমকালের 
ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করতে লাগলে।। 

বিমান আক্রমণের পাশাপাশি, জার্মাণ সমর পরিষদের আদেশে ডুবোজাহাজ 
আর যুদ্ধ জাহাজ বৃটেনের চারপাশে গড়ে তুললো! সামুদ্রিক অবরোধ । অবরোধের 
দায়িত্ব প্রথমে ছিল পাচটি ক্রুইজারের উপর | পরে তাদের সঙ্গে যোগ দিল 
ছোট'ক্ুইজার আডমিরাল শীর (4১4071551 50256: ) এবং ছুটি যুদ্ধজাহাজ, 
ক্কার্নছোর্ (5082089005৮) আর গ্রেইসেনাউ ( 36756080.)1 উনিশ শ 
একচন্লিশের বসম্তকালে অবরোধকারী নৌবাছিনীকে আরো শক্তিশালী করা 
হলে! নোতুন বড়ে। ক্ুইজার প্রি ইউজেন (11505 11550) এবং 
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জার্মানীর সবৃচেয়ে বড়ে। যুদ্ধজাহাজ বিসমার্ককে ( 815008:0 ) যুক্ত করে 
দিয়ে। সর্ব প্রচণ্ড আঘাত আসতে লাগলে! বুটেনের জলযানের উপর । 
জার্মাণ ডুবোজাহাজ আর যুদ্ধজাহাজের যৌথ আক্রমণে পধু্যদস্ত হয়ে পরতে 
লাগলে। তারা, ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পেতে লাগলো দিনের পর দিন। নাতসীরা 
দাবী করতে লাগলো উনিশ শ' চল্লিশের জুন থেকে পরের বছরের জুন মাস 
পর্যস্ত এই বারো মাসে তাদের ডুবোজাহাজ নষ্ট করেছে বুটেনের তিরিশ লক্ষ 
টন জলযান, আরো দশ লক্ষ টন বিনষ্ট হয়েছে যুদ্ধজাহাজ আর বিমানের 
আঘাতে । 

কিন্ত বুটেনও সুরু করলো পান্টা আক্রমণ | ফরাসী বন্দর ব্রেস্তে (95650) 
রাজকীয় বিমানবহর অবরোধ করলো  স্কার্ন হো” আর গ্নেইসেনাউকে | ছাব্বিশে 
মে বুটিশ ক্রুইজার হুড ( 73০০৭ ) জার্মাণ নৌবহরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে 
জলমপ্র হওয়ার পূর্বে প্রচণ্ড আঘাত হানলো যুদ্ধজাহাজ বিসমার্কের উপর | 
তিন দিন পরে বৃটিশ নৌবহর ব্রেস্ত বন্দরের চারশ" মাইল পশ্চিমে জলমগ্র 
করলো বিসমার্ককে । জার্মাণ নৌবহরের কাছে এটা ছিল একটা মর্মান্তিক ক্ষতি | 

বুটেনের পরাজয়ের সম্ভাবনায় মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সেই. সময়ে অত্যন্ত 
আশঙ্কিত হয়ে ওঠে। বুটেনের আত্মসমর্পণ মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তায় 
একটা গভীর সংকট ডেকে আনবে । মাকিণ সরকারের উদ্বেগের মূল কারণ 
ছিল বৃটিশ নৌবহরের ভবিষ্যৎ । রাষ্ট্রপতি কুজভেন্ট চাচিলের কাছে এই 
আশ্বাস চাইলেন যে কোনমতেই বৃটিশ নৌবহরকে শক্রর হাতে তুলে দেওয়া হবে 
না। তার প্রথম এই জাতীয় অনুরোধ আসে উনিশ শ"' চল্লিশের জুলাই মাসে। 
কিন্ত মাঞ্িণ একচেটিয়| কারবারীর। মুনাস্চার এই স্যোগ নিজেদের স্বার্থে কাজে 
লাগাতে কমর করলেন না। 

মাফিণ শাসকরা পশ্চিম গোলার্ধে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করতে সুরু 
করলেন। লাতিন আমেরিকার সাধারণতন্ত্রী দেশগুলির পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক 
বৈঠক বসলে! হাভানাক়, উনিশ শ' চল্লিশের বাইশে-তেইশে জুলাই । তার 
পরিণতি হলো! লাতিন আমেরিকার দেশগুলি মাকিণ সাআ্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে আরে? 
দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে গেল। সরকারীভাবে আলোচন। সুচীর অ্বস্তর্গত বিষয়গুলি 
ছিল নিরপেক্ষতা, পশ্চিম গোলার্ধে শাস্তিরক্ষার প্রচেষ্টা ও অর্থনৈতিক সঙ্থ- 
যোগিত1।১* কিন্তু এসবের পিছনে ছিল এই সব দেশের অর্থনীতি, মেলা" 
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বাহিনী ও বৈদেশিক নীতির উপর মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কায়েম করা ও 
লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে বুটিশ প্রভাবের অবসান ঘটানো । উনিশ শ' 
চল্লিশের আঠারোই আগষ্ট নিউইয়র্কের সঙ্গিকটে ওগডেনসবার্গে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
ও কানাডার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হলো, তারই সাহায্যে মাকিণ সাত্রাজা- 
বাদীর] কানাডার সমগ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করলো । 


ডানকার্কের পরে বৃটেনে অস্ত্রশস্ত্রে যে মারাত্মক ঘাটতি দেখা যায় তাকে 
মাকিণ যুক্তরা্ বটেনের উপর চাপ স্যন্টির কাজে ব্যবহার করতে লাগলো । 
মাফ্িিণ সরকার বৃটেনের প্রয়োজনীয় সমস্ত অস্ত্রশস্্রই সরবরাহ করতে সম্মত 
হলেন, কিন্তু সেই সম্মতির সঙ্গে যোগ করা হলে। কতকগুলো সবদূরপ্রসারী দাবী । 
প্রতিদানে বটেনকে দিতে হবে তার সর্বাধুনিক কারিগরী কলাকৌশল ও 
গবেষণার ফল এবং অতলাস্তিকের গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাটির অধিকার । চাচিল 
সরকার মাফিণদের এই সর্ত মেনে নিলেন । “যখন উইনষ্টোন চাচিল বুড়ে। 
আউল তুলে সবত্র গর্বভরে বলে বেড়াচ্ছেন যে জার্মানীর বিরুদ্ধে তার] একাই 
নংগ্রাম চালিয়ে যাবেন ঠিক সেই সময়েই মাক্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একেবারে 
প্ানত হয়ে আত্মসমর্পণ তিনি কেমন করে করলেন সেই তত্ব বোঝা ভার 1১* 


বুটেনের সঙ্গে সম্পর্কের এই স্ত্রে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত কাজ গুছিয়ে নিল। 
সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কীচামালের সঙ্গে লাভ হলো তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
বৈজ্ঞানিক আবিফার--রাডার যন্ত্র বিমানের ইঞ্জিন ১৮২০ ইত্যাদি ।১৮ বৃটিশ 
পদার্থবিজ্ঞানী আর. এইচ. ফাউলার আণবিক গবেষণায় বুটিশ ও. ফরাসী- 
বিজ্ঞানীদের সমস্ত তথ্যাদি নিয়ে হাজির হলেন মাকিণ দেশে সরকারী নির্দেশে । 
কিছুদিন পরে আরেকজন বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জর্জ প্যাজেট থমসন, ইউরেনিয়াম 
ৰোম। তৈয়ারী পরিকল্পনার একটা কাঠামো পেশ করলেন মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
কাছে যার সঙ্গে ছিল প্লুটোনিয়াম প্রন্তত প্রণালীর রিএ্যাক্টর গঠনের তথা। 
ইউরেনিয়াম__২৩৫ উৎপাদনের একটি গাস নির্গমনকারী যন্ত নির্মাণের চূড়ান্ত 
বৃটিশ পরিকল্পনাও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে এসে পৌঁছলো । 


দোসর! সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চল্লিশে একটি চুক্তির মাধ্যমে অতলাস্তিকে 
বটিশ নৌঘাটিগুলি নিরানব্বই বছরের জন্তে বিনা ভাড়ায় আমেরিকাকে লীজ 
দেওয়া হলো। এইভাবে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বিমান ও নোৌধাটিগুলি এসে 
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পড়লো আযেরিকার নিয়ন্ত্রণের অধীনে । অতলাস্তিক মহাসাগরে শক্তির 
ভারসাম্য রীতিমতো ঝুকে পড়লে। মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে । 

নিউফাউগুল্যাণ্ড, বারমুডা, বাছামা, জ্যামাইকা, সেন্ট লুসিয়া, ভ্রিনিদাদ, 
আযান্টিগুয়। ও বৃটিশ গিয়ানার সামরিক ঘাটিগুলি এসে গেল আমেরিকার দখলে। 
লাফল্যের এই ব্যাপকতায় মাকিণ দেশের নেতৃবৃন্দ হকৃচকিয়ে গেলেন । কংগ্রেসে 
প্রেরিত এক বানীতে রাষ্ট্রপতি রুজভেন্ট বললেন £ *পশ্চিম গোলার্দের কাছে 
নিরাপত্তা বিধায়ক এইসব ঘাটিগুলির গুরুত্ব, মূল্য অপরিসীম । আমাদের 
দেশ দীর্ঘ দিন ধরে তাদের প্রয়োজনীয়তা অন্গুভব করে এসেছে ।...সেই কারণে 
আমি বর্তমান অুযোগের সদ্ধযবহার করে তাদের দখল করেছি 1৮১৯ 

চুক্তিতে আরে! বলা হলো কোন অবস্থাতেই বুটেন তার নৌবহরকে আত্ম- 
সমর্পণ করতে বা শক্তিহানি ঘটতে দেবে না। সাগর পেরিয়ে প্রয়োজন মতো 
সাত্াজযের নানা অঞ্চলের নিরাপত্তারক্ষায় তাদের ব্যবহার করতে সর্বদা 
প্রস্তুত থাকবে । 

কিন্ত এতো দিয়ে প্রতিদানে বৃটেন পেল কি? সর্বসাকুলে) পেল পধণশটি 
ডেষ্রয়ার আর পশ্চিম গোলার্ধে বুটেনের স্বার্থরক্ষায় মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্পষ্ঠ 
প্রতিশ্রুতি । মাফিন নেতার? যথারীতি নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করলেন। 
বুটেনকে তার! যে পঞ্চাশটি ভেষ্রয়ার দিলেন তাদের বাতিল করে দেওয়ার ঠিক 
ছিল অকেজো হয়ে পড়ার জন্যে । আমেরিকার বুর্জোয়া অন্ুসন্ধানকারীর দল 
আজে। পর্বস্ত সেদিনের নেতৃবৃন্দের দক্ষতার প্রশংসায় উল্লসিত বোধ করে। 
মরিস ম্যাটলোফ, ও এডুইন সেল লিখেছিলেন £ 

“এই ক্ষমতা তিনি ( মাক্কিণ রাষ্ট্রপতি ) পশ্চিম 'গোলার্দে দীর্ঘকালীন বৃটিশ 
ঘাটিগুলি ব্যবহার অধিকারের বিনিময়ে পঞ্চাশটি পুরানো ডেষ্রয়ার দিয়ে বুটেনকে 
রাজী করিয়ে চরম দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিলেন।২* অবিশ্ি এইগুলি 
ছাড়া উনিশ শ চল্লিশের শেষে বুটেন পেয়েছিল নয়লক্ষ পরতাল্লিশ হাজার 
রাইফেল আর চুরাশি হাজার মেশিনগান । আমেরিকার একচেটিয়া! কারধারী- 
দের কাছে এই অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানী ছিল চরম লাভজনক । বৃটেন এর দাম দিল 
নগদ টাকায়, তার বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল আর স্বর্ণ সঞ্চয়ের ভাণ্ডার থেকে। 
ফলে পরিণামে বিদেশে তার পুঁজি লগ্মী করার ক্ষমতাও গেল কমে। 

উনিশ শ' একচল্লিশের গোড়ার দিকে বটেনের টাকাকড়ির অবস্থা খারাপ 
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হয়ে গেল। কিন্তুতা সত্বেও মাফিণ একচেটিয়া কারবারীর! যুদ্ধকালীন 
গ্রতিযোগীতাবিহীন ইংল্যা্ডের বাজারে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানীর এই 
মহা লাতজনক স্মত্রটি ধরে রাখতে চাইলো । তাছাড়া জার্মানীর আক্রমণে ধ্বংস- 
প্রাপ্ত ক্রা্পকে দেখে, মাফিণ দেশের আশংক! আরো বেড়ে গেল । বৃটেন ও 
অন্তান্ত দেশগুলি নাংসী আক্রমণ প্রতিহত করুক এটাই ছিল তাদের ইচ্ছা 
তারই ফলশ্রতি হলো মাকিণণ সরকারের লেগু-লীজ কর্মস্থচী (16150 16895 
8০892১6 ), যাতে রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হলো সেই মব দেশকে উৎপাদিত দ্রব্য 
ও অন্ঠান্ত জিনিষ দিয়ে সাহায্য প্রদদানের ক্ষমতা যাদের প্রতিরক্ষা তিনি মনে 
করবেন “মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন” । লেগু-লীজ 
আইন কংগ্রেস সভায় গৃহীত হয়ে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর লাভ করলো! এগারোই মার্চ, 
উনিশ শ? একচল্লিশ সালে । কর্মস্থচী চালু করতে কংগ্রেস ব্যয়-মঞ্জুর করলেন 
সাত শ' কোটি ডলার । 

এইভাবে উনিশ শ+ চল্লিশের শেষার্দথ আর একচল্লিশের প্রথম ভাগে গড়ে 
উঠলো ইঙ্গ-মাকিণ শক্তি জোট । বৃটেন মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র একত্র হলো জার্মাণী ও 
জাপানের কাছে তাদের উভয়ের সমান বিপদের আশংকায় এবং পৃথিবাঁর বাজার 
থেকে জার্মানী ও জাপানের প্রতিযোগিতাকে অবসান করার সমান ইচ্ছার 
প্রয়োজনের তাগিদে । কিন্ত আমেরিকার মতলব ছিল আরে। সুদুর প্রসারী । 
কেবলমাত্র জার্মানী ও জাপানের বাজার পুনর্বটনের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ না 
রেখে তার লক্ষ্য ছিল বৃটেনের বাজার ও পুনর্ধণ্টন করা । নিউ ইয়র্ক হোরান্ড 
ফ্রিবিউনে ডরোথী থমসন সেই ধরণের মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছিলেন যে 
সমগ্র আাংলো৷ সাক্সন দুনিয়ার সংহতি সাধনের স্বপ্ন তিনি দেখছেন, কারণ 
সেই সংহতিতে কার ভূমিকা অগ্রগণ্য হবে সে বিষয়ে তার মনে কোন অস্পষ্টতা 
নেই। সেই আযাংলো সাক্সন সংহতির কেন্ত্রতুমি হবে মাকিণ যুক্তরা্র, কারণ 
সেখানেষ্ট সমাবেশ ঘটেছে কেন্ত্রীভূত হয়েছে শ্রে্ সামরিক ও নৌশক্কির শ্রে্ 
শিল্পবিকাশ ও কারিগরী জ্ঞানের । 

মিউনিক নীতির অনিবার্ধ, স্বাভাবিক ও মারাত্মক পরিণতির ফলে বৃটেনের 
আন্তর্জাতিক মর্ধাদার এই ঘাটতি, তখন প্রকট হয়ে উঠেছে । এবং মাকিণ 
ুক্তরাষ্ট্ই সেই পরিস্থিতির চরম সঘ্যবহার করেছে, নিজের চরম স্বার্থ সিদ্ধির 
প্রেরণায় । ইঙ্গ-মাফিণ জোটে তার নেতৃত্বের দাবী তখন অবাধ, অপ্রতিরোধ্য, 
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হুর্বার বেগে এগিয়ে গেল সে, পিছনে পড়ে রইলো! বটেন অমর্যাদায় “ছোটতরফ* 
হিসেবে। 


॥ চার ॥ 


ইউরোপের যুদ্ধ প্রশাস্ত মহাসাগরের জটিলতাকে আরো জটিল করে তুললো। 
জাপানী সাআজ্যবাদীরা বুদ্ধের তোড়জোড় করেছিল বেশ কিছুকাল ধরে। প্রথম 
মহাযুদ্ধের মতো এবারেও তারা তাদের উচ্চাভিলাষী বিজয় অভিযান তুর করতে 
উদগ্রীব অন্রকূল পরিবেশের মধ্যে। জাপানের শাসক গোষ্ঠীর মনের কথা 
প্রকাশ করে, জাপানী দৈনিক পত্রিকা হোচি লিখলো তেইশে ডিসেম্বর উনিশ 
শ? চল্লিশে 2 

*ইউরোপের সামরিক সংঘর্ষ জাপানের পক্ষে একটা স্বগর্শয় আশীষের মতো 
যা তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু তা বলে এই স্বীয় আনুকূল্য চিরদিনই থাকবে 
মনে করে বসে থাক! হবে মূর্খতার নামান্তর মাত্র। জাপান চেষ্টা করবে হয় এই 
স্ববাতাসকে জোরদার করতে না হলে! শেষ করে দিতে সম্পূর্ণ ভাবে ।” পাঁচ 
দিন পরে হোচি আবার ঘোষণ! করলো] 2 

“পুর এশিয়ায় ষেনোতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ আমরা আগেই সুক্ 
করেছি, এই যুদ্ধ এনে দিয়েছে তাকে প্রশস্ত কক্পার চাবিকাঠি । এই অর্থেই 
আমাদের প্রার্থন৷ কর উচিত যে এই যুদ্ধ শক্তি সঞ্চয়ের দ্বারা শত্রক্ষয়ের বুদ্ধে 
পরিনত হোক ।” 

নেদারলযাও ও ফ্রান্সের পরাজয় এবং আত্মসমপূর্ণের ফলে সুদূর প্রশাস্ত 
মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের উপনিবেশ ইন্দোনেশিয়া! ইন্দোচীন পড়ে রইলো 
শক্কিহীন, প্রভৃহীন অবস্থায় । 

চিরকালই ভার রবার, কয়লা, লোহা, দস্তা, টিন, সোনা রূপার সম্পদের 
জন্তে ইন্দোটীন সাত্রাজ্যবাদীদের প্রলুনধ করে এসেছে। কিন্ত এখন যা 
জাপানকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করলে! তা হলো! ইন্দোচীনের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক 
অবস্থিতি। তার বন্দরগুলি দাক্ষণ দিকে নমুত্রের বুকে ঝুঁকে আছে অনেক 
খানি, জাপানের পক্ষে সেই প্রলোভন জয় করা শক্। ইন্দোনেশিয়া, 
ব্্মাদেশ মালয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানে সেগুলি হবে সুন্দর সামরিক 
খাটি। 
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তেইশে সেপ্টেম্বর 'উনিশ শ' চল্লিশে জাপান ইন্দোচীনে তার সেনাবাহিন? 
নিয়ে আসার জন্তে ভিশী সরকারের সঙ্গে একট! চুক্তি করলো৷। হিটলার 
জার্সানীর আন্ুকুল্যেই এটি সম্ভব হুয়েছিল। কারণ হিটলার তার মিত্রপক্ষ 
জাপানের সঙ্গে সম্পর্ককে শক্তিশালী করে তুলতে চাইছিলেন। ইন্দোচীনের 
জনসাধারণ এতোদিন ধরে যারা ফরাসী মালিকদের ওপনিবেশিক দাসত্ছে 
অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বসবাণ করেছিল, তাদের বিকিয়ে দেওয়া ছলে! আরেক 
নোতৃন প্রভুর কাছে, নৃশংসতায়, অত্যাচারে যে কারে। চেয়ে কম যায় না। 

জাপান তখন ইন্দোনেশিয়ার রবার, তৈলখনি, লৌহ ছাড়া অন্তান্ত খনিজ 
পদার্থ এবং কয়লা সম্পদের দিকে উদগ্রলালসায় লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে 
দেখছে। ইন্দোনেশিয়া সামরিক গুরুত্বের এক যোগসন্ধিতে অবস্থিত। জাপান 
ইন্দোনেশিয়া দখল করতে পারলে বুটেন ও ফ্রান্স দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের 
অধিকার থেকে বঞ্চিত হুবে। সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব হানি ঘটবে । সিঙ্গাপুরের 
পূর্বদিকে সমগ্র বটিশ অধিকৃত অঞ্চল জাপানী অভিযানের সামনে অরক্ষিত 
হয়ে পড়ে থাকবে । ইন্দোনেশিয়৷ দখল করে জাপান উপস্থিত হবে একেবারে 
ব্রক্মদেশ ও ভারতের দ্বারপ্রান্তে । আর ফিলিপাইনের প্রবেশপথ হয়ে যাবে 
অবরুদ্ধ । এই পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের ভবিষ্যতও 
অন্ধকারাচ্ছন্স। শুধু এই কারণের জন্তই ইন্দোনেশিয়ায় জাপানের দাবী বুটেন ও 
আমেক্সিকার চরম প্রতিকূলতার মুখোমুখি এসে দাড়ালো ৷ প্রশ্াস্ত মহাসাগরীয় 
অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় দ্রুত পরিবতিত হতে লাগলো । 

ইঙ-মাকিন জোটের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধের আশংকা তখন ক্রমেই ঘনীভূত 
হয়ে উঠছে । 

কিন্ত জাপানী সাম্রাজ্যবাদের প্রধান সামরিক শক্তি তখনও সোভিয়েতের 
বিরুদ্ধে ব্যাপৃত। স্বভাবতই শক্তি সংগ্রহ ও পুনবিস্তাস করে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
ও বুটেনের বিরুদ্ধে অভিযান হুর করতে জাপানের তাই আরো কিছু দিন সময় 
লেগে গেল। ইউরোপেও যেমন, দূর প্রাচ্যেও তেমনই, পররাষ্ট্র আক্তমণের 
প্রধান অন্তরায় হয়েছিল সেদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন | 

জাপানী অভিষানের দ্বিতীয় বাধ! ছিল চীনের সঙ্গে তার সংঘর্ষ । যাতে 
জাপানের সামরিক শক্তির বেশ একটা বড়ো অংশ তখন আটকে আছে। 
পাপানের শাসনকুল চাইলেন সেই বুদ্ধ ক্রত সমাধা করে ফেলতে।: চীনের 
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অধিকৃত অঞ্চল ভাই তারা গঠন করলেন বিশ্বাসঘাতক দেশক্বোহী ওয়াংচিং 
ওয়েই'য়ের অধীনে এক ক্রীড়নক সরকার । তাদের প্রত্যাশা ছিল যে চীনের 
জমিদার ও পুঁজিপতি শ্রেণীর একটা অংশ যার! যুদ্ধের ছুধিপাকে পড়ে 
আভতংকগ্রস্ত হয়েছে এবং জনগ্বণের কার্ধকলাপ যাদের আরো! শংকিত করে 
তুলছে, তারা নিশ্চয়ই এই “সরকারের” প্রতি আকৃষ্ট হবে। তারই সঙ্গে 
জাপান চেষ্টা করতে লাগলো চীনের যুদ্ধ অবসান করার জন্তে তার মিত্রপক্ষীয় 
দেশগুলির সাহাধ্য নিতে । কুওমিণ্টাং মরকারের কাছে জাপানের শাস্তি 
স্থাপনের প্রয়াস ইটালী ও জার্মানীর সুপারিশ লাভ করলে।। 

চিয়াংকাইশেকের ইতস্তত ভাব দেখে, মাকিণ সরকার প্রমাদ গুণলেন। 
ওয়াশিংটনস্থিত চীন রাষ্ট্রদূতকে তার] জানিয়ে দিলেন যে জাপানের সঙ্গে চীনের 
কোন আলাপ আলোচনায় তাদের কোন অনুমোদন নেই। চীন জাপানের 
যেকোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করৰে এই মর্মে সুনিশ্চিত আশ্বাস না পাওয়া 
পর্যন্ত চীনকে আর কোন খণ দান করা হবে ন)। আমেরিকার রাজনৈতিক 
চাপ ও জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির 
নেতৃত্বে চীনের জনগণের দৃঢ় সংকল্প, এই দু'য়ে মিলে চিয়াং কাইশেককে 
জাপানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করলো । 

কিন্ত দক্ষিণ সমুক্রে এরই জন্যে নিজেদের পরিকল্পন] পরিত্যাগ করার 
স্দূরতম ইচ্ছাও জাপানী শাসকশ্রেণীর মনের কোণে ছিল না। তারা দেশের 
অর্থনৈতিক শক্তির পূর্ণ সমাবেশের উদ্দেশ্যে, জাতীয় অর্থনীতির উপর 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে কায়েম করলেন যাতে কাচামালের ভোগ ব্যবহার, 
বিশেষ করে সাধারণ মানুষের কমিয়ে আনা যায়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে 
“নোতুন অর্থ নৈতিক কাঠামে” নামে চালু কর! হলো। 

জাপান শুধু মাত্র মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের বিরুদ্ধেই সমরায়োজন করলো 
না। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণও তার অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্ত 
হাসান হ্রদ ও হালখিন গোলের যুদ্ধে সোভিয়েতের কাছে তার যে শিক্ষা 
হয়েছিল, তাতে নাৎসী জার্াণীর পূর্বে সোভিয়েত আক্রমণ ভার অভাবিত ছিল। 
কিন্তু তার প্রস্ততি এর মধ্যে চলতে লাগলো পুরোদমে । জাপানী নমর 
পরিষদের হাতে উনিশ শ' চষ্লিশেই মোভিয্নেত ইউনিয়ন আক্রমণের চান 
পরিকল্পনা পূর্ণ অনুমোদিত ও প্রস্তুত ছিল। 
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জাপানের আক্রমণ প্রচেষ্টা দুরু করার সময় এমনভাবেই ঠিক কর] হলো! 
যেন জার্মানী ও ইটালীর অনুরূপ প্রচেষ্টার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকে। ফলে 
এই তিন আক্রমণকারী তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে 
উঠলে।। 

সাতাশে সেপ্টেম্বর, উনিশ শ" চল্লিশে জার্াণী, জাপান আন ইটালী বালিনে 
এক চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। চুক্তির প্রস্তাবনায় বলা হলো যে এই ব্রিশক্তি 
“বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপীয় অঞ্চলে, তাদের মৌল লক্ষ্যের সিদ্ধিতে এক 
নোতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্তে পরম্পরকে সাহায্য করতে, সহযোগিতা করতে 
প্রস্তুত থাকবে ।”২, 

তারপর চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বল! হলো ঃ 

“১। ইউরোপ এক নোতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় জাপান, জার্মাণী ও ইটালী 
নেতৃত্বের ভূমিকাকে শ্বীকার করেছে এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। 

২। পূর্ব এশিয়ায় এক নোতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার, জার্মাণী ও ইটালী, 
জাপানের নেতৃত্বের ভূমিকাকে স্বীকার করছে এবং শ্রদ্ধ৷ জানাচ্ছে। 

৩। উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টায় জার্মাণী, জাপান ও ইটালী 
পরস্পরকে সাহায্য করতে, সহযোগিতা করতে সম্মত । যদি বর্তমানে ইউরোপীয় 
বুদ্ধ বা চীন-জাপান যুদ্ধে লিপ্ত নর এমন কোন শক্তির দ্বার এই ব্রিশক্ির 
কোন এক শক্তি আক্রান্ত হয়, তাহলে তার! পরস্পরকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক 
ও সামরিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকছে । 


৫। জার্মানী, ইতালী ও জাপান দ্বোষণা করেছে যে চুক্তির উল্লিখিত 
সর্াবলী তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার যে 
রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে তাকে কোন মতে ব্যাহত করছেন] 1৮২৭ 

বালিন চুক্তি ছিল প্রাক্তন “কমিন্টার্ণ বিরোধী মৈত্রীর” একটা সম্প্রসারণ 
মাত্র। কিন্তু এবারে চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীর। তাদের ন্বরূপ প্রকাশ করা সঙ্গত 
মনে করলেন । বিশ্ববিজয়ের উদ্দেশ্টকে গোপন রাখতে কোন আর প্রয়োজন মনে 
করলেন ন। তারা, আর সেই উদ্দেশ্য সফল হুলে কেমন করে সাত্রাজ্য বন্টন করা 
হথে চূড়াত্ততাবে তা জানাতেও কোন বিধা রইলে! ন! তাদের । ইউরোপে হ্গাবী 
জানালেন জার্মানী ও ইটালী, আনন এশিয়ায় জাপান । বিন্দুমাত্র সংকোচ না 
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করে তার! জানালেন তাদের “নোতূন ব্যবস্থা” প্রতিষ্ঠার লক্ষা, যার প্রকৃত 
তাৎপধ হলে বিজিত দেশগুলির উপর ওঁপনিবেশিক দীসত্ব কায়েম করা। 

বালিন চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল সোতিয়েত ইউনিয়ন। চুক্তির পঞ্চম ধারায় 
বাগ বিস্তাস যাই থাক না কেন, তার আসল উদ্দেশ্য তাতে চাপা থাকলো না, 
তদাণীস্তন জাপানের প্রধান মন্ত্রী প্রি্স কোনোয়ে (6:7005 70055 ) দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রকাশিত তার স্বতিকথায় লিখেছিলেন যে বালিন চুক্তি ছিল 
"তখনকার চালু ব্রি-পাক্ষিক কমিন্টার্ণ বিরোধী চুক্কিকে প্রধানত সোভিয়েত 
বিরোধী একটা সামরিক মৈত্রীতে রূপান্তরিত করা ।”২* 

তাদের পারস্পরিক বালিন চুক্তির দায়িত্ব পালনের জন্তে জার্মানী ইটালী ও 
জাপান নিজেদের যুদ্ধ পরিকল্পন1 নিয়ে আলাপ আলোচনা চালাতে লাগলেন। 
ফেব্রুয়াক্ী উনিশ শ" একচল্লিশে রিবেনস্রপ জার্মাণীব পরিকল্পিত সোভিয়েত 
আক্রমণ সম্পর্কে জাপানীদের অবহিত করতে গিয়ে জানালেন যে “এর ফলে হবে 
জার্মাণীর চরম জয়লাভ ও সোভিয়েত শাসনের অবসান 1৮২৪ 

কিন্তু বালিন চুক্তির লক্ষ্য শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল ন1। এমন কি 
কমিন্টণন বিরোধী চুক্তির চেয়েও খোলাখুলিভাবে এটা ছিল মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র 
ও.বুটেন বিরোধী । এই সবদেশের শাসকশ্রেণীর প্রতি এটা ছিল একটা নোতুন 
আঘাত, বা সঙ্গে সঙ্গেই মিউনিক নীতির প্রবস্তাদেরও আঘাত করেছিল । তাই 
বালিন চুক্তি মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের রাজনীতিকদের সচকিত করে তুললো । 
উনব্রিশে ডিসেম্বর উনিশ শ' চল্লিশে কুজভেস্ট এক বেতার ভাষণে বললেন যে, 
“জেমস টাউন ও প্রিমথ রকের ঘটনার পর থেকে আমাদের মাকিণ সভ্যতা এমন 
বিপদের সামনে আর কখনো পড়েনি ।”২* 'সহকারী পররাষ্র সচিব সামনার 
ওয়েলস বললেন যে “মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ তাদের দেড়শ বছরের স্বাধীন 
জীবনে এর চেয়ে বড়ো! কোন বিপদের মুখোমুখি কখনো হয়নি ।”২৯ 

পরিস্থিতির চাপে মাকিণ রাজনীতিকের। বুটেনের সঙ্গে ঘনিষ্উতা বুদ্ধি করতে 
সচেষ্ট হলেন । মাঁকিণ নৌ সচিব কর্ণেল ফ্রাঙ্ক নক্স বললেন যে বুটেন যঙ্গি 
আক্রমণের এই জোয়ার প্রতিহত করতে না! পারে তাহলে মাকিণ যুক্তরাষ্র এমন 
এক লুটেরা দলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে “যাদের সবচেয়ে বড়ে। বিজয় 
সাফল্য হবে যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন ।”ৎ* ইজ-মাকিণ শক্তির প্রথম রণকৌশল- 
গত পরিিকল্পানা উনিশ শ' চষ্লিশের নভেম্বরের মধ্যেই সম্পূর্ণ করে রাখা হলো 
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ভাতে স্পট করে বলা হলো, বৃটেনের প্রতিরক্ষ। মাফিণ দেশের পক্ষে অতীর 
গুরুত্বপূর্ণ এবং মেই কারণে যাকিণ যুক্তরাষ্ট্র বটেনের পরাজয়ও বুটিশ সাআ্রাজ্যের 
ধ্বংস সাধনের বিরুদ্ধে আপ্রাণ চে্া করবে ।*” 

_ উনিশ শ' চষ্লিশে অক্টোবর মাসের সুরুতেই মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব হাল, 
ওয়াশিংটনস্থিত বুটিশ ও অষ্ট্রেলিয়া! রাষ্ট্রদূতদঘয় যথাক্রমে লোথিয়ান ও কেসীর 
মধ্যে আলাপ আলোচনার পরিণতিতে স্বাক্ষরিত এক ইঙ্গ-মাকিণ চুক্তিতে 
প্রশান্ত মছানাগণীয় অঞ্চলে যৌথ প্রচেষ্টার কথা শ্বীকৃত হলে! । সিঙ্গাপুরের 
নৌঘাটি এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাগ্ডের বনগরগুপি মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার 
করতে দিতে বূটেন স্বীকৃত হলো। প্রতিদানে যুক্তরাষ্ট্র অষ্ট্রেলিয়া থেকে ব্রহ্মদেশ 
ও মালয়ে সন্ত পাঠানোর সাহাধ্য করতে এবং প্রশাস্ত মহাসাগরে একটি 
বড়ো নৌবাহিনী মোতায়েন রাখতে প্রতিশ্রুতিবন্ধ হলো। আলোচনাকারীরা 
ব্রক্মদেশের মধা দিয়ে চীনদেশে সামগ্রিক দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্তে একটা সরাবরাহ 
ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তূলতে সিদ্ধান্ত নিলেন। 

উনিশ শ' চক্লিশের জুলাই মাসে জাপানকে সন্তষ্ঠ করার জন্যে বুটেন তিন 
মাসের জন্ত বার্মারোড বন্ধ করে রেখেছিলেন। এখন সেই পথ আবার উন্দুক্ত 
করে দেওয়া হলে! । 

বালিন-চুক্তি তার স্থাক্ষরকারীদের পারম্পরিক স্বার্থবিরোধিতার অবসান 
ঘটাতে পান্নেনি। জার্মাণ সংবাদপত্রগুলি ঘোষণা করলে! যে জার্মানী ফ্রা্স ও 
নেদারল্যাণ্ড দখল করে, তার জয়ের অংশ এই ছুই দেশের উপনিবেশগুলি, 
জাপানীদের হাতে তুলে দিতে মোটেই প্রস্তুত নয়। জাপানের সঙ্গে মৈত্রী 
সুদ করতে, জার্মানী বালিন-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে তাকে ইন্দোচীন দখল 
করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাকে জানিয়ে দিয়েছে যে 
ইন্দোচীন সম্পর্কে এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। জার্মানীর সাত্রাজ্যবাদীরা, প্রথম 
মহাযুদ্ধের পরে প্রশান্ত মহাসাগরে জার্মানীর অধিকৃত যে সব অঞ্চল জাপানের 
অধীনে চলে গিয়েছিল, সেগুলি প্রত্যার্পপের দাবী জানালে] | এদিকে জাপানী 
সান্রাজ্যবাদীদের অভিযান সাফল্য লাত করলে শুধুমাত্র পূর্ব এশিয়ার আবদ্ধ হয়ে ' 
থাকার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় ছিল ন1। 

জাপ-জার্মাণ স্বার্থের পরম্পর বিরোধিতার মূল কারণ ছিল এই যে, ছটি 
রাষ্ট্র, জার্মানী ও জাপানের প্রত্যেকেরই বিশ্ববিজয়ের পরিকল্পনা ছিল। তারই, 
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অনিবার্ধ পরিণামে উভয়ের স্বার্থের মধ্যে সংঘাত বেধে উঠলো । ফ্রাল সম্পর্কে 
ইটালীর যে মতলব ছিল তা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় সেও ক্ষুব্ধ হয়েছিল । কিন্তু তা 
সন্বেও ইটালীর সাআ্াজাবাদীদের আশ! ছিল যে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে তাদের 
আকাঙ্খ! পূর্ণ হবে। 


॥ পাঁচ ॥ 


ফ্রান্স ও বৃটেনের বিক্ুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পরে, সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে! 
আফ্রিকায় ও সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। ইটালীর সাত্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য 
ছিল একটা বিরাট উপনিবেশ গড়ে তোল | বুটেন ও ফ্রান্সের সামরিক 
দুর্বলতা ভাদের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে দিল । 

ইতালীয় বাহিনী বৃটিশ সোমালীল্যা্ড দখল করে কেনিয়া পর্যস্ত এগিয়ে 
গেল । হুদানে প্রবেশ করে এবং কাসালা ও গাবাট দখল করে তার সুদানের 
রাজধানী খার্ড,মের বিপদ ঘনিয়ে তুললো । উনিশ শ" চল্লিশের সেপ্টেম্বরে 
ইটালী উত্তর আফ্রিকায় দারুণ বেগে আক্রমণাত্মক অভিযান সুরু করে দিল। 
মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী লিবিয়! সীমাস্ত অতিক্রম করে তার সেনাদলকে মিশরে 
প্রেরণ করলেন এবং সিদিবাররানীর দিকে এগিয়ে চললেন । কিন্তু এই অভিযান 
বেশি অগ্রসর না হয়ে আটকে পড়লো । সেনাদল তখনে৷ পশ্চিম মরুভূমিতে 
প্রবেশ করার পক্ষে উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি । 

এদিকে আফ্রিকায় ইতালীয় বাহিনী যখন নোতুন অভিযানের প্রস্ততি 
চালাচ্ছে তখন ইটালী সরকার দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে জার্মানীর উপর টেকা 
মারার জন্তে বিশেষ প্রস্তুতি না করেই একটু বেশি আত্মমচেতন হয়ে নোতুন 
অভিযানে মেতে উঠলেন । উনিশ শ' চল্লিশের গ্রীক্ষকালে হিটলার যখন 
স্রালের উপর প্রসারোগ্ভত মুসোলিনীর লোভী থাবাট। চেপে ধরেছিলেন 
তখন থেকেই ইটালীর সাআ্রাজ্যবাদীর] বলকান অঞ্চলে একটা ঘরোয়া বুদ্ধের 
মহড়া দিতে সুরু করেছিল। 

আটাশে অক্টোবর উনিশ শ' চল্লিশে এথেদ্দে ইটালীর মন্ত্রী গ্রীক পররাষ্ট্র 
সচিবকে রাত ছু'টোয় ডেকে এনে একটা চরমপত্র দিলেন। চরমপত্রে বঙ্গ! 
হয়েছে যে ইটালা সরকার “গ্রীক সরকারকে তাদের নিরপেক্ষতারক্ষা ও ইটালীর 
নিরাপত্তার জন্যে, গ্রীসের কয়েকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বৃটেনের সঙ্গে 
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াদের যুদ্ধ চলাকালীন সমস্ত সময়ের জন্তে, ইটালীর সৈম্ভবাছিনী কর্তৃক দখল 
করতে দেওয়ার অনুরোধ করছেন ।২৯ তিন ঘণ্টার মধ্যে গ্রীক সরকারকে মতামত 
জানাতে হবে। আসলে এটা ছিল একটা নিতাস্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার । 
কারণ ততক্ষণে ইটালীর টসম্তবাহিনী অধিকৃত আলবেনিয়া থেকে গ্রীসের উপর 
আক্রমণ সুরু করে দিয়েছে । গুদেরিয়ান (9961490 ) বলেছেন যে তাকে 
ন জানিয়ে, তার সম্মতি না নিরে ষে তার মিত্রদেশ ইটালী গ্রীস আক্রমণ 
করেছে, সে খবর হিটলারের কাছে পৌঁছলো আকশ্মিকভাবে ।৩০ 

ইটালীর প্রত্যাশা ছিল যে প্রধানমন্ত্রী মেটাল্লাসের ফ্যাশিবাদী সরকার 
'বিন। প্রতিরোধে এটা মেনে নেবে। সন্দেহ নেই যে মেটাক্সাসের ইচ্ছেও ছিল 
তাই। গ্রীক গৈন্াধাক্ষেরা পরবর্তী নান। বিবৃতিতে তার যথেষ্ট প্রমাণ 
দিয়েছেন। যেমন প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! যায় সেনানায়ক কাটসিমোথসের 
বক্তব্য ঃ 

“মেটাক্সাসের সরকার সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উপেক্ষা করেছিলেন । 
আমাকে আদেশ দেওয়া হলো আরাথসে ( থেসালীর একটি নদী) পশ্চাদা- 
পনরণ করে আসতে । তা যদি করা হতো, তাহলে যুদ্ধে পরাজয় সেদিনই 
হতো৷। কিন্তু সীমান্তে যুদ্ধণত টম্ভবাহিনীর ইচ্ছাই এক্ষেত্রে বেশি জোরালে! 
হলো ১১ 

গ্রীসের কমিউনিষ্ট পার্টি, ষার নেতারা তখন বন্দী ছিলেন ইটালীর আক্রমণ 
প্রতিহত করার জন্তে জনগণের কাছে আন্তরিক আবেদন জানালেন । কমিউনিষ্ঠ 
পার্টির আবেদনে বলা হয়েছিল £ 

“মুসোলিনীর ফ্যাশিবাদ পিছন থেকে হ্বীনভাবে, জঘন্ত ভাবে গ্রীস আক্রমণ 
করেছে, এই দেশকে পদানত করে দাসে পরিণত করতে । আজ .আমর! 
গ্রীসের জনগণ আমাদের মুক্তি, সম্মান ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্তে সংগ্রাম 
করছি। এযুদ্ধ অত্যন্ত কঠোর, অত্যন্ত নৃশংস ভয়াবহ হবে। কিন্ত যেজাতি 
বাচতে চায় তাকে বিপদের কথা, ক্ষয়ক্ষতি ত্যাগের কথা চিন্তা না করেই লড়তে 
হবে 14৬২ 

কমিউনিষ্দের আবেদনে যা বলা হয়েছিল গণআন্দোলনের চাপে পড়ে 
সরকার ভাই মেনে নিতে বাধ) হলেন। গ্রীক সেনাদলের সঙ্গে ইটালীর 
ফ্যানিস্তদের সংগ্রাম সুরু হয়ে গেল। অসীম বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে তার! 
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গ্রীসকে শত্রমুক্ত করলে! এবং যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে গেল আলবেনিয়ায় যেখানে 
থেকে প্রথমে আক্রমণ তরু হয়েছে। আলবেনিয়ার গেরিলা! বাহিনী গ্রীক 
সৈন্তদের সাহাযা করতে লাগলো। ফলে আলধেনিয়ার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ 
অঞ্চলে কয়েকটি শহর যেমন আগিরোকাস্ত্রো ও কোরিৎসা এবং আর্রিয়াতিকের,' 
তীরে পোর্ট সারান্দ৷ থেকে ইটালীর বাহিনী সরে যেতে বাধ্য হলো । 
গ্রীসের জনগণের এই সংগ্রামের সুযোগ খুব তাড়াতাড়ি কাজে লাগাতে 
তৎপর হয়ে উঠলো বুটেন। শ্রমিকদলের ডেলী হেরান্ড পত্রিকায় তাদের 
মনোভাব স্থম্দর ভাবে ব্যক্ত হলো। তাতে বলা হয়েছে £ 
“আমাদের কাছে”, গ্রীসের এই বাধ্যতামূলক যুদ্ধে যোগদান দারুণ 
স্থযোগ এনে দিয়েছে । সেটা হচ্ছে-যদি আমরা দ্রুত তা কাজে লাগাতে সচেষ্ট 
হই-_একটা আক্রমণাত্মক ঘাটির স্থযোগ যেখান থেকে, ইটালীর খুব কাছে 
থেকে, তাকে আক্রমণ কর] ষায়।”৩৩ 
তেরোই নভেম্বর, উনিশ শ" চলিশ খুব ভোরে বুটেনের নৌ ও বিমানবাহিনী 
তেরাস্তোয় ইটালীর নৌবহরের উপর আক্রমণ স্থরু করলো । বন্দরে অবস্থিত 
ইটালীর ছ'টি জাহাজের মধ্যে তিনটি এই আক্রমণে অকেজো হয়ে পড়লো | 
ছু'ট ক্রুইজার ক্ষতিগ্রস্ত হলে সাংঘাতিক। এর ফলে ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধের গতি 
গেল বুটেনের অনুকূলে এবং আফ্রিকায় বিরাট আক্রমণের “প্রস্তুতিতে তাকে 
সাহায্য করলে। অভাবিত রূপে । 
কিন্ত বুটিশ আক্রমণের ভাগ) নির্ধারণ করেছিল গ্রীস ও আলবেনিয়ার 
দেশপ্রেমিক মানুষের প্রতিরোধ নংগ্রাম, যার ফলে ইটালীক্ন যুদ্ধ পরিচালনায় 
ব্যাঘাত ঘটছিল বাবে বারে । নয়ই ডিসেম্বর উনিশ শ' চল্লিশে, ইতালীয়দের 
হতচকিত করে বৃটিশ সৈন্ত উত্তর আফ্রিকায় আক্রমণ সুরু করলো। এগারোই 
ডিসেম্বর তারিখে তার সিদিবাররাণী পুনরধিকার করে লিবিয়ায় প্রবেশ 
করলো৷। অল্পদিনের মধ্যেই বেনগাসীর নৌঘাটি সমেভ সিরেনাইকা দখল করে 
,নিল তারা । তারপর আবার ত্বঙ্পবিরতির পর বুটিশ আক্রমণ হুক হলো 
আবিসিনিয়া, ইরিত্রিয়া, ইতালীয় সোমালিল্যাণ্, বুটিশ সোমালিল্যাণ্ড, হুদান ও 
কেনিয়ায় । ছ' মাসের বেশি চললো৷ এই যুদ্ধ অবিরাম এবং শেষ ইতালীয় 
সৈন্তকে দুর করে দিয়ে এ অঞ্চল থেকে ঘটলে! তার পরিসমান্তি। উনিশ শ' 
একচঙ্লিশের শীক্মকালের মধ্যে, ইটালী তার সাম্প্রতিক অধিকৃত ইথিওপিয়া 
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লেদেত পূর্ব আফ্রিকার সমস্ত উপনিবেশ থেকে সরে আসতে বাধ্য হলে! পরাজিত 
হয়ে। 

বিশে মে, উনিশ শ' একচগ্লিশে “আবিসিনিয়ায় সহকারারাজ প্রতিনিধি” 
(ডিউক ডা” আয়োস্তার নেতৃত্বে পরিচালিত ইটালীয় অভিধাত্রীবাহিনীর অবশেষ- 
টূকু, আবিনিনিয়ার আম্বা৷ আলাগী'তে আত্মসমর্পণ করলে।। 

এই সময়ের সমস্ত পর্বেই, উনিশ শ' চষ্লিশের অক্টোবর থেকে উনিশ শ' 
একচষ্লিশের মার্চের মধো জার্মানী ইটালীকে কোনমতে কোন সাহাধ্য করেনি । 
বরং স্বেচ্ছায় সাহাধ্য দান বন্ধ রেখেছিল। হিটলার চেয়েছিলেন যে ইটালী তার 
গোয়ার্তমির ফল নিজে একাই ভোগ করুক। তা ছাড়া তার অপেক্ষা করার 
আরেক উদ্দেশ্য ছিল সেই মুহুর্তের জন্তে যখন হতমান দুর্বল ইটালী তার সাহাষ্য 
প্রার্থনা করবে এবং তিনি তার সর্তে তাকে সাহায্য করবেন। দক্ষিণ-পূর্ব 
ইউরোপ ও মধ্য প্রাচ্যে জার্মাণ সাআরাজযবাদীদের আশা-আকাঙ্ষার আর অস্ত 
ছিল না। হিটলারের অনুচররা সেই শুভ মুহুর্তের জন্যে অপেক্ষমান ছিলেন, 
যেদিন তার! সৈম্তবাহিনী পাঠাতে পারবেন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, তুরস্ক পার হয়ে 
ইরাণ ও ইরাকের তল সম্পদ করায়ত্ত করার জন্তে, মিশর ও তুয়েজ খাল দখল 
করে শেষ পর্যস্ত গিয়ে পৌঁছতে পারবে ভারতের ছারদেশে । 


॥ছয়॥ 


সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পরিকল্পন! চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার জন্যে 
জার্মানীর যুদ্ধ পরিকল্পনায় দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল । 
নাৎসীদের আশা ছিল যে প্রস্তাবিত শ্দ্িষানের প্রশ্লোজনীয় রসদ, খান, কাচা 
মাল ও লোকজন পাওয়া যাবে এখান থেকে এবং সোভিয়েতের দক্ষিণ-পশ্চিম 
সীমান্তে এর মধ্যে দিয়ে সহজেই যোগাযোগের সেতু রচনা করা যাবে। 
সোভিয়েতের সঙ্গে সস্তা) যুদ্ধে জার্মাণ সমর পরিষদের হাইকমাণ্ড অভিযাত্রী 
বাহিনীর দক্ষিণ পাশ যতোটা নিরাপদ ও নুরক্ষিত কর! যায় তার জন্যে সচেষ্ট 
হয়েছিলেন । 

উনিশ শ চল্লিশের আগস্টের পর থেকে হিটলারের কূটনীতিকের দক্ষিণ-পূর্ব 
ইউরোপে পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন । তীর! বলকানের বিভিন্ন রাষ্ট্র 
ও 'ভাদের শাসকদের রাজাপ্রসান্েের ইচ্ছার মধ্যে যে পরস্পর বিরোধিতা আছে 
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'তাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেন। যেমন উদাহরণৃত; বলা যায় যে, 
হালেরীকে দলে টানার জন্তে তার! হাজেরীতে জমিদার ও পু'জিপতি শ্রেমীকে 
উত্তেজিত করে তুলতে লাগলেন ব্রিয্নানন চক্কির বিরুদ্ধে । যার ফলে হাঙ্গেরীর় 
ভৌগোলিক সীমানা কিছুটা কমে গিয়েছিল । ভিয়েন1 বৈঠকে ইটালী ও জার্মানী 
হাল্লেরী ও রুমেনিয়ার মধ্যে “মধ্যস্থকারীর” ভূমিকা নিয়েছিল। “ভিয়েনার 
মধ্যস্থতা বৈঠকশ শেষ হলো৷ তিরিশে আগষ্ট, উনিশ শ' চল্লিশে, যার ফলে 
স্বাক্ষরিত এক চুক্তিতে রুমেনিয় ট্রানসিলভেনিয়৷ অঞ্চলের পঁচিশ লক্ষ অধিবাসী 
সমেত একাংশ হাঙ্গেরীকে প্রত্যর্পণ করতে সম্মত হলো । জার্মানী রুমেনিয়ার 
শাসকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ সোভিয়েত ভূমির একাংশ দান করার প্রতিশ্রুতি 
দিল। ইতিমধ্যে জ!র্মানীর গুপ্তচরর] চেষ্টা করতে লাগলে যাতে রুমেনিয়ার 
শাসনক্ষমতা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে চরম যুদ্ধবাদী কোন ব্যক্তির নেতৃত্বে পরি- 
চালিত হয়। সেই ব্যক্তি হলেন আয়োন আস্তোনেস্কু (1070 40669065008 )। 
তার সম্মতি নিয়ে জার্মাণ সৈন্য রুমেনিয়! প্রবেশ করলো সাতই অক্টোবর, উনিশ 
শ' চল্লিশে। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, জার্মাণীর তদানীন্তন মিত্রদেশ বুলগেরিয়। তার রাজ্যের 
একাংশ হারায়। ইতিহাসের শ্বাভাবিক নিরমে দক্ষিণ দোবরুজ। (10০১:51৭ ) 
যে দেশের সঙ্গে যুক্ত হওয়! উচিত ছিল, তা না করে দিয়ে দেওয়া হলো রুমে- 
নিয়াকে। জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীর। সুযোগের সদ্যবহার করতে তৎপর হলো। 
সাতই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চল্লিশে রুমেনিয়। দক্ষিণ দোবরুজা বুলগেরিয়াকে 
প্রত্যর্পণ করতে সম্মত হলো । সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই দক্ষিণ দোবরুজা 
বুলগেরিয়ার অস্ততূণক্তিকরণের পক্ষে মত দিয়ে এসেছে। কিন্তু হিটলারের 
প্রচারযন্ত্র সেখানে সমস্ত বিবয়টি জার্মানীর কৃতিত্বের পরিচয় বলে সোচ্চার হয়ে 
উঠলে] । 

বুলগেকিয়ার ইতিহাসের এক সংকটময় মুহুর্তে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ল্লাত 
গোষ্ঠীর এই সৌন্রাতৃত্বমূলক দেশের শ্বাধীনতাকে জার্মাণ সাত্রাজ্যবাদের করাল 
গ্রাস থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হলো। সোভিয়েত সরকার দৃঢ়তার, সঙ্গে সেই 
অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের জন্তে এলাকা বটনের প্রস্তাবে আলাপ-আলোচনা 
প্রত্যাখ্যান করে, জার্মানীকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে তার নীতি দক্ষিণ 
পূর্ব ইউরোগে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া স্টি করবে। 
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অন্যদিকে ছু'বার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাব এলো বুলগেরিয়! সরকারের 
কাছে বন্ধুত্ব ও পারম্পরিক সাহাধ্যদানের চুক্তি ন্বাক্ষর করার জন্তে। কিন্তু ছু 
বারই জার্নাণীর চাপে পড়ে বুলগেরিয়! সরকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন । 
সোফিয়াস্থিত মাফিণ ও'বুটিশ কুটনৈতিক প্রতিনিধিবর্গ বুলগেরিয়া৷ সরকারকে 
সোভিয়েত প্রস্তাব বর্জন করার পরামর্শ দিলেন । 

আঠারোই নভেম্বর, উনিশ শ' চল্লিশে বুলগেরিয়ার জার বোরিস হিটলারকে 
বশম্বদ ভূতোর মতো স্মরণ করিয়ে দিলেন যে “বলকানে জার্মাণীর একজন 
অনুগত বন্ধু আছে, তাকে নিশ্চয়ই আপনি পরিত্যাগ করবেন না ৮৩৪ 

জাতির প্রতি এটা একটা চরম বিশ্বাসঘাতকতা, যা পরিণামে জার্মাণ- 
আক্রমণকারীদের লোভের মামনে বুলগেরিয়ার মানুষদের বলি দিল। 

বুলগেরিয় কমিউনিষ্ট নেতা জঞ্জি দিমিত্রভ বলেছেন £ গত কয়েক দশক 
ধরে বুলগেরিয়ার জাতীয় অবমানন1 ও বিপর্যয়ের একটা মৌল কারণ হলো৷ 
তার জাত্যাভিমান এবং বলকানে প্রতৃত্ব বিস্তারের নীতি ও আদর্শ, যার একমাত্র 
লক্ষ্য ছিল প্রতিবেশী দেশের মানুষদের উপর আধিপত্য বিস্তার। কয়েক বছর 
ধরে এই ধারণাকে কেন্দ্র করেই বুলগেরিয়ায় ফ্যাশিবাদ মাথা চাড়া দিয়েছে 
ফ্যাশি-বাদের প্রসারে এট! এক উর্বর মাটীর কাজ করেছে। জার ফার্দিনান্দ ও 
জার বোরিসের অধীনে জার্মাণ অন্ুুচররা বুলগেরিয়াকে বিকিয়ে দিয়েছে জার্সাণ 
সাম্রাজ্যবাদের কাছে, তাকে গড়ে তুলেছে আমাদের মুক্তিদাতা ও পশ্চিম এবং 
দক্ষিণের মিত্রদেশগুলির বিরুদ্ধে একটা সাম্রাজ্যবাদী হাতিয়ার হিসেবে ।” 

দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের ফ্যাসিবাদী শাসকগোর্ঠীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের পথ 
প্রশস্ত করে জার্মাণী এগিয়ে এনেছে তাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে । বিশে 
নভেম্বর, উনিশ শ' চল্লিশে হাঙ্গেরী যোগ দিয়েছে বালিন চুক্তিতে। তাকে 
তেইশে নভেম্বর অনুম্রণ করেছে কমেনিয়৷ ও পরের দিন গ্লোভাকিয়া। 

বুলগেরিয়ার অভ্যন্তরে চলেছে তখন তীব্র সংগ্রাম । জনসাধারণের সমর্থন 
প্রকাশিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি। জার বোরিসের নেতৃস্থে 
হিটলারের অনুচরর] সংখ্যায় বেশি না হলে রা& পরিচালনার ভার ছিল তাদের 
হাতে। জনগণের সমর্থনে ভীত সন্ত্প্ত হয়ে তার] তাই চাইলেন যতো ভ্রুত 
মন্তঘ জার্মাগ সেনাদলকে দেশের মধ্যে টেনে আনতে । 

জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্তে জার্মাণ টৈন্তধল বুলগেরিয়া প্রবেশ 
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করলে! ভ্রমণকারীর ছদ্ববেশে । আঠাশে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভার! বিষানত্বটি 
রেলষ্টেশন ও সীমাস্ত রক্ষার কেন্ত্রগুলি দখল করে. জার্ধাণ সন্ত ডিভিসন 
আসার পথ সুগম করে দিল। আর পয়লা মার্চ, উনিশ শর” একচল্লিশে বুল- 
গেরিয়া বালিন চুক্কিতে স্বাক্ষর করলো । 

এবারে পাল! এলো যুগোষ্লাভিয়ার । পঁচিশে মার্চ, উনিশ শ' একচল্িশে 
যুগোশ্লাভিয়া এই আক্রমণকারীদের জোটে যোগদান করলো।। হিটলারের পর- 
রাষ্্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ “পবিত্র গাস্তীর্ধে ঘোষণা করলেন”, যে জার্মানী সব সময়ে 
যুগোল্লাভিয়ার সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অথণ্ডত্ব সম্মান করবে, রক্ষা করবে ।” 
তিনি আরে ঘোষপ1 করলেন যে ঃ “অক্ষশক্তির সরকারগুপি এই যুদ্ধ চলা- 
কালীন সময়ে কখনে। যুগোশ্লাভ সরকারের কাছে এই রাষ্ট্র বা তার কোন: 
রাজ্যের মধ্যে দিয়ে তস্য চলাচলের অনুমতি দাবী করবে না।” 

আগাগোড়া এই ঘোষণা, বিবৃতিতে ছিল মিখ্যার বেসাতী। যুগোর্নাভিয়াকে, 
তার শ্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব হতে বঞ্চিত করে স্বীয় স্বার্থের একটা অনুগত যন্ত্রে 
পরিণত করার উদ্দেশেই জার্মাণী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল । 

আক্রমণকারীদের দলে যুগোস্লাভিয়ার এই অস্তভূণক্ততে দেশে বিক্ষোভ যেন 
ফেটে পড়লো! । যুগোল্লাভিয়ার প্লাভ গোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা 
থেকেই পরাধীনতার, বিদেশী শাসনের মর্ম খুব ভালে৷ করে জানতো] 1 তাই তার৷ 
শ্লাভ জাতির দীর্ঘদিনের শক্র, জার্মাণ সাআজাজ্যবাদীদের সঙ্গে সমস্ত চুক্তিরই ছিল 
ঘোরতর বিরোধী । 

একটি নোতুন রাজকীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলে৷ সেখানে, যা 
যুগোস্লাভিয়ার বালিন চুক্তিতে যোগদানের বিষয়টি অনুমোদন করলো না । কিন্তু 
তাই বলে চুক্তি বাতিলও কর]! হলে না। সেই সরকার জার্মানীকে অনুরোধ 
উপরোধ করতে থাকলেন যুগোষ্লাভিয়ার স্বাধীনতা অব্যাহত রাখতে, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে অন্তান্ত বিষয়ে জার্মানীর দাবী তারা মানতে 
রাজী । দোসর] এপ্রিল তারিখের এক লিপিতে যুগোপ্লাত সরকার জার্মানীকে 
জানালেন যে, “পরিস্থিতির বর্তমান মুহুর্তেও জাতীয় স্বাধীনতা ও অখগ্ডত্ব ক্ষুন্জ; 
না করে, যুগোল্লাভিয়া তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্তে সব রকমের ত্যাগ 
ত্বীকারে প্রস্তত ।”*" 

কিন্ত পনেরোই মে, উনিশ শ' একচল্লিশে সোভিষেত ইউনিয়ন আক্রমণ, 
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করার চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত ও প্রস্ততি ততোদিনে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ায়, জার্মানী 
যুগো্নাভিয়াকে তার নিজ ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে তখন বদ্ধপরিকর । জার্মাণ 
সৈম্তবাহিনীর পশ্চাতে বিদ্রোহী দেশের অস্থিত্ব মেনে নিতে হিটলার রাজী 
ছিলেন না। তাই সাতাশে মার্চ) উনিশ শ* একচল্লিশে যেদিন নোতুন যুগো- 
গ্লাভ সরকার গঠিত হলে! হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পরিকল্পনা 
স্থগিত রেখে একযোগে 'গ্ীম আক্রমণ ও যুগোশ্লীভিয়া অধিকারের নির্দেশ 
দিলেন । 

সাতাশে ম1, উনিশ শ: একচল্লিশে জার্মাণ সমর পরিষদের এক টৈঠকে 
হিটলার বলেন £ 

“আগামী মারিতস1! কার্যক্রমের ( 02215600 2৪008 ) পরিপ্রেক্ষিতে, 
বিশেষ করে বারবারোসা পরিকল্পন] (732100979558, 17 ) কার্ধকরী করার 
সময়ে, যুগোশ্লাভিয়া একটা অত্যন্ত অনিশ্চিত বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে । রাজনৈতিক 
ও সামরিক অর্থে সেই দেশের বাস্তব অবস্থা ও আমাদের সম্পর্কে তার ধারণা 
জানাবার অনুকূল স্থযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে ।*****তাই বারবারোসা পতি- 
কল্পনাকে চার সপ্তাহের জন্তে পিছিয়ে দিতে হবে ।*১” 

হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল যুগোষ্লীভিয়ার টৈন্ভবাহিনীকে নিশ্চিহ করে তাঁর 
রাষ্ত্রীক অস্তিত্বকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া ।২৯ 

এরই মধ্যে জার্মাণ আর ইতালীয়ানদের সম্পর্কে আরেক দফা নোতৃন এক 
পরিবর্তন এসেছে । ইতালী দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জার্মানীকে সাহায্যের জন্তে 
অনুরোধ করেছে। জার্মাণী স্বযোগ বুঝে জানিয়েছে তার সর্তঃ সেনাদলের 
নেতৃত্বভার ছেড়ে দিতে হবে জার্মাণীর হাতে আর জার্মাণ সৈম্তকে ঢুকতে দিতে 
ঈতালীতে। মুসোলিনী পিছু হঠতে বাধ্য হলেন। ততোদিনে জার্মানী ভূমধা- 
সাগরের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে রীতিমতো । সেখানকার পরিস্থিতিকে 
অনুকূলে নিয়ে যেতে হবে তার, নইলে তার পরিকল্পন! কার্ধকরী করা যাবে না। 

নাৎসী সামরিক নেতৃত্বে পেত্যা সরকারের প্রদত্ত তিউনিসিয়ার উপকৃলবর্তা 
অঞ্চলের ব্যবহার অধিকার পেয়ে, জেনারেল রোমেলের নেতৃত্বে বেশ কয়েক 
ডিভিমন সৈম্ত পাঠালেন লিবিয়াতে। সেটা হলে মার্চ, উনিশ শ' একচক্লিশের 
কথা। তখন থেকে উত্তর আফ্রিকায় ইতালীয় সৈম্তদের নেতৃত্বে ও আদেশ- 
ধানের ক্ষমতা এলে পদচ্যুত গ্রাৎসিয়ানীর পরিবর্তে রোমেলের হাতে । উনিশ' 
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শ" একচক্স্িশের একত্রিশে মার্চ রোমেলের ৈন্ঠবাহিনী আক্রমণ সুরু করলে! । 
অল্পদিনের মধোই লিবিয়ার শাসনক্ষমত। চলে গেল ভার হাতে । এর ব্যতিক্রম 
হয়ে রইলো কেবল তোক্রকের সুরক্ষিত অঞ্চল, যেখানকার বীর সেনাদল অসীম 
ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে আগলে রাখলা তাদের ঘণাটি। জুন মাসের মধ্যেই 
রোমেলের সেনাদল এগিয়ে গেল সোল্লাম (9০11070) ) আর সিদিবাররানীর 
মাঝ বরাবর স্থানে । সেখানে থেমে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ততোদিনে হিটলার 
জার্মানী আক্রমণ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন । 

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে ফ্যাশিস্ত বুটের নীচে একের পর এক দেশগুলির 
পরাজয় বরণ কর! দেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের স্বাধীনতারক্ষায় স্বীয় 
কর্মপ্রচেষ্টাকে মোটেই পরিত্যাগ করেনি । জার্মাণ টম্ত বুলগেরিয়া প্রবেশ 
করলে, তেমর। মার্চ. উনিশ শ* একচল্লিশে সোভিয়েত সরকার বুলগেরিয় সর- 
কারকে একটি লিপিতে জানালেন যে, “এই ব্যাপারে তার] বুলগেরিয়া সরকারের 
নীতি সমর্থন করতে পারছেন না, কারণ ভাদ্দের মনোভাব শাস্তির বনিয়াদকে 
মোটেই শক্তিশালী করে না, এবং বুলগেবিয়া সরকার চান আর নাই চান, এতে 
যুদ্ধ আরো ব্যাপক হয়ে বুলগেরিয়া! সরকারকে তাতে জড়িয়ে পড়তে বাধ 
করবে ।”* সোভিয়েতের এই বিবৃতি বুলগেরিয়ার শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতার 
ত্বরূপ প্রকাশ করে স্পষ্টই জানিয়ে দিল বুলগেরিয়ার মেহনতী মানুষের প্রতি 
সোভিয়েতের মানুষের সহানুভূতি । 

হাঙ্গেরীকে সোভিয়েত সরকার এতোকাল সোভিয়েত যাদুঘরে সংরক্ষিত 
আঠারে। শ' আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ সালের হাঙ্গেরীয় বিপ্লবের পতাকা উপহার 
দিলেন ৷ চব্বিশে মার্চ, উনিশ শ' একচলিশে ম্যাগীয়ারোরশ্যাগ (24৪৫5৪- 
£9:520 ) এর উপর সম্পাদকীয় মন্তব্যে বললেন £ 

পহাঙ্গেরীর পূর্বস্থিত বৃহৎ শক্তি হাঙ্গেরীয় মুক্তি সংগ্রামের পতাকা উপহার 
প্রত্যার্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । রাশিল্নার জনগণের পক্ষে রাশিয়ার সরকার 
হাল্সেরীর জনগণের জাতীয় বিপর্যয়ের দিনে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। এই পতাকা 
গ্রত্যার্পণ বা একট! পবিত্র এতিহামিক ঘটনা, হাঙ্গেরীর মানুষকে মুক্তিসংগ্রাষের 
তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে” 

হিটলারের কুঠার যখন যুগোষ্নাভদের মাথার উপর আঘাত হানতে উদ্ভত 
হলো, তখন সোভিয়েত সরকার এই সৌন্রাতৃত্বমূলক ল্লাভ গোষ্ঠীর মানুষদের প্রতি 
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ঘোষণ! করলেন তাদের বন্ধুত্ব । পাঁচই এপ্রিল, উনিশ শ' একচল্লিশে হিটলার 
জার্মানীর চরম বিশ্বাসঘাতকতা যুগোপ্লাভিয়া আক্রমণের মাত্র কয়েকঘণ্টা 
পূর্বে মস্কোয় স্বাক্ষরিত হলো একটি সোভিয়েত-যুগোশ্লাভ বন্ধুত্ব ও অনাক্রমণ 
চুক্তি। 
ছয়ই এপ্রিল ভোর বেলায় জার্মাণ জঙ্গীবিমান যুগোষ্লাভিয়ার রাজধানীর 
উপর বর্ধরের মতো আক্রমণ চালালো । হাজার হাজার মানুষ নিহত হলে! এই 
বিমান আক্রমণে যদিও তার স্বপক্ষে কোন সামরিক কারণ কিছুই ছিল ন1। 
এটা ছিল নিছক একটা জঘন্ত সন্ত্রাসবাদী কাজ। 
শত্রুপক্ষের ছাপার ডিভিসন টসন্ত একযোগে আক্রমণ করলো যুগোস্নাভিয়া 
(তার মধ্যে অদ্রিয়া, হালেরী ও বুলগেরিয়া থেকে এসেছে জার্মাণ সৈম্ত, আর 
তাদের সাহাব্যার্থে হাঙ্গেরী ও ইতালীর ডিভিসন )। যুগোশ্লাভিয়ার মানুষ এই 
আক্রমণের তীব্রতা হয়তো দীর্ঘদিন সহা করতে পারতো, কিন্তু সাবিয় বুর্জোয়াদের 
শাসনের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া তখন দেখ! দিতে সুরু করেছে । সেখানে প্রতি- 
ব্রক্ষার কোন ব্যবস্থাই তখন নেই। ঢ€সন্ভদলের অস্ত্রসঙ্জা নিতান্ত সেকেলে ও 
দুর্বল। কুষিসমশ্যার কোন সমাধান হয়নি দেশে। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক 
মানুষদের উপর চলেছে নির্যাতন, আর বিশ্বাঘাতক যারা তার৷ অবাধে চাপিয়ে 
যাচ্ছে তাদের ঘ্বণ্য কার্ধকলাপ। এরই যোগাযোগে দেখা দিল ভ্রুত সামরিক 
বিপর্যয় । এদিকে সাধারণ মানুষ আর সৈন্যবাহিনী যখন চালিয়ে যাচ্ছে 
প্রতিরোধের সংগ্রাম তখন অন্তদিকে যুগোশ্লাভ সরকার দেশ ছেড়ে পালিয়ে 
গেলেন কায়রোয় । ্‌ 
আঠারোই এপ্রিলের মধ্যে সমস্ত দেশটা দখল করে নিল নাৎ্সীরা!। যুগো- 
শ্লাভিয়ার বুকে নেমে এলো৷ চরম ছুদিন। তার মানুষদের উপর নাৎসীর। 
চালালে। পাশব অত্যাচার । সারা দেশে সমর্থ যুবক, সৈন্ত আর অফিসারদের 
খু'জে বের করার জন্তে চললে৷ অবাধ নর্হত্যা। কোথাও ধরে তাদের পাঠানে। 
হতে লীগলে। কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে। কিন্তু নাৎসীদের বেড়াজাল ছি'ড়ে দশ 
হাজারেরও বেশি মানুষ পালিয়ে গেল পাহাড়ে, জঙ্গলে । দখলকারী সৈন্যদের 
কাছ থেকে আত্মগোপন করে, ধীরে ধীরে তার! যোগ দিল পার্টিজানদের মুক্তি 
সংগ্রামে । 
যুগোল্লাভিয়! দখল করে হিটলার জার্মাহ্রী বিজিত সম্পদের তাগ বাটোয়ারায় 
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মন দিলেন। উত্তরে শ্লোভেনিয়া জার্মান রাইখের অস্ততূ্ত করা হলে! । 
জাগ্রেবে রাজধানী করে ক্রোয়াশিয়ায় গঠন করা হলো এক রাজতন্ত্র। তার 
রাজা হলেন একজন ইতালীয় ফ্যাশিবাদী নেতা ডিউক স্পোলেতো (39০1৫০ )। 
কিন্তু যুগো্লাভ পার্টিজানদের ভয়ে এই হঠাৎ বনে যাওয়া রাজা ইতালীতে থাকাই 
বেশি পছন্দ করলেন । ভার জায়গায় হিটলারের দীর্ঘদিনের ভাড়াটে গুপ্তচর 
৩1 আস্তে পাভেলিক (4১005 269৬০11০) রাজা চালাবার ভার পেল। 
ইতালীর সঙ্গে “অধগ্তা ও সহযোগিতার” এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ক্রোয়াশিয়। 
স্পষ্টতই তার উপনিবেশে পরিণত হলো। তাছাড়া আরো কিছু বাড়তি পাওনা 
হলে। ইতালীর মস্তিনেগ্রো আর দালামাশিয়ার এক বিরাট অংশ । বুলগেরিয়ার 
ফ্যাসিস্তরা! পেল আলবেনিয়া সীমাস্ত পর্বস্ত যুগোশ্লাভিয়ার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল । 
ড্যানিযুবের একটা বাঁকে হাঙ্গেরী লাভ করলো প্রশস্ত এক অঞ্চল ভোয়ভোদিন। 
(৮০:৮০৭1০৪% ) আর বাশ কা (7919 )। আর যুগোষ্লাভিয়ার অবশিষ্ট 
অঞ্চল নিয়ে গঠিত হলো হিটলারের প্রতিনিধি, যুগোষ্লাভিয়ার কুইসলিং মিলান 
জর্জ নেদিকের (15411) 020::85 236010) অধীনে আরেকটি “রা” নাম 
তার স্াবিয়া। | 

বিজিত যুগোষ্লাভিয়ার ভাগ বাটোয়ারায় একটা জিনিস প্রমাণিত হলে। যে 
হিটলারের “দাক্ষিণ্যের” উপর নির্ভর করে থাকলে প্রভুর উচ্ছি্ঠ কিছু অনুগত 
জনের কপালে ভুটতে পারে! আর সেই জন্তেই যুগোশ্লাভ পার্িঞানদের সঙ্গে 
রক্তক্ষয়ী, অনিশ্চিত দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে শক্তিক্ষয় না করে, নাৎসীরা। তার 
দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে গেল তাদের ইতালীয়, হাঙ্গেরীয় ও বুলগেরিয় তাবেদারের 
উপর। 

ছয়ই এপ্রিল তারিথে, যুগোক্সাভিয়ার উপর আক্রমণ সুরু করার সময়ে 
একযোগে হিটলারী অভিযান নেমে এসেছিল গ্রীসের বিরুদ্ধে। সে দেশেও 
শাসকশ্রেণী ও সামরিক নেতারা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পেছপা 
হলেন ন। আশাতীতভাবে রীতিমতো কিছুকাল প্রতিরোধে সক্ষম জেনারেল 
জর্জ কোলাকোগ লুর (0350:58 (3015০091এ ) নেতৃত্বে স্থসজ্জিত সৈশতদল 
এপিরাসে ( :02095 ) অন্ত্রসম্বরণ করলো।। পরে এই জেনারেলই এথেল্সে এক 
ক্রীড়নক সরকারের নেত৷ হয়ে ববলেন। নাৎসীর। বাণের জলের মতো হু হু 
করে ঢুকে পড়লো গ্রীসে, আর বটিশ অভিযাত্রী বাহিনী তেমন কোন সংঘর্ষের 
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মামনে না এসেই ছেড়ে চলে গেল দেশ । এপ্রিল মাস শেষ হতে ন] হতেই সমগ্র 
গ্রীস হিটলারের শাসনের অধীনে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে চলে এলো । 

সেই সময়টা সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে জার্মাণ সাআ্াজ্যবাদী শাসন জাকিয়ে 
বসেছে। কিন্তু দেশ জয়ের ফল তাদের প্রত্যাশিত হলো না। আক্রমণকারীদের 
বিক্ুদ্ধে স্কানীয় জনসাধারণের ঘ্বপা তীব্র হয়ে উঠতে লাগলো । সুকু হয়ে গেল 
দীর্ঘস্থায়ী বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ । “স্থানীয় প্রতিরোধ সংগ্রামের তীব্রতা নাৎসীর৷ যতোটা 
কাচ। মাল ও খাস্চত্রব্য এমব স্থানে সংগ্রহ করবে ভেবেছিল, তার পরিমাণ দিল 
কমিয়ে। দক্ষিণ গ্রীসে লুফ টবাফে (1,005 ) গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাটি 
করায়ত্ত করলেও, ইতালীর নৌবাহিনী যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল তাতে পূর্ব 
ভূমধ্যসাগরে তাদের প্রাধান্ত কোন মতেই প্রতিষ্ঠা করা গেল না। 

জার্মাণী চেয়েছিল তার সামরিক ঘণটিগুলিকে আরে। দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের 
এমন সব অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যেতে, যেখান থেকে দক্ষিণ পূব ইউরোপের সঙ্গে 
তার সামুদ্রিক যোগাযোগ অস্ুপ্ন থাকে । হিটলার তাই স্থির করলেন ক্রীট 
(0066) দখল করতে হবে। এই অভিযানের সাফল্যের একটা বড়ো 
মনস্তাত্বিক প্রভাব ছিল বৃটেনকে তাহলে দেখানো যাবে যে সামুদ্রিক বাধা 
জার্মাণ সেনাদলের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারে না। শ্বভাবতই এতে ভীত, 
আতঙ্কিত বুটেন তার মিউনিকপন্থীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাইতে পারে। 
যার ফলে জার্মাণ সাত্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাকে একটা বোঝাপড়ায় আসতে হবে। 

ক্রীটের বিরুদ্ধে আক্রমণ স্বর হলো বিশে মে, উনিশ শ" একচল্লিশে জার্মাণ 
ছত্রীবাহছিনী বিমানবন্দর দখল করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমানবহরে (সম্তদল 
আর অন্ঠান্ত যুদ্ধের উপকরণ এসে পৌছতে লাগলো সেখানে । সৈন্তবাহী জাহাজ 
হাজির হতে লাগলো তার বন্দরে ৷ দশ দিনের মধ্যে ক্রীট বিজয় সমাপ্ত হলো 

জার্মাণ সরকার ভূমধ্যসাগরের অপর তীরে নিজেদের অভিযানের প্রতি 
সমর্থনহ্চক মনোভাবসম্পন্ল দেশ থাকা বাঞ্চনীয় মনে করছিলেন । সিরিয়া ও 
লেবাননে পেত্যার প্রতিনিধি ফ্যাশিপন্থী জেনারেল দেস্তজ, (160€5) জার্াণদের 
সঙ্গে সহযোগিতা৷ করতে উৎসুক ছিলেন । কিন্তু বুটিশ ও স্ত গলের সেনাদল 
আটই জুন তারিখে তাকে আক্রমণ করে, অল্পদিনের মধ্যেই এই ছুই আরব দেশ 
খল করে নিল। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের জার্দাণ আশা- 
খকাডক। ধুলিন্তাৎ হয়ে গেল। 
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এর কারণ ছিল ছ'টি। প্রথমতঃ ইতালীয় নৌবছরের ক্ষয়ক্ষতি ভূমধ্যসাগরে 
ফ্যাশিবাদী শক্তিকে ছুবল করে দেয়। দ্বিতীয়তঃ মধাপ্রাচ্যের আরব জন- 
সাধারণ নাৎসী পররাজ্য আক্রমণকারীদের প্রতি শক্রভাবাপগ্ন ছিল। তাষ্ট 
ক্রুততার সঙ্গে মধ্যপ্রাচো জার্মাণ গুপ্তচরদের চক্রাস্ত ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যে 
ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি এই সুযোগের সদ্ধবহার করে আরব দেশগুলির উপর 
নিজেদের অধিকার জোরালো রাখার প্রয়াস পেল। 

ঙ্ঃ ধা ঞঃ ঃ গা 

যুদ্ধের গোড়াতে হিটলার জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া গ্রায় সমগ্র 
ইউরোপীয় মহাদেশ পদানত করেছিল। একের পর এক ইউরোপীয় দেশগুলি 
নাৎসীদের পররাজ্যলোলুপতার বলি হতে থাকে । কোথাও তাদের শাসকশ্রেমী 
দুতার সঙ্গে নাৎসী লুঠেরাদের প্রতেরোধ করার জন্যে, আক্রমণ প্রতিহত করার 
জন্যে সত্যি সচেষ্ট হয়নি। জার্দাণর অনায়াসেই তাদের পদানত করেছে । বরং 
বল যায় যে নাৎসী সৈম্তবাহিনী বিনাধুদ্ধে প্রায় সমগ্র ইউরোপের প্রত হয়ে 
বসেছে। 

এই বিপর্যয়ের মৌল কারণ ইউরোপের দেশে দেশে শাসকশ্রেমী ও সাধারণ 
মানুষের মধ্যে স্থগভীর অস্তদ্রন্ব, বৈরী মনোভাব । জনগণ চেয়েছে আক্রমণ- 
কারীদের রুখে দাড়াতে । চেয়েছে তার৷ তাদের জাতীয় স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত 
করতে, মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক হতে। কিন্ত বুর্জোয়া শাসকশ্রেলীর মনে আক্রমণ- 
কারী নাৎসীদের চেয়ে নিজের দেশের সাধারণ মানুষের সম্পর্কে আতঙ্ক ছিল 
বেশি। স্বাধীনতা, গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করার জন্তে ফ্যাশি-বিরোধী যুদ্ধে সক্রিয় 
ভূমিকা গ্রহণে তাদের আগ্রহ স্বভাবতই খুব বেশি থাকতে পারে না। তারা 
যা চেয়েছিল তা হচ্ছে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, নিজ নিজ দেশের জন- 
গণের বিরুদ্ধে, ফ্যাশিত্তদের সঙ্গে একটা সমঝোওতা। তাই তাদের চূড়ান্ত 
লক্ষ্যের একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল জার্মাণ আক্রমণের ধারাকে পূর্বমুখী 
করে দেওয়া, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা। ইউরোপ আমেরিকার 
সাআজ্যবাদী সরকারগুলির কাছে হিটলার জার্মাণী শক্রর চেয়ে সমশ্রেনীদ্বার্থের 
বন্ধু বলেই মনে হয়েছিল বেশি । 

বিশ্ব পুণজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের নবতম প্রকাশ হলো দ্বিতীয় 
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উনিশ শ' চল্লিশের দ্বিভীয়ার্জ থেকে যুদ্ধের চরিত্র ধীরে ধীরে বদলে যেতে 
লাগলে! । ইউরোপের পদানত দেশগুলিতে দেশপ্রেমিক মানুষেরা ফ্যাশিস্ত 
'বিজেতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে লাগলো! ৷ বুটেন ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
জনগণের ফ্যাশিবাদী আক্রমণ প্রতিহত করার সংকল্প দিনের পর দিন সুদৃঢ 
হয়ে উঠতে লাগলে! । সরকারের উপর এই জনপ্রিয় ধারণার প্রভাব পডতে 
লাগলো ক্রমাগত। 

মার্কিণ যুক্তরাষ্্রী ও বৃটেনের শাসকশ্রেনীও তাদের মনোভাবের পরিবর্তন 
ঘটাতে লাগলেন। তাদের বিশ্বব্যাপী স্বাথে ফ্যাশিবাদের আক্রমণ আশংকা 
দিনের পর দিন বুদ্ধি পেতে থাকার, জাতীষ স্বাধীনতা বাষ্ট্রিক অস্তিত্ব ক্রমাগত 
বিপন্ন হযে ওঠায়, তারও অনেক দৃঢতার সঙ্গে এই যৌথ ইতালীয় জার্মাণ 
জাপানী আক্রমণ।ত্মক মোর্চার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেন । 
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ততীয় খ 
ফ্যাশি আক্রমণের বিস্তার £ মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের প্রথম পর্ব 
ষষ্ঠ অধ্যায়, শক্তির আপেক্ষিতা 


বিশ্ববিজয়ের শ্বপ্র নিয়ে জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীর] দীর্ঘদিন ধরেই যুদ্ধের 
প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল। দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ ও মার্কিণ দেশের উদার 
পু'জিসরবরাহ নীতির সাহায্যে তারা জার্মাণীর শিক্পব্যবস্থাকে আধুনিকতা 
রূপাস্তরিত করে তুললো । শিল্পের উৎপাদন গেল বেড়ে। নীচের পরিসংখ্যাণ 
প্রমাণ করবে হিটলারের অধীনে জার্মানীতে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োজিত পু'জির 
পরিমাণ । 
জার্মাণ শিল্পগত বিনিয়োগ * 
( মিলিয়ন মার্কের হিসাবে ) 





বৎনর মোট পরিমাণ | পু'জিদ্রব্য 
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জার্মাণ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের উৎপাদন উনিশ শ' তেত্রিশ থেকে উনিশ শ' 
আটত্রিশের মধ্যে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মূল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ভ্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি পায় আরো বেশি। যেমন বলা যায় আযালু'মিনিয়াষের 
কথা। উনিশ শ' বত্রিশে এর উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল উনিশ 
হাজার টন, উনিশ শ" উনচল্লিশে তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দীড়ায় 
ছুইলক্ষ টন্* যা সমকালের সমস্ত পু'জিবাদী ইউরোপীপন দেশগুলির মোট 
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উৎপাদিত আ্যালুখিনিয়ামের চেয়ে বেশি ছিল । মাকিণ একচেটিয়] কারধারীয়া 
জার্মাণ শিল্পপতিদের কৃত্রিম গ্যাসোলিন ও রবার বৃহদায়তনে উৎপাদন 
করতে সাহায্য করলো! । উনিশ শ”' আটক্রিশে গ্যাসোলিনের উত্পাদন দাড়াল 
এগারে। লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন, এবং পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছায় প্রায় যাট 
লক্ষ টন । বিশ্বযুদ্ধের সুচনাপর্বে জার্মাণীর ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যক ধাতু কাটার 
যন্ত্রপাতি যাঁর সংখ্য। হবে ষোল লক্ষের মতো ।৩ 
যুদ্ধ প্রকৃত প্রস্তাবে সুরু হওষার অনেক আগে থেকেই জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীর 
তাদের জাতীয় অর্থনীতিকে যুদ্ধের উপযোগী করে গডে তুলেছিল। ফলে 
অস্ত্রশস্ত্র আর সমর উপকরণের উৎপাদন বুদ্ধি পেতে থাকে ভ্রুত গতিতে। 
পশ্চিম জার্নাণীর অর্থবিদগণ জার্মানীর মুদ্ধ-পূর্ব সমর উপকরণ উৎপাদনের একট! 
সচক সংখ] প্রস্তুত করেছেন । 
জার্মাণ সমর উত্পাদন ও 
(শতকরা হিসাব ) 


্ শি পপ কস ৮ 


বত্সব 

১৯৩৩ ৭৭ পুতি সিন 
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১৯৩৯ ১১২৫০ 

১৯৪০ ২১২০০ 


কস 





এতেই দেখা যাচ্ছে জার্মাণ সমর উপকরণের উৎপাদন উনিশ শ" তেত্রিশ 
থেকে উনিশ শ' চল্লিশের মধ্যে বাইশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । 

উত্পাদন বৃদ্ধি কর] ছাড়াও, জার্মাণ সাআজ্যবাদীর] বিপুল পরিমাণে যুদ্ধের 
প্রয়োজনীর দ্রব্যাদি মজুত করতে স্ুক করে। উনিশ শ' উনচল্লিশের শেষে এই 
মজুদ কর! উপকরণের পরিমাণ দীড়ালে! দশমাসের মতে প্রয়োজনীয় সীসা, 
তের থেকে আঠারে] মাসের প্রয়োজনীয় টিন, এ্যার্টিমনি, নিকেল, মলিবডিনাম, 
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ক্রোষিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, টাংস্টেন আর ম্যাঙ্গানীজ, এবং আড়াই বছরের 
প্রয়োজন মতো কোবাণ্ট |* 

জার্মানীর উৎপাদন ক্ষমতা, শ্রমশক্তি, খাগ্ভ সম্ভার, কাচা মাল, খনিজ দ্রব্য 
ও তৈল সম্পদ, নাৎসীর। ইউরোপের কষেকটি ধনতান্ত্রিক দেশ দখল করার পর 
রীতিমতো বৃদ্ধি পেল। সেখানে বিভিন্ন সম্পত্তি দখলের মোট পরিমাণ 
দাড়ালে। নয় হাঙ্গার মিলিষফন পাউগু ই্টালিং। সাত মাসের প্রয়োজন মতো 
একলক্ষ পয়ত্রিশ হাজার টন তাম৷ এবং পনের মাসের প্রয়োজন মতো 
নিকেল।' আটাশীটি জার্মাণ ডিভিশন ফরাসী অটোমোবাইল শিল্পের জোরে 
স্থুসজ্জিত হয়ে উঠলো ।” 

সোভিযেত ইউনিয়ন আক্রমণের সময় জার্মনীব উৎপাদন ক্ষমতা নীচের 
বিবরণ অনুযায়ী ছিল। 

জার্মাণীর যুদ্ধ উত্পাদন ক্ষম'তা (১৯৪১ )৯ 


জপ 














| বিজিত দেশগুলি | বিজিত ও তাবেদার 
খিবরণ ৰ পরিমাণ ছাডা রাষ্ট্র সেত 
জনসংখ্য। | মিলিযন হিসাবে ৬৯ ৰ ২১০ 
শিল্প শ্রমিক এ র ১০ ২৮ 
কয়ল। ূ এ টন হিসাবে |! *২৩৫ ূ ৪০০ 
তৈল সম্পদ | এ ০"৭ ূ ৭-৫ 
ইস্পাত ূ এ ৬২ । ৪৫ 





পশ্চিম জার্মাণীব অর্থনৈতিক বিশষজ্ঞ হাস কেহ বল (77395 1210) 
লিখেছেন £ 

“পশ্চিমমুখা অভিযানের সময় যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির গুণগত 
পরিবর্তন ঘটেছিল । সব চেয়ে কাচা মালের ক্ষেত্রে তার পরিবর্তন ছিল 
রীতিমতো! | নেদারল্যাণ্, বেলজিয়াম এবং বিশেষ করে ফ্রালস ও কিছুটা নরওয়ে 
যুদ্ধের প্রথম সাত মাসে তাদের বন্দরগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি 
মজুদ করেছিল নানা ধরণের গুরত্বপূর্ণ সামরিক দ্রব্য যেমন নানা ধাতু, তৈল, 
রবার, বন্তরশিল্পের কাচ! মাল ইত্যাদি, যা জার্মাণ যুদ্ধযন্ত্র ভেরমাখ টের ( ৬৬৮াযা- 
2290১0) কাছে হলো দারুণ মুল্যবান লুটের মাল। এই সব দেশের শিল্প 
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প্রতিষ্ঠানগুলিতেও কাচামাল মজুদ রাখা হয়েছিল বিপুলভাবে। এখন তারা' 
কোন কিছুর যোগান ন! পেয়েও জার্যাণদের চাহিদা যতো জিনিস উৎপাদন 
করতে লাগলো । লৌহ ও ইন্পাত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা রীতিমতো বৃদ্ধি 
পার এই সময়ে, কারণ নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রাস ও পোল্যাণ্ডের কয়লা, 
ধাতুর খনি এবং ইম্পাতের কারখানাগুলি অক্ষত অবস্থায় জার্মাণদের অধিকারে 
এসে পড়ে । শিল্প উত্পাদনের সমস্ত শাখাতেই উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্ত অনুকূল 
অবস্থাই তখন বর্তমান ছিল ।”১* 

ফ্রান্স দখল করে হিটলার জার্মানী নির্ভরশীল ও বিজিত দেশগুলি থেকে 
শ্রমিকদের ধরে চালান দিতে লাগলে! তার নিজের যুদ্ধকালীন অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থায় কাজ করার জন্তে। উনিশ শ" বিয়ালিশে জার্মানীতে বিদেশী কর্মরত 
শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল এক কোটির বেশি, যা! উনিশ শ' চুয়াল্লিশের শেষে দীড়ায় 
এক কোটি তিরিশ লক্ষ ।”১5 

ফলে পু'জিবাদী দেশগুলির মধ্যে জার্মানী সামরিক অর্থে সবচেয়ে শক্তিশালী 
হয়ে ওঠে । উনিশ শ" চল্িশে জার্মাণী প্রায় সাড়ে নয় হাজার বিমান, আঠারে। 
শ' ট্যাঙ্ক, চার হাজাব্র কামান, সাতান্ন হাজার মেশিনগান এবং চৌদ্দ লক্ষ 
রাইফেল উৎপাদন করে ।১ তা ছাড়া ফ্রাল্স; চেকোগ্লোভাকিয়া, অস্িয়া, বেল- 
জিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, কুমেনিয়৷ ও অন্তান্ত নাৎসী অধিকৃত অঞ্চলের 
কলকারখানাতেও ছিটলারের সেনাবাহিনীর জন্তে অস্ত্রশস্ত্র নিমিত হতে থাকে । 

ফ্রাের আত্মসমর্পনের পর যেদিন মূল কার্যক্রম অনুযায়ী বটেন আক্রমণের 
পরিকল্পন! স্থগিত রাখা হয়, সেদিন থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের 
জন্তে জার্মানী প্রস্ততি সুরু করে। সৈম্ঠদলের পুনবিস্তাস করা হয়, গড়ে তোলা 
হয় অনেক নোতুন ডিভিশন । জার্মাণ স্থলবাহিনীর সমর পয়িষদ ছয়ই 
সেপ্টেম্বর উনিশ শ' চল্লিশে এক নির্দেশনামা জারী করে বলেন, “পূর্ব সীমান্তের 
দখলদারী টৈম্তদলের সংখ] আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বুদ্ধি করতে হবে। 
নিরাপত্তার স্বার্থে লক্ষ্য রাখতে হবে এতে যেন রাশিয়ার অভ্যন্তরে এই ধারণা 
সথষ্টি ন| হয় যে জার্মানী পূর্বমুখী অভিযান চালাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ।”১৬ 

আঠারোই ডিসেম্বর, উনিশ শ' চল্িশে জার্মাণ সমর পরিষদের সর্বোচ্চ সংস্থ। 
একুশ সংখ্যক নির্দেশনামাটি তার সাংকেতিক নাম বারবারোস। পরিকল্পন। 
হিসাবে অনুমোদন করেন । নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল যে, *্জার্জাণ ভের- 
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মাখটিকে বূটেনের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার পূর্বেই এমন অবস্থার জন্তে প্রস্তুত থাকতে 
হবে যাতে একটি দ্রুত অভিযান সরু করে সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করে 
ফেল! যায়।” এতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের মৌল উদ্দেশ গুণির বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বল! হয়েছিল £ 

“রাশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে তাদের সন্ত সমাবেশের কেন্ত্রগুলিকে তীত্র 
প্যানসার আক্রমণ চালিয়ে একেবারে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে হবে। কর্মক্ষম 
সৈনিকেরাযাতে রাশিয়ার অভান্তরে পিভানর দিকে চলে যেতে না পারে তার 
ব্যবস্থা করতে হবে। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এশিয়াস্থিত রাশিয়াকে 
আরখানগেলস্ক ভন্না ( 4175091255195-৬০010৪) সীমান্ত বরাবর সীমারিত করে 
রাখা ।” ১ 

সোভিয়েত ইউনিয়নকে সম্পূর্ণ ধংস করে ফেপার সব ইচ্ছাই জার্মাণ 
সাত্রাজ্যবাদীদের ছিল। এক সামরিক বৈঠকে হিটলার তার সেনাপতিদের 
বলেন £ 

"রাশিয়ার টসন্তবাহিনী ধ্বংস করে লেনিনগ্রাদ, মস্ত! এবং ককেশাস দখল 
করাটাই যথেষ্ঠ নয়। এই দেশের মানুষদের ধ্বংস করে, পুথিবীর বুক থেকে 
দেশটাকেই মুছে ফেলতে হবে ।”১৭ 

অভিযানের লক্ষ্য ও পথ একুশ সংখাক নির্দেশনামায় স্থির নিদিষ্ট কর! 
হয়েছিল। আক্রমণের প্রধান আঘাত হানতে হবে প্রিপাইয়াত, মার্শসেস্‌ 
€(100556 ১1258০১ ) অঞ্চলের উত্তরে ৷ ছুইটি সৈম্ভবাহিনীকে নিয়োগ কর! 
হবে এই উন্দেশ্যে--উন্তরের বাহিনী ধেয়ে আসবে বান্টিক দেশগুলি অতিক্রম 
করে লেনিনগ্রাদের দিকে এবং দক্ষিণের বাহিনী বাইলোরাশিয়া! অতিক্রম করে 
এগোবে উত্তর-পূর্ব দিকে । নাৎসীদের পরিকল্পন1 ছিল লেনিনগ্রাদ ও ক্রোনস্তাদ 
দখল করে, উত্তর ও পশ্চিম থেকে দ্বিমুখী অভিযানে এগিয়ে যাওয়া মস্থোয় 
আঘাত হানার জন্তে। প্রিপাইয়াত মার্শসেসের দক্ষিণে নীপার (19060: ) 
ধরে দক্ষিণমুখী অভিযান চালিয়ে লুবপিন (758110 ) থেকে আঘাত করতে হবে 
কিয়েভের দিকে । দক্ষিণ অঞ্চলে জার্াণ রুমেনিয়ান সেনাদল যুদ্ধ সুরু করে 
উত্তরে নাৎসী বাহিনীর অগ্রগতির পথ প্রশত্ত করে দেবে, তাদের শক্র বাহিনীর 
আক্রমণের আওতার বাইরে রেখে। 

হিটলারের নেতৃত্ব স্থচন] থেকেই পরিস্থিতি সমগ্ত হ্যোগটা নিজের হাতে 
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রাখার সন্কল্প নিয়ে এগোতে থাকে । পশ্চিম ইউরোপে একরকম অনায়াসে 
জয়লাভ করে নাৎসীর] এই আক্রমণেও সাফল্য সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত ছিল। 
ভেবেছিল তারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পন ঘড়ির কাটার মতো 
বাধা ছকে ঘুরবে । তাদের সামরিক কাগজপত্রে সোভিয়েত সৈম্যবাছিনীকে 
একট! নিতাস্ত পরোক্ষ শক্তি বলে মনে করা হয়েছিল যার কোন বিশেষ সক্রিয় 
ভূমিকা নেই । 

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নাৎসীদের যুদ্ধ পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল একটা 
পূর্ণাঙ্গ, নিধৃ'ত কার্ধক্রম হিসাবে । জার্মাণীর সমর বাহিনীকে সম্পূর্ণ সজ্জিত, 
প্রস্তুত করে রাখা হলো! । তারা আধুনিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, আধুনিকতম 
অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তার! চেষ্টা করলো ত্রত একবার দেশটা পর্যবেক্ষণ 
করে নিতে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হলেো। পশ্চিমের দেশগুলির মতো 
সোভিয়েতের অভ্যন্তরে তারা গড়ে তুলতে পারেনি এক গুপ্ুচর বাহিনী। 
সোভিয়েত সরকারের গুহীত নীতিই ছিল তাদের প্রধান কার্করী অন্তরায় । 
বিশেষ করে উনিশ শ' আটব্রিশে বিভিন্ন সোভিয়েত শহরে জার্মাণ কনস্থুল্যাট 
শ্বাপিস বন্ধ করে দেওয়ার সোভিয়েত নির্দেশই হয়ে দাড়ালো মন্তো বাধা। 
মস্কোর নাতৎসী সামরিক আযাটাশে বলেছিলেন, বল। হয় যে, “এরই সঙ্গে 
সঙ্গে আমার খবরাখবর সংগ্রহের শেষ উৎসটিও লুন্ত হয়ে গেল।১" কিন্তু 
উনিশ শ' চল্লিশের শেষে ভ্রতগামী বিমান থেকে জার্নাণরা আক্রমণ তুর 
ঝরার পনেব দিন পূর্বেও সীমান্ত অতিক্রম করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে আকাশ থেকে ফটো তুলে নিয়েছে ।১৯ 

নাৎ্সীদের উদ্দেশ্য ছিল স্চনাতেই তীত্র আক্রমণ করা। তাহলে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিমাঞ্চলে সোভিয়েত সেনাবাছিনীর প্রধান অংশ 
বিন হয়ে যাবে এবং হিটলারের সামরিক উদ্ভোগ গ্রহণে অনেক সুবিধা 
হবে। তারা স্থির নিশ্চিত ছিল যে এই তীব্র আক্রমণের বেগে সোভিয়েতের 
সেনাবাহিনী ছত্রখান হয়ে গিয়ে নিক্ষিয় হয়ে যাবে, পতন ঘটবে সমাজতন্রী 
রাষ্ট্রের | 

নাৎসী নেতাদের বাগাড়দ্বর দেখে তাই মনে হয় যে ভাদের এই ছুঃসাহসী 
পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে তাদের কি পরিমাণে গভীর বিশ্বাম ছিল। 

পাচই ডিসেম্বর, উনিশ শ' চল্লিশে হিটলার জার্মাণ জেনারেলদের 
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এক সভায় বলেন যে তিনি আশ] করেছেন, “উনিশ' চল্লিশে ফরানীরা 
জার্মাণ টসন্টের আক্রমণে পরাজিত হয়ে যেমন দিশাছার1 হয়ে পড়েছিল, 
রাশিয়ার সেনাদলের অবস্থা! জার্মাণ সৈন্তের সামনে হবে তার চেয়েও 
খারাপ 1৮২৭ 

সাতাশে মার্চ, উনিশ শ" একচজ্লিশে যাত্‌স্ওকার (143053018) সঙ্গে 
এক আলোচনায়, নাৎসী পররাষ্ মন্ত্রী রিবেনট্রপ বলেন যে জার্যাণী 
স্থনিশ্চিত যে, “রাশিয়ার সঙ্গে মুদ্দের পবিণামে রাশিয্লারই ঘটবে চূড়ান্ত 
পরাজয় এবং তার রাজনৈতিক ব্যবস্থার পতন ।”ৎ১ হিটলারের অন্ুচরেরা 
আশা করেছিলেন যে শীত এসে পডার আগেই এই যুদ্ধ এনে দেবে তাদের 
বিজয় গৌরব । 

“সমর পরিষদ ও স্থলবাহিনীর সর্বোচ্চ সংস্থা, “হাইনজগুদেরিয়ান তার 
স্বতিকথায় বলেছেন, “শীত এসে পঙার আগে যুদ্ধ শেষ করতে পারবেন 
বলে এমনই সুনিশ্চিত ছিলেন যে সেনাদলে প্রতি পাঁচজনে মাত্র একজনের 
জন্তে তার শীত বস্ত্রেরে যোগান দিয়েছিলেন ।”২২ পরবর্তীকালে জার্মাণ 
জেনারেলরা এর জন্তে সমস্ত দোষারোপ করেছেন হিটলারকে । কিন্ত 
গুদেরিয়ান স্বীকার করেছেন যে জেনারলেরাও দোষক্রটী অস্বীকার করতে 
পারেন না। তিনি লিখেছেন “এখন যে ধারণা ব্যাপক ভাবে চালু আছে 
যে উনিশ শ' একচল্লিশে সৈন্তবাহিনীকে থে শীতবস্ত্র সরববাহ না করার 
দোষ শুধু একা হিটলারের, আমি তা মানতে পারি ন11”২৩ 

হিটলার কেবল তার নিজের কথা নয়, সব জেনারেলের মনের কথাই 
বলেছিলেন, যখন তিনি বলেন, “নেপে*লিয়নের মতো তুল আমি করবো 
না। মক্ষোর আমি যখন বাবো, তখন যেন শীতের আগেই সেখানে পৌঁছতে 
পারি সেটা ভেবেই যাবো ।”২ 

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ স্বরু করায় অল্প কিচু কাল 
আগে ব্রেক্টস্গ্যাডেনে (9:45:58061) এক বৈঠকে জেনারেল জোড্ল 
(59৭1) গর্ধের সঙ্গে বলেন, “আমর। আক্রমণ তরু করার তিন সপ্তাহ পরেই 
ওই তাসের ঘর ভেঙ্গে পড়বে ।”২* 

তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনা একেবারে নিভূ্প এই রকমের সুনিশ্চিত ধারণ। নিয়ে 
জার্মাণ সমর পরিষদ সোভিয়েভ ইউনিয়ন অধিকার সম্পূর্ণ করে বিশ্ব আধিপত্য 
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বিস্তারের জন্টে আর কি করবে তার জন্তে একট নির্দেশনামা রচনা করে 
রাখলেন । এই বত্রিশ সংখ্যক নির্দেশনামার শিবোনাদঙগায় লেখা হয়েছিল 
বারবারোসা পরিকল্পন। কার্ধকরী হওয়ার পরবতী সমযের প্রস্ততি । এতে বলা 
হলে৷ একদিকে জিব্রাপ্টার দখল করতে হবে অন্যদিকে প্ট্রাসককেলাস (৪৪ 
০৪০৪503 ) অতিক্রম করে এক মোটরবাহিত সেনাদল পাঠানে। হবে আক্রমণ 
করার জন্তে প্রথমে পারম্মোপসাগরীয় অঞ্চলে, তারপর ইরাক, সিরিষা ও 
মিশরে ।৮২* বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে অভিযান করার কথাও এতে বল। হয়েছিল । 
নির্দেশনামার মতে একমাত্র জিনিস যা এই পর্রকল্পনার রূপায়ণে বিলম্ব ঘটাতে 
পারে, তাহলে! আবহাওয়। | 

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পূর্বে জার্মাণ সরকার তার ৫সন্যবাহিনীর 
শক্তি বৃদ্ধি করে বাহাত্তর লক্ষ চৌধ্রিশ হাজার সাধারণ &সনিক ও অফিসারে 
পরিণত করেন। এ ছাডা ছিল তার আরে সম্পূর্ণ শিক্ষিত, যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত, 
সংরক্ষিত বাহিনী । তাদের ধারণ! হয়েছিল এটাই যথেষ্ট । কারণশ্যুদ্ধের এই 
অবস্থ! পর্বস্ত জার্মাণ সৈম্তবাহিনীর মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দ্াডিয়েছিল মাত্র 
তিপ্লানব্ব$ হাজার স'ত শ' ছত্রিশ।* জার্মাণীর মোট ছুশ" বাইশ ডিভিশন 
সেনাদলের মধ্যে একশ" তিপান্ন ডিভিশনকে নিযোগ করা হয়েছিল সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। প্রথম পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানে একযোগে 
কাজে লাগানে হবে একশ" উনত্রিশ ডিভিশনকে । আর সর্বোচ্চ সমর পরিষদ 
ও সেনানায়কেরা বাকী চব্বিশ ডিভিশনকে সংরক্ষিত রাখবেন । তাছাড়। 
জামাণীর অনুগত ও ভাবেদার দেশগুলি নিয়োগ করলে! আরো সাইন্রিশ 
ডিভিশন, এর মধ্যে ফিনল্যাণ্ডের ছিল সতের, কুমেনিয়ার আঠারে] আর 
হাক্গেরীর ছুই ভিভিশন | সর্ধসাকুল্যে একশ” নব্বই ই ডিভিশন সৈনত আর পাঁচ 
হাজার জঙ্গীবিমান প্রস্তুত হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার জন্যে । 

ছিটলার-নেতৃত্ব এই আক্রমণ পরিকল্পনায় আকম্মিকতা ও বিন্ময়েরর উপর 
যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে তাদের কাজে লাগাতে তৎপর ছিলেন। জার্মাণ 
সংবাদপত্রে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণের তোড়জোড়ের খবর প্রকাশিত হতে 
লাগলে! । জার্মাণ সেনাদল নরওয়ে আর উত্তর ফ্রান্সে যেখানে সেখানে টহল 
দিয়েন্বুরে বেড়াতে লাগলো । এইসব দৈন্ত চলাচল ও তোড়জোড়ের খবর 
প্রকাশের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, ফিল্ড মার্শাল পাউলান বলেছিলেন পরব তাঁকালে, 
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বৃটিশ দ্বীপপুজে আক্রমণ সুরু করার ছলে, রাশিয়ার মনোযোগ সরিয়ে দিয়ে 
তাকে বিভ্রান্ত কর11২৮ ঠিক একই কারণে জার্মাণ সরকার আসন্ন অভিযান 
সম্পর্কে পূর্বসীমাস্তে অবস্থিত সৈম্তবাহিনীকে কোন খবরই জানাননি আগে । 

তা সত্বেও জার্মাণ সংবাদপত্রে ধীরে ধীরে আসন্ন কার্যক্রমের আভাস পাওয়া 
যাচ্ছিল। সেখানে বের হচ্ছিল এমন সব মিথ্যা খবর যাতে ধারণ! হয় জার্মাণী 
শাস্তির জন্তে কতোই না আগ্রহী আর সোভিয়েত সেখানে চালাচ্ছে যুদ্ধের 
প্রস্ততি । এতে অন্ত নানা উদ্গে্ঠ সাধন ছাড়াও আরেকটি মস্তো লক্ষ) ছিল 
পশ্চিমী শক্তিবর্গেব সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ। নাৎসী পররাজ্য আক্রমণ- 
কারীরা এটাই যেন দেখাতে চাইছিলযে সমগ্র ইউরোপকে *বলশেভিক 
আক্রমণ” থেকে রক্ষা করাই তাদের পবিভ্র লক্ষ্য। কিছু কিছু মাকিণ, বৃটিশ 
ও জাপানী সংবাদপত্র জার্মাণীর এই চাতুপীতে বিভ্রান্ত হয়ে তার মুখের কথায় 
বিশ্বাস করতে সুর করে। ফলে তাদের কাগজে বের হতে থাকে সোভিয়েতের 
যুদ্ধ প্রস্ততির মিথ্যা খবর । 

স্যাশিত্তদের প্রচারের জন্তে জার্মাণ সৈন্তবাহিনীর মধ্যে নান] ছুর্নাতি, 
অনাচার, অনুপ্রবেশ করতে থাকে । আসন্ন যুদ্ধের শেষে তাই নাৎসীর। সাধারণ 
সৈনিক ও অফিসারদের সামনে তুলে ধরতে থ।কে নান রডীন প্রতি শ্রুতি, জুখ 
সুবিধা প্রাচুর্ষের স্বপ্ন । সাধারণ সৈনিককে প্রলুব্ধ করা হলো এই কথা বলে যে 
সহজে যদি কপাল ফেরাতে হয় তাড়াতাড়ি, তাহলে সে সুযোগ আসবে এইবার। 
হিটলারের একট! কথাকে বেশ ফলাও করে চারদিকে প্রচার কর] হতে লাগলো । 
সেটা হলো £ “জার্মাণ জাতি হবে সৈনিকের জাতি । অন্তসব জাতিকে তার 
দাসত্ব করতে হবে, টিউটোনিক জাতির বীর যোদ্ধাদর হুকুম তামিল করাই হবে 
তাদের কাজ।” 

সোভিয়েতের মানুষের বিরুদ্ধে কোন অন্তায়, কি অত্যাচার অপরাধ অনুঠিত 
হবে তারও পরিকল্পনা করে রাখা হলো অনেক আগের থেকে । শুধু তাই নয় 
সামরিক বিভাগের সংশ্লিষ্ট লিখিত আদেশের অস্ততু স্ত করে সেগুলি পাপন করা 
সৈম্তদলের বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হলে! | উনিশ শ' একচল্লিশের তেরোই 
মে, জার্মাণ সরকার এক বিশেষ ডিক্রী জারি করলেন, প্বারবারোসা অঞ্চলে 
সামরিক ক্ষমতা ব্যবহারের এক্তিয়ার ও সৈন্যদের বিশেষ করণীয় কাজ।* 
ডিক্তীতে অসামরিক জনগণের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করার আদেশ দেওয়া হলো 
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এবং সামান্ততম প্রতিরোধের আভাম কোথাও দেখলে সমস্ত লোককে গুলী করে 
হুত্যা করার কথা বলা হুলো। “সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বিচার করা কিম্বা তাদের 
আটক রাখা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করে নির্দেশ দেওয়া হলে! যেন দেখামাত্রই 
তাদের গুলী কর] হয়! তাছাড়া অধিকৃত অঞ্চলের জেলায় জেলায় সমস্ত 
মানুষের উপর পিটুনী কর আদায়েরও ব্যাপক অধিকার দেওয়] হলে! এতে। 

জার্মাণ সৈম্ঠ, অফিসার এবং সমস্ত সমরবিভাগীয় ব্যক্তিকে অপামরিক 
মানুষদের উপর আযাতচার চালানোর জন্যে কোন দায়ে অভিযুক্ত কর] হবে না। 
এমনকি জঘন্ত সামরিক অপরাধও যদি কোথাও অনুঠিত হয় তাহলেও তারা 
অব্যাহতি পাবে। জার্মাণ সরকার জানতেন যে এই ডিক্রীর মতো জঘন্ত 
অপরাধমূলক দলিল আর হতে পারে না যাব আগ্ভোপাস্ত অত্যাচার ও নিষ্ঠ্রতায় 
ভর তাই পরে তারা এর সমস্ত প্রচারিত সংখ্যাকে নই করার আদেশও 
দিয়েছিলেন ।২৯ 

একজন উচ্চপদস্থ জার্মনাণ নেতা, এরিক কোক ( চ:10) ০০১) বাঁকে 
হিটলার পরবর্তা কালে অধিকৃত ইউক্রেনে সামরিক শাসক নিযুক্ত করেছিলেন 
সেনাবাহিনীর মাকুষদের বলেন £ 

“আমি তোম'দের কথা দিচ্ছি যে পূর্বাঞ্চলে ষে সব কলকারখানা আমর। 
দখল করবে৷ তা সবই তোমাদের দিয়ে দেওয়া! হবে। এই প্রতিশ্রতি আমি 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো । যোগ্যতা অনুযায়ী তোমাদের যে কেউ 
যৈকোন পদ চাইবে তাকে আমি সেখানেই নিয়োগ করবো । তার জন্যে 
কারে কাছে টাকা চাইবে না বা নামও জানাতে বলবো না। আমর] যৌথ 
ভাবে যে বিপুল সম্পদের অধিকারী হব তাতে আমি সুনিশ্চিত। যুদ্ধের ফল, 
তার সুযোগ সুবিধে আমরা যারা লড়াই করছি, দেশ জয় করছি তাদের কাজেই 
লাগা উচিত।” 

সোভিয়েতের শহরে ও গ্রামে অবাধে লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ ও যাকে খুশি হত্যা 
করার অধিকার দেওয়। হলো ফ্যাশিস্ত জার্মীণীর মেনাদলকে । এক কথায় সমস্ত 
অপরাধ অনুষ্ঠানকে উৎসাহ দেওয়া হলো, তাদের বিন্দুমাত্র নিষিদ্ধ করার কথা 
কেউ ভাবেনি । 

জার্মাণ সমরবিভাগের লোকজন কর্মীর! হিটলারের প্রচারে মোহগ্রত্ত হয়ে 
গেল। লুটের অভাবনীয় সম্তাবন] তাদের প্রলুব্ধ করে ভূললো৷। সোভিয়়েতের 
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বিরুদ্ধে লড়াই তার! ধরেই নিয়েছিল যে নিতান্ত সাধারণ একটা ব্যাপার, বন্দুক' 
খ্ুরিয়েই জেতা যাবে। আর তারপর হাতে আসবে আলাদীনের ধনতাগারের 
চাবিকাঠি! 

কিন্ত প্রত্যাশা তাদের উদ্টে! হয়ে গেল। 

গোয়েরিং যিনি জার্মাণ একচেটিয়া পু'জির প্রতিনিধিত্ব করতেন তাকে 
সোভিয়েত অর্থনৈতিক বাবস্থার দায়িত্ব গ্রহণের ভার নিতে বলা হলে] । 
সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ সুরু করার অনেক পূর্বেই তিনি গ্রীণ 
ফোল্ডার (0665 770196: ) ছদ্মনাম দিয়ে চড়ান্তভাবে তার নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা 
গ্রহণ করার একটা খসড়া কার্যক্রম রচনা করেছিলেন । একুশে জুন, উনিশ শ' 
একচল্লিশে ছিটলার এক আদেশ জারী করে *অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্টে 
সমস্ত মজুত মাল ও সম্পদের চূড়ান্ত ব্যবহার করার জন্তেণ০ গোয়েরিংকে অসীম 
ক্ষমতা দান করেন । 

গোয়েরিংয়ের গ্রীনফোল্ডার কার্যক্রমে একটা «প্রাচ্য অর্থ নৈতিক সবৌচ্চ- 
দপ্তর” স্থাপনের খুটিনাটি বিবরণ ছিল। এর বিস্তৃত শাখা প্রশাখায় পরে 
জার্মানীর প্রথম সারির একচেটিয়াপতিদের প্রতিনিধিদের অন্তত ক্ত করে 
নেওয়৷ হয়। অধিকৃত অঞ্চলে তারাই সমস্ত “অর্থ নৈতিক নেতৃত্বদান” করবে 
স্থির হয়। গোয়েরিংয়ের মূল পরিকল্পনা ও পরে বিভিন্ন পরিপূরক নির্দেশে 
যে অবস্থার কল্পনা করা হয় তাতে স্থানীয় সোভিয়েত জনগণের সমস্ত স্বার্থকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাদের অনাহারে মারবার ফণ্দী করা হয়। বিশে জুন 
উনিশ শ" একচল্লিশে আযালফ্রেড রোজেনবার্গ বলেন £ 

“এই উর্ধর ভূখণ্ডের সম্পদ থেকে, উতপাদ্দন থেকে রাশিয়ার লোকদের 
খাওয়ানোর কোন দাতিত্বইই আমাদের নেই। এট] ষে একটা কঠোর বাস্তব 
যেখানে কোন অনুভূতির স্থান নেই তা আমরা জানি... ."রাশিয়ানদের 
কপালে অনেক হুর্ভোগ আছে ।”** 

অসামারিক জনগণকে পাইকারী হারে হত্যার জন্টে তাই বসানো হলো 
বিশেষ সামরিক কম্যা্ডের ইউনিট । অনেক আগের থেকেই রাখা হলে তাদের 
সব ব্যবস্থা করে। অধিকৃত অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ ও সেনাবাহিনীকে হিটলারের 
সংশ্লিষ্ট আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার নির্দেশ দিলেন জার্মাণ সরকার । 
হিটলার বলেন £ “আমাদের দেশের (সৌতিয়েতের ) সমস্ত মানুষকে হত্যা 
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কুরতে হবে কারণ জার্ধাণ জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্যে তা দরকার । সেই 
হুত্যযর কলা-কৌশলকে আবিষ্কার করতে হবে, উন্নত করতে হুবে।......যেছেতু 
যুদ্ধের সেই ভয্লাবহ আগুনে আমি আহুতি দিচ্ছি জার্মানীর সের! মানুষদের, 
বিন্দুমাত্র আক্ষেপ না করে মহামুল্য জার্মাণ রক্তের স্রোত বইয়ে দিচ্ছি, তাতে 
আমার নিশ্চয়ই এই অধিকার আছে যে, যে জাত পোক৷ মাকড়ের মতো 
ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি করছে তার লক্ষ লক্ষ সংখ্যাকে নিঃশেষিত করার 1৮২ 

পাইকারী হারে সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের হত্যার সিদ্ধান্তও অনেক আগে 
নেওয়া] হয়েছে। সমর পরিষদের সর্বোচ্চ দপ্তরে লেফটেন্তন্টি জেনারেল 
রাইনেকৃকের চ২০17১৩০৪ অধীনে খোল! হয়েছিল একটি দ্ধব্দী দপ্তর । মার্চ 
উনিশ শ' একচল্লিশে একটা গোপন টৈঠকে রাইনেকৃকে “যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে 
কেমন ব্যবহার করতে হবে” তার নির্দেশ দিয়েছিলেন। খোল। জায়গায় 
প্রায় অনাহারে রাখতে হবে তাদের, তারপর পাইকারীভাবে হত্যা । পরবর্তা- 
কালে ফিন্ডে মার্শাল ফন রাইকেনাউ (7২61০796090. ) একটা আদেশজারী করে 
বলেন যে, “অসামরিক জনগণ ও যুদ্ধবন্দীদের খাদ্য যোগান দেওয়া হলে। একট! 
অর্থহীন বিবেকদংশনের অনুভূতি ।”৩* 

ইউক্রেনায় ও বাটিক জাতীয়তাবাদী ও বিশ্বাঘাতকদের মধ্যে থেকে 
জার্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সব ফ্যাশিপস্থীদের দলে টেনে নিয়েছিল তাদের 
কাজে লাগাতে মনস্থ করেছিল নাৎসীর1। অধিকৃত ইউরোপের সর্বত্র শ্বেত 
রুশিয়দের মধ্যে থেকে খুব তাড়াতাড়ি এই ধরণের লোক সংগ্রহ করে, জার্মানীর 
গুপ্তচর শিক্ষাকেন্দ্রে তাদের শিক্ষিত করে ছেড়ে দেওয়া হলে। সোভিয়েতের 
মানুষদের মধ্যে ।৩, 

জার্মানীর আগাগোড়া লক্ষ্য ছিল তার সমস্ত তাবেদার ও অনুগত রাষ্ট্রকে 
এই যুদ্ধে টেনে নিয়ে আসা, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণে শরিক করে তোল।। 
তাই আক্রমণ ত্র করার অনেক আগের থেকে আলাপ আলোচন। চলছিল। 
ফ্যাশিপন্থী ইটালীকে রাজী করানো গেল সহজেই। মুমোলিনী ও তার 
সাঙ্গোপার। হিটলারের সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তে নেচে উঠলেন । 
হাঙ্গেরীর সঙ্গে এইরকমই একটা বোঝাপড়া উনিশ শ' আটত্রিশ সাল থেকেই 
চলে আসছিল । ছাঙ্গেরীর ফ্যাশিপন্থী একনায়ক ছোরথী (1015 ) 
ইতিপূর্বেই হিটলারের সঙ্গে বহুবার দেখা সাক্ষাৎ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 
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যে সোতিয়েতবিরোধী যুদ্ধে 'হাঙ্গেরী যোগদান কয়বে। বালিনে ডিসেম্বর 
উনিশ শ' চল্লিশে, হাঙ্গেরীর দেশরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল কারোলী বার্থা (15191 
7918১ ), জার্মানীর সেনানায়ক পরিষদের প্রধান ফিল্ড মার্শাল কাইটেলের সঙ্গে 
দেখা সাক্ষাৎ করেছিলেন । যুদ্ধক্ষেত্রে হাঙ্গেরী কতো সৈন্ঠ সমাবেশ করবে এবং 
হাজেরীর মূল ভূখণ্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্তে কি ভাবে জার্মানীকে 
ব্যবহার করতে দেওয়া হবে তার সর্তাবলী নিয়ে ভাদের মধ্যে আলোচনা 
হলে! | প্রতিদানে হাঙ্গেরী পাবে গ্যালিশিয়! আর কাপেখিয়ান পর্বতের সাহুদেশ 
একেবারে নিস্টারের (102$6515: ) সীমান। পর্যস্ত । জার্মানী ও হাক্ষেরী সমর 
অধিনায়কদের ঘনিষ্ঠ যোগস্থত্র স্থাপিত হলো! । উনিশ শ" একচলিশ মে মাসের 
শেষের দিকে হাঙ্গেরী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যোগ দেওয়ার 
ইচ্ছা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে বললেন যে এটা হলে৷ “জার্মানীর সঙ্গে 
দীর্যকালের স্বেচ্ছামূলক সামরিক সহযোগিতার পরিণতি 1”৩ৎ 

ফিন সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে, ডিসেম্বর উনিশ শ চলিশে 
জেনারেল হাইনরিখস্‌ (7717899), জোসেনে জার্মান সমর পরিষদের এক 
গোপন বৈঠকে যোগ দেন। উনিশ শ' উনচল্লিশ-চল্লিশে সোভিয়েতের সঙ্গে 
লড়াই করে ফিনল্যাণ্ড কি অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছে, তারই এক বিস্তারিত 
বিবরণী পেশ করেন তিনি এই সভায়। হাইনরিখ.স্‌যে আলাপ আলোচনার 
স্ত্রপাত করেন তা মে মাসের দ্বিতীয়ার্ঘ পর্যস্ত চলে, উভয় দেশের সামরিক 
প্রচেষ্টার মধ্যে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা চুক্তির আকারে পরিণতি 
লাভ করে। সেদিন ছিল বাইশে মে, উনিশ শ' একচল্লিশ সাল। ফিনল্যাণ্ডের 
সহায়তায় সেই দেশের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের কার্যক্রমকে 
একটা সাংকেতিক নাম দেওয়া হলো, “বু ফকপ”--নীল শৃগাল বারবারোসা 
কারক্রমের এটা হলো৷ একটা পরিপূরক পরিকল্পন]। 

শ্বেত সাগর বা্টিক সাগর সংযোগ খাল বিনষ্ট করে, ফিনল্যাগ্ড জার্মাণীকে 
সোভিয়েতের বাণ্টিক সাগরস্থ নৌবহর দখল করতে সাহায) করবে । আর তার 
সঙে মুরমানক্কে অভিযান চালিয়ে বারেন্ত সাগরের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবে। প্রতিদানে ফিনল্যাণ্ড পাবে কোলা উপদ্ীপ 
ছাড়া (কারণ জার্মাণ একচেটিয়াপতির! এর উপর অনেক দিন থেকেইনজর দিয়ে 
রেখেছে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্তে) সমগ্র পূর্ব কারেলিয়৷ ও 
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ও লেনিনগ্রাদ অঞ্চল। জার্মাণ ও ফিনদেশের ফ্যাশিস্ভরা লেনিনগ্রাদ ধ্বংস 
করার জন্যে যৌথভাবে রচনা করলো এক মারাত্মক, ঘ্বণ্য কার্ধক্রম | জার্মাণ 
সমর পরিষদের এক সরকারী দলিলে বলা হয়েছিল 8 

“ফুয়েরার পিটার্সবার্গ শহরটিকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে মনন্থ 
করেছিলেন । সোভিয়েত রাশিয়া পরাজিত হয়ে গেলে, এই জনবসতিপূর্ণ বিরাট 
শহরের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন নেই ।”৩৬ 

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রুমেনিয়ার অংশ গ্রহণ সম্পর্কে আলাপ 
আলোচন। স্থরু হয় উনিশ শ' চল্লিশের নভেম্বর মাসে । কুমেনিয়ার ফ্যাশিবাদী 
একনায়কতন্ত্রী নেতা আয়োন আন্তোনেস্ককে তলব করা হলো৷ বালিনে। 
জেনারেল হানসেনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ সামরিক দল পাঠানে৷ হলো 
রুমেনিয়ায় তার সেনাদলকে পুনর্গঠিত করতে । হিটলার আর আস্তোনেস্কু 
(জানুয়ারী আর মে উনিশ শ' একচল্লিশে ) বৈঠকে বসলেন সোভিয়েতের 
বিরুদ্ধে যৌথ সামরিক কার্যস্চী রচন] করার জন্তে। যুদ্ধশেষে আন্তোনেন্ু তার 
জবানবন্দীতে বলেছেন ঃ 

“সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যৌথভাবে আক্রমণ স্বর করার জন্তে আমরা 
সব ব্যবস্থা শেষ করে ফেল্লাম ৷ সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের 
কথ। ছিটলারই আমায় জানিয়েছিলেন । আক্রমণের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলে 
পরেই, হিটলার বলেছিলেন, সোভিয়েতের সমগ্র সীমান্ত জুড়ে বাটিক থেকে 
কষ্ণসাগর পর্যস্ত এই সমগ্র অঞ্চলে আচস্বিতে প্রচণ্ড বেগে আন্রমণ করতে হবে। 
যেহেতু আমার নিজস্ব পররাজ্য আক্রমণের কর্মস্চীর সঙ্গে হিটলারের 
সোভিয়েত বিরোধী কার্ধক্রমের যথেষ্ট মিল ছিল, আমি সম্মতি জা।নয়ে 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক রুমেনিয়। সন্ত সংগ্রহের কাজে মন দিলাম । তাছাড়া তৈল 
ও কৃষিজ দ্রব্যাদি নিয়মিত জার্মানীকে সাহাষ) করার প্রতিশ্রতিও দিয়েছিলাম 
আমি ।”৮৩" 

হিটলার শপথ করলেন যে প্রতিদানে হাঙ্গেরী পাবে বেসাৰেবিয়া, উত্তর 
বুকোভিন৷ ও নীপারের পশ্চিমকৃলস্থ সমস্ত সোভিয়েত ভূমি । 

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যৌথ কর্মস্চী গ্রহণ করার জন্তে হিটলার জার্মানী 
পেত্যার সঙ্গেও আলাপ করলেন । চব্বিশে অক্টোবর উনিশ শ' চল্লিশে হিটলার 
ক্ষা্সব মতায়ারে অঞ্চল তাদের ৫বঠকে প্রসঙ্গটি উখাপন করলেন । পরে 
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পেঁত্যার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারল্যান, একুশে মে, উনিশ শ' একচষ্লিশে এক আমন্ত্রণ 
পেয়ে হাজির হলেন ব্রেক্টস গ্যাডেনে। তিনি দিয়ে আসলেন প্রায় একটি 
ঢালোয়াভাবে দেওয়া প্রতিশ্রুতি, যার মধ্যে আছে প্রয়োজনমতো ফরাসী 
শ্বেচ্ছাসেবকবাহিনী প্রেরণের কথা, কাচ] মাল ও উৎপাদনের কাঠামে। ও 
ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিক প্রেরণের কথা। 

জার্মাণ শাসকদের সব চেয়ে বড়ে৷ ভরস! ছিল জাপানীরা | তার] চেয়েছিলেন 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে একেবারে পর্যুদত্ত করার জন্তে, জাপানই প্রথম তাকে 
আক্রমণ করবে। এতে এক টিলে ছুই পাখী মার] যাবে- সোভিয়েতের সঙ্গে 
অনাক্রমণ চুক্তি অন্ুযাষী যে ধরনের কাজ করা তার পক্ষে নিষিদ্ধ তা লঙ্ঘন 
করলেও ধরা যাবে না এবং সেই সঙ্গে পশ্চিম থেকে সোভিয়েতের মনোযোগ 
আর সৈম্ভ সমাবেশ সরিয়ে দেওয়া যাবে পূর্বে। হিটলারের অন্ুগামীরা 
চেযেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপান পরস্পরকে আক্রমণ ও পাণ্টা 
আক্রমণ করে উভয়েই দুর্বল, শক্তি্থীন হয়ে পড়ক। তাতে জাপানের বিশ্বে 
আধিপত্য বিস্তারের দাবী সীমিত হয়ে আসবে এবং ইতালী যেমন জার্মাধীর উপর 
নি্র করতে বাধ্য হ্নয়েছে সেও তেমনি বাধা হবে । 

কিন্ত জাপানের নেতার। আলাপ আলোচনার বিষযটি ক্রমাগত এডিয়ে যেতে 
লাগলেন । অবশেষে মার্চ উনিশ শ' একচল্লিশে, জাপানের পবরাষ্ট্ী মন্ত্রী জোস্থকে 
মাৎসুওকা (1০91৪ 14919019 ) এলেন বালিনে। তিনি জার্মাণ মৈত্রীর 
প্রতি আনগত্য জানিয়ে প্রতিশ্রতি দিলেন যে, “সাধাবণ লক্ষ্যের অভিমুখে 
জাপান তার শক্তি ও মন দুষ্টই কেন্দ্রীভূত করবে, উৎসর্গ করে দেবে ।”৩৮ 

কিপ্ত ঠিক কোন তারিখ থেকে জাপান মোভিয়েত ঈউনিষন ক্দান্রমণ করবে 
তা না জানানোর জন্তে ছিটল।র অসত্্ হলেন তার প্রতি। কারণটা খুবই 
স্পষ্ট | তার দেশেরও আছে সাআ্রাজ্যবাদী স্বার্থ, তাই হিটলালের কথায় সায় 
দিতে তার] অন্বীকৃত হলেন । তাতে লাভ কিছুই নেই, বরং লোকমান । 

হিটলারপন্থীদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীবিরোধী কোন কোন দেশকেও 
সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জডিয়ে ফেলতে । জার্মাণ সাআজ্যবাদীর1। আশ। করে 
ছিল আরেকবার সোভিয়েত ইউনিষন ও পু'জিবাদী দেশগুলির মধ্যে ষে 
অস্তত্বন্ব আছে তাকে কাজে লাগাতে পারবে । বুটিশ ও মাকিণী প্রতিত্রিয়াশীল 
গোষ্ঠির সোতিয়েত বিরোধী মনোভাব সে ব্যবহার করতে পারবে নিজেদের স্বার্থ 
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সাধনে । তাই বুটেনের সঙ্গে শাস্তি স্থাপন করে, বৃটেপ ও মাফিণ যুকরাষ্ট্রের 
সামরিক গোষ্ঠীর সমর্থন ও সাহায্য নিয়ে লড়াই করবে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে । 
তারপর নোতুন করে সংগ্রাম সুরু করবে প্রথমে বৃটেন ও পরে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
সঙ্গে। 

এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্তে ফ্যাশিস্ত দলে হিটলারের সহকারী নেতা 
রড ল্ফ হেসকে নাৎসীরা পাঠালো কাজ করার জন্তে । দশই মে, উনিশ শ' 
একচন্লিশে, হেস জার্মানীর অগসবার্গ থেকে মেসসারম্কমিট--১১০ বিমানে চড়ে 
এলেন বৃটেনে । 

বুটিশ সরকার তাদের বিশেষ মুখপাত্র আইভন কার্কপ্যাট্রিকের মাধ্যমে 
আলাপ আলোচন। চালালেন তার সঙ্গে । তাছাড়া প্রখ্যাত বুটিশ রাজনৈতিক 
নেতৃবৃন্দ লর্ড হ্যামিলটনঃ লর্ড সাইমন ও লর্ড বিভারক্রকের সঙ্গে হেসের দেখা 
সাক্ষাৎ হলো। জার্মাণ ফ্যানিবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল সাইমনের সঙ্গে 
হেসের বেশ খোলাখুলি আলোচন। হলো নান প্রসঙ্গ নিয়ে ।২* 

হেসের মাধ্যমে প্রেরিত হিটলারের প্রস্তাবের সার কথ ছিল : শাস্তি চুক্তি 
করে, ইউরোপে জার্মাণীর সব কিছু করার অধিকার মেনে নিতে হবে । বৃটেনের 
অনুরূপ অধিকার থাকবে প্রাক্তন জার্মাণ উপনিবেশ ছাড়া সমগ্র বুটিশ সাআাজ্যে। 
প্রাক্তন উপনিবেশগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে জার্মাণীকে। সোভিয়েতের সঙ্গে 
সম্পকিত বিষয়গুলিতে প্রাধান্ত দেওয়া হলো! এতে সবচেয়ে বেশি । সেখানে 
বল! হয়েছে ষে, “সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে রাইথ অনেকগুলি দাবী পেশ 
করবে, যা মেটাতে গেলে পথ দুটি, হয় আলাপ আলোচনা, নয় যুদ্ধ ।” 
কার্কপ্যাট্রিক প্রশ্ন করেছিলেন, রাশিয়াকে কিসের অংশ, এশিয়৷ না ইউরোপের 
অংশ বলে মনে করা হবে। তাকে জানানো হলো যে সে “এশিয়ার অংশ 
বিশেষ মাত্র ।”৪০ 

হেস ঘোষণা করেন যে; “বুটিশ সাত্রাজ্যের কাঠামো অপরিবতিত রেখে, 
হিটলার নিজের সঙ্গে গ্রেট বুটেনের এক চিরস্থায়ী বোঝাপড়া ও পারস্পরিক 
সাহায্যের চুক্তি করতে চান। এই বিমান যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল বুটেনকে সন্মান 
না খুইয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ দেওয়া |” 
_ নাৎসী দূত জানালেন যে তীর প্রস্তাবে বৃটিশ সরকারের জবাব তিনি স্বপ্ং 
বিমানষোগে জার্মাণীতে পৌছে দিতে চান। অবশ্য যোগাবোগের আরেকটি 
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মধ্যিমের কথাও তিনি বলেছিলেন । তা হলে! আয়াল্্যাণ্ডের ডাবলিনে জার্মাণ 
রাষট্রষ্ঠাবাসে কার্কপ্যার্ট্রিককে চিঠি দিয়ে পাঠানো । 

হেসের প্রস্তাবে দেশে বিতর্কের ঝড় উঠলো । কোন কোন বুটিশ ও মাকিণ 
নীতি নিয়ামকর। হেসের প্রস্তাব গ্রহণ করার স্বপক্ষে মত দিয়েছিলেন । আবার 
অপর কয়েকজন এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বললেন যে জার্মাণীর 
আরোপিত সর্তাবলী সাত্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার অস্তদ্বন্বকে না প্রশমিত করে 
আরো তীব্র করে তুলেছে । এতে বৃটেনের অক্্রবিধা হবে ম্পঞ্ঠতই অনেক বেশি । 
এর ফলে যেখানে ইউরোপে ও এশিয়ায় হিটলারের অভিষান বেশ ভ্রুত গতিতে 
চলার সুযোগ পাবে, তখনও তার পরিবর্তে বুটেন যা তার আছে, তার বেশি 
কিছুই পাবে না। বরং তার অধিকৃত অঞ্চল আয়তনে ছোট হয়ে যাবে, কারণ 
জার্ধাণী প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে বাধ্য 
হয়েছিল, তা আবার তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে । বৃটিশ ও মাকিণ রাজনীতিকদের 
মধ্যে ধারা ছিলেন অধিকতর দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন তাদের কাছে হিটলারের পরিকল্পনার 
আসল চেহারা ধর] পড়ে গেল। তারা উপলব্ধি করলেন যেজার্মাণীর শাস্তি 
নীতি কেবল মাত্র সমকালের জন্তে এবং শেষ পর্ধবস্ত তাকে বুটেন ও মাঞ্চিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হুবে। 

একথ। নির্ভয়ে বলা যায় যে বুটেনের সঙ্গে জার্মাণীর একটা বোঝাপড়া করার 
প্রচেষ্টা, বুটেনের মেহনতী মানুষের প্রতিরোধের মনোভাবের জন্তেই বানচাল হয়ে 
যার। হেসের দৌত্য বুটেনের মানুষদের সন্ত্রস্ত করে তোলে । হিটলারপস্থীদের 
সঙ্গে কোন সমঝোওতা করার বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদ সভ অনুষ্ঠিত হতে 
থাকে। তেসর! জুন, উনিশ শ* একচরিশে শ্রমিকলের এক সভায় বিষয়টি নিয়ে 
আলোচন। হয় । জার্মাণীর সঙ্গে শান্তির নামে আপোষ করার প্রস্তাব বিপুল 
ভোটাধিক্যে পরাজিত হয়। সভায় বৃটেনের মান্য ও মেহনতী জনগণের 
ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত জয়লাভ না কর] পর্যস্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার 
সংকল্প পুনরায় জোরালো ভাবে ঘোষণা কর! হয়! 

ওদিকে অবশ্য কার্কপ্যা্টিক ডাবলিনে উপস্থিত হয়ে জার্মাণ সরকারের 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন থা গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ।৪ সেখানে তিনি 
তাদের প্রস্তাবে কি জবাব দিয়েছিলেন তা আজ পর্যস্ত গোপন রয়ে গেছে। 

 বুটেনের জনসাধারণ এধারে ছিটলার জার্মাণীর সঙ্গে কোন চুক্তি করায় 
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এমনই তীব্র বিরোধী ছিল যে বৃটিশ সরকারের পক্ষে তাদের ইচ্ছা, মতামত 
অমান্ত করার কোন উপায় ছিল না। হেসের দৌত্য ব্যর্থ হলো। খ্নাৎসী 
জার্মাণীর কাছে এট! হয়ে রইলো! একটা মস্ত বড়ে। রাজনৈতিক পরাজয় । আর 
এটাই পরবর্তী কালের ফ্যাশি বিরোধী রাষ্ট্রিক মোর্চা গঠনের পথ প্রশস্ত করে 
কিন্ত সেদিন হিটলার এই ব্যর্থতার সমস্ত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। 
বরং গর্বভরে তিনি একথাই বলেছিলেন যে, “বারবারোসা পরিকল্পন। যখন 
বাস্তবে রূপারিত হবে তখন সার। ছুনিয়! রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই কাজের দিকে 
তাকিয়ে থাকবে মুখ দিয়ে আর কথ! সরবে না।”৪২ 

তিরিশে এপ্রিল, উনিশ শ' একচল্লিশে জার্মাণ সমর পরিবদের সবোচ্চ সংস্থা 
আদেশ জারী করলেন যে আগামী ২২শে জুন থেকে বারবারোসা পরিকল্পনার 
কাজ তুরু হবে ।৪৩ ছয়ই জুন তারিখে বালিনে চ্যান্সেলরীতে সমরনায়কের। 
খবর পাঠালেন যে তাদের অধীনস্থ বাহিনী সব প্রস্তত। ফ্যাশিত্ত দানবট! 
আক্রমণো্ঠিত হয়ে উঠলো! । 


হিটলারপন্থী সমেত ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার রাজনৈতিকদের পক্ষে কোন 
নিশ্চয়তার সঙ্গে সোভিয়েতের প্রকৃত শক্কি ও সমর আ়োজনের হদিশ করা 
শক্ত ছিল। 

তার শক্তির মূল বনিয়াদ ছিল সমাজতন্ত্রের সামাজিক তথা রাজনৈতিক 
আস্তার গভীরে নিহিত। সমাজতন্ত্রী সমাজ উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক 
মালিকানার ভিত্তিতে রচিত। সেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করে না। তার 
বনিয়াদ হলো যৌথ মালিকানা। যৌথ শ্রমের তারাই হলো সাফল্যের প্রাতীক । 
আর সেখানেই আছে সাধারণ মানুষের এঁক্, সংহতির যৌল স্তর, তার সীবনী 
মন্ত্র। সোভিয়েতে সমাজে শ্রেণীশ্বার্থের ছন্ব নেই। কারণ যার থেকে তার 
স্ব্পপাত সেই উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত মালিকানার কোন সুযোগই 
সেখানে নেই। 

সামাজিক মালিকানাই তাই তার শক্তিতে সমস্ত মানুষকে এঁকাবদ্ধ করে* 
সংহত রূপ দিয়েছে। তাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। পুঁজিবাদী নীতি 
জনসাধারণের মধে) বিভেদ স্যষ্টি করে। তাতে তাদের প্ররূত এঁক্য ব্যাহত হয় 1 
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জাতির শক্তির উৎসমূলকে সে ছিন্ন ভিন্ন করে দ্েয়। সেখানে যৌথ নীতি 
সোভিয়েত সমাজকে পু 'জিবাদী সমাজের তুলনায় এনে দিয়েছে অনেক স্থযোগ । 

শ্রমিক ও কৃষকের অবিচ্ছে্চ মৈত্রী সম্পর্ক, ষার সঙ্গে বুদ্ধিজীবিরা যুক্ত হয়েছে 
তাদের টদনন্দিন জীবনের কাজের সহজ প্রেরণায় তাই হলে! সোভিয়েত সমাজের 
সবচেয়ে বডে। শক্তি। সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থা হলো প্রকৃতই সেই জনপ্রিয় 
ব্যবস্থা যার শক্কির উৎস হুচ্ছে জনগণের জোরালো সমর্থন । 

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজন্ম্ত্রের সাফল্য তার জাতীয় জীবনে এনেছে 
আদর্শগত ও রাজনৈতিক কোর চেতনা । আর সে এঁক্যেব চেতন1 আসছে 
কমিউনিই পার্টি ও সরকারের পিছনে দৃঢভাবে দণ্ডায়মান সমস্ত মানুষের 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্বার্থ বোধ থেকে। 

সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থাব মঙো সোভিয়েতের রাজনৈতিক কাঠামো 
জনগণের ঠচ্ছার ভিত্তিতে ত'দেরই ক্ষমতায় রচিত, তাদের সমর্থনে পরিচালিত, 
এক জনপ্রিয় শানন ব্যবস্থা । সোভিয়েতের জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন 
অনুসারে তাই দেখা যায় যে তার ব্রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে প্রতিটি জাতির 
বৈশিষ্টা অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে স্বাধীনভাবে স্থগঠিত করবার সুযোগের 
খীকৃতি। সোভিয়েতের রাজনৈতিক কাঠামোর তাৎ্পর্যই হলে। তাই একাস্তভাবে 
গণতান্ত্রিক । সেই জন্তে সোভিয়েত সরকারের সমস্ত নীতি ও কার্যক্রমের মধ্যে 
প্রকাশমান হয় তাখ সমস্ত মানুষের কল্যাণ চিন্তা তাদের স্বাথরক্ষার এঁকাস্তিক 
আগ্রহ। নে দেশে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই স্ত্রী পুরুষ নিহিশেষে রাষ্ট্র 
ক্ষমতা ব্যবহার করেন, আর সেই র'জনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে দেশের 
সমস্ত মানুষ । 

বহু জাতিক সোভিযেত রাষ্ট্রের জনগণের মৌল সংহতি ও এঁক্যবোধের প্রধান 
কারণ আছে তার উৎপাদন ব্যবস্থার সমাজতন্ত্রী বৈশিষ্টের মধ্যে নিহিত। 
মোভিয্নেতের জাতিগুলি তাদের সাধারণ বিশ্বচেতনা, প্রগাঢ বন্ধুত্ব, পারস্পরিক 
বিশ্বাম ও সহযোগিতার মাধ্যমেই এঁক্যবন্ধ হতে পেরেছে। দেশের সমস্ত জাতি 
ও জাতীয় জনসমাজের মধ্যে বন্ধুত্ব, সৌন্রাতৃত্ব গডে তুলতে পেরেছে সোভিয়েত 
ব্যবস্যাঃ যাকে বলা৷ যেতে পারে জাতি সমস্যার একমাত্র বৈপ্লবিক ও যথাযথ 
সমাধানের প্রতীক--ষা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া অন্ত কোথাও বোধ হয় 
সম্ভব নয় । 
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সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থ।৷ সমগ্র দেশের জাতি ও জাতীয় জনসমাজগুলিকে এক 
বিরাট সমাজতান্ত্রিক পরিবারের শরিক করে তুলেছে সেই বন্ধুত্ব জোগাচ্ছে একটা 
প্রচণ্ড শক্তি অগ্রগতির স্বপক্ষে, যা! জনগণের বিরাট অংশকে সক্রিয় করে, সমগ্র 
জাতিকে সচেতন করে আনছে এক বিরাট এঁতিহামিক পরিবর্তন । সোভিয়েতের 
সমাজ তথা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা] প্রেরণ! জুগিয়েছে সোভিয়েত দেশপ্রেমের যাকে 
সম্পূর্ণ একটা নোতুন ধরণের, উন্নত দেশপ্রেম বলা যায়, সোভিয়েতের সমাজের 
শক্তি হিসাবে যার জোরণলো৷ অবদান আছে। সোভিষেত ভূমির অগ্রগতি ও 
সাম্যবাদের চুভাস্ত বিজয়ের জন্তে সোভিয়েতের মানুষ তার নিজ দেশের প্রতি 
গভীর, এঁকাস্তিক আন্রগত্যের সম্পর্কে আবদ্ধ। তার জাতিতে জাতিতে 
সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কের মধ্যে সেই শক্তি বিধৃত। সোভিয়েত দেশপ্রেম তাই 
সোভিয়েতের সমস্ত মানুষকে এঁক্যবদ্ধ করেছে। সমস্ত মানুষের জ্ঞাতির এঁতিহ্া 
ও সমস্ত মেহনতী মানুষের সাধারণ স্বার্থের মধ্যে সামঞ্রশ্ত বিধান করেই এর সুষম 
প্রকাশ ঘটেছে। সোভিয়েত দেশপ্রেম তাই সমাজতাপ্ত্রিক আস্তর্জাতিকতা য| 
সোভিয়েত জনগণের একটা মৌল বিশিষ্টত৷ থেকে বিচ্ছিন্ন নয । 

সোভিয়েত সমাজের এই মৌল শক্তি, তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার 
প্রকৃতি, যে কোন যুদ্ধের পরিবেশে সমগ্র দেশের মধ্যে একটা গভীর এঁকাস্কাপন 
করে। সেখানে যুদ্ধক্ষেত্র আব পশ্চাদভুমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়। 
এই সংহতির উপরই নির্ভর করে শক্রকে পণু দত্ত করে চরম জয়লাভ । 

কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃত্বে সোভিয়েতের মানুষ একটা বিরাট শক্তিতে পরিণত 
হয়েছে। মহান অক্টোবর বিপ্লবে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছে কমিউনিষ্ট পাটি, 
বিদেশী হস্তক্ষেপকারী, তাদের অনুগত অনুচর হোয়াইট গার্ডদের চরম পরাজয় 
জুনিশ্চিত করেছে । পাটিরই নেতৃত্বে মোভিযেতের শ্রমিক কষক ও বুদ্ধিজীবি 
মানুষ সমবেত হয়ে গড়ে তুলেছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ, গডে তুলেছে তার বিরাট 
শিল্প শক্তি ও বীর সেনাবাহিনী । 

তুলনামূলকভাবে সোভিয়েতের মানুষ প্রতিপক্ষের চেয়ে অপরিমেয় নৈতিক 
শক্তির অধিকারী । টৈতিক শক্তির কার্ধকরিতা সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন, 
“যে কোন যুদ্ধেই রণাঙ্গনে যারা নিজের রক্ত ছড়ায় তাদের নৈতিক বলই শেষ 
পর্যস্ত জয়লাভের পথ প্রশস্ত করে। যে যুদ্ধে তার! রত তা স্তার়যুদ্ধ এই বিশ্বাস, 
নিজের ভাইয়ের স্বার্থরক্ষায় নিজের আত্মদানের প্রয়োজনীদ্নতার উপলদ্ধি 
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€সনিকের মনকে উন্নত করে তাকে যে কোন ছুঃখকষ্ট অবলীলাক্রমে সহ করতে 
প্রেরণা দেয়। জারের সেনানায়কের! বলেন ষে আমাদের লাল ফৌজবাহিনী যে 
প্রতিকূলতাকে সহ করেছে, তা জারতন্ত্রের কোন ৫সনিক কদাচ করত না। তার 
অর্থ হলে! এই যে সৈন্ঠবাহিনীর প্রতিটি মানুষ যার] ছিল শ্রমিক ন! হয় কৃষক, 
তার! জানে কিসের জন্তে তার! লড়ছে, কেন তার! নিজের রক্ত ঝরাচ্ছে, যাদের 
সচেতন মানসে কাজ করছে স্তায়ের প্রতিষ্ঠা সমাজতগ্রের বিজয়ের স্বপ্ন |”৪৪ 

পুঁজিবাদের আবেঞ্টনের মধ্যে অবস্থানের বিপদ সম্পর্কে সচেতন থেকে, 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি, সমগ্র যুদ্ধ পূর্ব কাল ধরে প্রস্তত হয়েছে 
সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করার জন্টে। 

মূল ও ভারী শিল্পগুলিকে যতদূর সম্ভব উন্নত করতে হয়েছে দেশের 
অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার জন্তে। পার্ট তার এই নীতি 
নিদ্ধারণে মহান লেনিনের সেই শিক্ষারই অনুসরণ করেছে, যেখানে তিনি 
বলেছেন স্বাধীনতাকে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে ভারী শিল্প গড়ে তুলতে না পারলে 
স্রক্ষিত কর| যাবে না। দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন তাই জোর দিয়েছে 
তারী শিল্পের উপর যাতে টসমন্তবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে স্থসজ্দিত করা 
যায় এবং দেশের শিল্প, কৃষি ও যানবাহনের পুনর্গঠন করা যায়| 

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের কর্মস্চী, কৃষিতে যৌথ ব্যবহার প্রবর্তন ও দেশের 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়েই পার্টি কাজ করেছে যুদ্ধ পূর্ব কালের পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনাগুলিতে । মাত্র তের বছরের মধ্যেই সেভিয়েতের মানুষ গড়ে তুলেছে 
সেই অর্থনৈতিক ও কারিগরী বনিয়াদ যা দেশের প্রতিরক্ষার সামর্থকে 
চুড়ান্তভাবে উন্নত করতে পারে । 

স্থাপন কর হয়েছে দেশে বিভিন্ন বৃহদায়তন শিল্প কেন্দ্র উরাল ও কুজনেস্ক 
অঞ্চলে কয়ল৷ ও লৌহ শিল্প, কারাগান্দায় কয়ল! শিল্পের কেন্্র, ভক্নার তীরে ও 
বাসকিরিয়ায় টতলখনি আর কাজাকস্তানে লৌহ ব্যতীত অন্তান্ত ধাতু শিল্পের 
কেন্্র। উনিশ শ? চল্লিশে সোভিয়েতের শিল্পোৎপাদন বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ার 
তুলনায় বারোগুণ বৃদ্ধি পায়। আর সোভিয়েত ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের উৎপাদন 
উনিশ শ' তের সালের অনুপাতে বৃদ্ধি পায় পঞ্চাশ গুণ ।৪« 

নীচের তালিক' থেকে প্রাক্‌ যুদ্ধের দিকগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
উৎপাদনের অবস্থাটা লক্ষ্য কর] যায়। 
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সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পোৎপাদন?' 





(মিলিয়ন টনের হ্রিসাবে ) 
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যাই হোক, সোভিয়েতের অর্থনৈতিক ক্ষমতা যা তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার 
অন্যতম প্রধান বনিয়াদ, হিটলার জার্মাণীর তুলনায় ছিল থে কম। কারণ 
অধিকৃত দেশের সমস্ত সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার ক্ষমতালাভ করেছিল জামাণী। 
সোভিয়েতের শক্রগোঠীর কাছে তাই মনে হয়েছিল যে মুদ্ধকালীন অর্থ নৈতিক 
প্রতিযোগিতায় ছুই দেশের অথনৈতিক শক্তিগত পার্থক্য জার্মানীর অনুকূলে 
ষাবে। কিন্তু তাদের এই অনুমানের ভিত্তি ছিল শুধু বস্তগত ও কারিগর? 
ক্ষমতার পরিসংখ্যান । দেশের সেই নৈতিক মনোবলের হিসেব তার। করেনি 
জনগণের ইচ্ছাশক্তির হিসেব তারা ধরেনি, যাদের যৌথ প্রচেষ্ঠার গড়ে ওঠে 
সমাজের অর্থ নৈতিক সম্পদ । 

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উন্নয়নের জপ্তে সোভিয়েত সরকার সবক্ষণ সচে 
ছিলেন। মোভিষেত দেশের চারদিকে পু'জিবাদী দুনিয়ার বেনী ও সাত্রাজ্য- 
বাদী আক্রমণের সম্ভাবনাকে মোভিয়েত সরকার কোনদিন ভূলে যাননি ব! 
ছোট করে দেখেননি? ভাই সোভিয়েত সৈন্যবহিনীকে সর্ধদ। প্রস্তুত উন্নত 
করার চেষ্টা চলেছে অবিরাম । 

সৈম্তদলের মনোবল বরাবরই ছিল অত্যন্ত সুন্দর--তাদের ছিল জয়লাভ 
করার অনমনীয়্ ইচ্ছ। এবং যুদ্ধের সমস্ত কষ্ট, প্রতিকূলত। সহ করার ক্ষমতা । 
আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জনগণের প্রতি অসীম আনুগত্য আর সমাজতন্ত্রের 
মহান আদর্শে অটল বিশ্বাস। 

যুদ্ধের অল্পকাল পূর্বেই খুব কার্যকরী ও উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদিত হতে 
লাগলো, বিশেষ করে ট্যাঙ্ক, নানাধরণের কামান ও বুদ্ধবিমান। জার্মাণ অস্ত্র 
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শন্ত্রের তুলনায় সেগুলি হীন তো৷ ছিল না কোনমতেই বরৎ আরে উন্নত ছিল 
বলতে হবে কোন কোন দিকে । তা সত্তেও বলতে হবে যে যুদ্ধ যখন সুরু হলো 
তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্ত্রাদি নির্মাণের পরিমাণ তার সমগ্র সৈল্ত- 
বাহিনীকে ত্থসঙ্জিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্তান্ত দেশের মেহনতী মানুষের সমর্থনও লাভ করে- 
ছিলেন, আর তার মূল্যও ছিল যথেষ্ট। সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে এই 
ধরণের সমর্থন তাকে প্রভূত শক্তি জুগিয়েছে, ফলে শক্রর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে 
স্থবিধা হয়েছে তার অনেক । যুদ্ধ-পূর্বকালে সোভিয়েতের শান্তিকামী নীতি, 
আস্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় নিরলস প্রচেষ্টা এবং ফ্যাশিবাদী পরবাজ্য 
আক্রমণনীতির বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠন করার আগ্রহ, সোভিয়েত 
ইউনিয়নকে বিশ্বের মেহনততী মানুষের আত্তরিক সমর্থন ও বিশ্বাস অর্জন করতে 
সাহায্য করেছিল। 

সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির নৈতিক মানের উচ্চ মর্ধাদা শক্রর বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে অনুকূল বিশ্ব প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করতে সাছাষ্য করে। এমনকি চাচিলও 
স্বীকার করেছেন যে, “সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসংঘ কোনদিন কোন চুক্তি 
বা সন্ধিভঙ্গ করেনি ।” 

জার্মাণ আক্রমণের পুর্বে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ছিল জার্মাণীর 
সম্ভাব্য মিত্রপক্ষের আক্রমণের হাত থেকে- প্রধানতঃ তুরস্ক ও জাপানের হাত 
থেকে দেশরক্ষা করা 

উনিশ শ' একচল্লিশের মার্চ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তুরখ্চ বিবৃতি 
বিনিময় করলেন । তুরস্ক অপর কোন দেশের দ্বারা আক্রান্ত হলে সোভিয়েতের 
সম্পূর্ণ বোঝাপড়া ও নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করতে পারে, এই ঘোষণার 
প্রত্যুত্তরে তুরস্ক সরকার ঘোষণা করলেন যে, “সোভিয়েত ইউনিয়নও অনুরূপ 
অবস্থায় পড়লে তুরস্কের সম্পূর্ণ বোঝাপড়া ও নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করতে 
পারে।”৪৮ ৃ 

সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এই ঘোষণা একটা মূল্যবান সম্পদন্বরূপ ছিল, 
যদিও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তুরস্ক নিয়মিতভাবে তার নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি 
তঙ্গ করেছে। 

সোভিয়েত জাপ নিরপেক্ষত চুক্তির আলাপ আলোচন] বেশ কয়েক মাস 
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ধরে চললো! । জাপানী সরকার ও সামরিক কর্তশক্ষের চরমপন্থী গোঁড়া 
হিটলার জার্মাণীর অনুগত ও সংঙ্গি্ঠ মানুষরা, আগাগোড়া এই চুক্তির 
বিরোধিতা করে গেলেন । তা ছাডা মাকিণী চাপের প্রতিকূলতা এড়ানোও 
ছিল একট! সমস্যা । কারণ মাফিণ একচেটিয়াপতির। চাইছিল সোভিয়েত জাপ 
সম্পর্কের ক্রমাবনতি । যেমন প্রসঙ্গত বলা যার সেনেট সদশ্য ত্যাগ্ডেনবার্গের 
কথা, যিনি ঘোষণা ক?রন যে, “যদি জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধে) 
কোন অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হুয়.....তাছলে আমি বিশ্বাস করি অনতি- 
বিলম্বে জাপানের উপর বিধিনিষেধ আরোপ কর] হবে ।৮৪৯ 


মার্চ উনিশ শ' একচল্লিশে মাৎস্ওকার বাপিন সফরের পর, জাপ সরকার 
চুক্তি স্বাক্ষর করতে সন্ত হলেন। হিটলার জাপানের উপর সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ স্থরু করার জন্তে যে চাপ দিচ্ছিলেন, তার 
হাত থেকে বাচাটাই জাপানেব মুখ্য উদ্দেশ্য । সোভিয়েত জার্মাণ অনাক্রমণ 
চুক্তির জন্তে হিটলারের পক্ষে প্রথমে আক্রমণ সুরু করতে অসুবিধা হচ্ছিল। 
এই চুক্তি সম্পাদনের সময় জাপান সরকারকে ঘুণাক্ষরেও কোন আতান 
দেওয়া হয়নি। এবারে জাপান জার্মানীকে তারই অন্ুস্ত নীতির পাণ্টা জবাব 
দিল। জার্মানীর সম্মতি নেওয়ার কোন প্রশ্নই সে গ্রান্থ করলো না। জাপান 
সরকার মনে করেছিলেন যে সোভিয়েতের সঙ্গে এই চুক্তির ফলে একেবারে 
উপযুক্ত সময়ে তার আক্রমণাত্মক কাজ ত্বরু করার বিশেষ সৃবিধা হবে। তীরা 
আশা করেছিলেন যে চুক্তির পরে সোভিষেত ইউনিয়ন দূর প্রাচ্যে তার সৈন্ত 
সমাবেশের গুরুত্ব কমিয়ে দেবে ফলে আকম্মিকতাবে জাপান আক্রমণ সুর 


করে অনেক সুবিধা পাবে । 


সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্ত সত্যি সত্যি আস্তরিকতার সঙ্গে দূর প্রাচ্য 
শাস্তি স্থাপনে প্রয়াসী ছিল। জাপানের মতো কোন অভিসন্ধি সেখানে 
ছিলনা । তাছাডা চুক্তির ফলে একযোগে জাপানী জার্মানীর আক্রমণের 
আশংকা বিনষ্ট হয়েছিল । পরব্ভী পরিস্থিতি নির্ভর করবে চলমান ঘটনা 
ও হিটলার জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েতের প্রতিরোধ ব্যবস্থার সার্থকতার 
উপরে। কিন্ত তা বলে জাপানী শামকগোরঠীর হীন অপকৌশলকে সোভিয়েত 


ইউনিয়ন কখনে। ভূল বোঝেনি বা উপেক্ষাও করেনি ভার গুরুত্ব । 


১৬১ 
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তেরই এপ্রিল, উনিশ শ' একচষ্লিশে নোভিয়েত জাপান চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হলো। তার বয়ানে অংশতঃ বল! হয়েছিল £ 

“প্রথম ধার] এই দুই চুক্তি স্বাক্ষরকারী পরস্পর শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী এবং তাঁরা একে অন্তের ভৌগোলিক অখণুত্ব 
বজায় রাখতে কোন স্বার্থ কুক না করতে শ্বীকৃত থাকছে। 

“দ্বিতীয় ধার। যদি কোন এক বা একাধিক তৃতীয় শক্তি কোন একজন 
ত্বাক্ষরকারীকে আক্রমণ করে, তাহলে অপর স্বাক্ষরকারী এই বিরোধ 
চলাকালীন সময়ে নিরপেক্ষতা! অবলম্বন করবে ।”* * 

তৃতীয় ধারায় চুক্তির আহুষ্ঠানিক অনুমোদনের দিন থেকে এর মেয়াদ 
পাঁচ বছর কাল স্থির করা হয়েছিল। চুক্তির পরিপূরক একটি ঘোষণায় বল! 
হলে! যে সোভিয়েত ইউনিয়ন মাঞ্চুরিয়ার ভৌগোলিক অখণ্ত্ব ও পবিভ্রতা সম্মান 
করে চলবে এবং জাপানও মঙ্গোলীয় জনগণতন্ত্রী রাষ্রের ক্ষেত্রে অন্তরূপ নীতি 
গ্রহণ করবে। তাছাড়া এর সঙ্গে যে সমস্ত পত্রাদি বিনিময় করা হলো, 
তাতে জাপান উত্তর শাখালীন থেকে তার স্বার্থ জড়িত বিষয়গুলি পরবর্তা 
ছয় মাসের মধ্যে গুটিয়ে নিতে সম্মত হলো । 

জার্মানীতে সোভিয়েত জাঁপ চুক্তির খবর বোমার মত এসে বিস্ষারিত 
হলে! | রিবেনট্রপ টোকিয়োস্থ জার্মাণ রাষ্ট্রদূতকে জাপ সরকারের কাছে এর অর্থ 
ব্যাধ্যার দাবী জানাতে বললেন । জার্মাণ পররাষ্ট মন্ত্রী জার্মানীতে মাৎসুওকা 
প্রদত্ত এক বিবৃতি উল্লেখ করে বল্লেন, “যে কোন জাপানী প্রধান মন্ত্রী বা পররাষ্ট্র 
মন্ত্রী জার্মানীর সঙ্গে সোতিয়েত ইউনিয়নের সংগ্রাম বাধলে, জাপানকে নিরপেক্ষ 
রাখতে পারবেন না! সেই অবস্থায় জাপান স্বাভাবিকভাবেই জার্মানীর 
পক্ষাবলঘ্বন করে রাশিয়া আক্রমণ করতে বাধ্য হুবে। কোন নিরপেক্ষতা চুক্তিই 
তাকে ব্যাহত করতে পারবে না।*, জাপান সরকার জার্মানীকে এই বলে 
আশ্বস্ত করলেন যে ফ্যাশিস্ত জোটের কোন সদস্যের সম্পর্কে জাপানের কোন 
্বীকৃত দায় দায়িত্ব এই চুক্তির ফলে আদে৷ পরিবর্তিত হবে না। 

জার্মানীর সামরিক প্রন্ততির খবরাখবর সোভিয়েত সরকার পূর্বাহ্ছেই 
শেয়েছিলেন। পোল্যাণ্ড, রুমেনিয়! ও ফিনল্যাণ্ডে জার্দাণ সৈন্ত সমাবেশের 
কথাও তাদের অজানা ছিল ন1। জার্মাণ গুপ্তচর বিমান সোভিয়েতের সীমান্ত 
অতিক্রম করে তখন ঘন শ্বন ছান| দিতে লাগলে! । উনিশ শ' একচষ্লিশের 
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জানুয়ারী মাসে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানালেন যে 
জার্মানী আন্রমণ তুর করতে পারে। উনিশে এপ্রিল, উনিশ শ' একচষ্লিশে 
বৃটিশ সরকারও অনুরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন । কিন্তু এই সব.সতর্কবানী 
ও অন্তান্ত আরো! নানা ঘটনার তাৎপর্য স্তালিন উপলব্ধি করলেন না। 
সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জার্মানীর সম্ভাব্য আক্রমণাত্মক অভিযানের ধারাকে তিনি 
মনে করেছিলেন ছুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে তাকে জটিল 
করে তাদের যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেওযার প্ররোচন] বলে । 


আক্রমণের জন্তে প্রস্তত থাকার প্রয়োজনীয়তা পশ্চিম সীমান্তে সেনাদলের 
তখনও আসেনি মনে করে, স্তালিন তাদের উদ্দেশে বিশেষ কোন আদেশ জারী 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি । প্রতিরক্ষা! বিষষক মন্ত্রী এস, কে, টিমোশেক্কো 
এবং সমরনায়ক পরিষদের সভাপতি জি, কে, জুকভ, সামরিক পরিস্থিতির এই 
পরিমগ্লে বিভ্রান্ত হষে গেলেন । ফলে, সোভিয়েত টসন্ভবাহিনীকে নিজেদের 
কর্তৃত্ব গ্রয়োগ করে ভ্রুত যুদ্ধের জন্তে প্রস্তত করে তুলতে পারলেন ন]। 


স্তালিনের ভুল সিদ্ধান্তের সেই জাতীয় কোন প্রতিক্রিয়াই ঘটতো না, যদি 
দেই সমষে যৌথ নেতৃত্বের লেনিনবাদী নীতির অবশেষটুকৃও তখন বর্তমান 
থাকতো । কিন্তু স্ভালিন শাসন ব্যবস্থায় ও পার্টি জীবনে লেনিনবাদী নীতি তখন 
বর্জন করেছেন । শাসনব্যবস্থা, পার্টি নেতৃত্ব ও সমর পরিচালনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষষে, কেন্দ্রীয় কমিটির অন্ঠান্ত সদশ্য বাষ্রনেতা ও জেনারেলদের মতামত 
উপেক্ষা করে, তিনি একাই তখন চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন | 


তাই যখন জার্ধাণী আক্রমণ করলো, নোতুন সোভিযেত সীমান্ত তখন 
যথোপযুক্ত সুরক্ষিত নয়, তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়নি। সোভিয়েত 
সৈম্ৃদলের পুনর্গঠন ও তাদের আধুনিকীকরণ তখনও শেষ কর! যায়নি । 
নোতুন ধরণের অস্ত্র শত সবে তখন” আসতে সক করেছে, সৈম্তরা তাদের 
ব্যবহারও আয়ত্ত করতে পারেনি ভালো করে। উনিশ শ' সাইন্রিশ ও আটত্রিশ 
সালে অন্তায়ভাবে অনেক কর্মদক্ষ সেনাপতিকে বহিফার করার ফলে, সোভিয়েত 
সৈম্ঠবাহিনী তাদের অভিজ্ঞ নেতাদের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ভাদের 
পরিবর্তে যে তরুণ শ্রেনী কর্মভার গ্রহণ করেছেন, তাদের যথেষ্ট জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা নেই। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ধারা সেনানায়কের পদ পেয়েছেন, 
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তারা আধুনিক যুদ্ধের অনেক জটিল পরিস্থিতিতে কেমন করে সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ 
করতে হয় তাই জানেন না । 

সৈল্ঠবাহছিনীর মনোবল সম্পর্কেমুদ্ধপূর্ব কালীন নীতির মধ্যেও অনেক বড়ে। 
ক্রটি ছিল। সবার মধ্যেই একটি মারাত্মক ধারণ! ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিল যে 
এই যুদ্ধে জয়লাভ করা নিতান্ত সহজ। এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, আত্মতৃপ্ত 
সুনিশ্চিত মনোভাব, যুদ্ধের নিদারুণ কষ্টকে ছোট করে দেখার প্রবণতা ও শক্রকে 
প্রবং তার শক্কিকে তাচ্ছিল্য করার, উপেক্ষা করার ঝৌঁককে কাটানোর জন্তে 
কোন কিছুই করা হয়নি । যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে তখনও যেন পুরোপুরি শেখা 
হয়নি এবং শক্ত সৈম্তবাহিনীর মনে ফ্যাশিস্ত প্রচারের কি প্রতিক্রিয়! হতে পারে 
সেই বিষয়টিও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল । আর যুদ্ধ-শিল্পগুলিও শ্বল্পকালীন 
সময়ের ব্যবধানে আধুনিক অস্ত্শস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদন ও সরবরাহ করার 
জন্তেও প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি । 

সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী, 
পররাজ্য আক্রমণ ও দখলের কোন ইচ্ছাই তার নীতিকে কখনো! কলুধিত 
করেনি । তাই তার সৈম্ভবাহিনীকে আগে থেকেই পুনবিস্তাস করে নান! জায়গায় 
আক্রমণের জন্ে প্রস্তত রাখার কোন প্রশ্নই ওঠেনি | কিন্তু যখন সম্ভাব্য জার্মাণ 
আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে জরুরী অবস্থাকালীন প্রস্তুতির প্রয়োজন অনুভূত হলো 
তখন রাজনৈতিক তথা সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে স্তালিনের ভ্রান্ত মূল্যায়ন 
সৈন্ঠবাহিনী তথ! জনগণের প্রস্ততিকে কলোপযোগী দ্রুততায় সমাধা করতে 
না দিয়ে ফ্যাশিত্ত জার্মানীর আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে অসুবিধা সৃষ্টি 
করলো । 

কিন্তু এতো ভুলত্রাস্তি সত্তেও যুদ্ধপূর্ব কালে কমিউনিষ্ট পাটির নীতি আত্যস্তরীণ 
ও আন্তর্জাতিক জীবনে যে পরিবর্তনের স্ুত্রপাত করেছিল তাতেই ফ্যাশিবাদী 
জার্মাণী ও সান্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে স্থনিশ্চিত চূড়ান্ত জয়ের সম্ভাবন। 
বর্তমান ছিল । 

সোভিয়েতের জয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল কমিউনি পার্টি ও জনগণের 
সৃজনশীল কার্যক্রম । আর সেই কার্ধক্রমকে রূপায়িত করেছিল পার্টর চেতন 
সমৃদ্ধ, অভিজ্ঞ নেতৃত্ব এবং পার্টি ও জনগণের ছ্ুগভীর এঁক্য। সোভিয়েত 
ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় দেশের অর্থনৈত্থিক স্বাধীনতাও প্রতিরক্ষার 
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ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশে এবং জনগণের স্জন শক্তির উন্নয়ন করার জন্যে থে 
লেনিনবাদী নীতি ও আদর্শ রচিত, এই বিজয় তারই সাফল্য ৷ 

সমাজতন্ত্রের সাফল্য সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থ নৈতিক, নৈতিক ও সামরিক 
শক্তির, যে উন্নতিসাধন করে তাই চূড়াস্ততাবে সোভিয়েতের সৈশ্ঠবাহিনীকে 
ফ্যাশিবাদী রাষ্ট্রের সৈশ্ভবাহিনীর উপর শ্রেশ্্ব প্রতিষ্টা করতে সাহায্য করে। 
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সপ্তম অধ্যায় 
নাৎসী আক্রমণ 


বাইশে জুন ভোর রাতে সাড়ে তিনটায় কোন রকমের যুদ্ধ ঘোষণ। ন| করে 
বা কোনরকম দাবীদাওয়া পেশ না করে, ফ্যাশিবাদী জার্মানী, বা্টিক সাগর 
থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্বস্ত সমগ্র সীমান্ত জুড়ে সোিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ 
করলে! । জনমতকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশে জার্মাণ নরকার ঘোষণা করলেন যে 
এই আক্রমণ হলো একটা প্রতিষেধক ব্যবস্থা, কারণ “সোভিয়েতের 
বলশেভিকবাদ” মমগ্র ইউরোপের কাছেই মামরিক কারণে একটা আতঙ্কের 
বিষয়। কিন্তু সেদিন ছিটলার যা বলেছিলেন তাতে তায় প্রকৃত মনোভাবই ধরা 
পড়ে। প্রচণ্ড দন্তের সঙ্গে তিনি ঘোষণ| করেন £ “জার্মাণ রাইখ ও আমাদের 
জনসাধারণের তাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার আমি আবার সেনাদলের হাতে তুলে, 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছি।”১ 

জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্ত জার্মাণ সাত্রাজ্যবাদীর] যে *্প্রতিষেধক" 
যুদ্ধের জিগির তুলেছিল, আজে! নাৎসীদের বিলীয়মান সমর্থক ও ইঙ্গ-মাফিণ 
প্রতিক্রিয়াশীলরা সেই ধারণা বজায় রাখার চে! করে চলেছে । তবু 
ফ্যাশিত্তদের প্রধ্যাত প্রচারবিদ ফ্রিটজ শে ( 5116507০) সুরেমবার্গ বিচার 
সভায় স্বীকার করেছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্তে প্রস্তত হচ্ছে 
এই অভিযোগ করে জার্মানীর আক্রমণ নুরু করার কোন কারণই ছিল ন1। 
বাইশে জুন, উনিশ শ একান্তে ছ্রাট্গাটার জেইটুউ পত্রিকায় পশ্চিম জীর্মানীর 
ইতিহাসবিদ অধ্যাপক গেরহার্ড রিটার লিখেছেন যে, “মোতিয়েতের বিরুদ্ধে 
ুদ্ধট। ছিল একটা! প্রতিবেধক ব্যবস্থা নাৎমীদের সেই কাহিনী বর্জন করার সময় 
হয়ে গেছে, সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে এটা হলে! একট! প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা 
একথা কোন মতেই সমর্ঘনষোগা নয় । ইউরোপকে রক্ষ। করার বুদ্ধ ছিল না 
সেটি আদৌ, বরং তার লক্ষ্য ছিল মমগ্র মহাদেশের উপর অধিকার কায়েম 
কর]।” 
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সেই আক্রমণ ছিল বিশ্বাসঘাতকতার চরম নিদর্শন। জার্মাণী তেইশে 
'আগঞ্, উনিশ শ উনচল্লিশে দশ বৎসরের জন্তে স্বাক্ষরিত সোভিয়েত জার্মাণ 
অনাক্রমণ চুক্তির সর্তাবলী লঙ্ঘন করে আক্রমণ স্বর করলে! । ঠিক তেমনই 
বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক ছিল জার্মানীর ভাবেদার, ইটালী, রুমে নিয়া, হালের, 
ফিনল্যাণ্ড ও গ্লোভাকিয়ার আক্রমণ । সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ইটালী 
উনিশ শ' আটত্রিশে বন্ধুত্ব, অনাক্রমণ ও নিরপেক্ষতার চুক্তি সম্পাদন করেছিল । 
আর ফিনলাযগ্ মাত্র উনিশ শ্‌* চল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শাস্তি 
চুক্তি স্বাক্ষর করে সেই দেশ আক্রমণ না করার প্রতিশ্র্তিতে আবদ্ধ ছিল । 

যুদ্ধের স্থচনায় স্পেন, পর্ত)গ্রাল, তুরস্ক, সুইডেন ও জাপান নিরপেক্ষতার 
ঘোবণা করলেও, নানা উপায়ে তার] সাহ্াযা করে যেতে লাগলো জার্মাপীকে। 
্রাঙ্কো স্পেন তার ব্লু ডিভিশনকে পাঠালে! সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আর পর্ত গাল 
জার্নানীকে যোগান দিতে লাগলে! খাছ্যসম্তার আর টাংঞ্টেন। উনিশ শ 
বিয়াল্লিশে জার্মানীতে পর্ভুগ্রালের রপ্তানী বাণিজ্য, উনিশ শ' উনচল্লিশের 
তুলনায় বৃদ্ধি পেল সাড়ে সাত শ' গুণ। ওদিকে জাপান সোভিয়েতের সীমাস্ত 
বরাবর সৈম্ত সমাবেশ করার প্রায় চল্লিশ ডিভিশন সোভিয়েত টসনাদলকে 
পাঠাতে হলো রণাজন থেকে দূরে । 

উনিশ শ' ছত্রিশের মনই্রিকসস কনভেনশন ( 21075650% 0০25600109) 
অনুযায়ী সেখানে কষ্ণসাগরে যুদ্ধমান কোন পক্ষের জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ 
ছিল, তুরস্ক সেই সর্ত অমান্ত করে জার্মানী ও ইতালীর যুদ্ধ জাহাজকে দার্দানেলিশ 
প্রণালীতে দিল প্রবেশের অধিকার । তাছাড়া সোভিয়েত তুরস্ক সীমান্তে সৈন্ত 
সমাবেশ করে তুরস্ক সরকার জার্মাণীকে খাগ্য ও নান। ধরণের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ 
কাচামাল সরবরাহ করতে লাগলেন । চব্বিশে জুন, উনিশ শ' একচল্লিশে তুরস্ক 
জার্মানীর সঙ্গে সম্পাদিত বন্ধুত্বও অনাক্রমণ চুক্তি অনুমোদন করলো, যা ছিল 
প্রকৃত প্রস্তাবে একটি সামরিক মৈত্রী চুক্তি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিক্ুদ্ধে 
জার্মানীর সামরিক অভিষানে এটি ছিল একটী মূল্যবান সম্পর্ক, কারণ এতে 
আক্রমণকারী সেনাদলের দক্ষিণ পার্থ থেকে বিপদের সম্ভাবনা ভিরোহিত হুলে।। 
তুরস্কের এই আচরণ উনিশ শ' পচিশ সালে সম্পাদিত সোভিয়েত তুরস্ক চুক্তির 
সম্পূর্ণ বিরোধী । 

সুইডেন জার্মালীকে সাহায্য করলে! খনিজ লৌহ আর বল বেয়ারিং দিয়ে 


১৬৮ 


জার্দাণ সৈঘদের সেই দেশের মধ্যে দিয়ে গমনাগমনের অধিকার দেওয়া হলো । 
তাদের জন্তে খোল] হলে। হাসপাতাল। আর ছ্ুইডিশ “ম্বেচ্ছাসেবকর।” 
সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে যোগ দিল দলে দলে । | 


বুলগেরীয় সরকার ফ্যাশিস্ত জার্মানীর সঙ্গে মিত্রতা সুত্রে আবদ্ধ হলো! । 
কিন্তু বুলগেরীয় টৈন্তদের সোভিয়েত জার্মাণ সীমান্তে পাঠানো হলো না। কারণ 
তা সেনাদল বা জনসাধারণ কারে মনঃপৃত ছিল না। বুলগেরীয় ফ্যাশিস্তদের 
অসমসাহসিক পরিকল্পনার যে ভয়ঙ্কর অপরাধমূলক প্রবণতা ছিল বুলগেীয় 
কমিউনিষ্টর| তার স্বরূপ টসন্তদল ও জনগণের সামনে উদঘাটিত করে দিলেন । 
তা সত্ত্বেও বুলগেরীয় সরকার দেশের সম্পদ ও কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলের বন্দরগুলি 
জার্মালীকে ব্যবহার করতে দিয়ে, জার্মানদের প্রভূত সাহাযা করলেন। 


সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পরিকল্পনা বেশ আগের থেকে ভ্যাটিক্যানকে 
জানিয়ে দিয়ে, জার্মানী তাকে সমস্ত দেশে পাদ্রী পুরোছিতদের মাধামে সোভিয়েত 
বিরোধী প্রচার চালিয়ে নাৎসীদের সক্ররয় সাহায্য করার জন্তে আবেদন করে। 
ভ্যাটিকান ও নাৎসী জার্মানীর মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাতে স্থির হয় 
যেনাৎসী সেনাদলের অনুগমন করে ভ্যাটিক্যানের অন্ুচররা সোভিয়েত 
ইউনিয়ন প্রবেশ করবে ক্যাথালিক ধর্মমতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, যাতে 
নাৎসীদের সোভিয়েতের মানুষকে পদানত করতে আুবিধা হয় এবং সেখানে 
গুপ্তচরের ও অস্তর্ধীতমূলক কাজ করা যায় | 


ছুই পু-জিবাদীগোষ্ীর মধ্যে ষে তীব্র সাম্রাজ্যবাদী অস্তদ্ধন্থ যুদ্ধের স্ৃত্রপাত 
করলো, তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েও, আমেরিকার একচেটিয়াপতির 
তাদের মুনাফার লোভ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ঘ্বণাবশতঃ, হিটলার 
জার্মাণীকে ভিশী ফ্রাল্সৎ, স্পেন, পর্তুগাল ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে দিয়ে 
যথারাঁতি নানা দ্রব্য সরবরাহ করে যেতে লাগলো। মাফিণ মালিকদের 
জার্মাপীস্থিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি জার্মাণ সেনাদলের জন্তে সমানে অস্ত্রশস্ত্র ট্যাঙ্ক, 
বিমান , অটোমোবাইল ও যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন করে যেতে লাগলে] । মাকিণ” 
জার্মাণ কার্টেল চুক্তিগুলি সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে অব্যাহত ভাবে কার্যকরী ছিল। 
মাফিণ ও জার্মাণ একচেটিয়াপতিরা ধুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধের মুনাফা ভাগ 
বাটোয়ার। করে নেওয়ার জন্তে ছুইজারল্যাণ্ডে আস্তর্জাতিক দাবী দাওয়া সম্পকিত 
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ব্যাঙ্কে (8251 10: 1006505500021 55606002015 ) মাঝে মাঝে সমবেত 
হয়েছে ।” 

পেত্যা সরকার, ধার সঙ্গে জার্মাণী ও মাকিণ যুক্তরাষ্্র উভয়ের সম্পর্ক ছিল, 
দেশের অপরাধী ও দুবৃভদের, জার্মাণ ফ্যাশিষ্তদের সামরিক পোষাকে নজ্জিত 
করে, একট। বিশেধ সামরিক ইউনিট হিসেবে সোভিয়েত-জার্মাণ সীমান্তে প্রেরণ 
করেন। এর নাম দেওয়া হয়েছিল লিজিয়ন অব ফ্রেঞ্চ ভলার্টিয়াস” বা ফরাসী 
স্বেচ্ছাসেবক সৈশ্ভবাহিনী। উনিশ শ' একচল্লিশের সাতাশে জুন গেত্যা, 
তিশীস্থিত মাকিণ রাষ্ট্রদূত অযাডমিরাল উইলিয়াম ড্যানিয়েল লিহাইকে জানান 
ষে জার্মাণী রুশ সীমাস্তবর্তী অঞ্চল দখল করে বাফার (9366: ) রাষ্ট্র স্্টি 
করবে । ফলে সে দেশের বর্তমান শাসনব্যবস্থার পতন ঘটবে বলে তিনি মনে 
করেন এরং, সাম্যবাদের ভয় তিরোহিত হবে । লিহাই তার বক্তব্যের সঙ্গে 
একমত হন। এ ব্যাপারে পেত্যা ও লিহাই সমমতাবলম্বী ছিলেন এতে 
আশ্চর্ষের কিছুই নেই। সোভিয়েতের জন্মলগ্ন থেকেই মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসক শ্রেণী সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিভক্ত ও পদানত করার নান। পরিকল্পনা 
রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন । 

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া, যার মধ্যে জার্মাণী, ইটালী ও জাপান ছিল 
মূল আক্রমণের হাতিয়ার, বরাবরই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করে সমাজতন্ত্রকে পৃথিবীর বুক থেকে মূছে ফেলার চক্রান্ত করে চলেছিল। 

বিশ্ব বিজয়ের স্বপ্নকে সফল করার পরিকল্পনায়, জার্মাণ সাআজ্যবাদ 
পোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধকে মূল ঘটন1 বলে মনে করতো । সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
তারা ঘ্বণা করতো, কারণ তারা জানতো তাদের স্বপ্ন সার্থক করতে মোভিয়েতই 
হলো সবচেয়ে বড়ো বাধা। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ তাই ছিল সাআজাবাদী, 
প্রতিক্রিয়াশীল, আক্রমণাত্বক ও চরম অন্তায়। এ যুদ্ধের চূড়াস্ত লক্ষ্যই তার 
স্বাক্ষর বহন করে। হিটলার জার্মাণী চেয়েছিল সোভিয়েতের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে, সেই দেশের সম্পদ ও সমগ্র ভূখণ্ড অধিকার 
করে সেখানে জমিদার ও পুজিপতিদের শাসন কায়েম করতে, যাতে 
সোভিয্েতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে বিধ্বস্ত করে দেওয়। যায়। 

ছিটলারের বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ রীতিমতো! সংকট স্যষ্টি করলো সেখানে । 
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সোভিয়েত ইউনিয়নকে লড়তে হবে এমন এক প্রতিপক্ষের সঙ্গে বা বিপুল 
সমরায়োজনে সমৃদ্ধ, কুটিল ও নৃশংস । 

উনিশ শ' একচল্লিশের গ্রীশ্মকালে, রাজনৈতিক “ও সামরিক পরিস্থিতির 
মূল্যায়ণে স্তালিনের বিভ্রান্তির জন্তে, জার্মাণ আক্রমণ সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীকে 
হতচকিত করে দিল। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মৈন্ঠ ও সমর সম্ভার কেন্্রীভূত করে, 
শক্রসৈন্ত সমগ্র সীমাস্ত জুড়ে সোভিয়েত সৈম্তের উপর ঝাপিয়ে পড়লো । 
কোন কোন স্থানে সোভিয়েত সীমাস্তবাহিনী শক্রর অভিষানকে প্রতিহত কর। 
দুরে থাক তার অগ্রগতিকে সামান্ত মন্থর করতেও পারলো না। ফলে সীমান্তে 
সৈন্ত সমাবেশ করা গেল না৷ এবং দেশের অভ্যন্তর থেকে সীমান্তের দিকে সৈন্য 
চলাচলও বাধা পেতে লাগলো । লোকবল ও সমরোপকরণে সীমান্ত সৈন্ত- 
বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি ছলে! দারুণ । ফলে যুদ্ধের গতি শক্রর অনুকূলে চলে গেল 
আরে! বেশি। সোভিয়েত বিমান বহরের উপরও আঘাত এলো প্রচণ্ড ভাবে । 
বিমান ঘণটিগুলির উপর লুফটবাফের ( [3৮902 ) আকশ্মিক আক্রমণ ও 
নোতুন ধরণের বিমানেও ঘাটতি, বিমানযুদ্ধেও নাৎসীদের শ্রেত্ব কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্টা করলে । 

সমগ্র সীমাস্ত জুড়ে শক্রুপক্ষ দখল করে নিল সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক 
অভিযানের উদ্যোগ, ঢুকে পড়লো তারা সোভিয্লেত দেশের অভ্যন্তরে । 
নাৎসীদের প্যানসার ও মোটরবাহিত আক্রমণকারী ডিভিশনগুলি, সীমান্তে 
সোভিয্েত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে চূর্ণ হিচুর্ণ কয়ে ভ্রত এগিয়ে যেতে লাগলো 
পূর্ব দিকে! 

সোভিয়েত সেনাদল প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটে যেতে বাধ্য হলো। 
শক্রদের ছোট ভ্রতগামী ইউনিটগুলি শক্তিশালী বিমানবহরের সাহায্য নিয়ে 
সোভিয়েত সেনাদলকে ঘিরে ধরলো । তারপর তাদের অতিক্রম করে ধেয়ে 
চললে! দেশের অভ্যন্তরে । এই দ্রুত ধাবমান প্রতিপক্ষের চক্রাকার ব্যুহ ভেদ 
করতে না পেরে, চারদিকে আবদ্ধ হয়ে বহুবার সোভিয়েত সেনাদলকে চরম 
প্রতিকূলতার মধ্যে সংগ্রাম করতে হয়েছে । যুদ্ধের প্রথম কুড়ি দিনের মধ্যে, 
জার্মাণরা তাদের আক্রমণ লক্ষ্যের দিকে চারশো থেকে ছ'শ কিলোমিটার দূরত্ব 
অতিক্রম করে গেল। তাদের দৈনিক গড় অগ্রগতির পরিমাণ দড়ালো তিরিশ 
থেকে চল্লিশ কিলোমিটার, সময় সময় যা পঞ্চাশ থেকে বাট কিলোমিটারে 
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পৌছেছে। ন'়ই জুলাই তারিখে মিনক্ষের পতন ঘটলে নাৎসীদের হাতে । 
প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাড়িয়ে সোভিয়েত সেনাদল প্রাণপণে চেষ্টা 
করলে। সে আক্রমণ প্রতিহত করতে । ঘন ঘন পান্ট৷ আক্তামণ চালাতে লাগলো! 
তারা, পাণ্ট। আঘাত হানলো৷ প্রচণ্ডভাবে। নৈন্ত সামস্ত ও সমরোপকরণে 
শক্রপক্ষের ক্ষয় ক্ষতিও হলে রীতিমতো । সংক্ষেপ বলতে গেলে অবস্থ। যা 
ভালো তা হলো৷ এই যে, সোভিয়েত সেনাদল দেশের দূর অভ্যন্তরে সরে 
যেতে লাগলো ধীরে ধীরে প্রাণপণে ভয়ঙ্কর আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম করতে 
করতে। 

জানাণ সমরনায়কেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন স্থপবাহিনীর 
সমরনায়ক পরিষদেব প্রধান, জেনারেল ফ্রান্জ হ্ালডের বড়াই করে বললেন £ 

“এটা বল মোটেই অতিশয়োক্কি হবে না যে রাশিষার বিরুদ্ধে অভিযানে 
এক পক্ষ কালের মধ্যেই জষলাভ কর গেছে ।”৮ 

জার্মাণ ষ্টাফ অফিসারর] বিশ্বাস করতে সুরু করলেন যে সোভিয়েত সেনা- 
নায়করা একটা আগাগোড। প্রতিরক্ষা বাবস্থা দূরে থাক, গুরুত্বপুণ অঞ্চলেও 
কোন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পাবছে না। সোভিয়েত জার্মাণ সীমান্ত থেকে 
যুদ্ধের প্রেরিত বিবরণী পড়ে হিটলার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে সোভিয়েতের 
গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির আর কয়েকদিনের মধ্যেই পতন ঘটবে । আটই জুলাই 
উনিশ শ" একচল্লিশে তিনি আদেশ জারা করলেন যে মস্কো ও লেলিনগ্রাদকে 
চর্ণ বিচর্ণ করে সমভূমি করে দিতে হবে, “কারণ সমগ্র শীতকাল ধার ওদের 
লোকজনকে খাগ্ধ যোগান দেবার দায়িত্ব আমরা নেব না।”৯ কাইটেলও জারী 
করলেন অনুরূপ নির্দেশ । তাছে বলা হলো, “এহ ধুদ্ধে সৈম্ভবাহিনীর যে কোন 
এবং যত্তদূর সম্ভব ব্যাপক কার্ষক্রম গ্রহণ করার অধিকার আছে আর তা কর্তব্যও 
বটে, তাতে নাপী ও শিশুদেরও বাদ দেওয়ার দরকার নেই।-"*এই ধরনের 
ধ্বংসাত্মক, হিংসাত্মক কাজে অংশগ্রহণের জন্তে কোন জার্মাণকে শাস্তি শৃঙ্খল। 
রক্ষা বা বিচার বিভাগীয় অভিযোগের দায়ে কখনও পড়তে হবে ন1।”১* 
বাঁস্তবিকই সোভিয়েতের মাটিতে নাৎসীদের অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপে ছড়িয়ে 
পড়লে অবর্ণনীয় অত্যাচার আর ব্ধরতার চিহ্ন ! 

কিন্ত সৌভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 
শেষ হয়ে বাবে সেই ধারণা কেবল ছিটলারের একার ছিল না। অন্তান্ত 
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বুর্জোয়। দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতাই সেই ধারণা পোষণ করছিলেন। 
যেমন প্রথমেই বলা যায়, উইনষ্টন চাচিলের কথ।। ত্রার স্মৃতিকথাব এই 
ধারণাকে তিনি কোথাও অপ্পষ্ট, ঝাপস! করে বলেন নি। অবশ্য সত্যি যে চাচিল 
একথা বলতে গিয়ে তার সামরিক পরামর্শদাতাদের উল্লেখ করেছেন । তিনি 
লিখেছেন, “প্রায় সমস্ত দায়িত্বশীল সামরিক মতই এউ ধারণ। পোষণ করে যে 
রুশ সৈন্ত শীত্রই পরাজিত এবং বহুলাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে ।”১১ অন্ঠের মতের 
উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই, কাৰণ অধীনস্থ ব্যক্তিদের কাছে বিভিন্ন 
উপদেশ সম্বলিত, ছয়ই ও উনিশে জুলাই, উনিশ শ' একচল্লিশে প্রেবিত তার 
বার্তায়, চাচিল আসন্ন “রুশ বিপর্ধষের”১২ কথা বলেছিলেন । 

পশ্চিম জার্মানীর ইতিহাসবিদ জ্যাকোবদেন বলেন ষে হিটলারের এই ঘঢ 
বিশ্বাস ছিল যে তিনি ব্রিৎসক্রীগ যুদ্ধে সোভিষেত ইউনিয়নকে পরাজিত করবেন । 
এরকম চিস্তা কেবল একা তিনিই করতেন না। জার্মাণীব প্রখ্যাত সামরিক 
নেতৃবৃন্দ ছাড! মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের সামরিক নেতৃবৃন্দও অনুপ ধারণা 
পোষণ করতেন। মাফিণ যুদ্ধ সচিব ও তার সমযনাধক পরিষদের প্রধানের 
প্রত্যাশা ছিল যে এই অভিযান “কম পক্ষে এক মাস ও বেশি হলে তিন মাস 
পর্যস্ত চলবে 1”১ৎ উনিশ শ' একচল্লিশের শ্রীক্ষকালের পূর্বে ভেরমাথটের 
বিস্ময়কর প্রায় হতবুদ্ধিকর সাফল্যই ছিল এর কারণ। সারা পৃথিবী ভয়ে বিল্মষে 
অভিভূত হয়ে দেখতে লাগলো তা, অ'দ অন্যদিকে সোভিয়েতের প্রতিরোধ 
শক্তিকে মনে করতে লাগলো হীণ, ছুবল বলে ।১৪ 

জার্মানীর ফ্যাশিত্ত সমর বিশেষজ্ঞদের মতো, আমেবিকান ও বুটিশ সমর 
বিশেবজ্ঞদেরও সৌভিয়েতের শক্তি সম্বন্ধে পক্ষপাতমূলক ধারণা ছিল। 

জাপানীর! কিন্ত জানতে] ব্যাপারট! অতোটা সহজ নয। তাদের ধারণার 
একটা বাস্তব ভিত্তি ছিল, কারণ হাসান ও হালখিন-গোলে সোভিয়েত শক্তির 
মুখোমুখি তাদের হতে হয়েছে । তিনজন বুটিশ ইতিহাসবিদ, জোন্স, বোর্টন ও 
শিল্পারন্ন বলেন যে, “জাপানীরা চ্যাংকুফোন্‌ (00250585505 ) ও নোমোনহানে 
(15020091১80 ) রশদেশ মুখোমুখি সংগ্রাম করেছে এবং শেষোক্ত যুদ্ধে তাদের 
ঘটেছে প্রচণ্ড পরাজয় । ফলে সোভিফেতের সশস্ত্র শক্তিকে তার] সমীহ করতে 
শিখেছে, যার জন্তে জার্মানীর পক্ষে সরাসরি যুদ্ধে যোগ ন! দিয়ে তার গ্রহণ করে 
অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করার নীতি।”১* এই কারণের জন্তেই জাপ সরকান্ 
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মোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্ততি চালিয়ে যেতে থাকে ক্রুত গতিতে 
অবিরাম । 

আক্রমণের আকণ্মিকতা যুদ্ধের সুচন] পর্বে জার্মানীকে সামরিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে স্থবিধাজনক ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক স্থানের অধিকার এনে দেয় । তার হাতে 
সমস্ত বিষয়েই এসে পড়ে উদ্যোগ গ্রহণের সুবিধ]। 

আক্রমণ সুরু হওয়ার ঢু' ঘণ্টা পরে সোভিয়েত ইউনিয়নস্থিত জার্মাণ রাষ্ট্রদূত 
ফ্রেডারিক শুলেনবার্গ (501816065 ) সোভিয্লেত সরকারকে: জার্মানীর পূর্ব 
সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের জগ্ত জার্সাণ সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার কথ! জানান । 
জার্মাণ সাআ্রাজ্যবাদীর! তাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে আত্মরক্ষার তাগিদে অন্ুস্থত 
নীতি বলে চালানোর জন্েই এই ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে । সোভিয়েত 
সরকার অভিযোগের উত্তরে বলেন যে, “শেষ মুহুর্ত পর্যস্ত জার্মাণ সরকার 
সোভিয়েত সরকারের কাছে কোন অভিযোগ পেশ করেন নি, বরং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের শাস্তিপূর্ণ মনোভাব সত্তেও জার্মানী সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করেছে 
এবং সেই কারণের জন্ত এই যুদ্ধেফ্যাশিস্ত জার্মানী হলে! পররাজ্য 
আক্রমণকারী 1৮১৬ 


॥ দুই ॥ 


বাইশে জুন বেল! দ্বিপ্রহরে সোভিয়েত সরকার দেশবাসীকে বেতারের 
মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি ও সরকার 
ফ্যাশিবাদী আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার জন্তে জাতির প্রতি আহ্বান 
জানিয়ে বললেন যে তাদের “দৃঢ় বিশ্বাম আছে যে আমাদের দেশের সমগ্র 
জনগণ, সমস্ত শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবি, নারী ও পুরুষ আত্মমচেনতার সঙ্গে 
নিজ নিজ কাজ ও কর্তব্য করে যাবেন ।১* 

সোভিয়েতের জনগণ গ্রহণ করলো। এক দুর্ধর্ষ কাজের ব্রত, রক্ষা করতে হবে 
তাদের সমাজতন্ত্রী দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা, ফ্যাশিবাদী মুদ্ধ জোটকে পরাস্ত 
করতে হবে সংগ্রামে, ফ্যাশিবাদের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করতে হবে জার্মানী 
সমেত সমগ্র ইউরোপের জাতিগুলিকে যাতে সব দেশের মানুষ পায় পূর্ণ 
স্বাধীনতা, গড়ে তুলতে পারে নিজের ইচ্ছা মতো রাজনৈতিক, সামজিক ও 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা । যে যুদ্ধের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন জড়িয়ে পড়লো তাতে 
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তার চরম লক্ষ্য ছলে! এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি। আর এই লক্ষ্যই যুদ্ধের প্রক্কৃতিকে 
এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হুর করলো। সোভিয়েত সুক্তরাষ্ট্রের মহান দেশ- 
প্রেমিক যুদ্ধ তাই ছিল একটা স্তায়ের যুদ্ধ, ফ্যাসি-বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম। 
সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাশিত্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে এটা! ছিল তাই সমাজতন্ত্রের গেঠরবময় 
সাফল্যের জয়যাত্রা । 

আক্রমনোগ্তত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মূল আধাতকারী অংশের সঙ্গে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ মরণপণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে! । মানুষের 
সভ্যতার স্বপক্ষে, সামাজিক প্রগতির জন্তে, সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের আস্তর্জাতিক 
বনিয়াদকে সুরক্ষিত ও সুগঠিত করার সংগ্রামে তারা লিপ্ত হলো। 

অন্ত সমস্ত কারণ, বিচার বিবেচনার কথা বাদ দিয়েই বল! যায় সোভিয়েতের 
মানুষের এই বীরত্বপূর্ণ মনোভাব ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী ও 
সমস্ত দেশের মেহনতী মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনের নামান্তর মাত্র । সমকালীন 
প্রিস্থিতিতে সংগ্রামের মূল লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করে দিলেন কমিউনিষ্ট পার্টি । 
জনগণকে এঁক্যবদ্ধ করে, কমিউনিষ্ট পার্ট সেই পরিবেশ গড়ে ভূলতে সচেষ্ট হলো 
যাতে শক্রকে পরাজিত করা সম্ভব হয়। সোভিয়েতের মানুষের স্বার্থ সমগ্র 
পৃথিবীর মানুষের স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। 

ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সোভিয়েতের যুদ্ধে যোগদান একটা অসাধারণ, 
এঁতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একট! গুণগত পরিবর্তন এনে 
দিতে তা চরম সাহায্য করলো, সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ফ্যাশিবিরোধী মুক্তি যুদ্ধে 
পরিণত হলো । 

“সোভিয়েতের অংশগ্রহণ ছাড়া,” উইলিয়াম জেড-ফস্টার বলেছেন. “বুটেন 
ও মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাভ্রাজ্যবাদীরা, যাদের নিজেদেরই ফ্যাসিবাদী ঝোঁক যথেষ্ট 
ছিল এবং ষার। হিটলারের সঙ্গে কোনমতে একটা রূফা৷ করতে সদাই ব্যগ্র ছিল, 
নিজেদের চেষ্টায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একটা সর্ধাত্বক মরণপণ যুদ্ধ করতে 
পারতো ন11৮১৮ 

যুদ্ধে সোভিয়েতের যোগদানের পরে তার রাজনৈতিক সামরিক চেহারাটা 
সম্পূর্ণ বদলে গেল। এ পর্ধস্ত জার্মাণ যুদ্ধ যন্তরকে রোধ করতে কেউ পারেনি ।' 

নাৎমী অধিকৃত অঞ্চলের মানুষেরা কিন্বা যার! নাৎসীদের দ্বার] অধিকৃত 
হওয়ার আশংকায় কাল কাটাচ্ছিল, তার! সোৌভিয়েতের মাহুষ ও সেনাবাহিনীন্ন 
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নাৎসীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দিকে অনেক আশা ভরসা নয়ে 
তাকিয়েছিল। তারা মনে করতো 'সোভিয্নেত ইউনিয়ন হলো! একমাত্র মেই 
শক্তির অধিকারী যা ফ্যাশিস্ত সেনাদলের অগ্রগতি রোধ করতে পারে, তাদের 
পরাস্ত কনে মানবজাতি বাদালী প্রেগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। 

শক্রকে প্রতিহত করার জন্তে সোভিয়েতের মানুষকে প্রাণপণে শক্কি সঞ্চয় 
করে সংঘবদ্ধ কর] হতে লাগলো । কমিউনিষ্ট পার্টি লেনিনের নীতিকে অনুসরণ 
করে, যুদ্ধকালীন সময়ে সমস্ত শক্তি সবে করার কার্ধক্রম গ্রহণ করলো। 
"যেহেতু অবস্থাটা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে গিয়ে ঠেকেছ।” লেনিন লিখেছিলেন, 
*তখন অন্য সমস্ত কাজ, স্বার্থকেই যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগাতে হবে। দেশের 
আভান্তরীণ জীবনধারাকে এই প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে। এ ক্ষেত্রে 
সামান্ততম ইতস্তভতভাব একেবারে অসম ।”১* 

দেশের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্া৷ পরিচালনার 
ভার নিয়ে স্থাপিত হলো! রাষ্তরীয় প্রতিরক্ষা কমিটি । পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটি দলের 
সের! সের মানুষদের সামরিক বিষয় পরিচালনার ভার দিলেন। 

উনভ্রিশে জুন, উনিশ শ” একচল্লিশে কেন্দ্রিয় কমিটি একটা ব্যাপক সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করলেন যাতে যুদ্ধকালীন সময়ে পার্টি ও সাধারণ মানুষের কর্তব্য সম্পকে 
বলা হলে।। এই সিদ্ধান্তে যে যুদ্ধ সোভিয্নেতের উপর চাপানো হয়েছে তার মূল 
লক্ষপগ্ুপি বিশ্লেষণ করে জয়লাভের বাস্তব কর্মনচীও গৃহীত হলো। তাই বলা 
যায় এটি ছিল একটি কার্ধক্রম ও নীতিগত দলিল যাজাতির সমস্ত শক্তি ও 
সম্পদকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্তে এক্যবদ্ধ, একত্রিত করলে 

ফ্যাশিত্ভ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সংগঠিত কহলেন, তাতে 
অনুপ্রেরণা যোগালেন কমিউনিষ্ট পার্টি। এই সাধারণ লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশে 
সোভিয়েতের মানুষের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করে, শক্রর বিরুদ্ধে সমস্ত 
শক্তি ও সম্পদকে সংঘবদ্ধ করলেন কমিউনিষ্ট পার্টি । চুড়ান্ত জয়লাভের পথে 
ষে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক ছিল তাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়ার সময় পার্টি 
আবার প্রমাণ করলেন তার মূল ভিত্তি হলো সংঘবদ্ধ সংগ্রামী শক্তি। 

মাসের পর মাস ধরে রণাঙ্গনের পরিস্থিতি হয়ে রইলো দারুণ সংকটপূর্ণ। 

ত| সত্বেও শক্র সৈন্ত যদিও সোভিয়েত ভূখগ্ডের মধে) আরে! অনেকখানি 
ঢুকে গেল, তবু বারবারোনা পরিকল্পনার আস্ত সামরিক লক্ষ্য সীমাস্তে পশ্চিম 


শি ৮] 


ভিনা-নিপার (10508 1024506: ) অঞ্চলের পশ্চিমে বিছ্যুৎবেগে অকস্মাৎ 
আক্রমণ চালিয়েও সোভিয়েত পন্যের বেশিরভাগ অংশকে নিমূ্ল করার প্রচেষ্ট। 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েগেল। জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সেনানায়কদের সামরিক সাফল্যের 
ধারণা যে ত্রুটীপূর্ণ তার আভাস সরুতেই পাওয়া গেল । 

পরিকল্পনার একটা মৌল লক্ষ্যের রূপায়ণে নাৎসীরা ব্যর্থ হলে । তাদের 
প্রত্যাশ! ছিল সোভিয়েতের মানুষ ও €সন্ভবাহিনীর মনোবল এতে ভেঙে ঘাবে, 
কিন্ত তা হলো না । 

কঠিন আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে সোভিয়েত সেনানায়কর। নান ধরনের বিচিত্র 
সমরকৌশল প্রয়োগ করতে লাগলেন--কখনো তারা শক্রর আক্রমণ প্রতিহত 
করছেন, রণাঙ্গনের কোন কোন অঞ্চলে পাণ্টা আক্রমণ করছেন, কখনে। বা 
শক্রর সামরিক লক্ষের গুরুত্বপূর্ণ কার্ধক্রমকে ব্যাহত করার চেগ্না করছেন, যার 
সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলে। ব্যাপক পাণ্ট। আক্রমণের পথ প্রশস্ত করা । 

সোভিয়েত নৈগ্ভবাহিনী ও সমগ্র জাতির সাহন ও অধ্যবসায় নাৎসী' 
আক্রমণের ধারকে ক্রমেই ভোতা করে দিতে লাগলো।। ফিল্ড মার্শাল ফন 
ক্রিয়ে্ট পরবর্তী কালে বলেছেন যে সুরু থেকেই সোভিয়েত সৈম্তের মধ্যে ছিল 
“প্রথম সারির সংগ্রামী বীর” যারা “আগাগোড়। প্রচণ্ড কট সহ করে অনস্তব 
কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গেছে ।”০ টিপ্পলস্কার্চ লিখেছেন যে সোভিয়ে ত. 
টৈন্ভবাহিনীর অধ্যবসায়, মনোবল অপ্রত্যাশিত ছিল। তিনি লিখেছেন, 
“আমাদের মুখোমুখি হতে হলো এমন এক শক্রর যার মনোবল লৌহ কঠিন । 
ব্যাপারটা মোটেই পরপর ভ্রুত আঘাত হেনে তাসের ঘর ভেঙে দেওয়ার মতো? 
ছিল ন11”২১ বৃটিশ সামরিক বিশেষজ্ঞ ফুলার লিখেছেন, “পোল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে 
ব্যাপার যেমন ঘটেছিল, এক্ষেত্রে তেমন করে তা ঘটলো না। যদিও দৃশ্যতঃ 
ন্লীৎসক্রীগ আক্রমণ সমস্ত ধারণার অতীত হিসাবেই সাফল্যমণ্তিত হচ্ছিল, তবু 
আশ্চর্যের কথ! এই যে কুশদের সেনাদলের মধ্যে রণাঙ্গনে ব! দেশের অভ্যন্তরে 
কোথাও কোন আতংকভাব দেখা গেল না 1৮২ 

প্রথমেই শত্রর মুখোমুখি হলো৷ সোভিয়েত সীমান্ত রক্ষীবাহিনী এবং তারপরে 
সীমাস্ত অঞ্চলে স্িবেশিত সেনাদল। যধন আক্রমণ সুক্ু হছলে। তখনে। তারা 
যুদ্ধের প্রয়োজনে সব জায়গায় ঘণটি করে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে, 
পারেনি । ফলে তারা অতঞ্কিত আক্রমণের সামনে পড়ে অপ্রস্তত হয়ে গেল৷ 


১৭৭ 
বিশ্বধুদ্ধ--১২ 


কিন্তু তারই মধ্যে আক্রমণকারীর1 বুঝলো! যে তার? সোভিয়েত সৈম্তবাহিনীর 
মনোবল, সাহস ও বীরত্ব ঠিক মতো! উপলদ্ধি করতে পারেনি । সংগ্রামের নুচন! 
থেকেই সোভিয়েতের মানুযের প্রচণ্ড নৈতিক শক্তি ও জলস্ত দেশপ্রেম প্রকট হয়ে 
উঠলো চার দিকে । 

বনু জায়গায় সেনাদলের খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশ, কোন গ্যারিসন শক্র সৈন্ঠ 
তাদের অতিক্রম করে পূর্ব মুখে আরে অগ্রসর হওয়া পর্যস্ত ঘাটি আগলে লড়াই 
চালিয়েছে, হার মানেনি। নব্বই সংখ্যক ভ্বাদিমির ভোলিয়ান বাহিনীর 
ত্রয়োদশ সীমাস্ত রক্ষী দলটি লেফ টন্তান্ট এ, ভি. লোপাতিনের নেতৃত্বে, চারদিকে 
শক্র পরিবেষ্টিত হয়েও সমানে এগারে। দিন লড়াই চালিয়ে গেল। ব্রেষ্টের 
অরক্ষিত ঘণাটি তিরিশ দিনেরও বেশী অসীম সাহসিকতায় লড়াই চালিয়ে গেল । 
দেওয়ালের গায়ের প্রতিরোধকারীদের নিজের হাতে লেখা কথার টুকরে। অংশ 
আজো সেখানে জ্বলজ্বল করছে । কোথাও লেখা আছে £ “আমরা পাচজন 
আছি, সেদোভ, গ্র,তোভ, বোগোলিয়ুব, মিখাইলভ আর সেলিভানভ। বাইশে 
জুন, উনিশ শ" একচল্লিশে ভোর রাতে সওয়। তিনটেয় আমর আক্রাস্ত হলাম । 
আমর! মরবে কিন্তু পিছু হটবে! না।” আবার আরেক জায়গায় লেখা আছে : 
“আমি মরছি, কিন্ত আত্মসমর্পণ করিনি ! হে আমার প্রিয় স্বদেশ, বিদায় । বিশে 
জুলাই, উনিশ শ' একচল্লিশ 1৮২৩ 

, পঞ্চম সৈম্তবাহিনীর একশ" চব্বিশ সংখ্যক পদ্দাতিক ডিভিশনের প্রতিরক্ষা 

ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে সোকাল শহরের উত্তরাংশে যে সব ছোট ছোট প্রতিরক্ষার 
ঘটি তৈন্নী করা হয়েছিল তারা শক্তর প্রচণ্ড ধ্বংসকারী আক্রমণের সামনেও 
বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে সমানে লড়াহ চালিয়ে গেল । 

সোভিয়েত বৈমানিকরা আকাশধুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে লভাই চালিয়ে 
যেতে লাগলো । বাইশে জুন' উনিশ শ" একচল্লিশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রথম একটি 
বিমান দিয়ে অন্ত আরেক বিমানকে সরাসরি আঘাত করার ঘটন। ঘটলে|। 
সেদিন ভোরবেলায় নবম বিমান ডিভিশনের একশ' চবিবশ সংখ্যক জঙ্গী শাখার 
বৈমানিক জুনিয়ার লেফটেন্টান্ট ডি. ভি. কোকোরেভ, ফ্যাশি বাহিনীর এক 
মেসেরস্কমিডটু (246556:501/0010 ) বিমানের পশ্চাৎভাগ নিজের বিমানখানা 
যোচড় দিয়ে, চালিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে, নিরাপদে একটা মাঠে অবতরণ করলেন । 
ঘণ্টাখানেক পরে জাঙ্কার আটাশি শ্রেণীর আরেকটি বিমানের অনুরূপ অবস্থ! 


১৭৮ 


করলেন জুনিরার লেফটেন্তান্ট জি, বুতেলিন। সেদিন সন্ধ্য় দিকে ছেচষ্লিশ 
সংখ্যক জঙ্গী শাখার নেতা, সিনিয়ার লেফটেন্তান্ট আই. আই. আইভানত, শত্রুর 
আরেকটি বিমান আঘাত করে ধ্বংস করলেন । ছাব্বিশে জুন ক্যাপ্টেন এফ, এন, 
গাসতেল্লোর বিমানটি শক্রর আঘাতে জখম হয়ে যখন জলে উঠলে। তখন জলস্ত 
বিমানখানি নিয়ে তিনি জার্মানদের সারি দেওয়া ট্যাঙ্ক ও লরীগুলির উপরে গিয়ে 
পড়লেন । ফলে দারুণ বিস্ফোরণে তাদের কয়েক ডজন ট্যাঙ্ক ও লরী ধ্বংস হয়ে 
গেল। 

কিন্তু সোভিয়েতের এই বীরত্পূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম সত্বেও, শক্র সৈন্ত দেশের 
অভ্যন্তরে ক্রমেই প্রবেশ করতে লাগলো । তাদের অগ্রগতি কিছুটা মন্থর হয়ে 
গেল এই যা। সেই মুহুর্তে সোভিয়েত সেনাদলের মূল লক্ষ্য ছিল শক্রর. 
অগ্রগতিকে রোধ করে, তাদের সামনে আগাগোড়া একটা দৃঢ় সংবদ্ধ সামরিক 
বাধার প্রাচীর তুলে দেওয়া । সমগ্র গ্রীক্ম ও শরৎকাল ধরে নাৎসী আক্রমণের 
বিজয়যাত্র। মাঝে মাঝে নানা জায়গায় নিশ্চল হয়ে গেলেও, মোটামুটি অব্যাহত 
রইলো । অভিযানের জগন্নাথের রথ চলতেই থাকলে সামনের দিকে । কোন 
জায়গায় থেমে গেলে, নিজেদের পুনর্গঠিত ও কিছু নতুন শক্তি সঞ্চয় করে, 
তারা! সোভিষেত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ছিঘ্রভিন্ন করে আবার এগিয়ে যেতো । 
যুদ্ধের স্চনাতেই সোভিয়েত পেনাদলের যে ক্ষয়ক্ষতি হলো এবং দেশের 
অভ্যন্তরে সংরক্ষিত বাহিনীর স্বল্পতার জন্যে, রণাজজনকে একটি স্থানে আবদ্ধ 
রাখার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেতে লাগলো । | 

আকস্মিক আক্রমণ দেশের জনসংখ্যা ও বস্তগত সম্পদকে হ্ুশৃঙ্খলভাবে 
সমবেত করতে না দিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরোধ শক্তিকে বেশ দুর্বল 
করে দিয়েছিল। 

উনিশ শ" একচল্লিশের নভেম্বর পর্যন্ত শক্র সন্ত যে অঞ্চল অধিকার করে 
নিল, যুদ্ধ-পূর্ব কালে সেই অঞ্চলে ছিল সোভিয়েতের মোট জনসংখ্যার শতকরা 
চল্লিশ ভাগ, মোট রেলপথের শতকরা একচল্লিশ ভাগ, পশ্ড সম্পদের শতকর! 
আটত্রিশ ভাগ এবং শৃকর সরবরাছের শতকরা যাট ভাগ । অধিকৃত অঞ্লে 
উৎপাদিত হতো দেশের মোট ইম্পাতের শতকর। আটান্ন ভাগ, এযালুমিনিয়ামের. 
শতকর] যাট ভাগ ও চিনির শতকরা চুরাশি ভাগ। তারা উৎপাদন করতো 
মোট খাস্তশন্তের শতকর1 আটত্রিশ ভাগ । তার খনিজ সম্পদ থেকে আসতো 
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মোট কয়লার শতকর! তেষডি ভাগ ও সেখানে উৎপাদিত হতো! শতকরা আটবর্তি 
ভাগ লোহা ।২$ 

যুদ্ধকালীন অবস্থার সঙ্গে সোভিয়েতের অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করার 
কাজটিও রীতিমতো জটিল হয়ে পড়লো । কারণ শত্রু অধিকৃত অঞ্চল থেকে 
শিল্প ব্যবস্থার একটা বিরাট অংশকে সরিয়ে আনতে হলো দেশের পূর্বাঞ্চলে । 
যুদ্ধের প্রথম তিন মাসে তেরশ' যাটটির বেশি বৃহদায়তন কলকারখান। 
অপসারিত করা হলো, তার মধ্যে চারশ" পঞ্চান্নটি গেল উরাল অঞ্চলে, ছুশ' দশটি 
পশ্চিম সাইবেরিয়ায় এবং ছুশ* পঞ্চাশটি মধ্য এশিয়া ও কাজাকস্কানে ।২* শিল্প 
অপসারণ কমিটির নেতৃত্বের ভার দেওয়া হলো এন, স্বেরনিককে। পুরানো! 
কেশ্্র থেকে অপসারিত হয়ে নোতুন জায়গায় পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যস্ত কল- 
কারখানাগুলির উৎপাদন একেবারে বন্ধ হয়ে রইলো। ফলে উনিশ শ' 
একচল্লিশের জুন থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে সোভিয়েতের শিল্পোৎ্পাদন অধেক 
হয়ে গেল। লৌহ-জাভীয় ধাতুর উৎপাদন কমে গেল শতকর সত্তর ভাগ, 
লোহ-ছাড়া অন্ঠান্ত ধাতুর ঢালাই উৎপাদন কমে গেল শতকরা আটানব্বই ভাগ 
এবং বল-বেয়ারিংয়ের উৎপাদন শতকরা সাড়ে পঁচানববই ভাগ |: 

বলা বাহল্য অবস্থা এমনই দাড়ালো যে বিরাট প্রচেষ্টা ছাড়া এর কোন 
প্রতিকারের পথ রইলো। না। উনিশ শ' একচল্লিশের ডিসেম্বরে উৎপাদন 
রেখা খাড়া নীচের দিকে নেমে যাওয়ার ঝৌক কাটিয়ে আবার উঠতে লাগলে।। 
উনিশ শ" বিয়াল্লিশের মার্চ মাসের মধ্যেই পূর্বাঞ্চলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ 
ুদ্ধপূর্ব কালের পরিমাণের সমান হয়ে গেল। এটা নিশ্চয়ই সীতিষতে। 
অর্থনৈতিক সাফল্যের পরিচায়ক । শ্রমিক শ্রেণীর অসীম বীরত্বব্যঞ্জক গ্রচেষ্ট। 
ও সোভিয়েত শিল্পব্যবস্থার কারিগরি বিগ্যাপ্র উচ্চমান অসম্ভবকে সম্ভব ঝরে 
তুললো। এক পশ্চিমী গবেষক, জি, ডবলুং ফিমুকটার (54০45. ) বলেন, 

“অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সোভিয়েতের রুশরা৷ তাদের শিল্পের 
পুনর্বাসন এবং তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যা' অতি অল্প সময়ের মধে 
বিরাট সংখ্যায় উৎপাদন করে থে সাফল্য অর্জন করেছে, তাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
শ্রে্ঠ কারিগরি সাফল্যের পরিচায়ক বলা যেতে পারে । এই মুহুর্তে এই 
বিস্ময়কর, অভাবনীয় কৃতিত্বের মূল্যই সবচেয়ে বেশি ।”২৮ 

সোৌভিন্লেত প্রতিরোধ প্রতিদিন বাড়তে লাগলো! । রণাঙ্গন থেকে প্রেরিত 
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গাফল্য গর্ব মিশ্রিত বিবরণীর সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোগ্তর অগ্রগতির অন্তরালের 
খবরও প্রকাশিত হতে লাগলো ফ্যাশিস্তদের সংবাদপত্রে । চৌঠা জুলাই 
উনিশ শ' একচল্লিশে, ফ্যাশিস্তদের মুখপত্র, ভোলকিশকার বিয়োবাকটারে 
€ ৬০1/180৮6: 350201)6: ) লেখ! হলো ; “একথ। অবিসম্বাদী যে এ পর্যস্ত 
জার্মাণ সৈন্ত যতো প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে সোভিয়েতের 
প্রতিরোধ হলো সবচেয়ে একরোখা ও নিদারুণ অধ্যবসায়ী।” কিন্ত হিটলার 
'অনগামীরা অবস্থার প্রতিকূলতার মধ্যেও যতোঁট! সম্ভব প্রচগ্ডভাবে লড়াই 
চালাতে লাগলো । তাদেব মিত্রপক্ষকে তারা জানালে! যে সবই বেশ ভালো 
চলছে। যখন আশঙ্কিত জাপ সরকার রণাঙ্গনের বিষয় সম্পর্কে বালিনে খোৌজ- 
খবব নেওষার চেষ্টা করলেন, তখন কাইটেল ও রিবেনট্রপ তাদের জানালেন 
যে, “জার্মাণ টসন্তের অগ্রগতির বেগ মগ্বর হয়ে যাওয়ার কারণ হলে! সংযোগ 
ও রসদ সরববাহ ব্যবস্থার অত্যধিক €দর্ঘ যার সঙ্গে কেন্ত্রগুলি তাল মিলিয়ে 
, চলনে পারছে না। সে কারণেই জার্মাণ মৈন্তের্র অগ্রগতি পরিকল্পন1 অনুযায়ী 
'তিন সপ্তাহ পিছিয়ে পড়েছে ।৮২৯ 

কিন্তু হিটলার অন্ুগামীর] যা লোকের চোখের আড়ালে রাখতে চেয়েছিল, 
তা কিন্তু চাপা রইলো না। সকলেরই চোখে ধরা পড়ে গেল। সুইডেনের 
আরবেতারেন ( £১:55050 ) জুলাই উনিশ শ' একচল্িশে মন্তব্য করলেন যে, 
“জার্মাণরা এবারে গিয়ে পডেছে এ পর্বস্ত যা তার] পেয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশী 
একবোখা। বিপজ্জনক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি । ট্যাঙ্ক, বিমান ও সেনাদলের 
ক্ষয়ক্ষতি জার্মাণদের অসম্ভব বেশি হয়েছে ।”৩০ 

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র 
ইউরোপে ফ্যাশিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠতে 
লাগলে!। সর্দেশের প্রগতিশীল মানুষের সোভিয়েতের মানুষের পিছনে এসে 
ধাডালেন সমর্থনে । সোভিয়েতের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ প্রচেষ্টা হিটলার অধিকৃত 
দেশের মানুষদের উদ্বদ্ধ করে তুললে।। - 

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পূর্বেই হিটলার অধিকৃত দেশগুলিতে 
প্রতিরোধ আন্দোলনের স্ৃত্রপাত হয়েছিল, কিন্ত সেই অভিযান শুরু হয়ে 
সোভিয়েতের প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই এই সব দেশেও প্রতিরোধের ব্যাপকতা, 
গভীরতা বাড়তে লাগলো । 
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*সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলালের আক্রমণ”, মোরিম তোরে 
(৪00০5 1000162 ) লিখেছেন, “আমাদের দেশে প্রতিরোধ আন্দোলনকে 
উদ্ধন্ধ করলো, বিশেষ করে অনুপ্রেরণ! লাত করলো সশস্ত্র আন্দোলন ৷ দেশ- 
প্রেদিকর! উপলব্ধি করলেন যে শক্তির একটা নতুন ভারসাম্যের অবস্থা 
সমুপস্থিত হয়েছে এবং জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার সপক্ষে যারা তাদের জয়লাভ 
সুনিশ্চিত। এতোদিন পর্যস্ত অনেক ফরানী মানুষ, ধারা দখলদারী টসন্তের 
সম্পূর্ণ বিরোধী, তাদেরও নিজেদের শক্কি সরবন্ধে যথেষ্ট সংশয় ছিল। ফ্রাসযে 
কখনো আবার শ্বাধীন হতে পারে এতে তার সন্দেহ প্রকাশ করতেন । বাইশে 
জুন, উনিশ শ' একচল্লিশের পর দেশ প্রেমিক মানুষেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি 
করতে লাগলেন : 

“এবার আর আমরা একা নই, সোভিয়েতের মানুষকে বন্ধু, সাথী সহযোদ্ধা 
হিসেবে পাশে পেয়ে, আমর] ন্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পারি, শক্রকে পরাস্ত 
করতে পারি ।”ৎ১ 

সেদিন সোভিয়েতের গৌরবময় যুদ্ধ গ্রচেষ্টায় বিদেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি 
বে সমর্থন জানিয়েছিলেন তা ছিল মানুষের মৌল জাতীয় স্বার্থরক্ষা, জাতীয় মুক্তি' 
ও ফ্যাশিত্ত দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি- 
সম্পর । 

ধনতান্ত্রিক দেশের সাধারণ মানুষের এই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সমর্থন 
বিশেষ করে মেহনতি জনতা ও শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন ছিল আস্তর্জাতিক 
গ্রলেতারীয় সংহতিরই প্রকৃত প্রকাশ । 

সমস্ত দেশে ফ্যাশিবিরোধী জনপ্রিয় সংগ্রামে তাই নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ 
করলেন কমিউনিষ্ট পার্টি। মেইসব কমিউনিষ্টদের, ফ্যাশিবিরোধী সাহসী, 
উৎসর্গাঁকৃত প্রাণ সংগ্রামী মানুষদের সম্মান বেড়ে যায় প্রায় রাতারাতি। 

হিটলার জার্মানীর সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ঠ 
পার্টিগুলি ঘোষণ। করলেন তাদের মতামত। তাতে প্রতিটি দেশের বাস্তব 
অবস্থার সঙ্গে নতি রেখে, ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের ভ্রুত পরাজয় সম্ভব করে 
তোলার জন্তে ব্যাপক জনপ্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হলো৷। 

নাৎমী অধিকৃত পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে, কমিউনিই 
 শার্টিগুলি জনসাধারণকে দখলদারী সৈষ্ভের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন দু 
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করার নে, গোরলা আন্দোলন এবং সম্ভব হলে কোথা কোথাও সশঙ্ক 
অভ্যু্খানের জন্তে আহ্বান জানালেন । বাইশে ভন বুলগেরিয়ার কমিউনিষ্ট 
পার্টি একটি প্রকাশ্ট আবেদন জানালেন এবং ছুদিন পরে মশক অত্যুত্থানের এক 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তার! £ সেই দিদ্ধান্ত অনুযায়ী বুলগেরিয়ায় কমিউনিষ্ট 
তাদের প্রথম পার্টিজান দল গঠন করলেন উনিশ শ" একচল্লিশের জুন মাসেই। 
চেকোল্লোভাকিয়ার কমিউনি পার্টি অনুরূপ সিদ্ধান্ত করে, সেপ্টেম্বর উনিশ শ' 
একচল্লিশে প্রাগে একটা জাতীয় বিপ্লবী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করার পথ প্রস্তত 
করলেন। 

চেকোপ্লোতাকিয়ায় অন্তর্ধাতী কার্ধকলাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো । 
জার্মাণদের আদেশ মতো! উৎপাদনরত চেকদের কলকারখানায় শ্রমিকের 
উৎপাদন ছার শতকরা! চর্লিশভাগ নেমে গেল। অন্তর্থাতী কাজে লিপ্ত দলগুলি 
কখনে৷ বোমার ঘ|য়ে উড়িয়ে দিল কলকারথান। বা সেতু, কখনো আগুন জাপিয়ে 
দিল গুদামে, যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে চুরে কিম্বা অকেজো! যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত 
করে তার! সমানে বাধ। দিয়ে চললো! । পিলসেনের স্কোড! কারখানার কয়েকটি 
বিভাগ তার] অকেজে। করে দিল । ভ্রেবোনিমের এমন একটা কারখানার বিদ্যুৎ 
সরবরাহ কেন্দ্র তারা নষ্ট করলে! যেখানে €তিরী হচ্ছিল কামান, বন্দুকের গোলা 
বারুদ আর কার্তুজ। কয়েকট। বড়ো বড়ো কারখানায় কমিউনিদের নেতৃত্বে 
ধর্মঘট হয়ে গেল। হ্াদেক-ক্রালোভে ( 7:590৮-101০5) স্কোদ। শ্রমিকর। 
ধর্মঘট করলো। তাদের দেখাদেখি ওয়াপ্টার বিমান নির্মাণ কারখানা, 
কোলবেন্দানেকের (5০15০০1806৮ ) যুদ্ধ উত্পাদন কেন্দ্র প্রাগের 
রিক্গোফেন মোটর নির্মাণ কেন্ত্র, ক্লাদনোর ইম্পাত কারকানা, পোলদিনা 
গাটও অন্তান্ত অনেক জায়গার শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে লাগলো |. সেই বছরই 
গ্রীষ্মকালে পূর্ব শ্লোতাকিয়া৷ ও বোহেমিয়ার কয়েকটি জেলায় প্রথম পার্টিজান 
দলের আবির্ভাব ঘটলে।। 

বাইশে জুন যুগোল্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির পলিট ব্যুরো, নাৎসীদের বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্তে জনগণের কাছে আবেদন 
জানালেন । মনেই দিনই বেলগ্রেডে পার্টিজানদের এক সদর দপ্তর খোলা হলো । 
ছুলাই উনিশ শ' একচষ্লিশ পার্টিজানরা দখলদার ও দেশীয় ভাড়াটে সৈশ্গদের 
নানা জায়গায় ছোটখাটো সংঘর্ধেও কয়েকট! দারুণ সংগ্রাষে টেনে আনলো । 
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যুগোন্লাত পিজানরা প্রথম সংঘর্ষ বাধায় সাতই জুলাই উনিশ শ' 
এ কচল্লিশে সাবিয়াতে, তারপর তেরই জুলাই মন্টিনেগ্রোয় এবং সাতাশে জুলাই 
ক্রোয়াশিল্পা, বসনিয়। ও হার্জগোভিনায়। অল্পদিনের মধ্যেই পার্টিজানদের যুদ্ধ 
এমন বিস্তৃতি লাভ করলো! যে সমগ্র যুগোল্লাভিয়ায় সংঘর্ষ বেধে গেল। 

শক্র অধিকৃত আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানায়, সমস্ত কমিউনি& গোঠী- 
গুলির এক গোপন বৈঠক বসলে আটই নভেম্বর, উনিশ শ' একচল্লিশ ৷ 
ফ্যাশিবাদের চুডাস্ত বিপর্যয়ে আস্থা ঘোষণা করে, সেখানে গঠিত হলো 
আলবেনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর এঁক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান কমিউনিষ্টপার্টি। বিন্দুমাত্র সময় 
নষ্ট না করে নবগঠিত পার্টি, দখলদারী টস্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক পার্টিজান 
আন্দোলনের কন্ছর্মচী গ্রহণ ও তাকে কার্ধকরী করতে সচেষ্ট হলো । 

জার্মানীতে আত্মগোপনকারী কমিউনিষ্ট কর্মীরা ইশ. তাহার বিলি করে এই 
সমস্ত ঘটনার তাতপধ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলেন। গেষ্ঠাপেো প্রদত্ত এক 
পরিসংখ্যাণে দেখা যায় যে উনিশ শ' এক চল্লিশের জানুয়ারী থেকে মে মাসের 
মধ্যে বাষটি থেকে পাচশ” উনিশ খানা বেআইনী ইশ তাহার ও পুস্তিকা 
প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে । জুলাই মাসে অর্থাৎ হিটলারের সোভিয়েত 
ইউনিষন আক্রমণের একমাস পরে, এই সব গোপন প্রকাশনের সংখ্যা বেড়ে 
গিষে ফাড়ালে! তিন হাজার সাতাশ? সাতানব্বই । পরের দুই মাস আগ ও 
সেপ্টেম্বরে এর সংখ্যা প্রাফ একই রকম থেকে, অক্টোবর মাসে দাকুণ বৃদ্ধি পেয়ে 
ফ্াড়ালে। দশহাজার ছুশ' সাতাশ ।৩২ 

ছযই অক্টোবর উনিশ শ' একচল্লিশে জামান কমিউনি& পাটি, জার্মান জাতি, 
তার সেনাবাহিনী, শ্রমিক কৃষক ও সমস্ত মেহনতী মানতষের প্রতি এক আবেদন 
প্রচার করলেন। বাস্তব অবস্থার পুঙ্থান্থপুঙ্খ ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে, সেই 
আবেদনে প্রায় ভবিষ্দ্ধাণীর মতো এই সিদ্ধান্ত কর] হয়েছিল : 

“বাইশে জুন সো1ভয়েত ইউনিয়নের উপর ঘ্বণা ও বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ 
অরু করে, ছিটলার জার্দাণ জাতির প্রতি এক নিদারুণ অপরাধ করেছে, যা 
জার্মামীকে এক চরম জাতীয় বিপর্যয়ের দিকে টেনে নিষে যাবে 1৮৩৩ 

গ্রেট বুটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনি পার্টিগুলিও ভাদের নিজেদের 
(জনগণ ও সরকারকে হিটলার জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে 
ফাঁড়িয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানালেন । ভাদের ঘোষণায় জোরের 
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সঙ্গে একথাই বল৷ হলে। যে সোভিয়েতের যুদ্ধের আদর্শ ই হলো সারা পৃথিবীর 
মেহনতী মানুষের আদর্শ, তা হচ্ছে শাস্তি ও সমাজতন্ত্র। বুটেনের কমিউনিই 
পার্টি বললেন £ রি 

“পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্্রী রাষ্ট্রের মানুষদের সঙ্গে এদেশের মানুষের একটা 
এঁক্যবদ্ধ মোর্চা গঠন করতে হবে |” 

মার্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্টপার্টি, “হিটলারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে পূর্ণ সমর্থন ও সহষাগিতার জন্তে” আহ্বান 
জানালেন ।৬5 

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নাৎসী আক্রমণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
নাৎসী অধিকৃত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির জনগণকে অবহিত রাখলেন 
সেই সেই দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি । ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি বাইশে জুন, উনিশ 
শ" এক্চললিশে এক বিশেষ আবেদন প্রচার করে ঘোষণ! করলেন যে, ফরামী 
জাতি কিছুতেই সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে শরিক হবে ন1। 

হিটলার জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পূর্বেই উনিশ শ' 
একচলিশের এপ্রিলে, হাউতে-ভিয়ে' (17936-5151)5 ) প্রদেশে প্রথম ফরাসী 
গেরিলা বাহিনীর একটি শাখা সংগঠিত হলে৷। বাইশে জুন, উনিশ শ' 
একচল্লিশের পরে ফরাসী কমিউনি্টরা আরো৷ অনেক প্রদেশে গেরিল। শাখার 
কাজ সম্প্রসারিত করলেন ৷ সেপ্টেম্বর উনিশ শ* একচল্লিশে ফরাসী কমিউনিষ্ট 
পার্টির এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই গেরিলা সংস্থার নেতৃত্বে গ্রহণ করলেন জাতীয় 
যুদ্ধ কমিটি। 

জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার সাতদিনের মধ্যেই ফ্রাজের 
দেশপ্রেমিক মানুষের] প্যারী অঞ্চলে কয়েকটি জার্মাণ সৈম্ভ বোঝাই ট্রেণ বোম! 
মেরে উড়িয়ে দেন। তুলুজে একটা বিরাট €তল ডিপোতে আগুন ধরিয়ে 
দেওয়া হয়। উইংলিস অঞ্চলে একটা যুদ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র বোমার ঘায়ে উড়িয়ে 
দেওয়া হয়। বাস্তিল দিবস, চৌদ্দই জুলাই উনিশ শ" একচল্লিশে জার্মাণ 
অধিকৃত প্যারীতে বিরাট জার্মাণ বিরোধী মিছিল কর! হয়। 

শোভাযাত্রাকারীরা বিরাট ফেব্ুন নিয়ে, মার্সেই সংগীত গাইতে গাইতে 
পরিভ্রমণ করে। সেই সব ফেন্ুনে লেখা ছিল, “সোভিয়েত ইউনিয়ন দীর্ঘজীবি/ 
হোক” ' প্রকাশ্য দিবালোকে দেশপ্রেমিক ফরাসীর হিটলারের কয়েকজন 
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অফিসারকে হত্যা করেন। পাস স্-ক্যালে খনি শ্রমিকরা উনিশ শ' একচক্লিশের 
জুলাই মাসে গেরিল] বাহিনী সংগঠন করে। অনুরূপ সংস্থা গড়ে ওঠে 
আলসাসে ও অন্তান্ত নান জায়গায় । 

উনিশ শ' একচন্লিশ বিয়ালিশে বেলজিয়ামে জার্মাণ বিরোধী ও অস্তর্থাতমূলক 
কার্ধকলাপের সংখ্য। দাড়ায় বোল শ' সাতার । এর মধ্যে ছু' শ' ছেচল্লিশটি ট্রেনে 
বিস্ফোরণের ঘটন1।৩* এই সময়ের মধ্যে আমাস্টীর্ডামের পথে ঘাটে পাচশ'র 
বেশি জার্মাণ সৈস্ত ও অফিসার নিহত হয় । 

সোভিয়েতের এই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ প্রচেষ্ট! চীনের জনগণকে তাদের জাপানী 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে সাহায্য করে। জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের যুদ্ধে যোগদান দূর প্রাচ্যের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। ফলে সমগ্র 
পরিস্থিতি সমস্ত স্বাধীনতাকামী দেশগুপির বিশেষ করে মহাচীনের অনুকূলে 
যায়। সাতই জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে চীনের কমিউনিষ্ট পাটি একটি 
ঘোষণায় এই নোতুন অবস্থায় জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের লক্ষ্যগুলির 
ব্যাখ্যা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, বুটেন ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে 
একট। শক্কিশালী ফ্যাশি বিরোধী মোরা গঠনের প্রস্তাব করা হয় এই ঘোষণায় । 
জার্মানী ও ইটালীর সঙ্গে চীনের সমস্ত সম্পর্কছেদের দাবী জানায় কমিউনিষ্ট 
পার্টি। জাপানীদের বিরুদ্ধে আরো! সক্রিয় কার্যকরী কর্মম্থচীর বর্ণনা ছিল এই 
ঘোষণাপত্রে। 

“ফ্যাশি্ত পররাজ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে পবিত্র 
সংগ্রামে রত”, চীনের কমিউনিষ্ট পার্ট বলেন, “তাতে সোভিয়েতের মানুষ 
কেবল তাদের শ্বদেশ রক্ষার সংগ্রামই করছে না, যেখানে যতো দেশ 
ফ্যাশিস্ত দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিগোধ সংগ্রাম চালাচ্ছে তাদেরও শরিক হয়ে 
গেছে।” 

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির যে ঘোষণাপত্র অল্পকালের মধ্যেই চীনের মাহুষের 
জাপ বিরোধী সংগ্রামের পতাকা হয়ে দীড়ালো, তা কিন্তু কুও-মিন-টাং এবং 
চিয্লাং-কাই-শেক সরকার প্রত্যাখ্যান করেন । যখন ফ্যাশিবাদী কুটনীতিকেরা 
চীন থেকে বিদায় নিলেন, কুওমিনটাং সরকার তাদের সন্মমনে ভোজসতার 
আয়োজন করলেন । চিল্লা সরকারের পক্ষে, চীনের যুদ্ধ মন্ত্রী হো-ইং-চিন 
(52০ ১08-008০ ) তোজনতায় ঘোষণা করেন যে, তার সরকার মনে করেন 


১৮৬ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জার্মানী ও জাপানই জয়লাভ করবে । পরাজয় হবে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন, বুটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের । 

ফ্যাশিবিরোধী মোঁগার আবির্ভাবে, বিভিন্ন দেশের কমিউনিই পার্টিদের 
সংগ্রাম ও বিপুল জনসমর্থন লাভ, একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে 
ছিল। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ সুরু হওয়ার পরে যে সমস্ত দেশগুলি 
ফ্যাশিস্ত পররাজ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত ছিল, তার। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সমর্থনে গঠন করলেন একটা সংযুক্ত ফ্রন্ট। 

কিন্তু তা সত্বেও বলা যায় যে মস্কোয় জার্মাণ সৈন্তের পরাজয়ের পূর্ব পর্স্ত, 
ফ্যাশিস্ত অধিকৃত ইউরোপের দেশগুলির মুক্তি আন্দোলন ছিল বিচ্ছিন্ন, মুষ্টিমেয় 
মানুষদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্ঠা। একে সমগ্র ইউরোপে ক্রমে বিস্তুয়মান 
জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্চন] পর্ব বল! যায়। 


॥ চার ॥ 


সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধকালীন লক্ষ্য সোভিয়েতের যুদ্ধকালীন পররাষ্্র- 
নীতির লক্ষ্যকেও গড়ে তুলেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল ভ্রত জয়লাভের জন্টে 
অত্যন্ত অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশ স্থষ্টি করা। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের মতো! যুদ্ধ সুরু করা, আস্তর্জাতিক জীবনধার] থেকে সোভিয়েত 
রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করার সাত্রজ্যবাদী নীতিকে পযুন্দস্ত করতে হবে। একটা 
শক্তিশালী ফ্যাশিবিরোধী রাষ্ট্রগুলির মোর গঠনের আবশ্িকতা তখন অত্যন্ত 
বেশি করে অন্ুভূত্ত হয়েছিল৷ শক্রর শিবিরকে দুর্বল করতে হবে, তার শক্তিকে 
ছড়িয়ে দিতে হবে, ভেঙ্গে দিতে হবে। 

মাকিন যুক্তরাষ্্র ও বুটেনের শাসকশ্রেমী চেয়েছিলেন যে হিটলার জার্মানী 
ও সান্্রাজ্যবাদী জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাকে 
ক্ষতবিক্ষত করে ফেলুক। তারা চেয়েছিলেন ফ্যাশিস্ত সাত্রাজ্যবাদী শক্তি 
জোট ইউরোপের সমস্ত গণতান্ত্রিকও টৈপ্লবিক শক্তিকে ধ্বংস করে দিক। 
গ্রাচোর জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এর চাপে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে বাক। সেই উদ্দেশ্যকে' 
বার্থ করতে হবে । আর শেষতঃ হলেও কোন মতেই যা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল 
না তা হলো যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর গণতান্ত্রিক বনিয়াদ রচনার জন্তে সোভিয়েত, 
যুদ্ধকালীন পররাষ্ট্র নীতির গ্রচেষ্টা। 
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সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে সোভিয়েত পররাষ্্ নীতির মূল লক্ষ্য 
ছিল একট! শক্তিশালী ফ্যাশিবিরোধী মোর্চ1 গঠন করে এবং তারই মধ্যে দিয়ে 
সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের পরিকল্পন1 বানচাল করে দেওয়!। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের বহু রাষ্ট্রনেতার মতো জার্মাণ ফ্যাশিস্ত নেতৃত্ব, 
আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় ছিলেন, প্রায় স্থির নিশ্চিত ছিলেন বলা যায় যে, সম্পূর্ণ বিপরীত 
ধর্মী সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন দেশগুলির পক্ষে কোন 
ফ্যাশিবিরোধী মোর্চা গঠন সম্ভব নয়। 


হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের প্রাক্কালে, একুশে জুন উনিশ 
শ' একচল্লিশে, মাকিন পররাষ্ট্র দপ্তর একটা স্মারকলিপি রচনা করে বললেন, 
“সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আমাদের ভবিষ্যত নীতি কি রকম হবে সে 
সম্পর্কে কোন অগ্রিম প্রতিশ্রুতি দেওয়া বাকোন বিশেষ দায়িত্ব ্বীকার কণা 
মোটেই উচিত হবে না।”১» এই অত্যন্ত অম্পষ্ট ঘোষণার মধ্যে একটা কথা 
স্প& ছিল যে মাফিন সরকার কোন ফ্যাশিবিরোধী মো্চায় যোগদান করতে 
প্রস্তুত নয়। পররাষ্ট্র দপ্ুর এক বিজ্ঞপ্তি মারফতে শুধু এই কথ! জানিয়ে দিলেন 
যে নাৎমী জার্মানী যদি সোভিষেত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, তাহলে সেই 
পরিস্থিতিতে আভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্ষুগ্ন না করে অন্য দেশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দ্রব্যের 
যোগান ব্যাহত ন। করে, সোভিয়েতের সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্যে যে সমস্ত বিধি- 
নিষেধগুপি আছে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। 


নাৎসীর! সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পরেও সাঅজ্যেবাদীরা এই 
আশ] পরিত্যাগ করেন নি যে সমস্ত চলতি গগুগোল, সোভিয়েত ইউনিয়নের 
ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে শেষ পর্যস্ত মিটমাট করে নেওয়া বা শুধরে নেওয়। যাবে। 
যদিও তারা এটা ম্পষ্টভাবেই জানতেন যে ফ্রা্জ সমেত হিটলারের সৈন্তদল 
ইউরোপের এগারোটি দেশ পদানত করেছে। ইউরোপের অন্ান্ত দেশগুলির 
বিপদ কোন মতে কম নয়। কারণ ফ্রান্স যার শক্তিকে ইউরোপের মধ্যে 
শ্রেষ্ট বলে ধর] হতো হিটলারী বাহিনীর সামনে তা নিতান্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে। 
টেনের মাথার উপরও তখন সম্পূর্ণ পরাজয়ের সম্ভাবনা ঝুলে আছে। কিন্ত 
যে সব মানুষ ইতিছাসের বাস্তব নিয়মকে উপেক্ষা করে চলতে চান, ধারা মনে 
করতেন মোর্চা গঠন কোন মতেই সম্ভব নয়, তাদেন্ন জন্তে আরো হতাশা অপেক্ষা 
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করছিল। ইতিহাসের অমোঘ শক্তি কোন নেতার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার 
অপেক্ষ। রাখে না। | 

যেরকম প্রথমে বলতে হয়, সাত্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজেদের অস্তদ্বন্থের 
কথা, যার ফলে প্রধান পু*জিবাদী দেশগুলির মধ্যেই যুদ্ধ ত্র হয়ে গেল। 
তাদের প্রতিদবন্বী ও শক্র জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ কর] শক্ত দেখেই বুটেন ও 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ" 
হতে বাধ্য হয়েছিলেন । রয়াল ইনষ্টিটিউট অব. ইন্টারস্তাশনাল আ্যাফেয়ার্সের 
পক্ষ থেকে উনিশ শ" পঞ্চাশ সালে প্রকাশিত যুক্তরাজ্যের নীতি, বৈদেশিক, 
সামরিক ও অর্থনৈতিক “€(001690 [07590022 01105, 20261512, 
50:66910» 7০900121০ ) শীর্ষক এক গ্রন্থে এই স্বীকারোক্তি ছিল যে জার্মাণী 
তার মোট শক্তির একাংশ বুটেনের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে 
প্রায় যুক্তরাজাকে পরাজিত করে ফেলেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে 
যোগদান না করলে, কমনওয়েলথ ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহাধ্য ও সমর্থনে বুটেন 
জয়লাভ করতে পারতো! কিনা সন্দেহ ছিল । জেনারেল জর্জ. সি. মার্শালের এক 
সরকারীভাবে প্রদত্ত যুদ্ধ বিষয়ক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, “সোভিয়েত ও 
বূটেনের মানুষের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিজের দেশের মাটিতে 
যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে ।”৩৭ তাই দেখা যায় নিছক 
ঠাণ্ডা মাথায় বেশ হিসেব করেই মাকিন যুক্তরাষ্্রী ও বুটেনের শাসক শ্রেনী 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ৫মত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিলেন । 

দীর্ঘকাল ধরে বৃটিশ ও মাকিন সাভ্রাজ্যবাদীদের বক্তব্য ছিল যে, এক দিকে 
পুঁজিবাদী দেশগুলি ও অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, এই ছুয়ের মধ্যে কোন 
রকম সহযোগিতা অসম্ভব। কিন্তু ঘটনার চাপ বিপরীত গতিই নির্টেশিত- 
করলো । সহযোগিত! সম্ভব হয়ে উঠলো। তার চেয়েও যা বড়ো কথা, 
এর বিরোধীরাই নিজেদের গরজে, সহযোগিতার জন্তে সচে্ হতে বাধ্য. 
হলেন। 

ফ্যাশি বিরোধী মোর্চা গঠনে ও তাকে অগ্রসরমান করার অনুকূলে আরো, 
যে সব বাস্তব অবস্থা ছিল তার মধ্যে জনগণের সংগ্রাম, আন্দোলন অন্ততম 1 
বুটিশ ও আমেরিকার জনগণের বৃহত্তম অংশ, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি, 
বন্ধুভাবপন্ন ছিলেন। তার! দাবী করতে লাগলেন যে তাদের দেশ, হিটলার 


১৮৯ 


জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে সাফল্যমণ্তিত করতে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সহযোগী হোক । 

ফ্যাশি বিরোধী মোর্চা গঠনে সোভিয়েত সরকার তি, আই. লেলিনের সেই 
নির্দেশান্রসারেই কাজ করেছেন, যিনি বলেছিলেন £ 

“অধিকতর শক্তিশালী কোন শক্রকে পরাস্ত করার জন্তে অব্যর্থভাবে নমগ্র 
প্রচেষ্টা সংহত করে, পুর্ণ সতর্কতা, মনযোগ এবং দক্ষতার সঙ্গে শত্রুদের মধ্যে থে 
কোন এমন কি সামান্তম ভাঙগনকে কাজে লাগিষে, বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়াদের 
মধো যে কোন স্বার্থগত বিরোধেব স্বযোগ নিষে,......এবং যে কোন বৃহৎ 
দেশের সঙ্গে মৈত্রী স্বাপন করার সামান্ততম স্থযোগ, তা সেই মৈত্রী যতোই 
সাময়িক, ইতস্তত মনোভাব সম্পন্ন, অনির্ভরযোগায, পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন অযোগ্য 
এবং সর্ত সাপেক্ষ হোক না কেন, তার স্থযোগ নিতে হবে। যারা একথার 
মূলা বোঝে না, তারা মাক্সবাদ কিম্বা সাধারণ ভাবে বৈজ্ঞানিক, আধুনিক 
সমাজতদ্বের, কণামাত্রও বোঝে না 1৮৩৮ 

তদানীস্তন পরিস্থিতি বৃটিশ ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে সবকারদের সোভিযেত 
ইউনিয়নের সঙ্গে এক সারিভে দাডাতে অনুপ্রাণিত করলো। এরই স্বপক্ষে 
বুটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বিবৃতিদান কবলেন চাচিল বাইশে 'জুন উনিশ শ' 
একচল্লিশ সালে । আমেরিকাব পক্ষ থেকে অন্বপ ঘোষণ1 কবলেন চব্বিশে জুন 
তারিখে ন্বয়ং রাষ্ট্রপতি কজভেপ্ট। 

বটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকরা চেষেছিলেন জার্মাধীকে দুর্বল করার 
জন্তে সোভিযেত ইউনিয়নকে ব্যবহার করতে এবং তারই ফলে জার্মানীর 
আঘাতে সোভিযেত ইউনিয়নকে ছূর্ল কবে বাখতে। চা্টিল তার বেতাব 
ভাষণে বলেন £ 

“বিগত পঁচিশ বৎসর ধবে আমাব চেষে এমন দৃঢ, অপরিবর্তণীয় মনোভাব 
নিয়ে সাম্যবাদের বিরোধিতা আর কেউ করেনি । তার সম্বন্ধে এতোদিন আমি 
যেসব কথ! বলেছি, তাঁর একটিও আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি না।৮৩৯ 

ত৷ সত্বেও চার্চিল স্বীকার করেছিলেন যে জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সৈন্তবাহিনীর 
বিরুদ্ধে সোভিয়েতের যুদ্ধ প্রচেষ্টা, বুটেনের চূড়ান্ত তাগ্য নির্ণয়ে অসীম গুরুত্বপূর্ণ । 
তাই তিনি বলেনঃ “রাশিয়ার বিপদ আমাদের বিপদ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
বিপদ. তাই ষে রুশ তার নিজের দেশ, মাটি ঘর বাড়ীব জন্ঠে সংগ্রাম করেছে 
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সে আসলে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় স্বাধীন মানুষের, স্বাধীন জাতির 
স্বার্থরক্ষার সংগ্রাম করছে ।” | 

মাফিন দেশে রুজভেন্টের বিবৃতি, ও সেনেট “সদন্ত এবং পরবর্তীকালে 
উপরাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতি হ্যারী ট্র.ম্যানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ সহ 
প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারে ট্রুম্যান একেবারে খোলাখুলি বলেন £ 

*“আমর] যদি দেখি যে জার্মানী যুদ্ধে জিতে যাচ্ছে তাহলে উচিত হবে 
রাশিয়াকে সাহাষ্য কর! এবং রাশিয়। জিতলে জার্মাণীকে সাছাধ্য করা, যাতে 
তারা নিজেদের মধ্যে যতো বেশি সম্ভব খুনোখুনি করে মরতে পারে 1৮৪, 

ভ্যাটিক্যানে মাকিণ রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মাইরণ সি. টেইলর, 
পোপ দ্বাদশ পিয়াসকে বলেন যে, “নাঁৎসী জার্মানী যাতে রাশিয়াকে পরাজিত 
করে, তাদের গম, তৈল ও অন্তান্ত উপকরণ আবার পরবাজ্য আক্রমণে ব্যবহার 
করতে না পারে”৪ৎ সেই সম্ভাবনা প্রতিরোধ করার জন্যে মা্কিণ যুক্তরাষ্ট্র 
সরকার, সোভিয়েত ইউনিয়নকে যতোদূর সম্ভব সাহাযা করতে বদ্ধপরিকর । 

তেসর1 সেপ্টেম্বর, উনিশ শ" একচনল্লিশে পোপের কাছে প্রেরিত এক বাগীতে 
রাষ্ট্রপতি রুজভেন্ট বলেন যে, হিটলার জার্মাণীর বিরুদ্ধে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন করছে, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা! রক্ষায় 
জার্মাণ ফ্যাশিবাদের চেয়ে সোভিয়েত ব্যবস্থা "কম বিপজ্জনক” । সেই বামীতে 
আরে! বল! হয়েছিল যে, নিজ সীমান্তের বাইরে সোভিয়েত ইউনিয়ন একমাত্র 
সাম্যবাদী প্রচার ছাড়া আর কোন হাতিয়ার ব্যবহার করে না। অন্তদ্দিকে 
জার্মাণী “তার নিজ সীমান্তের বাইরে অস্ত্রের জোরে ও প্রচারের সাহায্যে 
বিশ্ববিজয়ের স্বপ্পে যেকোন ধরনের সামরিক শক্তি ব্যবহার করে পররাজ্য 
আক্রমণ করে চলেছে 1৮ ৪5 

জার্মাণীর বিরুদ্ধে মুদ্ধ তাই ন্ায় যুদ্ধ, মুক্তি যুদ্ধ এবং বিশেষ করে সেকথা 
সতি হয়ে গেল সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর। এই ধারনাই, 
ফ্যাশি-বিরোধী মোর্চা গঠনে সাহায্য করলো প্রভৃতভাবে এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়ন তাকে একটা কার্ধকরী বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করলেন । 

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সর্বস্তরে, সমস্ত সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাশি 
বিরোধী মোর্চার ছিলেন শ্রেন্ঠ প্রবক্তা, ধারক ও বাহক | উনিশ শ' একচষ্জগিশের 
জুলাই মাসের প্রথম দিকে, মস্কোস্থিত বুটিশ রাতের মাধ্যমে, সাধারণ শক্তর 
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বিরুদ্ধে একট! সোভিয়েত বৃটিশ চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব সোভিয়েত সরকার 
পাঠান । প্রস্তাবটি অন্থমোদিত হলে, জার্মানীর বিরুদ্ধে বুদ্ধে যৌথ ভূমিকা 
গ্রহণের চুক্তি হিসেবে তা বারোই জুলাই, উনিশ শ' একচল্লিশে স্বাক্ষরিত হয়। 
এই চুক্তিতে হিটলার জার্মানীর বিরুদ্ধে বর্তমান যুদ্ধে স্বাক্ষরকারীরা একে 
অন্তকে সমস্ত রকমের সাহায্য দিতে ও সমর্থন জানাতে বাধ্যবাধকতা স্বীকার 
করেন। তাছাড়া শ্বাক্ষরকারীর৷ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে পরস্পরের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনায় সম্মতি লাভ না করলে তারা এককভাবে জার্মাণীর সঙ্গে 
যুদ্ধ বিরতি বা শাস্তি চুক্তি সম্পাদন করবেন ন]।9৪ 


হিটলার বিরোধী মৈত্রী গঠনে এটাই ছিল প্রথম কার্ধকরী পদক্ষেপ। 
এরই ফলে বুটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বুটিশ সাআাজ্যের অন্তর্গত অন্ঠান্ 
দেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মিত্র পক্ষীয় সম্পর্ক স্থাপনের 
ভিত্তি রচিত হলো। এই ছুই দেশ যে পরম্পরের মধ্যে মিত্রপক্ষীয় সম্পর্ক 
স্থাপনের জন্যে বদ্ধপরিকর, চুক্তিটিই প্রথম তা সুস্পঞ্ঠভাবে শির্দেশিত করলো! । 

কিন্ত যেহেতু চুক্তিতে কিভাবে পারম্পরিক সাহাষ্যদান সম্ভব হবে সে 
সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা ছিল না তাই ছুই দেশের মধ্যে আলাপ আলোচনা 
চলতে লাগলো । সেই আলোচনায় দ্বিতীয় রণার্জন খোলার প্রশ্নটিই ছিল 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । অবিলম্বে যদি দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা যায় তাহলে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন যে অসুবিধার সামনে পড়েছে তা বহুলাংশে কেটে যাবে, 
কারণ তখন জার্মাণী তার সৈম্ভবাহিনীর একাংশকে সোভিয়েতের দিক থেকে 
সরিয়ে আনতে বাধ্য হবে । 

সোভিয়েত ইউনিয়নের মগ্ত্রিপরিষদের সভাপতি, আঠোরোই জুলাই উনিশ 
শ" একচল্িশে চাচিলের কাছে প্রেরিত এক বানীতে বলেন £ : 
_. পফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে একটা ফ্রুট খোলা হলে শুধু পূর্বসীমাস্ত থেকে 
ছিটলারের সৈন্যবাহিনী শুধু সরে আসতেই বাধ্য হবে না, হিটলারের পক্ষে 
বুটেন আক্রমণ অসম্ভব করে দেবে। বৃটিশ টসম্তবাহিনীও দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের 
মানুষদের ছার! এই রণাজনের স্ছচন] অভিনন্দিত হবে । এই ধরনের রপাঙ্গন 
খোলার রাধ। কি সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ চেতন, কিন্তু তা সত্বেও আমার মনে 
হচ্ছে যে সমস্ত বাধ বিপত্তি সত্বেও যদি এই রণাঙ্গন খোলা বায়, এবং তাকে, 
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সম্ভব করে তুলতেই হবে, তাতে আমাদের উভয়েরই সাধারণ উদ্দেশ্ট সফল হবে 
শুধু তাই নয়, বুটেনের স্যার্থরক্ষার পক্ষেও এর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে ।” « 

দ্বিতীয় ব্লণাঙ্গনের স্চনা করার প্রভূত সুযোগ ছিল। হিটলার জার্মানী 
সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার জন্তে তার টন্ভবাহিনীর বেশির ভাগ 
নিয়োগ করেছে, ফলে পশ্চিম ইউরোপে জার্মাণ সৈম্ত প্রায় তখন ছিল না 
বললেই চলে । বুটিশ সেনা দলও ভানকার্কের আঘাত সামলে উঠেছে । নোতুন 
অস্ত্রশস্ত্রে জ্দিত হয়েছে তারা, তাদের সংখ্যাও বুদ্ধি পেয়েছে যথেষ্টঠ। সোভিয়েত 
সরকার ও চাচিল স্বীকার করেছেন,৪৬ দ্বিতীয় রণাজজণের হ্চন। করার জন্তে 
বটেনকে তিন চারটি সেনাদল পাঠিয়ে সাহাযা করতে প্রস্তত | 

কিন্তু চাচিল চেয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন দুর্বল হয়ে পড্‌ক। রক্তাক্ত 
হয়ে থাকে তার দেহ। তাই সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি মোভিয়েত 
প্রস্তাব। সন্দেহ নেই তিনি বলেছিলেন প্রত্যাখান করার সময় যে তিনি 
*আস্তরিকতার সঙ্গেই তাদের সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে অন্ত কোন উপাষে আঘাত 
হানার চে! করবেন” এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করার জন্তে “বটেন 
যুক্তিযুক্ত ও কার্যকরী যে কোন পস্” অবলম্বন করবে। কিন্ত এই সব 
প্রতিশ্রুতিই ঝাপস। ধরনের, নিররযোগ্য নয় ৷ 

সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও সোভিযেতের মানুষ সম্পর্কে বুটেনের প্রধানমন্ত্রী 
প্রশংস! বর্ষণে কিন্ত কোন কার্পণ্য করেননি । তিনি লেখেন যে “সোভিয়েতের 
সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের খীরত্ব অধ্যবসায় সম্পর্কে সকলেই প্রসংসা 
মুখর ।”*৭ কথাট। মিথ্যা ছিল না, কিন্তু চাচিলের মুখ থেকে আসার জন্তে একে 
ততোটা আন্তপ্নিক বলে মনে হয়নি, বিশেষ করে যখন তার স্মতিকখায় দেখা 
যায় তিনি পিখেছেন ষে তিনি সচেষ্ট ছিলেন ষে “শৃগ্ভততাকে সভ্যতা, ভব্যতা 
দিয়ে পুর্ণ করার জন্তে।*৭৮ আর এই সভ্যতা, তব্যতার অর্থ কি, তার ব্যাখ্যাও 
তিনি নিজেই দিয়েছেন এই বলেঃ “যখন তোমায় কোন লোককে হত্যা 
করতে হবে, তখন একটু ভদ্রত! দেখালে বিশেষ কিছু যায় আসে না।”৪৯ 

সোভিয়েত সরকার চেষ্টা করতে লাগলেন বুটেনকে কোনমতে বুঝিয়ে সুবঝিয়ে 
রাজী করতে । তেসরা সেপ্টেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের 
সতাপতি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত এক বাণীতে বলেন যে শক্রদেশ- 
গুপিকে একে একে আক্রমণ ও পরাস্ত করার জার্মাণ নীতিকে বার্থ করার জনে 
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বিশ্বযুদ্ধ -.-১৩ 


এখনই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলাটা জরুরী । তাছাভা তিনি সেই বাণীতে বুদ্ধের 
প্রয়োজনীয় কাচামাল, বিমান ও ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য 
করার কথা বলেন । 

বৃটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ 
করতে সম্মত হয়েছিলেন । কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোল! হলে 
যে ধরণের সুবিধা হতো, এই সব যুদ্ধের জিনিস সরবরাহ করার স্থবিধা কোন 
মতেই তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না! অবশ্য সোভিয়েত উউনিয়নের 
অন্গুবিধা এতে কিছুটা কমে গিয়েছিল তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু তাতেও 
বটেন দীর্ঘসৃত্রী মনোভাব অবলম্বন করে, সমস্ত বিষয়টি যৌথভাবে মাফিণ যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সঙ্গে স্থির করার চেষ্টা করতে থাকে ! 

মাঞ্িণ সরকারও সোভিয়েত ইউনিয়নকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ দিয়ে 
সাহাযা করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তা করা হবে আমেরিকার সর্তে যা সাহাযা- 
গ্রহণকারী দেশের পক্ষে অস্বিধাজনক। ফলে আমেরিকার কাছ থেকেও 
সাহায্য আসতে দেবী হতে লাগলে । 

সৌভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এই সমস্ত দ্রব্যাদি সরবরাহের বিষয় আলাপ 
আলোচনার জন্তে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের সরকার, রাষ্ট্রপতি রুজভেপ্টের 
ঘনিষ্ট পরামর্শদ [তা হ্যাপী হপ.কিজ্সকে মক্কোয় পাঠালেন । আমেপ্িকার ব্রাষ্্রপতি 
ষ্টার সঙ্গে একটি চিঠিতে বলেন £ 

*আমার সঙ্গে সরাসরি আলাপ আলোচনার আমার প্রতি আপনি যেমন 
বিশ্বাস স্বাপন করতেন, মিঃ হপকিন্পকেও আমি সেই বকম বিশ্বাস করতে 
অনুরোধ করছি ।”** মক্কোব পথে হুপকিন্স প্রথমে এলেন লগ্ুমে, চাচিলের 
সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আলোচন। করার জন্তে। মক্কোয় এলেন তিনি জুলাই মাসের 
শেষে উনিশ শ' বিয়াজিশে ।*১ 

মক্কোয় হারী হপকিন্দ বলেন যে মাকিণ ও বাটশ সরকার, সোভিয়েত 
ইউনিয়নকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যার্দি সরবরাহ করতে রাজী । কিন্তু তিনি একটি 
সর্ত আরোপ করলেন যে ্দীর্ঘকালীন উপকরণ সরবরাহ সমস্যা! সম্পর্কে” 
মাকিণ সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হতে পারে যদি তার *শুধু রাশিয়ার 
সামরিক পরিস্থিতি ' নয়, রাশিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের ধরণ, সংখ্যা ও উপযোগিতা এবং 
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মজুদ কাচামালের পরিমাণ ও কারখানার উত্পাদন ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণ ধারণ! 
থাকে | * ২ 

স্পষ্টতই দেখা যায় যে, মাফিণ সরকার রাশিয়ার সামরিক পরিস্থিতি ও 
যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ খবরাখবর সংগ্রহকে সাহাষাদানের পূর্বসর্ত 
করেছিলেন । স্বভাবতই ব্যাপারটি অমীমাংসিত হয়ে রইলো । 

কিন্ত তা সত্বেও সোভিয়েত-মাফিণ সম্পর্কে পরিবর্তনের স্ুত্রপাত হলে! । 
দোসবা। আগ, উনিশ শ' একচল্লিশে ছই দেশের সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
মাফিণ অর্থনৈতিক সাহায্যদান সম্পর্কে মত বিনিময় করলেন। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বক্তব্য ছিল এই যে সরবরাহের পরিমাণ ও ভ্রততা এমন হওয়া 
উচিত যাতে, “আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যে ব্যাপক সামরিক প্রতিরোধ গড়ে 
তোপার কাজে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যাপৃত আছে তার প্রয়োজন ও গুরুত্বের 
'অন্ূপাতে সেই সাহাধ্য আসে 1”৫৩ 

কিন্ত এতো প্রতিশ্রুতি সত্তেও, যুদ্ধের সচনায় সেই অত্যন্ত সংকটপূর্ণ মাস- 
গুলিতে মাকিণ ও বুটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়কে সাহায্য করতে বিশেষ 
কিছুই করেননি । পরবর্তী বৎসরগুপিতেও দেখা গেছে যে ফ্যাশিত্ত জার্জাণীর 
মূল আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধরত রেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই ছুই 
দেশকে যতোট। সাহায্য করেছে, সেই অন্রপাতে সোভিয্েত ইউনিয়নকে প্রদত্ত 
ইঙ্জমাকিণ সাহাষ) কার্ধকরী হয়নি । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমগ্র ইতিহাসে 
সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনই ছিল সবচেয়ে বড়ো সামরিক সক্ররিয়তার কেন্দ্র ।. 

নাৎসী আক্রমণ স্থরু হওয়ার কয়েক সম্তাহ পরেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
দেশত্যাগকারী চেঃকাগ্শোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও নরওয়ে সরকারের 
সে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন । এতে নাৎমী অধিকৃত দেশগুলির 
জাতীয় সার্বভৌমত্ব যে পুনঃ প্রতিঠিত হুওয়া উচিত এবং নাতসী অধিকৃত অঞ্চলে 
জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাহায্য করবে, সোভিয়েতের 
এই ছুই নীতির উপর গুরুত্ব আরোপিত হলো । এক্ষেত্রেও ইঙ্গ-মাফিণ নীতি 
নিয়ামকদের দৃষ্টিভক্তির সঙ্গে সোভিয়েতের নীতির মৌল পার্থক্য হচিত হলো, 
কারণ তখনো পর্যস্ত তারা ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে সাআজ্যবাদী খেলার 
খুটি হিসেবেই ব্যবহার করতে চাইছিলেন । 

চেকোন্নোভাকিয়াকে যে আবার রাষ্ট্র হিসাবে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে 
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দীর্ঘদিন ধরে ইজমাফিন সরকার সেই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করতে গররাজী 
ছিলেন । বরং তারা মনে করতেন যে জার্মানীর চেকোগ্োভাকিয়।৷ দখল 
করাটা বেশ আইনসম্মতভাবেই তুসম্পন্ন হয়েছে। মিউনিক চুক্তির অন্ততম 
্বাক্ষরকারী হিসেবে বুটেনের সেই চুক্তি নাকচ করার তেমন বিশেষ গর্জ ছিল 
না। প্রথমে তে! বেনেসের ইংরেজ প্রীতি জান! সত্বেও বুটেন সেখানে পলাতক 
সরকার গঠনের অনুমতি দান করতে অসম্মত ছিল। পরে নয়ই জুলাই উনিশ 
শ' চল্লিশে যখন সেই সরকার গঠিত হলো তখন আবার বৃটেন তাকে স্বীকৃতি 
দান করতে অস্বীকার করলো । আরে পরে যখন আর স্বীকৃতিদানে অসম্মতি 
বজায় রাখা গেল না, তখন তাকে স্বীকার কর] হলো৷ পলাতক অস্থায়ী সরকার 
বলে সর্তসাপেক্ষে ৷ হ্বীকৃতি পত্রে বুটেনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো যে 
ভবিষ্বৃতে মধ্য ইউরোপে কোন সীমান্ত কেমন দাড়াবে বুটেনের এই স্বীকৃতি পত্র 
থেকে সে বিষয়ে তার সমর্থন ও স্বীকৃতি থাকবে এমন কিছু মনে করা বা ধরে 
নেওয়] চলবে না। বুটেন যে তার মিউনিক কার্যক্রমের ভবিষ্যতকে খোলা 
রাখতে চায় এবং চেকোস্ত্রোভাকিয়ার মিউনিক পূর্ব সীমান্ত সম্পর্কে আগের 
থেকেই কোন মন্তব্য করতে চায় না, তার সেই ইচ্ছাই এই ঘে'বণাপত্রে প্রকট 
হয়ে উঠলো! । 

কিস্তু যখন সোভিয়েত সরকার চেকোশ্লোভাক সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে 
স্বীকৃতি দানের আলাপ আলোচন স্ুক্ু করলেন, তখন বৃটিশ সরকার আরো 
একধাপ এগিয়ে গিয়ে চেক মন্ত্রিসভাকে বিনাসর্তে স্বীকৃতি দান করে বসলেন। 
আসলে এর উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েতের বক্তব্য চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষের 
মনে যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেই আশংকাতেই তারা তাই 
তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু অন্তদিকে যখন বৃটিশ সরকার কিভাবে 
নিজের গ! বাচিয়ে চলার জগ্তে নানারকম সর্তের বিষয় চিস্তা করছিলেন, মেই 
সময়ের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আঠারোই জুলাই উনিশ শ' বিয়াল্লিশে, 
চেকোঙ্লোভাকিয়ায় সঙ্গে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করলেন । 

সেই দিনই কয়েকঘণ্টা পরে, পলাতক চেক সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যান 
মাসারিকের (0803 2১1589:9].) হাতে একটি চিঠি দিলেন এ্যাপ্টনী ইডেন 
(40659058০০০ )১ যাতে আইনগত স্বীকৃতির ঘোষণা করা হয়েছিল। 
সোভিয়েত নীতির চাপে পড়ে এই ধরনের ঘোষণা করতে বাধ্য হলেও, বৃটেন 
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'আরেকবার জানিয়ে রাখলে যে রাজ্যের সীমান্তগত প্রশ্ন সম্পর্কে তার মত 
অপরিবতিতই থাকছে ।** মিউনিক কার্যক্রমের প্রতি বুটেনের শাসকশ্রেনীর 
'মনোতভাবের যে কোন পরিবর্তনই হয়নি, এতে আবার তাৰ প্রমাণ পাওয়। গেল । 
এমন কি পাচই আগঞ্ট উনিশ শ' বিয়াল্লিশে যখন বুটেন শেষ পর্বস্ত শ্বীকার 
করলো যে জার্মাণীর আচরণ মিউনিক চুক্তিকে অকার্করী করে দিয়েছে, 
তখনো। খ্যান্টানী ইডেনের লিপিতে বল! হচ্ছে যে চেক সীমান্ত সমস্যার মীমাংস। 
করা হুবে যুদ্ধ শেষের পরে। চেকোঙ্লোভাকিয়ার মিউনিক পূর্ব সীমাস্ত ষে বৃটিশ 
সরকার কোন মতেই মানতে রাজী নন, আরেকবার তার প্রমাণ পাওয়। গেল। 
এ বিষয়ে বৃটেনের বক্তব্যের সঙ্গে সোভিয়েতের বক্তব্যের মৌলিক প্রভেদ 
ছিল। বেনেস শ্বীকার করেছেন যে চেক জনগণের মৌল জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে 
সোভিয়েতের নীতি সব সময়েই সঙ্গতিপূর্ণ ও অপরিবত্তিত ছিল। চেকোল্লোভা- 
কিয়ার জাতীয় স্বার্থকে সমর্থন জানাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনো বিরত 
হয়নি। তিনি লিখেছেন £ 
“যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ত্র থেকে মিউনিক চুক্তি ও পনেরোই মার্চ 
উনিশ শ' উনচলিশের ঘটনাবলীর বিরোধিতা করে এসেছে (ষে তারিখে 
জার্মীণী চেকোক্লোভাকিয়। গ্রাস করেছিল--লেখক )। সে এই দারুণ সংকটময় 
মুহুর্তে মিউনিক চুক্তি ও তার সমস্ত ফলশ্রতিকে মর্মান্তিক আঘাত করলো 
চেকোঙ্লোভাক সাধারণতঞ্ের মিউনিক-পূর্ব পরিস্থিতিকে বিনামর্তে পূর্ণ মর্ধাদায 
স্বীকৃতিদান করে ।**৭ 
আঠারোই জুলাই উনিশ শ' উনিশ একচল্লিশের সোভিয়েত চেক চুক্তিতে 
হিটলার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উতয় স্বাক্ষরকারী 'পারম্পরিক সাহাষ্য ও 
সমর্থনদানে স্বীকৃত হলেন এবং সোভিয়েত দেশে চেকোশ্লোভাক সামরিক সংস্থা 
স্থাপনের ব্যবস্থা করার কথা বলা হলো । 
পাচই জুলাই উনিশ শ" একচল্লিশে লগ্ডনে সোভিয্বেত ইউনিয়ন ও পলাতক 
পোলিশ সরকারের মধে) আলাপ আলোচন। সুরু হলে।। পোলিশ সন্নকার 
সেপ্টেম্বর পূর্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করে এমনভাবেই কথার যাছ 
সাজাতে চাইলেন যার গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন পোল জনসাধারণের মনঃপুত হয়।, 
কিন্ত এই গণতন্ত্রের যাছুর আড়ালে ছিল পোল্যাণ্ডে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক 
প্রাধান্ত বজায় রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা । সিকোরজ্সি (51891301 ) সরকারের 
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প্রকৃত ইচ্ছা! গণতন্ত্রের বাতাবরণ ও দখলদারী টসন্ঠের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্প: 
ঘোষণার আড়ালে লুকানে| ছিল । কিন্তু সেই প্রকৃত ইচ্ছ! প্রকট হয়ে উঠলো 
যখন বৃটেনের সমর্থনপুষ্ট হয়ে তার! পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বাইলো'রাশিয়ার 
উপর দাবী জানালেন। হিটলারের দখলদারী ঠসন্তের অত্যাচারে জর্জরিভ 
পোলিশ জনগনের জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে, এই প্রতিক্রিয়াশীল পলাতক 
পোলিশ সরকার, সোভিয়েত পোলচুক্কি সম্পাদনে বাধা স্থাষ্টি করলেন। 
অবশেষে অবশ্য তিরিশে জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো, 
কিন্তু সীমাস্ত প্রশ্নকে পরবর্তীকালে সমাধানের জন্ত স্থগিত রাখ! হলো । চুক্তির 
প্রথম ধারায় বল! হরেছিল £ 

“সোভিয়েত সমাজতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের সরকার স্বীকার করেন যে উনিশ শ' 
উনচল্লিশে সোভিয়েত জার্মাণ চুক্তিতে পোল্যাণ্ডের আঞ্চলিক পরিবর্তনের যে 
স্বীকৃতি ছিল তা এখন মূল্যহীন হয়ে গেছে। পোল্যাণ্ড সরকার ঘোঁধণ৷ 
করছেন যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত, কোন তৃতীয় 
পক্ষের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির সর্তাবলী মানতে তারা বাধ্য নন।”*» 

চুক্তির অন্তান্ত ধারায় জার্মাণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে উভয় স্বাক্ষরকারণ?' 
পারস্পরিক সাহায্যদানে সম্মত ছলেন এবং সোভিয়েত দেশে পোল সামরিক' 
সংস্থা স্থাপনের ব্যবস্থা হলো । | 

সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামের মাধ্যমে সোভিয়েত ও পোল্যাণ্ডের 
জনগণের মধ্য সম্পর্ক সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু তা সত্বেও 
দেশত্যাগী পোল সরকার তার জনগণের ইচ্ছাকে উপেক্ষা! করে, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সঙ্গে তার চুক্তি লঙ্ঘন কগে ৮ললেন। নিজের স্বার্থরক্ষা ও 
সাআাজ্যবাদী উচ্চাশার প্রেরণায় তার] সেভিয়েত বিরোধী চক্রান্ত করতে 
লাগলেন। পোল্যাণ্ডের পররাধ্ীমন্রী কর্নেল বেকের সোভিয়েত বিরোধী 
নীতিকে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমর্থন করেছিল, এই দেশত্যাগী সরকারের 
নীতি নির্ণয়ে তারাই নিয়ামকের ভূমিকা গ্রহণ করলে! । পোল্যাণ্ডের জনগণের 
গ্রকৃত স্বার্থের ক্ষতি করেও এই দেশত্যাগী সরকার এমন এক লময়ে ইউক্রেন ও' 
বাইলোরাশিয়ার উপর নিজেদের দাবীর স্বপক্ষে প্রচার সুরু করলেন, যখন 


সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে শক্রর অগ্রগ্ভি 
প্রতিরোধ করতে মচেষ্ট। 


জেনারেল সিকোরস্কির পোল সরকারের প্রতিকূলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে 
লাগলো। যার প্রকষ্ প্রমাণ হচ্ছে সোভিয়েত দেশে পোল সামরিক সংস্থার 
নেতা হিসেবে জেনারেল আন্দের্সের (4১09575 ) নিয়োগ । জেনারেল আন্দে্স 
তার সোভিয়েত বিরোধিতার জন্তে তখন যথেষ্ট সুপরিচিত ছিলেন। তাই দেখ 
যাঁয় সোভিয়েত দেশে সোভিয়েতের মানুষের প্রভৃত সাহাষ্য নিয়ে তিনি যখন 
সামরিক বাহিনী গঠন করছেন তখন জার্মাণদের সঙ্গে যুদ্ধ করার দিকে তার 
বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তিনি নিজের খেয়াল মতো আাডভেঞ্চার করে কাজ 
গুছিয়ে নেওয়ার তালে ঘুরছেন । তন্নার মধ্যবতী কোন এক অঞ্চলে পোলিশ 
সেনাবাহিনী গঠনের কাজ তখন চলছিল। আন্দের্স তার সঙ্গীসাধীদের তখন 
একদিন বল্লেন যে, “শিক্ষণের এই স্থান নির্বাচনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। 
কারণ জায়গাটা প্রকৃত রণাঙ্গন থেকে বহু দূরে আছে, ফলে সামরিক তৎ্পরত। 
শিক্ষণ কাজে ব্যাঘ্যাত ঘটাতে পারবে না। জার্মাণ আক্রমণের তীব্রতায় লাল 
ফোঁজ পধুদস্ত হয়ে পড়লে, য| আগামী কয়েক মানের মধ্যে অনিবার্ধভাবে্ 
ঘটবে, আমরা কাম্পিয়ান তীর দিয়ে লড়তে লড়তে যাত্র। স্থরু করবো ইরানের 
উদ্দেশে । তখন এই সমগ্র অঞ্চলে যেহেতু আমরাই থাকবে৷ একমাত্র সুগঠিত 
সেনাবাহিনী, তাই যা ইচ্ছ। তাই করবার অবাধ সুযোগ মিলবে আমাদের ।” 

সাতাশে সেপ্টেম্বর উনিশ শ" একচল্লিশে সোভিয়েত সরকার, ফরাসী জাতীয় 
মুক্তি কমিটির সঙ্গে মত বিনিময় করলেন । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন কিছু 
করার অনেক পূর্বেই মোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে যে, “স্বাধীন ফরাসী 
সংস্থাকে হিটলার জার্মানী ও তার মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে 
সবতোভাবে সম্ভাব্য সকল সাহাযাদান করবে ।”** 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণ] করে যে, “সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে আমাদের 
যৌথ বিজয় সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, ফ্রান্সের মহান সন্ত! ও জাতীয় স্বাধীনতা পূর্ণ 
মাত্রায় প্রতিঠিত করার” দাত্রিত্ব সে গ্রহণ করছে ।** ন্বাধীন ফরাসী জাতি- 
সত্বার এটাই ছিল প্রথম ও পূর্ণ ম্বীকুৃতি, যাকে সত্যিই একট প্রকৃত ফ্যাশি 
বিরোধী মোগির গোড়াপত্তন বল! যেতে পারে । 

বিভিন্ন দেশের মাহুষের ফ্যাশিবিরোধী মোর্চ। গঠনের আগ্রহে নেতৃত্ব দিয়ে, 
মোভিয়েত ইউনিয়ন তার টৈদেশিক সম্পর্ককে ত্রমেই সম্প্রমারিত করে তার 
আস্তর্জাতিক ভূমিকাকে সুরক্ষিত করলে! । ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত 
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গ্রগতিশীল মানুষকে সংঘবদ্ধ করার জন্তে সোভিয়েত যুক্তরাষ্্রী বেশ কয়েক বছর 
ধরে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, এটা হলে! তার ম্বাভাবিক পরিণতি । 


॥ পাঁচ ॥ 

এদিকে ততোদিনে মোট গঠন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও 
বুটেনের মধ্যে ঘনি্ সহযোগিতার স্ুত্রপাত করার ক্ষেত্রে ইরাণের ভূমিকা 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রাচোব এই দেশের মধ্য দিয়ে গডে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ 
সংযোগের সুত্র। তাছাডা ইরাণের প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে তল সম্পদ 
যুদ্ধের প্রয়োজনে অতীব মুল্যবান । আরে লক্ষ্য করার বিষয় হলে সোভিয়েত 
পশ্চাৎভূমির কয়েকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে ইরাণের ভৌগোলিক 
প্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক । 

ইরাণের শাসকশ্রেণীর সঙ্গে হিটলার জার্মাণীর বেশ ঘনিষ্উ সম্পর্ক গড়ে 
উঠেছিল । সে দেশে জার্নাণ গুপ্তচরর] বিস্তৃত অঞ্চল জুডে তাদের কর্মক্ষেত্র 
বিস্তৃত করেছিল । যুদ্ধ সুরু হওযার পরে, ইরাণ তার কাচামাল ও খাগ্াদ্রব্য 
জার্মাণীভে রপ্তানী করতে লাগলো । সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, 
জার্নাণী ইরাণকে আরেকটি রণাঙ্গন বলে মনে করতে লাগলো । ফলে 
সোভিয়েতের স্বার্থ তথা বুটেন ও সমগ্র হিটলার বিরোধী মোর্চার স্বার্থ এর ফলে 
রীতিমতো বিদ্রিত হওয়ার আশংক] দেখা দিল। পরপর তিনবার ( ছব্বিশে 
জুন, উনিশে জুলাই এবং ষোলই আগ) সোভিয়েত সরকার ইরাণকে তার 
অন্ুশ্ত নীতির সন্তাব্য পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন । কিন্ত 
ইরাণের সরকার সোভিয়েতের উপদেশের বণপাত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভৰ 
করেননি । 

পঁচিশে আগঞ্ট, উনিশ শ' একচল্লিশে সোভিয়েতের পক্ষ থেকে ইরাণের 
কাছে একটি নোতুন লিপি প্রেরণ করা হলো। তাতে সোভিয়েত-ইরাণ 
সম্পর্কের ইতিহাস থেকে, সোভিয়েতের ইরাণের প্রতি বন্ধু মনোভাবের নজীর 
স্বরূপ পর পর বহু ঘটনার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছিল । তাতে সাম্প্রতিককালে 
যে তিনটি স্মারকলিপি সোভিয়েত ইরাণকে পাঠিয়েছে, সে সম্পর্কেও আবার 
স্মরণ করিয়া দেওয়] হলে যে, ইরাণ সরকার সেই কথায় কর্ণপাত করেনান। 
সোভিয়েত সরকার তাতে বলেন যে জার্ম।ণ গুপ্চরর] ইরাণে বসে সেইদেশের 
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প্রতি তার সার্বভৌমত্বে নানতম শ্রদ্ধা দেখাতেও অনিচ্ছুক, “তার! বথেচ্ছতাবে 
কাজ করে চলেছে এবং ফলে ইরাণের জাতীয় ভূখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাবার ক্ষেত্র হয়ে দাড়িয়েছে।” সোভিয়েত 
স্মারকলিপিতে তাই বল! হয়েছিল ষে “পরিস্থিতি যেমন মারাত্মাক সংকটপূর্ণ হয়ে 
উঠেছে”,*» তাতে উনিশ শ' একুশ সালের সোভিয়েত ইরাণীয় চুক্তির ছয় 
ধার! অনুযায়ী সোভিযেত ইউনিয়ন আত্মরক্ষার তাগিদে কাজ করতে পারে, 
তার সে অধিকার আছে । সেই তাগিদেই, উনিশ শ' একচল্লিশের ছাব্বিশে 
আগষ্ট, সোভিযেত সন্ভবাহিনী ইরাণের অত্যন্তরে প্রবেশ করলো। 

একই সঙ্গে দক্ষিণ উরাণে প্রবেশ করলো বুটিশ সৈম্ভ। ইরাণ অভিযান 
সোভিযেঙ ও বুটিশ সরকারের যৌখ উগ্চোগে অনুঠিত হলেও, ইংরেজ শাসক- 
শ্রেণীর মনের কোণে ছিল ভিন্ন অভিপ্রায় । তারা চেষেছিলেন সোভিয়েত" 
জার্মাণ রণাঙ্গনের সংকটপুর্ণ অবস্থাকে চাপ হিসেবে ব্যবহার করে ইরাণ 
থেকে সোভিয়েত টসন্ভবাহিনী অপসারিত করবেন এবং তারই ফশে বিন। 
বাধায় সমগ্র ইরাণ দখল করে মধ্য প্রাচ্যে নিজেদের স্বার্থকে সুরক্ষিত ও 
প্রসারিত করতে পারবেন । 

একদিকে সোভিয়েত উউনিয়ন ও বৃটেন এবং অন্তদিকে ঈরাণ, এদের সম্পর্ক 
কি হবে, তা৷ উনত্রিশে জানুয়ারী উনিশ শ" বিয়ালিশে স্বাক্ষরিত এক ত্রিপার্ষিক 
মৈত্রী চুক্তিতে (0015এ016 2০৪৮ ০ 2১111505 ) লিপিবদ্ধ কর] হয়েছিল । 
সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৃটেন, ইরাণের ভৌগোলিক অথগ্ুত্ব, সার্ব- 
ভৌমত্ব ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে ন্বীকৃত হয়ে সেই দেশকে সমস্ত 
পররাজ্য আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে যৌথভাবে প্রতিশ্রুত হলেন । 
তাছাডা জার্মাণী ও তার বন্ধুস্থানীয় রাষ্্রদের সঙ্গে মিত্রপক্ষের সমস্ত যুদ্ধ শেষ 
হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ইরাণ থেকে সমস্ত টসন্ত অপসারিত করে নিতে সম্মত 
হলেন। তার দিক থেকে ইরাণ মিত্রপক্ষের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা 
করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো! এবং নিজ দেশের সবত্র সংযোগব্যবস্থা রক্ষা! ও 
ব্যবহার করার অবাধ অধিকারদান এবং রসদ ও শ্রমিক সংগ্রহের কাজে সর্ব 
রকমে সাহায্য করতে সম্মত হলো । 

সোভিয়েত ও বৃটিশ সৈম্তদলের ইরাণ প্রবেশ এবং ভ্রিপাক্ষিক চুক্তি 
সম্পাদনের আস্তগ্জাতিক প্রভাব হলো ব্যাপক ও প্রচণ্ড । ইরাণে হিটলারের 
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গুপ্তচরর! অকেজো হয়ে গেল এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আরেকটি রপাঙ্গন সুরু 
হওয়ার সম্ভবন] রুদ্ধ হয়ে গেল। মিত্রপক্ষকে নানা ধরণের স্থযোগ সুবিধা দিয়ে 
ইরাণ ফ্যাশিবিরোধি মোায় যোগদান করলে! । সাধারণ শক্রপ বিরুদ্ধে 
সাধারণ যুদ্ধে, এই ইঙ্গ-রুশ যৌথ কর্ম প্রচেষ্টাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ, যা কিন্ত 
নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলো যে ফ্যাশিবিরোধি মোঠা গঠনের সম্ভবনা কতোটা 
বাস্তব ও কার্ধকর্মী ছিল। 

ইরানীয় চুক্তির সর্তাবলী সোভিয়েত ইউনিয়ন তার আত্তর্জাতিক দায়িস্বের 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। ইরানকে সাহায্য করেছে 
সে নানাভাবে, বিশেষ করে খাস্ক্্ব্য রপ্তানী করে। 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাত্রাজ্যবাদীরা কিন্ত ইরানের ঘাডে চাডিয়ে দেয় এক 
অসম চুক্তির বোঝ|। তার ফলে ডঃ এ, নি মিলস্পাগের নেতৃত্বে বিশেষ 
মাকিণ অর্থনৈতিক মিশন অসীম সুযোগ স্থুবিধা ভোগ করতে থাকে । এই ডাঃ 
মিলস্পাগ ছিলেন আমেরিকার একচেটিয়া কারবারীদের নিতান্ত একজন অনুগত 
ব্যক্তি । উনিশ শ' তেতাল্লিশে তাকে ইরাণের অর্থ নৈতিক বিষয়েব প্রধান কর্মকর্ত। 
নিযুক্ত কর] হয়। তার মাধ্যমে ইরাণের অর্থনৈতিক ও টৈষয়িক ব্যবস্া এবং 
সরকারী শাসনযন্ত্রের উপর চরম নিয়ামকের ক্ষমতা লাভ করে, আমেরিকা 
ইরাণকে প্রায় একটা উপনিবেশে পরিণত করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্ত 
জনগণের আন্দোলনের চাপে পড়ে অবশেষে উনিশ শ' পয়তাল্রিশের 
ফেব্রুয়ারীতে মিলস্পাগ মিশন ইরাণ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। 

কিন্তু তা সন্কেও ইরাণের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ক্ষমৃতা লাভ করান 
জন্তে প্রতিন্ফিতা চলতে থাকে যথাবীনক্দি। বৃটেনকে কোন ঠাসা ও হতবল 
করে, মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ইরাণের £তলশিল্পের বেশ বড়ো একটা অংশের উপর 
নিজের অধিকার কায়েম করে। 


॥ ছয়॥ 
মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের স্বাধীনতামূলক লক্ষ্যের জগ্ঠে, পৃথিবীর বহু 
ক্বাধীনতাকামী দেশ সমবেত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে । মুখ্য 
যোদ্ধার ভূমিকার জন্যে, সোভিয়েতের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে 
হিটলার বিরোধী মোর্।। তখন দেশে দেশে জনগণ দাবী করতে থাকে যে 
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মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের সরকারের এখন একমাত্র করণীয় হবে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সঙ্গে কার্ধকরী টমত্রীর শরিক হওয়া। 

ফলে ইংরেজ ও আমেরিকানর। ঠিক করে যে ধৌখ কার্ধক্রমের রূপার়ণের 
জন্যে আগে রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচন। তুর 
করা দরকার। এবিষয়ে আলোচনা যৌথভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 
হলেই ব্যপারটা সঠিক বা যুক্তিযুক্ত হতো, কিন্তু তা না করে মাকিণ ও বৃটিশ 
সরকার আলাদাভাবে আলোচন। করার পক্ষপাতী হলেন । 

তদনুযায়ী নিউফাউগুল্যাণ্ডের আর্জেন্টিয়া নৌ-ঘণাটিতে কঠোর গোপনীয়তার 
মধ্যে যুদ্ধজাহাজে বসে একটা ইঙ্জঈ-মাকিণ বৈঠক সুরু হলো। এই বৈঠকের 
আলোচ্য বিষয় ছিল তিনটি--প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সামরিক পরিস্থিতি, 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করার কর্মস্থচী ও পদ্ধতি নির্ণর এবং মাকিণ' 
যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের সামরিক লক্ষ্য নির্ণয় । 

প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন “জাপানের 
নোতুন কোন আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাকে সতর্ক করে দেওয়ার জদ্তে 
অনুরূপ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে” সম্মত হলেন।** আমেন্রিকার লক্ষ্য ছিল 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে, জাপানের সঙ্গে তার 
নিজের স্বার্থগত ছন্দের মীমাংসা করার চে। কর] । 

এই বৈঠকে হারী হুপকিল্স তার মস্কো সফর সম্পর্কে ষে বিবরণী পেশ করেন 
তারই ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি. প্রেরণের 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 

গনেরোই আগষ্ট, উনিশ শ' একচল্লিশে মাকিণ রাষ্ট্রপতি ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 
সোভিয়েত সরকারের প্রধানের কাছে এক যৌথ বাণী প্রেরণ করলেন। 
তাতে প্রয়োজনীয় কাচামাল ও যুদ্বোপকরণ সরবরাহের পারস্পরিক সর্তাবলা 
আলোচন। করার জন্তে মস্কোর এক বৈঠক আহবান করার প্রস্তাব কর হলো । 
সোভিয়েত সরকার সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন । 

দ্ধ সুরু হওয়ার পর থেকে বিগত প্রায় ছা'বছর ধরে মাফিণ ও বৃটিশ 
সরকারদয় তাদের যুদ্ধের লক্ষ) ঘোষণার বিষয়ে একেবারে নীরব ছিলেন । এই, 
সব দেশের একচেটিয়া স্বার্থের প্রতিনিধি শাসক শ্রেণী, নিজেদের সাত্রাজ্যবাদী, 
লক্ষ্যের কথা জনগণের কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাছাড়া 
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স্তাড়াতাড়ি কোন ঘোষণ! করার সাধারণ প্রতিক্রিয়ার সামনে তারা ফ্লাড়াতে 
প্লাজী ছিলেন না। কারণ তাতে তীদ্দের ইচ্ছামতো কাজ করার ক্ষমতা 
সংকুচিত হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন 
শ্বাধীনতার উচ্চ মহান আদর্শকে যুদ্ধের লক্ষ্য হিস'বে ঘোষণা করলো, তখন 
আর তাদের নীরব থাকা চললো! না। 

যুহ্বের লক্ষ্য সম্পর্কে ইঙ্জমাকিণ আলোচনায় এই ছুই দেশের সাআজ্যবাদী 
ত্বার্থের দন্দ প্রকট হয়ে উঠলো । মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র চাইলো! বুটেনের অধিকৃত 
অঞ্চলে আমেরিকার পু'জির বাধাহীন প্রবেশের অধিকার । তাদের প্রত্যাশ। 
ছিল এই অধিকার পাওয়৷ গেলে কালক্রমে বৃটিশ সাত্রাজাকে 'ভাগাভাগি করে 
নেওয়ার পথ স্থগম হবে। কিন্তু চা্চিল এর বিরোধিতা করলেন। তিনি 
বলেন, প্বুটিশ ভোমিনিয়নগুলিতে ইংল্যাণ্ডের যে বিশেষ সুবিধাজনক স্বার্থ 
আছে, তা হারানোর কথায় ইংল্যাণ্ড মুহূর্তের জন্তেও সম্মত হতে পারে না।৮৬১ 
অবশেষে বিরোধের একটা আপোষ মীমাংসা হলো । মিত্র পক্ষের যুদ্ধের চরম 
লক্ষ্যের ইঙ্গ-মাকিণ ঘোষণায় আমেরিকার দীর্ঘদিনের সম্প্রমারণশীল নীতিরই 
€ যথা, “সমুন্রে অবাধ যাতায়াতের স্বাধীনতা,” “সমান সুযোগ” ইত্যাদি ) 
প্রকাশ ঘটলো, তবে অবশ্য অনেকটা রেখে ঢেকে, প্রস্তাবের আকারে, ইংগিতের 
মাধ্যমে । বৃটেনের সাত্রাজ্যবাদী ন্বার্থকেও যথারীতি তার প্বর্তমান চলতি 
দায়িত্বের” আড়ালে সংরক্ষণ কর হলো এই কথ! বলে যে তাকে মেনে চলা হবে । 
ধার প্ররূত তাৎপর্য হলে। গুপনিবেশিক সাম্রাজ্যে বুটেনের অধিকার অক্ষুন্ন 
রাখ!। 

ইঙ্গ-মাঞ্িণ ঘোষণা অতলান্তিক সনদ নামে, চোদ্দই আগষ্ট উনিশ শ” 
একচল্লিশে শ্বাক্ষরিত হলো! । পুথিবীব্যাপী মুক্তি আন্দোলন ইজ-মাকিণ 
সরকারকে বাধ্য করলো ঘোষনায় গণতান্ত্রিক নানা প্রতিশ্রুতি অস্ততক্ত করতে 
যা রক্ষা করার তেমন কোন ইচ্ছা! ভাদের ছিল না1। বরং তাদের সাত্রাজ্যবাদী 
লক্ষ্যগুলিকে আড়ালে রাখার জন্যে আবরণ বলা যেতে পারে। 

অতলাস্তিক সনদে বল। হলে! যে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের কোন রাজ্য 
দখলের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই এবং এমন কোন ভূখণ্ডের সীমানাগত পরিবর্তন 
তাবু দেখতেও চায় না যার পিছনে সেখানকার অধিবাসীদের অবাধে প্রকাশিত 
ইচ্ছার সমর্থন নেই। যে কোন দেশের মানুষের নিজেদের স্বাধীনভাবে ইচ্ছা 
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মতো শাসনব্যবস্থা গঠনকরার অধিকারকে তারা শ্রদ্ধা করবে। এবৎ ব্যবসা 
বাণিজে]র বিস্তারে তারা সকলের জন্যে সমান সুযোগের পক্ষপাতী, ইত্যাদি। 
কিন্ত যে ভাষায় এই নীতিগুলি ঘোষিত হলো তার মধ্যে প্রয়োজন মতো] তাদের 
নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করার সুযোগ রয়ে গেল। 

যেমন উদাহরণতঃ দেখা যায় অতঙ্গাস্তিক সনদের তৃতীয় নাতিতে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্ব স্বাক্ষরকারীরা গ্রহণ করছেন যে সমস্ত দেশের সার্ঘভৌম 
অধিকারও আত্মশাসন ক্ষমতাকে পুনঃ প্রতিতিত করার ব্যবস্থা কর। হবে। কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে একথাও বল৷ হচ্ছে যে এই নীতি প্রয়োগ করা হবে সেইসব দেশের 
ক্ষেত্রে যাদের বলপূর্বক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে এই 
সর্তটির পরিধি আরে। বিস্তৃত করার চেষ্ঠা করা হলো । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
বুটেন বলপূর্বক কোন রাজ্য দখল করাকেই শুধু ফ্যাশিস্ত আক্রমণের নমুনা 
স্বরূপ গ্রহণ করলে, উপনিবেশের মানুষদের শ্বাধীনতার দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষিত 
হয়ে গেল। অন্ততঃ €বঠক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, উইনঞ্টোন চাচ্িল এই 
ভাবেই সনদের তৃতীয় নীতির ব্যাখ্যা করেছিলেন । তেসরা সেপ্টেম্বর, উনিশ 
শ'” একচল্লিশে তিনি পার্লামেন্টে বলেন £ 

“অতলাস্তিক বৈঠকে আমাদের সেই সব ইউরোপের জাতি ও রাষ্ট্রগুলির 
স্বাধীনতা, আত্মশামন ও জাতীয় জীবন পুনঃপ্রতিষ্টিত করার কথাই মুখ্যতঃ মনে 
হয়েছে, যার! বর্তমানে নাৎসী শাসনের অধীনে বাস করছে ।”২ 

রে চাচিল বিষয়টির আরে] বিশদ ব্যাখ্যা করেন । “এই বক্তব্য সম্বন্ধে 

পাছে কোথাও কারে। মনে কোন সন্দেহ থাকে, তাই আমি পরিফ্ারভাবে বলতে 
চাই,” তিনি বলেন যে, “আমি বুটিশ সাআ্র্জ্যকে ভেঙ্গে দেওয়ার কাজে 
পৌরছিত্য করার জন্তে রাজার প্রথম মন্ত্রী নিযুক্ত হইনি ।”৬৩ 

শক্রর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্তে সমস্ত শক্তিকে সংহত করার উদ্দেশে 
অতলাস্তিক সনদের এক বর্ণও রচিত হয়নি । 

অতলান্তিক সনদের গণতাপ্ত্িক নীতিগুলি লক্ষ্য করে, সোভিয়েত সরকার 
চবিবশে সেপেম্বর, উনিশ শ' একচল্লিশে ঘোষণ| করেন যে, এর মৌল নীতির 
সঙ্গে ভার] একমত। কিন্তু তার! একথাও মনে করেন যে, এই সনদ্দের বাস্তব 
প্রয়োগ, «বিশেষ বিশেষ দেশ ও অবস্থার এঁতিহাসিক €ৈচিত্র্য, প্রয়োজন ও. 
পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জপ্য বিধান করার উপর নির্ভর করবে।” *ছিটলারের 
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বর্বর অনুচরদের অত্যাচারে যে সব জাতি আর্তনাদ করছে, তাদের ক্রুত ও সম্পুর্ণ 
মুক্তি” সফল করার জন্তে সোভিয়েতের বিবৃতিতে, “হিটলারী পররাজ্য আক্রমণ 
'ও নাঁৎসী পরাধীনতাকে আজ চূর্ণ বিচুর্ণ করার উপরই,” সবিশেষ গুকুত্ব আরোপ 
কর] হলে 1৯৪ 

তখন ফ্যাশি-বিরোধী মোর্চা গঠনের জন্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন উপস্থিত 
করলো তার নিজের কর্মস্থচী। সেই কর্মক্চীর মূল নীতিগুলি হলো £ 
বর্ণবৈষমাগত চরম ভেদপন্থী নীতি বিদৃরিত করতে হবে; জাতি-সমূহের মধ্যে 
সাম্য প্রতিষ্ঠা ও তাদের আঞ্চলিক অথগুত্ব বজায় রাখতে হবে; পরাধীন জাতি 
সমূহের মুক্তি ও তাদের সার্বভৌম অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে; প্রতিটি 
দেশকে দিতে হবে তার নিজের ইচ্ছামতো শীসনব্যবস্থা গঠন করার পূর্ণ 
অধিকার ; পরাভূত জাতিগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান করতে হবে ; করতে 
হবে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা আর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করতে হবে হিটলার- 
তত্্রকে ৷ 

এই কর্মস্থচী যে খ্যাতি ও শক্তি অর্জন করে তার প্রধান কারণ ছিল এর 
উচ্চ নৈতিকমান ও হিটলার বিরোধী মোর্চার স্তস্তশ্বরূপ বহ্‌দূরে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের শক্তি। সমগ্র পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষের মৌল আশা আকাথা 
ও স্বার্থ এর মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে উঠলো । তাই সারা পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী 
দেশ সমর্থন করলে। তাকে। 

উনত্রিশে সেপ্টেম্বর থেকে পয়লা অক্টোবর, উনিশ শ' একচজিশে মস্কোর 
(সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের মধ্যে যে বৈঠক অনুষ্টিত হলো, 
তাতে ফ্যাশি-বিরোধী মোগা গঠনে সাহাম্য হলো যথেষ্ট! সেই সভায় মাফিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করলেন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী আাভ বুল হারীম্যান (4১৪61] 
চ79177090 ) | আর বুটেনের প্রতিনিধি হিমাবে এলেন বিখ্যাত প্রতিক্রিয়াশীল 
সংবাদ পত্র জগতের রাজ! লর্ড বিভারব্রক € 32৪৮০:৮7০0% )। 

মস্কো বৈঠকে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে সাইবেরিয়ায় 
'বিমান ও অন্তান্ত সামরিক ঘণটি স্থাপনের জন্তে প্রস্তাব করলে11৬« প্রতিনিধিরা 
সোভিয়েতের বান্টিক নৌ-বাহিনীর সম্ভাব্য ভবিষ্যত নিয়ে অহেতুক ব্যগ্রতা 
দেখালেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে সেই বাহিনীর শক্তি কমিয়ে দেওয়ার 
জন্তে বল্লেন ।** তাছাড়া পরিশেষে হলেও মোটেই যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সেই 
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“সাহাষ্যদানের” বিষয়ে, ইঙ্গ-মাকিণ প্রতিনিধিরা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে 
«বিশেষ সর্তাবলীর” প্রশ্ন তুললেন । 
বলা বাহুল্য এই সমস্ত ফ্যাশি-বিরোধী মোর্চা গঠনের বিরোধী বিষয়গুলি, 

সোভিয়েতের দৃঢ় প্রতিরোধের সন্দুখীন হয়েছিল। সাহাষ্যদানের বিষয়টিকে 
(সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার একটি স্কুত্র 
হিসেবে বিচার করে এসেছে যা দুই দেশের সাধারণ সম্পর্কের নিয়মের অধীনে 
পরিচালিত । শেষ পর্বস্ত অবশ্য সোভিয়েতের বক্তব্যই গৃহীত হলে।। 

কিন্ত মূল বাস্তব প্রশ্নগুলির সমাধান করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। 
বটিশ প্রতিনিধিদলকে চাচিল যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ফলে তার] সোভিয়েত 
ইউনিয়নকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সামান্ত পরিমণে রপ্তানী করার সর্তেই কেবল 
সম্মত হতে পারতেন এবং সেই রপ্তানাও কর হবে উনিশ শ'" বিয়াল্িশের শেষের 
দিকে । চাচিলের নির্দেশে বলা হয়েছিল : “রাশিয়াকে সাহায্যদানের 
পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করাই শুধু আপনাদের কাজ না. সঙ্গে সঙ্গে দেখতে 
হবে যে সেই সাহায্য করতে গিয়ে আমরা যেন দুর্বল হয়ে না পড়ি। এমন কি 
যদি আপনারা রাশিয়ার পরিবেশে অভিভূত ব৷ প্রভাবিত হয়ে পড়েন, তাহলে 
জেনে রাখবেন এই ব্যাপারে এখানে আমি অনমনীয় মনোভাব বজায় 
রাখব ।”৮৬? 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের মোট সম্পদের অন্থপাতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ষে সামান্ত সাহায্য চেয়েছিল, তার পরিমাণ আরো কমিয়ে দেওয়া হলো । যেমন 
উদাহরণতঃ বলা যায় যে উনিশ শ' একচল্িশের অক্টোবরের গোড়ায় সোভিয়েত 
ইউনিরন তিরিশ হাজার টন আযলুমিনিয়ামের রপ্তানী লাভের কথা বলে। কিন্তু 
বলা হলে। যে “জাহাজের ব্যবস্থা করতে পারলেই প্রথমে পাঠানো হবে পাচ 
হাজার টন এবং তারপর থেকে মাসে ছু'হাজার টন করে ।” এই প্রতিশ্রগতি 
দেওয়ার সময়ও বৃটিশ ও মাকিণ মুখপান্রগণ আবার চেষ্টা করলেন এই রপ্তানী 
এমনভাবে সর্ত মাপেক্ষ করতে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের." ব্যাপকভাবে 
খপ্ত সংবাদ দিতে বাধ্য হয়। 

কিন্ত যেহেতু মাফিণ যুক্তরাষ্্রী ও বৃটেন চেয়েছিল যে হিটলারের আক্রমণ 
প্রতিরোধ করার মূল দায়িত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নই বহন করুক, তাই আগামী 
বছরের জন্তে পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কর্মসূচী গ্রহণ করতে তারা 
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অর্থহীন আপত্তিগুলি বাদ দিয়ে বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত 
হলো। কিভাবে সেই সাহায্য আসবে, পাঠানো হবে সেই প্রশ্নেরও মীমাংসা 
হয়ে গেল। এবং টৈঠক শেষ হওয়ার পূর্বেই, পয়লা অক্টোবর উনিশ শ' 
একচল্লিশে এই বিষয়ের সমস্ত দলিলপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে গেল । 

এক মাস পরে, দোসর) নভেম্বর, উনিশ শ* একচল্লিশে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানালেন যে তারা খণ-সাহায্য (1604. 1,628 
£১০) আইনের এক্তিয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত 
করেছেন এবং তদনুযাষী প্রারস্ভিক খণ হিসাবে একশ" কোটি ডলার মঞ্জুর 
করেছেন। 

নিজ দেশে গভীর সামরিক ও অর্থনৈতিক সংকটময় পরিস্থিতির সন্খুখীন 
হয়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিশ্রুতি মতো মাকিণ যুক্তরষ্ট্রে ও বুটেনে নানাবিধ 
কাচামাল রপ্তানী করে গেল। সেই সব দেশে যুদ্ধোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে 
তা যে সাহাষ্য করেছে তা বলাই বাহুণা। অন্তদিকে মাকিণ ও বটিশ সরকার 
তাদের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত অন্ুযায়ী রপ্তানী করতে, মালপত্র সরবরাহ করতে 
কিন্তু ব্যর্থ হলেন । মাকিণ দেশের এক সরকারী বিবরলীতে বল! হয়েছে যে 
চুক্তির প্রথম পর্বের মধ্যে সিদ্ধান্ত অন্থ্যায়ী মোট সরবরাহের চার-পঞ্চমাংশের 
বেশি পাঠানো যায় নি।১* "তাদের দেশ থেকে মোভিয়েত ইউনিয়নে উনিশ 
শ' একচল্লিশ-বিয়ালিশে যে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ পাঠানো! হয়েছিল, তাদের 
সরবরাহে যে “হতাশাব্যঞ্জক শ্লথগতি” দেখা গিয়েছিল সেই স্বীকারোক্তি বন্থ 
মাফিণ ও বৃটিশ পদস্থ সরকারী কর্মচারীর রচনার মধ্যে বুয়েছে।১১ 


মাফিণ ইতিহাসবিদ ল্যাঙ্গব ও গ্রিসন লিখেছেন যে, «সোভিয়েত রাশিয়ায় 
প্রেরিত মাফ্িণ সাহায্যের পরিমাণ অনিবার্ষভাবেই অনুল্লেখযোগ্য হয়ে রইলো। 
০০০০ পয়ল। অক্টোবর পর্যস্ত সমগ্র সময়ে তার মোট পরিমাণ ছু'কোটি নব্বই 
লক্ষ ডলার হবে বলে অনুমিত হয়েছিল ।” এই হারে লেখকদয় মস্তব্য করেছেন 
যে, *সোভিয়েতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অথবা পুর্ণ রণাঙ্গনে বিজয়লাত করার 
জন্তে, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের পরিমাণকে নিতাস্ত সামান্ত ছাড়া আর কিছুই 
বল যায় না।"০ 

কিন্ত ইজ-মাফিণ সরবরাহের পরিমাণ যতোই সামান্ত হোক না কেন, বখন 


৬৮ 


সোডিম্নেত ইউনিয়ন ভার সমগ্র শক্তিকে সংহত করে জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
লিগ, তখন তার কাছে এর প্রয়োজনটাও খুব কম ছিল না। 

মোটের উপর মন্কো বৈঠকে ভার কার্যক্রমের অন্তর্গত সমস্ত বিষয়েরই একটা 
মোটামুটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা আরেকবার প্রমাণ করে যে ফ্যাশি-বিরোধী 
মোঠায় যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলাট। বাস্তবে 
অসম্ভব নয়। হিটলার তার প্রতিপক্ষকে একে একে শেষ করার যে পরিকল্পন। 
করেছিলেন, এই বৈঠক তার মুল ভিত্তিকেই বাণচাল করে দিল । 

মস্কো সম্মেলনের অল্পকাল পরে সোভিয়েত সরকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ 
উদ্ভোগ গ্রহণ করলেন । আটই নভেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে তারা বুটিশ 
সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন পারম্পরিক সম্পর্কের স্ুত্রকে ব্যাখ্যা করে 
আরো! ম্প্ট করার চেষ্টা হয় এবং যাতে যুদ্ধের চরম লক্ষ্য ও যুদ্ধোত্তর কালে 
শাস্তি স্থাপনের সাংগঠনিক দিক সম্পর্কে মোটামুটি একটা বোঝাপড়ায় আসা 
যায়। সেই প্রস্তাবে ইউরোপে পারম্পরিক সামরিক সাহায্যদানের বিষয়েও 
একট] চুক্তি সম্প/দনের কথ। বল। হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সরকার 
এটাও দেখিয়ে দেন যে জার্মানীর তাবেদার রাষ্ট্র ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী ও 
রুমেনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। না! করার কারণ স্বরূপ বৃটিশ সরকার যে 
মনোভাব ও যুক্তির অবতারণ1 করছেন, তা নিতান্ত ভ্রান্ত । 

যে সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সততা ও আত্তরিকতার সঙ্গে মিত্রপক্ষের 
মধে] সম্পর্ককে হুসংহত ও উন্নত করে চলেছে, ঠিক সেই সময়ে মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র বুটেনের শাসকগোষ্ঠী তাদের যুদ্ধপূর্বকালের চির চরিত থিমুখী নীতি 
বর্জন করতে গররাজী। হিটলারের সঙ্গে নোতৃন ভাবে কোন বোঝাপড়া 
কর! যায় কিন! সে বিষয়ে তারা তখন গোপন প্রচো চালিয়ে যাচ্ছে । 

তাই দেখা যায় লর্ড বিভারক্রক যখন মস্কোর পথে রওন৷ হয়েছেন 
সম্মেলনে যোগদানের উদ্দোশ্টে, তখন তার ছেলে আইটকেন বিভারক্র ক, 
একজন পাস্থ সামরিক কর্মচারী ধিনি পরবর্তীকালে পার্লামেন্টের সদপ্ঠপদ 
লাভ করেছিলেন, বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে হিটলারের অনুচরের সঙ্গে 
লিসবনে বসে গোপনে সলাপরামর্শ চালাচ্ছেন ৷ সেটা হলে! তেরই সেগ্ে্বর 
উনিশ শ' একচল্লিশের কথা । আর ছিটলারের সেই অনুচর হলে! হাঙজেনীর 
এক ফ্যাশিস্ত নেতা, গুদ্কাত ফন কোভার ( 930565% ৮০০ [0৪ ) বিলি 


২০৯ 
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জার্মাণ সর্নকারেব সম্মতি সাপেক্ষেই সেই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন । 
আইটকেন বিভারক্রক ও কোভারের আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল, বৃটেন ও 
ছিটলার জার্মানীর মধ্যে স্বতন্ত্র কোন শাস্তি চুক্তি স্বাক্ষর করা যার কিনা, তার 
পথ অন্বেষণ কর।।+ ১ 

কিন্ত বুটেন ও জার্মানীর সাত্রাজ্যবাদী স্বার্থের দন্ব তখনে। বজায় ছিল, তার 
অবসান ঘটেনি । ফলে ঘটনার অনিবার্ধ পরিণতিতে মিব্রপক্ষের মধ্যে, অর্থাৎ 
সোভিয়ে ত ইউনিয়ন, মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মধ্যে, পারম্পরিক সম্পর্ক 
আরো! উন্নত হয়ে উঠতে লাগলো। পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে, হিট লার-বিরোধী মৈত্রী বিভিন্ন জাতি, রাষ্ট ও সরকারের মধ্যে ধীরে ধীরে 
বাস্তব হয়ে উঠতে লাগলো । 


॥ লাত ॥ 


এই নব উন্মেধিত ফ্যাশিবিরোধী মোর্চার বিরোধিতা কবতে থাকে হিটলারের 
নেতৃত্বে এক পররাজ্য আক্রমণকারী রাষ্ট্রজোট । সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের উর্বর 
মাটিতে গড়ে ওঠে এই গাষ্ট্রজোট, যার পররাজ্যলোলুপ সদশ্যদের মধ্যে মৈত্রী 
গঠিত হয় লুঠ তরাজ ও পররাজ্য আক্রমণের জন্তে। এই আক্রমণাত্মক জোটের 
পারস্পরিক সম্পর্ক নিত হতো জার্মাণী তার ইউরোপীয় মিত্রশক্কির উপর যে 
পরিমাণ চাঁপ দিতে পারতে। তার প্রভাবে । 

বিশ্বাসঘা তকত] করে জার্নাণী যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, 
তারই মধ্যে সে ইউরোপের বেশ কষেকটি দেশ অধিকার ও পদানত করে 
ফেলেছে । অধিধকৃত দেশগুলিতে জার্মাণ সৈম্তদল শক্ত ঘাটি গেড়ে বসেছে 
গেষ্টাপো আর এস, এস, ব্যহিনীর লোকজন লৌহ কঠোর দৃঢতায় শাসন করছে 
সেখানে । হিটলারের মিত্ররা শ্বাধীনতা ভোগ করছে বটে, তবে তা নামমান্ 
স্বাধীনতা । যে কোন বিষয়েই চুড়ান্ত সিদ্ধাস্ত নির্ভর করে জার্াণ কর্তপক্ষে। 
উপর । 

মিত্রপক্ষের দেশগুলিতে জার্মাণী যে সামরিক সাহায্য পেতে থাকে 
সোভিয়েত-জী নাণ যুদ্ধে প্রথম দিন থেকেই তা ছুই পক্ষের শক্তির তারলামাথে 
ঘ্যাহত করতে থাকে । 

মিত্রদের যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জার জঞার্জাপী যে কোন প্রতিশ্রা 


২১৩ 


'দিয়ে তাদের প্রলুজ করতে কখনে। কার্পণ্য করেনি । হিটলারের সদর কার্যালয়ে 
তাই যোলই জুলাই, উনিশ শ" একচল্লিশে, সোতিয়েত ভূমি অধিকার করে 
কেমন ভাবে তা বণ্টন কর! হবে ভা নিয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। এই 
সম্মেলনে স্থির হলে। যে ক্রিমিয়া ও তৎসরিহিত অঞ্চল, ইউক্রেন, বাটিক 
রা্ট্রগুলি, বিয়ালিস্তক বনভূমি এবং কোলা উপদ্বীপ জার্ামী নিজের দখলে 
রাখবে। তাছাড়া তক্নার উভয় তীরে গঠিত হবে এক জার্মাণ উপনিবেশ এবং 
বাকু সমেত সমগ্র ট্রাম্মককেশিয়্ায় স্থাপিত হবে একটা জার্মাণ সামরিক ঘাটি। 
নিস্তার নদীর পশ্চিম তীরবতাঁ সোভিয়েত ভূমি মমেত বেসারেবিয়া ও ওডেসা 
দেওয়া হবে রুমেনিয়াকে। তার প্রতিশ্রগতি রইলো। লেনিনগ্রাদ ও তং. 
সপ্লিহিত অঞ্চলে এবং পূর্ব কারেলিয়া যাবে ফিনল্যাণ্ডের ভাগে আর ছাঙ্গেরী 
পাবে গ্যালিশিয়া অঞ্চল ও কাপেখিয়ান পর্বতের সাহুদেশ | 


হিটলারের তাবেদার রাষ্ট্রজোটের যোথ যুদ্ধ পরিচালনার মূল প্রেরণা ছিল 
তাদের সকলেরই লুঠের1! মনোভাব। কিন্তু একের এই স্থর তাদের গভীর 
অস্তদ্বন্বকে দূরীভূত করতে পারেনি। উাবেদার বাষ্্রগ্ুপি সর্বদাই অনুভব 
করতো তাদের মর্ধাদাহীনতার কথ|। তাদের গুরুত্ব হিটলারের কাছে নিতান্ত 
কৃপাপ্রার্থী হিসেবে । ইটালীতে এ নিয়ে দিন দিন অসস্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল । 
বহু বছর ইটালীর সাআ্রাজ্যবাদীর সমগ্র বিশ্বশাসনের যে স্বপ্গ দেখে আসছিল, 
তাদের কপালে জুটলে! মুসোলিনীর প্রতিশ্রুত “ইতালীয় সাতআরাজ্যের এতিহাসিক 
ভূমিকার” পরিবর্তে, হিটলারের দয়াদাক্ষিণ্যের ভরসা, যা কোন অনুগত স্তাবকের 
কপালে ভুটতে পারে। জার্মাণীতে রপ্তনী করার জন্তে, কাচামাল ও আালানীর 
অভাবে ইটালীর কলকারখান। বন্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থার স্থযোগ নিষ্বে 
জার্মাণ শিল্পপতিরা। একেবারে জলের দামে ইটালীর কল কারখানাগুলি কিনে 
নিচ্ছে এবং তাদের নিজেদের দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 


সৈন্ত সরবরাহের ব্যাপারে জার্মামীর ভাবেদার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তাই মুকু 
ছয়ে গেল মনমালিন্ত। কেউ আর নিজের প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে রাজী নয়। 
সবাই সৈম্ত যোগানের সংখ্যা কম করতে চাইছে। উদ্দেশ্য পরে যুদ্ধের জাত 
নিয়ে ভাগ কাটোয়ারার সময় যাতে লৈন্ঠবল নিয়ে হাজির হয়ে জবরদস্তি কিছু 
আদায় করা যায়। আঞ্চলিক স্মার্ধ নিয়ে বাদ বিসম্বাদ ধীয়ে ধীরে তখন ভিজ 
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মংখ্রামের পর্যায়ে চলে যেতে লাগলো । তারই একট! উদাহরণ হলে! রুমেনিয়া 
হাঙ্গেরীর ফংকট। 

কিন্ত এর জাগেও, যখন জার্মানী তার ছূর্বারগভিতে সবাইকে টেনে নিয়ে 
চলেছে, তখনও তার নিতাস্ত বশহ্বদ মিত্রদেশের অত্যুত্সাহের একমাত্র কারণ 
ছিল যুদ্ধোত্তর কালে সম্ভাব্য, লাভের প্রতাশ]। 

উনিশ শ"' উনচষ্লিশ-চল্লিশের সোভিয়েত-ফিন যুদ্ধে যে ইঙ্গ-মাফিণ সরকার 
ফ্ষিনল্যাগ্ডকে সমর্থন করেছিলেন, এতোদিন পরেও তার] ফ্যাশিবাদী জার্মানীর 
মিত্রপক্ষ ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে কম আগ্রহ দেখাননি। 
তাই দেখা যায় ফিনল্যাণ্, সোভিয়েত ইউনিয়নের কারেলিয়৷ অঞ্চল দখল 
করার পর, মাকিণ পররাই্ীসচিব ছাল ফিনমন্ত্রীকে শুভেচ্ছ৷ জানিয়ে তারবার্তা 
পাঠাচ্ছেন, তেসর] অক্টোবর তারিখে । 

জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যৌথ কার্ধক্রমের ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হওয়ার পরে, সোভিয়েত সরকার দাবী করলেন যে হিটলারের যে সব মিত্রদেশ 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্র আক্রমণে শরিক হয়েছে, বৃটেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করুক। চাঁচিল যেহেতু ফিন প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থন জানিয়েছিলেন, উত্কানি 
দিয়েছিলেন, তাই তিনি এই দাবী কার্ধকত্ী করতে বাধা দিতে লাগলেন । কিন্তু 
'শীজই এটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে এরকম নীতি বজায় রাখ! যাবে না। 
কলে ফিনল্যা, হাজেরী ও রুমেনিয়ার বিরুদ্ধে বুটিশ সরকারকে যুদ্ধ ঘোষণা 
করতে হলো]। . 

যুদ্ধ ঘোষণা করার পূর্ধে ফিনল্যাগুস্থিত দূতাবাসের মন্ত্রী শোয়েনফেন্ডের 
মারফতে চার্চিল, ফিন টসন্তবাহিনীর সর্বাধনায়ক ম্যানারছাইমের কাছে একটি 
ব্যক্তিগত বাণী প্রেরণ করেন, উনত্রিশে নভেম্বর উমিশ শ' একচল্লিশে । চাচিল 
তাতে লিখেছিলেন ষে তিনি স্প্ দেখতে পাচ্ছেন মিত্রপক্ষের রাশিয়ার প্রতি 
আন্ুগত্তবশতঃ আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বটেন যে ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণ। করতে বাধ্য হবে, হার জন্তে তিনি অত্যন্ত ছুঃখিত। চার্চিল তাতে 
'্নায়ো বলেন যে পরিণামে যখন অপরাধী ও পরাজিত নাৎসীদের সঙ্গে 
ফিদল্যাপ্ডের অপরাধেরও বিচার কর! হবে, তখন এদেশে ফিনল্যাণ্ডের অনেক 
ফরদী বন্ধু মনে কষ্ট পাবেন। তিনি বলেন যে বিগত যুদ্ধের স্থৃতি এবং এই 
ব্যাপারে তার সাদৃশ্যই তাকে এই একেবারে ঝাক্তিগত ও. গোপন বার্তা পাঠান্তে 
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গ্রপোদিত করেছে।"ত ম্যানারহাইব প্রত্যুত্তর জানান যে ভিনি বটিশ প্রধান, 
মন্ত্রীর এই বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের অভিব্যক্তিতে খুশি হয়েছেন |: 

বুটেন আহুষ্ঠানিকতাবে যুদ্ধ ঘোষণা করলো ছর়্ই ডিসেম্বর উসিশ শ' 
'একচষ্জিশে । 

হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পরে, জাপান সরকার এক 
সরকারী বিবৃতির মারফতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে জানান যে, তার সোভিয়েত 
জাপান চুক্তি অনুযায়ী এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবেন। কিন্তু সেই একই দিনে 
তারা জার্মালীকে জানালেন যে ফ্যাশিত্ত অক্ষ দূরপ্রাচ) অঞ্চলে সোতিয়েত 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ষ! করণীয় সবই করে যাবেন এবং সোভিয়েতের কাছে 
'নিরপেক্ষতার পুনরুল্লেখ শুধু তাকে বিভ্রাস্ত করার জন্তেই কর হয়েছে। 


দোসর জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে জাপানী কোকুমিনে (10863039 ) 
লেখ! হলে! যে জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ নিছক যে কোন 
ছুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ নয়। পূর্ব এশিয়ার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে তার ভূমিকা নিয়ামকের ॥ 
কারণ, এটা হলো অক্ষশক্তি ও গণতন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধ । 


জাপানের আচরণ জার্মানীকে খুশি করতে পারলে! না। কারণ ততোদিনে 
'সোভিয়েতের প্রতিরোধে তার এই ধারণ! হয়েছে যে জাপানের এই সময়ে 
একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ কর] উচিত। পয়লা জুলাই উনিশ শ” 
একচল্লিশে রিবেনট্রপ টোৌকিওতে এক তারবার্ত পাঠিয়ে জাপানকে স্মরণ করিয়ে 
দিলেন যে, বালিন চুক্কি অনুযায়ী এখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করতে 
সে প্রতিশ্রঃতিবদ্ধ। মনেই আক্রমণ পরিকল্পনা, যার সাংকেতিক নাষ দেওয়া 
হয়েছিল কাস্তোকুয়েন (15605) বা কোয়ানতুং সৈন্ের বিশেষ কার্ধকষ, 
জাপানের সামরিক কতৃপক্ষ, জার্মাণ সেনানায়ক পরিষদের সাহায্যে অনেক 
খসগেই গ্রস্তত করেছিল। 

দোসরা জুলাই, এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সম্রাট হিরোহিভোর সভাপতিস্থে, 
'রিবেনষ্রপের তারবার্ত। নিয়ে আলোচনা! হলো । সেখানে স্থির কর হলে! থে 
ষাস্তবিকই জাপান সোতিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করবে, কিন্তু তা যতোদিন না 
জার্মানী সোভিয়েত জার্নাণ রণাঙ্গণে কোন চূড়ান্ত সাফলালাত করে, নোভিয়েত 
শুক্তরাষ্ট্রকে দূরপ্রাচে) তার সৈশ্ত সমাবেশ তেঙে দিয়ে, লেনাদলকে নান! নীদান্ে 
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পুনর্ধটন করতে বাধ্য করতে না পারছে, ততোদিন সরু হবে না! সেই 
সিদ্ধান্তের মূল বয়ানে বলা হয়েছিল £ 

“জার্মাণ-সোভিয়েত যুদ্ধ সম্পর্কে, জাপান সাত্রাজ্য আপাততঃ কিছুকাল 
কোথাও হস্তক্ষেপ করবেন না, যদিও অক্ষশক্তির মোল উদ্দেশ্যকে রক্ষা করে: 
চলতে হবে । যাই হোক, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্ততি চালাতে 
হবে গোপনে 1**"জার্াণ-সোভিয়েত যুদ্ধের গতি যদি সাআজ্যের অনুকূলে যায়, 
তাহলে উত্তরাঞ্চলে সসৈন্তে আঘাত হানতে হবে ।”৭ৎ 

জাপান জার্মানীর সাত্্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংঘাতের এটা হলে! আরেকটা নোতুন 
প্রমাণ। জার্মাণীর বিপরীত মনোভাব নিয়ে, জাপান চেয়েছিল যুদ্ধ চালানোর 
সমস্ত ঝুকি, ক্ষয়ক্ষতি তার মিত্রপক্ষের মাথার উপরেই থাকৃ, যাতে তার নিজন্ব 
সামরিক শক্তিকে যতদূর সম্ভব অক্ষুপ্ন ও অটুট রাখা যায়। একদল ইংরেজ 
এরতিহাসিক লিখেছেন যে, “এশিয়ায় জাপান বিজয় গৌরব লাত করুক এটা 
জার্মাপীর আসল ইচ্ছা ছিল না এবং জাপানের আশংকা ছিল এই যে জার্মানী 
যদি ইউরোপে তার প্রাধান্ত বিস্তার করতে পারে তাহলে দুরপ্রাচ্যেও কালক্রমে 
তাকে বিস্তৃত করার জন্তে সচেষ্ট হতে পারে ।”৭» 

জাপান শুধু মাগুরিয়া ও কোরিয়ার সোভিয়েত সীমান্ত বরাবর তার সৈন্য 
সমাবেশের সংখ্যাবৃছি করে গেল। সেটা হলে! উনিশ শ' একচল্লিশের গ্রাব্ম- 
কালের ঘটন1। ইতিমধ্যে সতরাট হিরোহিতোর আদেশে জীবাণুযুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র 
নিয়ে ব্যাপক লোকনাশের উদ্দেশে গোপন সংগঠন সব জমায়েত হলো 
মাঞ্চুরিয়ায়। 

জাপানী সাত্রাজ্যবাদীদের পররাজ্য আক্রমণ ও অধিকারের উচ্চাভিলাষের 
কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। নয়ই জুলাই, উনিশ শ' একচল্লিশে জাপানী 
দৈনিক পত্রিকা নিগ্পনে লেখ! হলো--- 

“জাপানী প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সম্মুখ সীমা হওয়া উচিত উত্তরে কারা সমুদ্র 
থেকে উরাল পরত বরাবর কাম্পিয়ান সাগরের তীর ধরে, ককেশিক ও কুপিস্তান 
পর্বতের সীমান! দিয়ে পারস্যোপসাগরীয়, সৌদি আরব পার হয়ে দক্ষিণে এডেন 
পর্যস্ত বিস্তৃত । বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার যৌথ সম্বদ্ধিময় অঞ্চলতুক্ক দেশগুলির জন্তে 
এই প্রতিরক্ষা সীম নিতান্ত আবশ্টিক 1” 

জাপান সোভিয়েড ইউনিয্সনের বিরুদ্ধে সরাসনি যুদ্ধে যোগদান করলে! না» 
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কিন্ত ছিটলার জার্মাণীকে যথাসম্ভব. সাহায্য ও নুবিধা দিতে কুপ্ঠা করলো ন! 
মোটেই । পলেরোই মে, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে প্রেরিত, রিবেনস্রপের. এক 
তারবার্তায় তারই দ্বীকৃতি দেখা যায়। তাতে বলা হলো যে সোভিয়েত 
মাঞুরিয়া সীমান্তে জাপানী সৈল্ত সমাবেশ প্রচুর সাহায্য করেছে তাদের, কারণ 
“তারই জন্তে পূর্ব সাইবেরিয়ায় রুশ-জাপান সংঘর্ষের আশংকা এড়াতে রাশিয়াকে 
সেখানে টসন্ত মোতায়েন রাখতে হয়েছে।”** সোভিয়েত দেশে অবস্থিত 
জাপানের সামরিক ও কূটনৈতিক সংস্থার সাহাযো সংগৃহীত সে দেশের অর্থ- 
নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থার গোপন খবরাখবর, জাপান সরকার 
নিয়মিতভাবে 'জার্মাণীকে সরবরাহ করে গেলেন। পনেরোই জুলাই উনিশ শ' 
একচল্লিশের এক তারবার্তায় দেখা যায়, রিবেনট্রপ টোকিওস্থিত জার্মাণ রাষ্রঁ- 
দুতকে “মস্কোস্থিত জাপানী রাষ্্রদূতের প্রেরিত বিবরণীর পূর্ণাঙ্গ বয়ানের 
তারবার্ত৷ পাঠানোর জন্যে, জাপানোর পররাষ্্ী দপ্তরকে ধন্তবাদ জানাতে নির্দেশ 
দিয়েছেন ।---এইভাবে যদি নিয়মিত আমরা রাশিয়ার খবরাখবর পাই, তাহলে 
প্রচুর সুবিধ! হবে 1৮৭৮ 

এরই সঙ্গে জাপান মোভিয়েতের দুর প্রাচ্যস্থিত বন্দরগুলি অবরোধ করার 
চেষ্ট/ করলে৷ এবং সোভিয়েত বাণিজ্যবহরের উপর জলদস্াতা সুরু করলে! 
আরো! যা করলে জাপান তা হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে এক দাবী 
যেন ভাদিভোত্তক দিয়ে সোভিয়েত মালপত্ত লেনদেন ন। করা হয় । প্রত্যুত্তরে 
সোভিয়েত সরকার জানালেন যে, “সোভিয়েতের দুরপ্রাচ্যস্থিত বন্দরগুলির 
মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে স্বাভাবিক বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক চালু আছে, তাকে কোন মতে ব্যাহত করার কোন চেষ্ঠাকে, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন শক্রতামুলক কাজ ছাড়া আর কিছু মনে করবে না।”?৯ 

ফ্যাশিস্ত জার্মাণী মর্মীস্তিকভাবে সচেতন ছিল যে, তার অনেক সাধের অক্ষ- 
রাষ্ট্রজোটের বনিয়াদ তেমন শক্ত থাকছে না । তাই তার চেষ্ঠা হলে! একে 
জোরদার করা । সেই জন্তে উনিশ শ' ছত্রিশে স্বাক্ষরিত পাচ বছরে র মেয়াদী 
কমিস্টার্ণ বিরোধী চুক্তি পুনর্ণবীকরণের ফলাও ব্যবস্থা করলো জার্মানী । তার 
দিন স্থির হলে পচিশে নতেম্বরঃ উনিশ শ' একচগ্লিশ মাল। তার দামরিক 
মৈত্রীর মূল লক্ষ্য যে কমিউনিস্ট বিরোধিতা সেকথা পুনরায় ঘোষণা করে, 
জার্মাণীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব আরেকবার চেষ্টা করলেন, নির্মী্মান ফ্যাশি- 
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বিরোধী মোঠির বনিয়াদ ধ্বসিয়ে দিয়ে, ফ্যাশিস্ত রাট্রজোটকে শক্তিশালী করে 
তুলতে এবং সোতিয়েতের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণ ত্বরান্বিত করতে । 

তার সমগ্র তাবেদার রাষ্ীগোঠী-ইটালী, হাঙ্গেরী, স্পেন, ফিনল্যাণ্ড, 
ক্রোয়াশিয়া, ডেনমার্ক, রুমেনিধা, প্লোভাকিয়া ও বুলগেরিয়াকে নিয়ে জার্মানী 
এবং জাপান ও তার মাঞ্চুকুও এবং জাপ অধিরুত চীনভূখণ্ডের ওয়াং চিং 
ওয়েইয়ের ভ্রীড়নক সরকারদের নিয়ে কমিন্টার্ণ বিরোধী চুক্তিতে স্বাক্ষর 
করলো । ম্প্তঃই দেখা গেল যে, বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে গঠিত হয়েছে একটা 
পররাজ্যলোলুপ আক্রমণকারী রাধজোট। 

কিন্ত নোতুন অথবা পুরানে। কোন চুক্তির সাহায্যেই আর ইটালী জাপান 
ও জার্মানীর সামরিক মৈত্রীন্ে অক্ষুণ্ন রাখ! যাচ্ছিল না। মৈত্রীর সৌধে 
জাপ-জার্মান ও জার্মান-ইটালী সাত্্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাত ফাটল ধরিয়ে তাকে 
ভেঙ্গে দিচ্ছিল। তাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ধৃমায়িত হয়ে উঠলো ঘুদ্ধ 
পরিচালনার বোঝা ও যুদ্ধের লাভের ভাগ বাটোয়ার] নিয়ে । 

আসলে এই রাষ্ট্রজোটের মৌল উদ্দেশ্যের মধ্যেই তার অস্থারিত্বের বীজ 
লুকানো ছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র অন্তায় ও লুঠেরার 
মনোভাব নিয়ে কোন রাষ্্রজোট স্থায়ী হতে পারে না। 

তার উপরে ছিল হিটলারী মেত্রীর উপর মানুষের অপরিসীম ঘ্বণ]। 
আক্রমণকারীর। কোণঠাসা হয়ে পড়তে লাগলো প্রতিদিন । 

অক্ষশক্তির রাজনৈতিক ও নৈতিক সম্বল ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যেতে 
লাগলো । তার শক্তি কমতে লাগলো ক্রমেই। 

অক্ষশক্তিকে সঞ্ীবিত করার নাৎসী বাসনা, মস্কো দখলের সংগ্রামে 
সোভিয়েতের বিজয় সাফল্যে পর্ুদস্ত হয়ে গেল সম্পূর্ণভাবে । 
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১৪ 


অষ্টম অধ্যায় 


মক্ষে। দখলের সংগ্রাম 


উনিশ শ' একচল্লিশের আগষ্ট মাসের মধ্যেই একথাটা ম্প্ট হয়ে গেল 
যে জার্মান সমর পরিষদ সোভিয়েতের প্রতিরোধ সামর্থকে ভূল ভাবে বিচার 
করেছিলেন । আপাত দৃষ্টিতে জার্মাণীর সামরিক কার্ধক্রমের সাফল্য স্চিত 
হলেও, সেই ফলাফল চূডাস্ত ভাবে কোন কিছুরই মীমাংসা করতে পারলে! না। 
হিটলারের সেনানায়কর! শ্বীকার করেছেন যে এই সামরিক সাফলা, “শক্রর 
সমগ্র সংগ্রামী শক্তিকে যেমন ভ্রত ধ্বংস করতে পারেনি তেমনি লাল 
ফৌজের মনোবলকেও ভাঙ্গতে পারেনি ।” 

জার্মানদের প্রত্যাশা ছিল আচম্বিতে আক্রমণ করে তার! সোভিয়েত 
পশ্চাৎ্ভূমির দিকে ক্রুত এগিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তাদের সেই পরিকল্পনা 
ব্যর্থ হয়ে যায়। বারেবার নাৎসীদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়, এবং সোভিয়েত 
সেনাদল কঠোর পান্টা আঘাত হানতে থাকে। লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র 
জার্মাণদের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ ফড়ালো প্রচুর । এবং যে শীতকালীন 
যুদ্ধের ব্যবস্থা জার্মাপরা করেনি, তারই সম্ভবনা! দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে 
লাগলো। 

সেপ্টেম্বরের তুরুতে স্মোলেনস্কের যুজের পর, রণাজনের মধ্যবতাঁ অঞ্চলে 
শত্রু সৈন্ভ আক্রমণ স্থগিত রাখতে বাধ্য হলো । 

রণাঙ্গনের উত্তরাঞ্চলের মূল লক্ষ্য ছিল লেনিনগ্রাদ শহর। জুলাই 
মাসেই জার্মাণর! শহর দখলের জন্তে প্রথমবার চেষ্ঠ|! করে। কিন্তু স্থানীয় 
বাহিনীর অসীম ধে্যপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রামের জন্যে সে চেষ্ঠা ব্যর্থ হয়ে যায়। 
আগষ্ট মাসে ফ্যাশিস্তদের দ্বিতীয় আক্রমণও প্রতিরোধ কর] হয়। 

সেপেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশের জুরুতে নাৎসী সৈল্তরা শহরের উপর 
প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও বিমান আক্ষমণ চালিয়ে ছিৎশ্রভাবে মরণ পণ সংগ্রামে 
ঝাপিয়ে পড়ে। 


২৩ 


একজন প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনার এই রকম বিবরণ দিয়েছেন £ 

“বাড়ীঘর, রাস্ভাঘাত, পু সেতু, মানুষজন যা এক সেকেণ্ড আগেও ঘন 
অন্ধকারেও ঢাকা ছিল, হঠাৎ এক ভয়াবহ লেলিহান অগ্নিশিখায় তা উত্তাসিত 
হয়ে উঠলো । খন জমাট কালে! ধোয়া মেঘের মতো আকাশের দিকে উঠতে 
লাগলো, বাতাসে তীব্র কটু গন্ধ। দমকল বাহিনী, আত্মরক্ষামুূলক সংঘ এবং 
সার দিনের পরিশ্রমের পর হাজার হাজার শ্রমিক সমস্ত ক্লান্তি উপেক্ষা 
করে আগুন নেবাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে।। তাদের প্রচেষ্ঠায় লেলিহান শিখার 
দাপট কমে এলো ধীরে ধীরে, এক সময়ে নিভেও গেল তা। কিন্তু যেখানে 
খান্য মজুদ করা আছে, সেই বাদাইয়েত গুদামগুলিতে আগুন জলতে থাকলো 
একই ভাবে । সেথানে আগুন জলেছিল পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ।৮”২ 
শহরবাসীর সক্রিয় সাহায্য পেয়ে সোভিয়েত সেনাদ্দল, নাৎসীদের অগ্রগতি 
প্রতিহত করে তাদের পিছু হটিয়ে দিল। 

নাৎসীর। লেনিনগ্রাদ দখল করতে না পারলেও, স্থল পথে অবরোধ 
করে বসে রইলো শহরটিকে। তারপর সুরু হলো সেই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা 
সংগ্রামে যা একটানা চলেছিল নয় শ' দিনের বেশি। নাৎসীদের কঠোর 
অবরোধ জনিত ছুঃখক্ট, খাগ্যাভাব, ক্ষুধাকে উপেক্ষা করে, প্রচণ্ড গোল৷ 
বর্ষণ ও বিমান আক্রমণকে আমল ন। দিয়ে, শহরবাসী মানুষ আর সোভিয়েত 
সেনাদল, সমগ্র মোভিয়েত দেশের মানুষের সমর্থনপুষ্ট হয়ে পূর্ণ মর্ধাদায় 
অটল প্রতিরোধ রচন। করলে।। 

ওদিকে দক্ষিণে রণাঙ্গনে জার্নাণ সমর বাহিনীর জগন্নাথের 'রথ তখন 
ক্রমাগত গড়িয়েই চলেছে তার লক্ষ্যের অভিমুখে । দশই আগ থেকে 
ষোলই অক্টোবরের মধ্যে উনিশ শ' একচল্লিশে, সংখ্যালধি্ মোভিয়েত নৌ 
সেনা! বাহিনী, কৃষ্ণ সাগরীয় নৌবাছিনী ও স্থানীয় জনগনের সহায়তায়, 
শক্রর ওডেস! অভিযানে আঠারো ডিভিশন টন্তকে আটক করে, হছতবল করে 
দিয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি জার্মাণর। কিয়েত সহর দখল করে. 
নীপার নদী অতিক্রম করে ইউক্রেনে ঢুকে পড়েছে। তারপর তীরবেগে 
সেখানে অগ্রগতি ঘটিয়ে তার বুক চিরে হাজির হয়েছে একেবারে ক্রিমিয়ার 
উপকণ্ঠে। এবার ভাই রণাঙ্গনে ক্রিমিয়া উপন্বীপে মোভিয়েতের বীরন্বপূর্ণ 
প্রতিরোধ সংগ্রামের উপর যবনিকা উঠলে] । 
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সোভিয়েত সেনা বাহিনীর বীরত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা সত্বেও দক্ষিণমুখী অভিযান 
কুরু করে জার্মানর! প্রাথমিক পর্যায়ে যে সব হুযোগ স্বিধা লাভ করেছিল 
তার গতি রইলে! অব্যাহত । জার্নান সমর পরিষদ এই সুবিধাজনক 
পরিস্থিতির পূর্ণ সন্ধ্যবহ্ার করার জন্যে মস্কে! অভিযানের তোড়জোড় সুরু 
করলেন । তাদের প্রত্যাশা ছিল সোভিয়েত প্রতিরোধকে ভেঙ্গে খান খাঁন 
করে শীত সুরু হওয়ার আগেই চূড়ান্ত জয়লাভ সম্ভব করা যাবে। 

জার্মান স্থল বাহিনীর সর্বোচ্চ পরিষদ সামগ্রিক যুদ্ধ পরিকল্পনা রচনা 
করার সময়েই মন্ধে৷ অভিযানের ছক করে রেখেছিলেন। এই পরিকল্পনার 
একজন উৎসাহী প্রবস্তা হিসাবে জোৌডল, দশই আগস্ট, উনিশ শ' একচল্লিশে 
লিখেছিলেন যে “প্রবল শক্ত সৈম্তকে নিমূ্ল করার মৌল উদ্দেশ্য নিয়ে যখন 
সেনাদলের মধ্য বাহিনী (80725 ৪:০4 ০6:06) তাদের মুখোমুখি দাড়াবে 
যখন মস্কো! বিজয়ের সম্ভাবন। মূর্ত হয়ে উঠবে, তার তুলনায় সেনাদলের 
অন্তান্ত অংশের অত্যন্ত লোভনীয় বিজয় প্রচেষ্ঠাও ক্লান হয়ে পিছনে পড়ে 
যায় ।”৩ 

জার্মানীর রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা মস্কোর অসীম গুরুত্বের কথা 
জানতেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের শুধু রাজধানী নয় মস্কো মুক্তি সংগ্রামের 
পতাকা] সগ্গোরবে তুলে ধরার দায়িত্বও তার সমগ্র দেশের মানুষের গর্ব ও 
আশ! রূপান্তরিত হয় মস্কোকে .নিয়ে। সোভিয়েত অর্থনীতিতে মস্কোর 
শিল্পকেশ্রগুলির আছে অনন্ত ভূমিকা । দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার মে একটা 
মূল কেন্দ্র তার সংস্কৃতির প্রাণকেন্্র। এই সব বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণ করে, 
জার্মাণ সমর নায়কর] বিশ্বাস করেছিলেন যে, মস্কোর পতন সমগ্র সমগ্র যুদ্ধের 
ফলাফলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে । 

মন্কে। আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে নাৎসীরা তাদের ঠসস্তবাহিনীকে নোতুন 
ভাবে পুনর্গঠিত করে নিল। সেনাদলের মধ্য বাহিনীর অধীনে রইলো 
আশী ডিভিনন সৈম্ভ। তার মধ্যে তেইশটি হলো মোটর বাহিত প্যানসার 
ডিভিশন । তাদের একমাত্র লক্ষ্য সোভিয়েত রাজধানী । এক হাজার বিমান 
সমেত নাৎসীদ্দের ছিতীয় বিমান বাহিনী, স্থল বাহিনীকে আকাশ থেকে 
সাছাষ্য করে যাবে। সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ এর অর্ধেকের বেশি সৈন্ত 
ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে পারলেন না। কারণ উনিশ শ' একচল্লিশের 
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গ্রাব্বকালে অতফিতে আক্রমণের মুখোমুধি হওয়ায় তার যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, 
তা তখনো পুরণ কর] সম্ভব হয়নি। 


ফ্যাশিত্ত সমর পরিষদের পরিকল্পনা ছিল উত্তর ও দক্ষিণ থেকে শক্তিশালী 
প্যানসার ও মোটর বাহিত সৈম্তদল নিয়ে কালিনিন ও তুলার মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড 
আঘাত করতে করতে অগ্রসর হওয়া। আর পশ্চিম দ্দিক থেকে মুখোমুখি 
লড়াই করতে করতে অগ্রসর হবে স্থলবাছিনী। মস্কোকে একেবারে লড়াইয়ের 
বেড়াজালে ঘিরে ধরতে হবে সম্পূর্ণভাবে । 


মস্কো অভিযান যে সফল হবে তাতে নাৎসীদের মনে কোন সন্দেহ ছিল 
না। যেদিন দোসর] অক্টোবরঃ উনিশ শ" একচষ্লিশে সেই আক্রমণ তুর 
হলো, হিটলার তখন এক বস্তায় বলেছিলেন, “শীত আসার আগে আমাদের 
শক্রকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে ধ্বংস করে ফেলার বনিয়াদ এতো দিনে শেষ 
পর্যস্ত রচনা করা গেছে। মানুষের পক্ষে যা! সম্ভব তেমন প্রস্তাতিই সম্পূর্ণ 
রুর৷ হয়েছে। এবারে একটা স্থুপরিকল্পিত, স্পঙ্ট ছক অনুযায়ী ধাপে ধাপে 
প্রস্ততি করতে করতে অগ্রসর হওয়া গেছে, যাতে আমাদের শক্রকে একটী 
জায়গায় আবদ্ধ করে তাকে মরণের পথে নিয়ে যাওয়া! যায় প্রচণ্ড আঘাতে । 
আজ সরু হচ্ছে এই বছরের সেই চুড়ান্ত পর্যায়ের বিরাট, চরম ও শেষ যুদ্ধ ।” 


দশই অক্টোবর জার্মান সৈন্তদলের পিনিয়ার কোয়ার্টারমা্টার এক 
নির্দেশনামা জারী করে বল্লেন যে মস্কো ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কোন কোন 
র্যারাক ও প্রানাদে জার্মাণ সৈম্ভদল থাকবে । প্রচারকর্ত। গোয়েবল্স বালিনের 
মস্ত সংবাদপত্রগুলিকে তাদের বারোই অক্টোবর সংখ্যার জন্তে, মস্কোর পতনের 
খবর ছাপবার মতে শেষ সংবাদের স্থান সংরক্ষিত রাখার আদেশ দিলেন। 


মস্কো শহর ধ্বংস করার জন্তে নাৎসী সমর নায়কদের সমস্ত পরিকল্পন। তৈরী 
ছিল। সেনাদলের মধ্যবাহিনীর সদরকার্ধালয়ে এক টবঠকে, হিটলার বলেন, 


*শহরটাকে অবরোধ করতে হবে। কোন রুশ সৈনিক, কোন অমামরিক 
কর্মচারী, সাধারণ মানুষ, নারী অথব। শিশু, কেউ যেন শহর থেকে বের হতে ন। 
পারে। যর্দি কেউ পালাবার চেষ্টা করে, বলপূর্বক তাকে বাঁধা দিতে হুবে। 
বিরাট বিরাট যন্ত্র বসিয়ে সমগ্র মন্কো! শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে জলে ডুবিয়ে 
দিতে হবে । আজ যেখানে মস্কো শহর দাড়িয়ে আছে, সেই জায়গাটাতে একটা 
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বিরাট সমুদ্র স্থপ্টি করে, রুশদের সাধের রাজধানীকে চিরকালের মতো! সভা 
জগতের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখতে হবে ।”৪ 

গোড়ায় জার্ম/ণদের অগ্রগতি রীতিমতো সাফল্যমগ্ডিত হলো । ঘণ্টায় 
ঘণ্টায় সমগ্র পরিস্থিত বিপদসন্কুল হয়ে উঠতে লাগলো । শক্রর প্রত্যক্ষ আঘাতের 
সন্দুখীন হয়ে পড়লে মস্কো । উত্তরে শক্রর ট্যাক্ক ও মোটরবাহিত ?সন্তরা 
কালিনিন দখল করে ফেললো । দক্ষিণে তারা ওরেল দখল করে তুলার দিকে 
এগিয়ে গেল। 

প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও জাাণ সৈন্ঠরা ভত়ঙ্কর যুদ্ধ করতে লাগলো। কিন্ত 
সোভিয়েত সৈন্তরাও অসীম অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে 
লাগলে । জেনারেল আই, ভি. প্যানফিলভের নেতৃত্বে বিখ্যাত তিন শ' যোল 
সংখ)ক ডিভিশনের, এক হাজার সাতাত্তর সংখ্যক রেজিমেন্টের আঠাশজন 
সেনানী যে বীরত্ব প্রদর্শন করে, সেকথা ইতিহামে অমর হয়ে থাকবে। 
ছুবোমেকোভোয় তার] শত্রুর পঞ্চাশটি ট্যাক্কের সামনে অটলভাবে দীড়িয়ে 
থেকে, আঠারোটি ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত করে। তবু পিছু হটে যায়নি তার! এক পা। 
ভোলোকোলামস্ক সড়কের উত্তরে, স্ত্রোকোভে। গ্রামে, জুনিয়র লেফ টেন্তান্ট পি. 
আই, ফ্রিস্তভ ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা এম. এ. পাভলতভের নেতৃত্বে বাইশ জন 
পরিখাখননকারী, বিশটি শক্রপক্ষীয় ট্যাক্ক ও এক ব্যাটেলিয়ান পদাতিক সৈম্তকে 
পুরো একদিন আটকে রেখে দিল। মস্কোর বীর প্রতিরক্ষাকারীদের কর্তব্যনিষ্ট 
বীরত্বের অসংখ্য এই ধরনের কাহিনী প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর] যেতে পারে । 

এগারোই অক্টোবর, উনিশ শ' একচল্লিশে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা কমিটি, 
মস্কো ও সপ্সিষ্থিত অঞ্চলে অবরুদ্ধ অবস্থার কথ! ঘোষণা করলেন। প্রতিরক্ষা 
কমিটি ও সর্ষোচ্চ সমরপরিষদের সদর কার্ধালয় ছাড়া, মক্কোর কয়েকটি কারখান। 
এবং প্রায় মব সরকারী আপিস সরিয়ে দেওয়। হলো! মস্কো থেকে । 

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে, মস্কো! থেকে একশ" কিলোমিটার পশ্চিমে 
এবং তুলা অঞ্চলে দারুণ সংগ্রামের পর শক্রর অগ্রগতি রোধ করা গেল। 
সোভিয্বেত সৈম্তর। শক্রকে তার আক্রমণ ধারা প্রসারিত করতে বাধা দিল, 
যাতে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্ত অঞ্চলের কোন সংযোগ না ঘটে। তারপর 
অধ্যবর্তী বাহিনীর ছুই পাশে এমনভাবে তাদের ঘিরে ফেলতে লাগলে! যাতে 
জার্মাপদের প্রতি পদক্ষেপে আত্মরক্ষা ও নিরাপতার জন্ঠে লড়াই করতে হয়। 
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তে জার্মাণদের কেন্্ীড়ৃত শক্তি বেশ ক্ষয় হতে লাগলো । এসবেরই উদ্দেশ্য 
ছিল সময় লাত কর! এবং পাওয়া গেল সেই মহামূল্যবান সময় যাতে মক্কোর 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করা বায়। আর তার আশে পাশে 
গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বিরাট সংরক্ষিত বাহিনী সমাবেশ কর। সম্ভব হয়। 


হিং জার্মাণ আক্রমণের প্রচণ্ডতা সহ করতে প্রয়োজন ছিল অসীম সাহস, 
সামরিক নৈপুণ্য আর কঠোর অনমনীয় মনোবল । সোভিয়েত সৈল্তরা মাটী 
আগলে দীড়িয়ে রইলো । মস্কোর জনসাধারণ তাদের লোকবল ও যথাসর্বশ্ব 
এনে ধরে দিল প্রতিরক্ষার কাজে। মস্কোর ভিতরে ও বাইরে প্রতিরোধের 
বেড়া নির্মাণ করতে পাঁচ লক্ষ লোক এগিয়ে এলো স্বেচ্ছায় । এগারোটি 
স্বেচ্ছাসেবক ডিভিশন এবং সাতাশী সেনাদলের ব্যাটেলিয়ান গঠন করা হলো! । 
মস্কো অভিমুখে ধাবমান শক্র ৫সন্তের পিহনে লেগে রইলো পার্টিজান দল । 
মস্কোর আশে পাশে গোপন পার্টি সংগঠন ও পার্টিজানদের প্রায় চল্লিশটি সংস্থা 
শত্রদের হাতে ধর] পড়ে ! 


পাটিজানদের প্রথম দলের নেতৃত্ব করেছেন পার্টির কর্মী, স্থানীয় সোভিয়েতের 
নেতৃস্থানীয় কর্মী, দীর্ঘদিনের পুরানো বলশেতিক কর্মী, গৃহযুদ্ধের সেনানী, যৌথ 
খামারের সভাপতি, কারখানার পরিচালক ও অন্ঠান্ত বহু কমিউনিষ্ট, কমমোমল 
ও দেশপ্রেমিক মানুষ । প্রথম দলে ছিলেন পার্টিকর্মী হিসাবে টি, বুমাশকভ,» 
এন. পোপুন্দ্রেকষো, আই-ইয়াকোভেফো, এফ. কোরোত.কভ, সেই সব স্থানীয় 
সোভিয়েত নেতৃস্থানীয় কর্মী যেমন এস. কোভপাক্‌, এস. কোর্ণে ইয়ে, পুরানো 
বলশেভিক কর্মী ও গৃহযুদ্ধের বীর যেমন পি. কুকসেনিয়ুক, ভি, কোরঝ ও জি, 
লিঙ্কৃত্‌ এবং আরো অনেকে । ' আত্মগোপনকারী ওর্স। পাটিজান দলের নেতা 
হিসাবে রেল ইঞ্জিনীয়ার কোনস্তাস্তিন জাসলোনভ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় 
দেন। এমনই একজনম্দক্ষ বিচক্ষণ পার্টিজান কর্মী ছিলেন ভি, জেবোলোত,, 
ধার ছুটি হাতই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । আঠারে৷ বছর বয়মের ছেলে, পার্টিজান, 
মন্কে কমসোমলের সদশ্য জোয়! কোসমোদেমিল়ানাঙ্কায়া, বন্দী হয়ে তার ফ্যাশিস্ 
অত্যাচারকারীদের সামনে নতঙ্গান্থ হতে অস্বীকার করে, নির্মম লাঞ্চনায় বীরের, 
মৃত্যু বরণ করেছিল । মস্কোর আশে পাশে সর্বত্র এবং সাময়িকভাবে ফ্যাশিস্ত 
মেনাদলের অধিকৃত অঞ্চলে পার্টিজান আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো । 
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এটাই হলো মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের নামের, জনপ্রিয়তার সার্থকতার সবচেয়ে 
বড়ো প্রমাণ। 

মক্ষোর অসামরিক জনগণকে সংঘবদ্ধ করার দায়িত্ব নিলেন মস্কোর 
কমিউনি& পার্টি কমিটি। মস্কোবাসীদের উদ্দেশে প্রচারিত এক আবেদনে 
তারা বলেন, 

“মস্কো আজ বিপদের সম্মুখীন, কিস্ত আমরা আমাদের শেষ রক্তবিশ্দু পর্যস্ত 
মরণপণ সংগ্রাম করব ধৈধ ধরে । আপনার সকলে, যে যে পদেই থাকুন ন. 
কেন, যে কাজই করুন ন। কেন, ফ্যাশিত্ত হানাদারদের আক্রমণের হাত থেকে 
আজ যার] মস্কোব প্রতিরক্ষা বাবস্থা গড়ে তোলায় আত্ম নিয়োগ করেছেন, 
ভার! সবাই জেনে রাখুন, তাদের কাজ মস্কোকে অরক্ষিত করছে । কলে 
কারখানায় আজ বার] কর্মরত, তার! জেনে রাখুন শ্রমের প্রতিটি মুহ্র্ত মস্কো 
ও আমাদের শ্বদেশের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করছে। লালফৌজের চসন্তরা। 
সংগ্রামী টসৈনিকর। জেনে রাখুন যে জাতি তাদের হাতে অস্ত্র তুলে 'দিয়েছে, 
তাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দেশ ও দেশের মানুষকে তাপা যেন রক্ষা করতে 
পারেন ॥* 

নাৎসীদের প্রথম মস্কো আক্রমণ প্রচেষ্ঠা বার্থ হয়ে গেল। জার্মান 
'সনানায়কর! ক্ষিপ্তপ্রার় হযে পভলেন। দ্বিতীষ প্যানসার বাহিনীর নায়ক 
কর্ণেল জেনারেল হাইনজে গুদেরিয়ান, ছয়ই নভেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে 
তার এক বিবরণীতে বলেছেন £ £ 

“এট| আমাদের সৈম্তদলের পক্ষে একটা অত্যাচার স্বরূপ, আমাদের সমস্ত 
পরিকল্পন1 সত্বেও প্রতিপক্ষ জিতে যাঞ্ছে, সময় লাভ করছে, আর আমরা 
আমাদের উদ্দেশ্য বিপর্স্ত হয়ে যেতে দেখছি, দেখছি সামনে শীতকালীন 
যুদ্ধের অনিবার্ধ সম্ভবনা । শক্রকে মর্মান্তিক আঘাত হানার অপূর্ব সুযোগ 
আমাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে, জানিনা সে স্যোগ আর আমরা] কখনে। 
পাবো কিনা 1”* নাৎসী নেতৃত্ব দারুণ শংকিত হয়ে উঠলো । পঁচিশে 
অক্টোবর তারিখে হিটলার সিয়ানোকে তাই বলেছেন, "এমনটি হবে জানলে, 
আমি কিছুতেই হয়তে অগ্রসর হতাম না1”* 

হতাশার জ্বালায়, জার্মাণর1 ঠিক করলো তারা আবার দ্বিতীয় আক্রমণ 
জুক করবে মক্ষোর বিরুদ্ধে । 
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টিপ্ললন্কার্চ লিখেছেন ঘে সেনীদলের মধ্যবর্তী বাহিনীর নায়ক মস্কো 
আক্রমণের ধার] অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সোভিয়েত প্রতিরোধ 
ক্ষমতাকে চূর্ণ করার আশা তার ছিল। ম্থল বাহিনীর সর্বোচ্চ নায়ক 
পরিষদও শেব আঘাত হানার আশ' পরিত্যাগ করতে রাজী ছিল না।” 

ফলে স্থলে, অস্তরীক্ষে ভয়াবহ সংগ্রাম চলতে লাগলো । পশ্চিম ইউরোপের 
বিমান আক্রমণের অভিজ্ঞতাপুষ্ট, "শ্রেষ্ঠ টৈমানিকদের জার্মাণরা পাঠাতে 
লাগপো, মক্কো আক্রমণ করার জন্যে । | 

মক্কোর উপর নাৎসী বিমান প্রথমবার হানা দিল একুশে জুলাই, উনিশ শ: 
একচল্লিশে । তারপর শুরু হলো নিয়মিত ব্যবধানে উপযু্পরি আক্রমণের ধারা। 
নাতনী আক্রমণের ধার] তীব্র থেকে যতোই তীব্রতর হতে লাগলো, বিমান 
আক্রমণের প্রচণ্ডতা বেড়ে চললো ততোই । কিন্তু মস্কোর বিমান বিধ্বংসী 
প্রতিরক্ষার কার্যকরী ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত উচু মানের ! উনিশ শ"” একচল্লিশের 
' জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মস্কোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একশ" বত্রিশ 
বার বিমান আক্রমণ প্রতিহত করেছে আর ভূপাতিত করেছে নাৎসীদের 
এক হাজার পয়ভ্রিশটি বিমান 

আসন্ন শীতের হিমেল হাওয়ার চাবুক খেয়ে, জার্মাণ মাদার নেতৃত্ব, 
যেলই নভেম্বর তারিখে মস্কোর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় “ব্যাপক” অভিযান আরম্ত 
করলো। জার্মাণ সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এই অভিযান স্থরু করার 
কারণ স্বরূপ নির্দেশনামায় যেসব কথা বলেছে তা সবিশেষ লক্ষ্যণীয় £ 

"আসন্ন ঘটনাবলীর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে, বিশেষত সমাগত 
শীভ ও সৈম্তবাহিনীর জিনিসপত্র ষোগানের শীর্ণতা বিবেচনা করে, আমি 
রাজধানী মস্কো, যতো৷ তাড়াতাড়ি সম্ভব যে কোন মূল্যে দখল করার জন্তে 
আদেশ দিচ্ছি ।” 

এবারে জার্মাণ বাহিনীতে রইলো! একান্ন ডিভিসান টসম্ত। তার মধ্যে 
একুশ ডিভিশন ছিল প্যানসার ও মোটরবাছিত। মস্কো সাগর থেকে 
ইয়েফ্রেমভ পর্বস্ত বিস্তৃত রণাঙ্গন জুড়ে তার। ধেয়ে এলো মস্কোর দিকে। 
মধ্যবর্তী বাহিনীর বাকী অংশকে রাখ! হলো, এই মূল আক্রমণকারী বাহিনীর 
ছুই পাশে যে কোন সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্তে । বিশ দিন ধরে 
দিবারাত্র তীত্র যুদ্ধের পর জার্মাণ সৈম্তের। আশী-নব্বই কিলোমিটার এগিয়ে 
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আলে! মক্কোর দিকে। সেই অগ্রগতির চাপে সোভিয়েত বাহিনী হটে গেল 
মস্কোর উত্তরে বক্কো-ভন্না খাল, ক্রাসনায়াপোলিয়ান। এবং ক্রিমুকোভে। আর 
দক্ষিণে কাশিরার দিকে । এই রণাঙ্গনের কোন কোন অঞ্চলে ফ্যাশিষ্ত 
সৈশ্তর] মস্কোর একেবারে পচিশ-তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে এসে পড়লো! । 
জার্মাণ আক্রমণের প্রচণ্ডততার বেশির ভাগ ধাকাই গিয়ে পড়লো জেনারেল 
কে. কে, রকোসোভন্তি ও এল. এ. গোভোরোডের নেতৃত্বে পরিচালিত 
সোভিয়েত বাহিনীর উপর । 

এই প্রচণ্ড আক্রমণের ধার! রচনা করতে গিয়ে কিন্ত জার্মাণদের সব রসদ 
নিঃশেধিত হয়ে গেল। মানুষ ও মালপত্রে তাদের ক্ষয়ক্ষতি দাড়ালো প্রচণ্ড । 
জার্মাণীর সংরক্ষিত সেনাদল ও মজুদ রসদের ভাগ্তার একেবারে প্রায় শৃন্তে 
গিয়ে ঠেকলেো৷। আহত, বাধাপ্রাপ্ত ফ্যাশিস্ত সেনাদল তখনো বারো শ' 
কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গন জুড়ে রয়েছে, যদিও সেই সেনাদলের আশে পাশে 
তাদের সাহায্য করার মতো কোন আক্রমণ প্রতিহত করার মতো তখন. 


আর তেমন কিছু সমাবেশ নেই। 


॥ দুই ॥ 

নভেম্বর মাসের শেষের দিকে সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্ব মস্কোয় একটা 
পাণ্ট। আক্রমণের জন্তে প্রস্ততি সুরু করলেন । 

রাজধানীর উত্তরে ও দক্ষিণে শত্র সৈন্তের ছুই পাশে প্রথমে আঘাত দুরু 
করে সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম অভিমুখে এগিয়ে যেতে হবে। কালিনিন রণাঙ্গনের 
বাম অংশস্থিত সোভিয়েত টসন্ত জেপারেল আই. এম. কোনেভের নেতৃত্বে 
নাৎসী মধ্যবর্তা বাছিনীর উত্তর ভাগ আক্রমণ করবে। ফলে পশ্চিম রণাঙ্গনের 
দক্ষিণ ভাগের সঙ্গে তারা একযোগে কাজ করতে পারবে । দক্ষিণ পশ্চিম 
রণাঙ্গনে মার্শাল এস. কে. টিমোশেক্ষোর নেতৃত্বে সোভিয়েত সৈম্তরা তাদেরই 
দক্ষিণ ভাগে নাৎসী সৈম্তদের আক্রমণ করবে। ফলে পশ্চিম রণাঙ্গনে 
নাৎসী মধ্যবর্তী বাহিনীর দক্ষিণ ভাগে আক্রমণকারী সোভিয়েত সৈন্তের 
সাহায্য হবে। আর এই সমগ্র কার্যক্রম পরিচালিত হবে জে, কে, জুকভের্‌ 


নেতৃত্বে। 
অন্শস্ত্র, গোলাবারুদ, জালানী ও অন্যান সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণের 
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ভাব ছিল সোভিয্লেত সৈশম্তের। অপমারিত কলকারখানাগুলি উপক্রুত 
অঞ্চল থেকে পিছনের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জাতীয় অর্থনীতি 
ও উৎপাদন ব্যবস্থা যুদ্ধকাঙ্গীন উৎপাদনের কাজে লাঁগানে। হয়েছে, কিন্তু তা 
সন্ধেও যুদ্ধের সুচনায় পশ্চাৎপসারণ করার সময় যে ক্ষয়ক্ষতি সহ করতে 
হয়েছে তা তখনো পুরণ কর] সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনীয় উপকরণের এই 
খাটতিই জার্দানদের হাত থেকে সামরিক অর্থে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভোগ ছিনিয়ে 
আনার পথে একটা বড়ে বাধ! হয়ে দাড়ালো। 

সোভিয়েত নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত ছিল শক্রর অবসন্নতার পূর্ণ দুষোগ নিতে 
হবে। এখন তার আক্রমণ করার মতো আর কোন সংরক্ষিত বাহিনী নেই। 
এই পাণ্টা আক্রমণে সোভিয়েত সৈন্ঠের অধ্যবসায় ও বিপুল সংখ্যক সংরক্ষিত 
সৈম্তের অংশ গ্রহণই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাড়ালো । 

জার্মাণ সেনানায়করা স্বীকার করেছেন যে সোভিয়েতের পাশ্টা আক্রমণের 
ভন্তে তার] প্রস্তত ছিলেন না মোটেই। টিগ্ললম্কার্চ লিখেছেন “যে জার্মাণ 
সৈন্ত তাদের সমগ্র শক্তি ও উপকরণ নিয়ে অভিযানে নেমেছিল, তারা একটা 
শীতকালীন বুদ্ধের কলাকৌশল সম্বন্ধে নৈতিক বল বা রসদের দিক থেকে 
আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ফলে রুশ সৈন্তের পাস্ট। আক্রমণে ভার! দিশেহান্া 
হয়ে পড়লো। কুশদের পান্টা আক্রমণে ব্যাপকত! ও আঘাতের তীব্রতা এতো 
বেশি ছিল যে বিস্তৃত রণাঙ্গনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে নাৎমী সৈম্তরা 
বিহ্বল হয়ে পড়লে! বা ছিল তাদের কাছে প্রায় একটা চূড়ান্ত বিপর্যয়ের 
সামিল ।”৯ 

প্রথম আঘ!ত করে কালিনিন রণাঙ্গনের বাম অংশের নৈন্তরা। পরের 
দিন তাদের অনুসরণ করলো। পশ্চিম রণাঙ্গনের মূল বাছিনী ও দক্ষিণ পশ্চিয় 
রণাঙ্গনের দক্ষিণ অংশের টসন্তরা। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের নাৎসী সৈশ্তর। 
নিজেদের জন্তে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করেছিল, পাণ্টা। আক্রমণের চাপে 
তা ভেঙ্গে পড়লে! । তাতে তাদের একট! বে্টনীর মধ্যে আটকে পড়ার আশংক' 
ছিল যথে্ট। শক্রর! তাই ভ্রত পিছু হটে গেল। 

মস্কো, তিখংভিন ও রোস্তভের পাণ্টা আক্রমণ ধীরে ধীরে একট। সমগ্র 
এমোডিয়েত পান্ট। আক্রমণের চেহার। নিল, যাদের সকলেরই লক্ষ্য হচ্ছে শত্র 
সত্তর কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া । আক্রমণের এই ধার। সবচেয়ে তীত্র « 
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সফল হয়ে উঠতে থাকে পশ্চিম দিকে যাওয়ার সময়। শক্রর মরণপণ প্রবল 
গ্রাতিরোধকে পধুদস্ত করে, সোভিয়েত ঠৈন্তরা কোন কোন ক্ষেত্রে চারশ” 
কিলোমিটার দূরদ্ধের প্রায় সবটুকুই অতিক্রম করে এবং নাৎসী মধ্যব্তা 
বাহিনীকে বিধ্বস্ত ও পরাস্ত করে। বহু সংখ্যক সৈন্ত নিহত হওয়ায়, শক্রপক্ষ 
প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও কামান যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে হটে যেতে বাধ্য হুয়। ভেলিকিয়ে 
নুকি, ভেলিঝা, বাইলী, আর্জেভ, ঝহত স্ক ও ভিয়াজ মার কাছাকাছি এসে পড়ে 
সোভিয়েত সৈম্ভবাহিনী। 

রীতিমতে। ছুঃখ ও শোকের লঙ্গে টিপ্ললঙ্কার্চ লিখেছেন যে, প্রতিশোধের 
জন্তে তরবারি কোবমুক্ত হলো ।”১০ মস্কোয় জার্মানীর পরাজয় একট] বিরাট 
এঁতিহাসিক প্রভাবযুক্ত ঘটনা । অলৌকিক সাহস আর বীরত্বের সঙ্গে সোভিয়েত 
মেনাদল লড়াই করেছে যুদ্ধের গতি পরিবন্তিত করার জন্তে। এই অসীম গুরুত্ব- 
পূর্ণ পাণ্ট। আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলো সোভিয়েত সেনাদলের গুণাবলী 
তার সেনানায়কদের কর্মকুশলতা। পান্টা আক্রমণের প্রস্তুতিতে কোথাও কোন 
ঘাটতি ছিল না। তা ছিল যেমন পূর্ণাঙ্গ তেমনই কুশলী। সর্বোচ্চ সামরিক 
নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে পাণ্টা আক্রমণ 
করতে করতে এগিয়ে যাওয়ার নঙ্গে সঙ্গে আরো! অন্তান্ত জায়গায় ক্রমাগত 
'আঘাত হান। যাতে সমগ্র রণাঙ্গনে সোভিয়েত সৈন্তের কাজের মধ্যে একট। 
সংযোগ স্থাপন করা যায়। সোভিয়েতের মনোবল তখন উচ্চ মানে পৌছেছে । 
তার সৈম্ভরা অতুলনীয় ধৈর্য সাহসিকতা বীরত্ব প্রদর্শন করছে। মস্কোর যুদ্ধেই 
সবপ্রথম সোভিয়েত রক্ষী বাহিনী গড়ে উঠলো । 

জার্মাণ আন্রমণ পরিকল্পনার পরিৎসক্রীগ মীতি তখন স্পইতই ভেঙ্গে 
পড়েছে । জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সৈন্তর| অজেয়, সেই প্রচলিত বিশ্বাস সোভিয়েত 
সৈন্তের আক্রমণে ভেঙ্গে পড়েছে। মাফ্িন ও বৃটিশ সমরনায়কর] ধার! জার্মাণ 
সামরিক কৌশলের প্রতি আগাগোড়া শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, ধারা সবচেয়ে সুরুতে 
স্থির নিশ্চিত হয়ে বসেছিলেন যে জার্মানী অজেয়”, তারা প্রত্যক্ষ করলেন সেই 
ধারণা কেমন করে ভেঙ্গে গেল। ইজ-মাকিন প্রতিক্রিন্নাশীল সোভিয়েত 
বিরোধী পরিকল্পন। ছত্রখান হয়ে গেল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শরিক, 
যারা তায় তাতে পেল সাফল্যে ইঙ্গিত, উৎসাহ। 
_ দ্ধের পরবর্তা ঘটনাবলীতে মস্কোয় জার্নাণ পরাজয় রীতিমতো প্রভাব বিস্তার 
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করেছিল। টিগ্পলস্কার্চ লিখেছেন যে, “এই শীতকালীন অভিযানের ফল পরবর্তী 
যুদ্ধ পরিচালনার উদ্মোগের উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া স্থট্টি করে।”১১ চাচিল 
বলেন, “রুশ প্রতিরোধ সংগ্রাম জার্মাণ সৈম্তের শক্তিকে তেঙে দেয় ।”১ ২ 

জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব অবশ্য চে! করেছিলেন পরাজয়ের ব্যাপকতা গোপন 
রাখতে তার প্রকৃত কারণ উপেক্ষা করতেই তার] সচেষ্ট ছিলেন । শীতের 
প্রচণ্ডততাকেই ভার! ব্যর্থতার মৌল কারণ বলে ব্যাখ্যা করেন, যাতে জার্মাণ 
সৈম্তের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে। আর সেই সুযোগের সন্ধ্যার করেছে লাল 
ফৌজ। কিন্তু এই উপকথ। অন্ত জায়গায় দূরে যাক্‌, জার্মানীর মিত্রদের কাছেও 
তেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। ইটালীর পররাষ্্রী মন্ত্রী সিয়ানো তার 
রোজনামচায় লিখেছেন £ 

"যুদ্ধের ভাগ্য বিপর্ধয়, বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালের ঘটনাগুলি হিটলারকে 
এটুকু বুঝিয়ে দিয়েছে ষে, এই বিস্তীর্ণ সাগরের মতো বিরাট ভূখণ্ডের দেশ 
রাশিয়ার চমক লাগাবার মতো অনেক ক্ষমতাই আছে ।”১৩ 

কিন্ত ত। সত্তেও, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী লেখকবৃন্দ, মস্কো দখলের 
যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ট। মূলতঃ প্রচণ্ড শীতের জন্যেই সস্তব হয়েছিল বলে দোষ 
দিতে চান। যেমন ধরা যাক মাকিন দেশের জেনারেল ওমার এন, ব্রাডলীয় 
বই, “টসৈনিকের গল্পের” (4৯ 9০1৭16০5 70185 ) কথা । ইউরোপের রণাঙ্গনে 
তিনি নেতৃত্ব করেছেন এবং উনিশ শ" উনপঞ্চাশ থেকে মকিন সেনানায়ক 
পরিষদের প্রধান ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, “মস্কোর সদর দরজার বাইরে 
যেখানে জার্মাণ সৈম্তদল একেবারে বিজয়ে মুখোমুখি এসে পড়েছিল, সেখানে এক 
তীব্র রাশিয়ার শীত এসে হঠাৎ ভেরমাখটকে পদ্ধু করে দিল |৮১ ৪ 

কিন্ত রাশিয়ার নিদারুণ শীতের বারেবার উল্লেখটা যেমন ভিত্তিহীন তেমনই 
অবিশ্বাসযোগ্য । আসলে ঘটনাটা ছিল এই যে জার্মাণ সৈগ্তরা শীতকালীন 
যুদ্ধের জন্তে আদৌ প্রস্তুত ছিল না যা জার্মাণ সামরিক নেতৃত্বের দুর্বলতারই 
পরিচয় দেয়। লসোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কিকি প্রতিকূলতা 
ঘটতে পারে সে লম্পর্কে তাদের দুরদৃষ্টির অভাব, অক্ষমতা ছিল। 

মঞ্ধো পরাজয়ের অনিবার্ষ ফলশ্রুতিকে কেমন করে কাটিয়ে ওঠা যায়, কি 
তাবে তার প্রতিক্রিয়াকে সীমিত করা যায়, সে সম্বন্ধে নাৎসীদের কোন ধারণাই 
ছিল না। জনৈক বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ আতিড ফ্রেভবার্গ, মক্কোর নাৎসী 
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বিপর্যয়ের খবরে বার্লিনে কি প্রতিক্ষিয়া দেখা দিয়েছিল, তার বর্ণনা করেছেন । 
তিনি লিখেছেন, “জনসাধারণের মধ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে লাগলে।। 
হতাশাবাদীর! মনে করতে লাগনে। নেপোলিয়র রাশিয়া অভিযানের কাহিনী । 
তাক গ্রাণ্ড আমির সম্পর্কে সমস্ত রচনাবলী যা বিস্বৃতির অতলে তলিয়ে ছিল 
হঠাৎ তার আবার চাহিদ। বেড়ে গেল বাজারে । ভবিশ্বদবক্তারা৷ নেপোলিয়ে'র 
ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চারদিকে জ্যোতিষের চর্চা 
যেন অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেল ।১« 

জার্মাণ সমরনায়কদের মধ্যেও অস্থিরতা! ছড়িয়ে পড়লো । বারা মনে প্রাণে 
হিটলারের সমস্ত কার্ধক্রমের সঙ্গে একমত ছিলেন তাদের মনেও সন্দেহ দেখা 
দিতে লাগলো | যুদ্ধ শেষের পরে, তাদের অনেকেই বিপর্যয়ের জন্তে একা 
হিটলারকে দায়ী করে, তার ঘাড়ে সমন্ভ দোষের বোঝা চাপিয়ে সাত্রাজ্যবাদী 
ফ্যাশিস্ত সমরকল। কুশলীদের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন । তাদের বক্তব্যের 
যথার্থ গ্রমাণ করতে তৎপর হয়েছেন। হিটলারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ 
ছিল এই যে, তিনি তাদের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। কিন্ত সেটাই 
সত্যি কথ] ছিল না। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণনৈতিক পরিকল্পন ও যুদ্ধ 
পরিচালন! জার্মাণ সমরনান্নকর] একযোগে হিটলারের সঙ্গে করেছিলেন । 

মন্কোয় জার্মানীর পরাজয়ের পর হিটলার তার সমরনায়কদের মধ্যে অনেক 
রদবদল করলেন | বৃটিশ যুদ্ধ ইতিহাসবিদ ফুলার, মস্কো দখলের সংগ্রাম প্রসঙ্গে 
মন্তব্য করেছেন যে, “এর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে জার্মাণ সৈম্ত ও সমরনায়কদের উপর 
প্রতিক্রিয়াই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক । এই যুদ্ধে যে তেজ, প্রচণ্ডত। তার হারায়, 
পৃথিবীর মানুষের কাছে অজেয় সেনাবাহিনীর হে মর্যাদা! তাদের ক্ষু্ণ হয়, তা 
আর কোনদিন ফিরে আসেনি । আর সেনানায়কদের কথা বলতে গেলে বলতে 
হয় ভার! যেন একেবারে নিশ্চিহু হয়ে গেল ।--..."মার্নের যুদ্ধের পর থেকে 
সেনানায়কদের এই রকম ব্যাপক হত্যাকাণ্ড আর কখনো অনুঠিত হয়নি ।” 

সাতাশে এপ্রিল, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে রাইথ ্টাগ. একটি আইন পাশ করে 
হিটলারকে ইচ্ছামতে সরকারী কর্মচারী পদচ্যুতির অধিকার দান করলেন ।” 

মস্কো যুদ্ধের ফলাফল ফ্যাশিত্ত মৈত্রীর আভ্যন্তরীণ ছন্বকে প্রকট করে 
তুললো । তার মুখ্য প্রকাশ ঘটলো জাপান ও জার্মাণী এবং ইটালী ও জার্ধানীর 
সম্পর্কের মধ্যে । সঙ্গে সঙ্গে জার্মাপীর অনুগত ও তাবোর রাষ্ট্রুলির মধ্যে 
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এবং জার্মাণ নাৎসীদের মধ্যেও তার প্রকাশ চাপা থাকলো না। বক্কোর 
জার্মাণর! যে শিক্ষালাভ করলে তারই জন্তে উনিশ শ' একচঙ্লিশে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের উপর সম্ভাব্য তুর্বাঁ আক্রমণ আর ঘটলো না। জাপান তার 
সোভিয়েত দেশ আক্রমণের পরিকল্পন। পিছিয়ে দিল আরেক বছর, উনিশ শ' 
বিয়াল্লিশ সাল পর্বস্ত । জার্মানী যখন মক্কোয় আঘাত করছিল, তখন জাপানী 
নেতৃত্ব আক্রমণ সুরু করার কথা ভাবছিলেন | কিন্তু চৌঠ1 অক্টোবর, উনিশ শ: 
একচট্লিশে, টোকিওস্থিত জার্মাণ রাষ্ট্রদূত ওট (06) বালিনে খবর পাঠালেন 
যে সোভিয়েত দূর প্রাচ্যস্থিত সেনাদলের সংখ্যা এখনো রীতিমতো থাকায়, 
তাদের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণ আগামী বসস্তকালের পূর্বে সুরু কর ঘাবে ন]। 
ওট তার বিবরণীতে লিখেন যে, “জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন যে একাগ্রতা ও অধ্যবসায় দেখাচ্ছে, ভার থেকে মনে হয় যে আগ 
অথবা সেপেম্বরে কোন জাপানী আক্রমণ ঘটলেও, সামনের বছরের পূর্বে 
সাইবেরিয়ায় ঢোকা সম্ভব হবে না।*১৮ 

সতেরই নভেম্বর উনিশ শ' একচষ্লিশে জাপান সরকারীভাবে বালিনকে 
সতর্ক করে দেয় যে উনিশ শ' বিয়াল্লিশ না আসা পর্যস্ত জাপান সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ পরিকল্পনা স্থগিত রাখছে । তাই বলা যায় যে মঙ্কোর যুদ্ধে 
সোভিয়েতের বিজয় আস্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সেই উদ্দেশ্যকে তছনছ করে 
দেয়, যার প্রত্যাশ। ছিল পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে একযোগে সোভিয়েত 
আক্রমণ করে হয় তাকে বিধ্বস্ত কর] নয় তে! দুর্বল করে দেওয়া! । 

সোভিয়েতের খ্যাতি কিন্তু এতে বেড়ে গেল যথে্। সব দেশের 
খ্বাধীনতাকামী মানুষ জার্মানীর পতনের একটা বাস্তব সম্ভাবনা দেখতে পেলেন । 
সোভিয়েতের জনগণের বীরপ্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম বিভিন্ন দেশের দেশপ্রেমিক 
মানুষের কাছে দৃষ্টাস্তম্থল হয়ে দাড়ালো! । “ফ্যাশীবাদী নোতুন সভ্যতার” বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করার প্রেরণা লাভ করলেন তারা এর থেকে। 

এই *নোতুন সত্যতা” আসলে ছিল সাত্রাজ্যবাদী গুপনিবেশিক পরাধীনতার 
নামাস্তর মান্র। এর যা নোতুনত্ব তা হলো জার্মাণ সাস্্রাজ্যবাদী কর্তৃক 
ইউরোপের দেশগুলিতে এর যুদ্ধকালীন প্রয়োগ এবং উপনিবেশের দাসত্বপ্রথার 
সঙ্গে, বিজিত দেশের জন সমষ্টির এক অংশের বিলোপ মাধনের এক তর়ঙ্কর 
নিষ্টুর যোগাযোগ 1 শ্বভাবতই এই “নোতুল সভ্যতাকে কমিউনিষ্টবিরোধিভার 
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পতাকার আড়ালে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে । কারণ কমিউনিষ্টরাই সবসময়ে, 
সাত্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির জন্যে আন্দোলন 
করেছে, সংগ্রাম করেছে। হিটলারের এই লুগেরা, খুনেদের ষে সব প্রতিক্রিয়া- 
শীল মানুষ যথেষ্ঠ মদৎ যুগিয়েছিল, তাদেরই একজন হলেন বুলগেরিয়ার 
প্রধানমন্ত্রী ফিলো (ঘ!10% )| তিনি মনে করতেন যে, “ইউরোপে নোতুন 
সভ্যতা গড়ে তোলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসর্ত হলে সাম্যবাদের ধ্বংস ।”১৯ 
_ সাআজ্যবাদের দালাল যারা, যারা সাত্রাজ্যবাদকে রেখে ঢেকে একটু সহনীয় 
করে তোলার জন্তে কোমর বেঁধে লেগেছে, আমেরিকা ও বৃটেনে এই শ্রেণীর 
মানুষ, যুদ্ধকালীন সময়ে এবং যুদ্ধোত্তরকালেও এই “নোতুন সভ্যতার” প্রতি 
সহ্থাহুভূতিশীল ছিল। বৃটেনের একচেটিয়াতম্ত্রের বিশ্বস্ত সেবক, প্রতিক্রিয়াশীল 
ইংরেজ ইতিহাসবিদ, আর্নন্ড টয়েনবী সুপারিশ করেছেন যে, শক্তির ভিত্তিতে 
একটা «বিশ্বরাষ্ট্র” গঠন করার উদ্দেশ্েঃ হিটলারের “অভিজ্ঞতার” মূল্যায়ন 
করে তাকে ব্যবহার কর] যেতে পারে । অবশ্য তার “নোতুন সভ্যতা” হলো৷ 
, আযাংলো শ্যাকসনদের রচনা, অর্থাৎ ইঙ্গ-মাকিন সভ্যতা, যা ইউরোপ ও সমগ্র 
পৃথিবীতে প্রবতিত হতে পারে । 
ইউরোপের নাৎসী অধিকৃত অঞ্চলে এই “নোতুন সভ্যতার” ধারক ও বাহক 
এক কথায় স্তস্ত স্বরূপ হয়ে রইলো! জার্মাণ দখলদারী সন্ত নাৎসীদের অত্যাচার 
ও সন্ত্রাস সৃষ্টির যন্ত্র বললেও যার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যায় না৷ আর কুইসলিংয়ের 
দল | ূ 
সবদেশেই বিশ্বাসঘাতকতা যারা! করেছে, তারা হুলো৷ বিস্তবান শ্রেণী, 
সমাজের উপরতলার লোক, বড়ো বড়ে। বুর্জোক়্। ; জমিদার, প্রতিক্রিয়াশীল 
সরকারী কর্মচারী, রাজতন্ত্রের সমর্থক কর্মচারীবৃন্দ এবং দক্ষিণ-পন্থী সমাজতন্ত্ী 
নেতৃত্বের এক অংশ । এই সব বিশ্বাসঘাতক ও সহযোগিদের বিরুদ্ধে মংগ্রামের 
, নেতৃত্ব করলো শ্রমিক শ্রেণী। কৃষক বুদ্ধিজীবি এবং বুর্জোয়াদের নিম্ন ও মধ্য 
শ্রেণীর দেশপ্রেমিক অংশ তাদের সঙ্গে করলো! ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা । ফলে ক্রমে 
ক্রমে গড়ে উঠলে। এই সব শ্রেণীর সমবায়ে নোতুন শক্তির সমাবেশ, যা 
চত্রিত্তগত বিচারে জনপ্রিয়, গণতাদ্রিক, সামস্ততন্তর ও সাত্রাজ্যবাদ বিরোধী | যা 
তাদ্দের বিনাশ করতে তৎপর । 
অধিকৃত দেশগুলিতে মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব করলেন কমিউনি্& ও শ্রমিক 
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শ্রেণীর সংগঠনগুলি। যুদ্ধের অন্নি পরীক্ষায় তারা নিজেদের দেশপ্রেমের 
যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন, যখন অন্ত সব রাজনৈতিক দলের কোন অস্তিত্ব খুজে 
পাওয়া যায়নি । যুদ্ধ এটাও সপ্রমাণ করেছে স্বাধীনতা, গণত্ন্ব ও জাতীয় 
মুক্তির তাদের চেয়ে বড়ো সমর্থক আর নেই। 

মন্কোয় সোভিয়েতের জয়লাভ, ইউরোপের জনগণের মুক্তি আন্দোলনে 
একটা নোতুন স্তরের স্চন! করলো। একটা সুমংবদ্ধ, কার্যকরী পরিকল্পনা 
অনুযায়ী সক্রিয় সুগঠিত ও পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার বন্ধনে জড়িত 
পার্টিজান দলের আবির্ভাব ঘটলো৷ দেশে দেশে । 

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের সুরুতে কমিউনিষ্দের নেতৃত্বে বুলগেরিয়ায় পিতৃভূমি 
সংগঠনের পত্তন করা হলে৷। দেখা দিল পার্টিজান দল। পিতৃভূমি সংগঠন 
একটি কার্ধক্রম গ্রহণ করলে। যার লক্ষ্য ছিল নাৎসী ও ফ্যাশিবাদী রাজতন্ত্রের 
একনায়কত্বের কবল থেকে জাতীয় মুক্তি সম্ভব করা । এই সংগঠন বুলগেরিয়ার 
মানুষকে হিটলার বিরোধী মোর্চায় সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে দেশে 
জনগণতন্ত্রী শাসন কায়েম করার লক্ষ্য ঘোষণ! করলে! । 

গ্রীসে কমিউনিইদের উদ্যোগে, দেশপ্রেমিক মানুষ গঠন করলো ইয়েম 
(214) সংগঠন- জাতীয় যুক্তি ফ্রন্ট। এরই সামরিক শাখার নাম ছিল 
এলাস ( ঘা, )- গ্রীক জনগণের মুক্তি ফৌজ। জার্নাণ আক্রমণকারীদের 
বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালন] করাই ছিল এর প্রধান কাজ । 

পোলিশ ওয়াকীর্স পার্টির গোড়াপত্তন হয় উনিশ শ" বিয়ান্িশে। স্বাধীন, 
ও সার্বভৌম পোল্যাণ্ডুর জন্টে জনগণকে একটি জাতীয় ফ্রন্টে যোগদানের 
আবেদন জানায় এর কেন্দ্রিয় কমিটি। সেই আবেদনে বলা হয়েছিল £ 

“যে ।জাতি পৃথিবীকে দিয়েছে কোপানিকাস, মিকিভিজ, শোপ্যা এবং 
ম্যারী সক্লোডোভাসকাকে তাকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না1। যে জাতি 
সব যুদ্ধক্ষেত্রে সব জাতির জন্তে, স্বাধীনতার জন্ঠে সংগ্রাম করেছে, রক্তের অক্ষরে 
যার] পতাকায় লিখেছে, “তোমার ম্বাধীনত1 আমার স্বাধীনতার জন্তে,* তাকে 
কেউ পরাজিত করতে পারে না ৮৭ 

পোলিশ ওয়ার্কাস” পার্টির উদ্ভোগে সংগঠিত গওয়াডিয়। লুভোভা৷ (3০215 
19908) ব! জনগণের রক্ষীবাহিনী, জার্মাণ ফ্যাশিত্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে. 
পার্টিজান যুদ্ধ আরম্ভ করলে! । বোলল বেইরুট ( 8০158195/ 785:0%) বললেন” 
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“জনগণের জীবনেতিহাঁসের সবচেয়ে সংকটময় রুহর্তে তাদের অগ্রগামী অংশ 
ছিসেবে গড়ে উঠলে! পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টি, শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে সুগঠিত 
সংগ্রামী অংশ | নাৎসী অধিকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রথম 
সংগ্রাম স্থুরু করেছিল পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টি ।৮২১ 

পোলিশ পার্টিজানর] প্রথমে তাদের কাজ স্বর করলো রাদোমের (£২৪৭০7) 
কাছে কিয়েলসে (161০6) ও লুবলিন (10511) ) অঞ্লে। লুবলিনের 
'আশেপাশে তারা সোভিয়েত পার্টিজানদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে থাকে। 
তাদের সেই কাজের পদ্ধতি ছিল ধেমন কার্ধকরী তেমনই ব্যাপক। উনিশ শ' 
বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ ধরে গওয়াডিয়া লুডোভা নাৎসীদের ছু'শ সাইত্রিশ বার 
খুদ্ধে টেনে নামায়, একশ" সাতাশটা নাৎসী ট্রেন উড়িয়ে দেয়, আর ধ্বংস করে 
ছব্রিশটা রেল ঠেঁশন। 

চেকোগশ্ন'ভাকিয়াতেও পার্টিজান আন্দোলনের জোশ বেড়ে উঠতে লাগলো। 
বহু সংখ্যক পার্টিজান সেখানে নিজেদের একটা ব্রিগেড গলে তুলে মোরাভস্কা 
অস্ত্রাভা অঞ্চলে কাজে নেমে পড়ে । তাদের নাম দেওয়া হয় ইয়ান জিজ কা। 
যে শ্লোভাক সেনাদলকে হিটলার সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণে ব্যবহার করতে 
উদ্যোগ করেছিলেন, চেকোগ্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পাটি তাদের মধ্যে যুদ্ধ- 
বিরোধী প্রচার সংগঠিত করলো! নিপুণভাবে। শ্লোভাক রেজিমেন্টের মধ্যে 
বিদ্রোহ দেখা দিল। সোভিয়েত সৈন্তের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অস্বীকার করে, 
শ্লৌভাক সৈন্তরা দল ছেড়ে পালিয়ে গেল পার্টিজানদের সঙ্গে যোগ দিতে । 

ইউক্কেণের ট্রাব্সকার্পেথিয়ান অঞ্চলে ঘটলে! এক সশস্ত্র সংগ্রাম । উনিশ শ' 
একচল্লিশের শেষাশেষি উঝগোরোদের কাছে প্রথম পার্টিজান দল দেখা যায়। 
এই দলে যারা ছিল তারা সবাই স্থানীয় লবণখনি শ্রমিক। উনিশ শ' 
বিয়াল্লিশের গ্রীম্মের মধ্যেই তাদের সংখ্যা বুদ্ধি পেয়ে দাড়ালে! দশ হাজারে । 

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের তুকুতে আলবেনিয়াতেও পার্টিজান আন্দোলন বিস্তার 
লাভ করলো । অক্পদিনের মধ্যেই আলবেনিয়ার মতো! ছোট দেশেও 
পার্টিজানদের চল্লিশটি দল গড়ে উঠলো । আর তাতে যোগ দ্দিল দশ হাজারেরও 
বেশি যোছ্ধ।। 

যুগো্লাভিয়ার পার্টিজান আন্দোলন ধীরে ধীরে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ 
নিচ্ছিল। যুগোন্লাভিয়ার জাতীয় যুক্তি আন্দোলন ছিল একটা জনপ্রিয় 
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বিপ্লবেরই নামাস্তর মাত্র । সেখানে তাই গড়ে উঠলে! একট! সংযুক্ত মুক্তি স্রণ্ট । 
উনিশ শ' বিয়াজিশের ছাব্বিশে সাতাশে নভেম্বর মুক্ত ক্োয়াশিয়ার বিহাক্‌ 
শহরে যুগোঙ্লাত জনগণের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে গঠন করলেন ফ্যাশি 
বিরোধী জাতীয় মুক্তি পরিষদ । যুগোক্সাভিয়ার প্রথম পার্লামেন্টের গোড়াপত্তন 
হলে]। 

ইউরোপের দেশে দেশে প্রতিরোধ আন্দোলন, সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
প্রভৃত পরিমাণে সাহায্য করেছিল। সেই আন্দোলনকে দমন করতে শুধুমাত্র 
বলকান অঞ্চলে ছয় লক্ষেরও বেশি জার্মাণ টৈন্ভ নিয়োগ করতে হয়েছিল 1২২ 

প্রতিরোধ সংগ্রামীদের সোভিয়েত ইউনিয়ন নান] ধরনের সাহাধ্য ও হঘোগ 
হুবিধা দিয়েছিল। অন্যদিকে কিন্তু মাকিণ যুক্তরাষ্্র ও বৃটেনের শাসক গোষ্ঠী 
জনস্বার্থ বিরোধী পলাতক সরকারদের সঙ্গে সহযোগিতা করাই অধিকতর 
যুক্তিঘুক্ত মনে করেন। লগুন ও অন্তান্ত জায়গায় আশ্রিত, পলাতক 
প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের সাহাযো, তার] আশা করে ছিল ইউরোপের সেই 
সব সুবিধাজনক অথচ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে তাদের অধিকার কায়েম করে নেবে” 
যেখানে আজ ফ্যাশি শক্তি ঘাটি গেড়ে বসে আছে । 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র তার গুরুত্বপূর্ণ কাধকলাপ দপ্তরের 091০6 ০£ 30516910 
96:৮1০৪৪ কাজের ধারাকে জোরালো করে তৃললো৷। আসলে এই দপ্তরটি ছিল 
স্বাধীনতাকামী মানুষের বিরুদ্ধে গুপ্তচর আর অস্তর্থাতী কাজের একটা বড়ে! 
ঘাটি। ইউরোপে তার সদর দপ্তর স্থাপন কর] হয় হইজারল্যাণ্ডের বের্ণ 
সহরে। এর বড়োকর্তা ছিলেন আযালেন ডালেস, জন ফণ্ার ডালেসের ভাই। 
প্রতিরোধ আন্দোলনকে বানচাল করার জন্তে যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই এই দপ্তর 
প্রভৃত অর্থ ব্যয় করে। অস্ত্রশস্ত্রের বড়ো রকমের রলদ যোগাতেও তার কাপণ্য 
ছিল না। ও 

বুটিশ সাভ্রাজ্যবাদীদেরও অনুরূপ সংস্থা ছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে 
এই যে স্বাধীনতাকামী মানুষের বিরুদ্ধে এই ছুই দেশের এই ছুই প্রতিষ্ঠান 
যৌথভাবে কাজ করলেও, যুদ্ধোত্তর ইউরোপে নিজের নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি 
বিস্তারে তারা একে অন্তের বিরুদ্ধে যে কোন জঘন্ত কাজ করতে পেছপ। 
ছিল ন1। 

ও, এস, এস. এর একটি বিশেষ দপ্তর ছিল শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্তর্ধাতী 
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কাজ সংগঠন করার জন্যে । তাই দেখে বৃটেনে, শ্রমিকদলের কিছু. সদশ্যের 
মাহায্যে সহযোগিতায় একটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান চালু করা হলো] 

স্বাধীনতাকামী মান্ুষদ্রে বিরুদ্ধে কর্মরত ইঙ্গ-মাকিন গুপ্তচর কেন্দ্রের 
মোটামুটি কয়েকটি সাধারণ লক্ষ্য দেখা যায়, যথা £ 

এক £ ইউরোপীয় ফ্যাশিবিরোধী সংগঠনগুলি, বিশেষ করে কমিউনিষ্ঁ পার্টি 
শ্রমিক সংগঠন ও জাতীয় সংস্থাগুলির কর্মদক্ষতাকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্যে, 
যুদ্ধের যোগ নিয়ে তাদের মধ্যে গুপ্তচরদের অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে । 

দুই ঃ যে কোন উপায়ে এমন কি প্রয়োজন হলে নাৎসীদের সাহায্য নিয়ে 
সশন্ত্র সংগ্রাম করে তাদের জনপ্রিয় আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিতে হবে। সেই 
উদ্দেশে অধিকৃত দেশগুপির প্রাক্তন সেনাদলের বিচ্ছিন্ন অংশকে যেখানে সম্ভব 
স্থগঠিত করে সশ্রন্ত্র বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে । 

তিন £ জার্মানীকে হিটলারের কবল মুক্ত করে, তারই গুপ্তচর ও সশস্ত্র 
শক্তিদের কাজে লাগিয়ে, জার্মাণী সমেত ইউরোপের নান। দেশে প্রতিক্রিয়াশীল, 
মা্কিণ ও বুটিশপন্থীশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে । 

চার £ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সেনাবাহিনী এবং ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশে গণতান্ত্রিক ও শ্রমিক শ্রেনীর আন্দোলন সম্পর্কে গোপন খবরাখবর 
সংগ্রহের কাজ সুগঠিত করে তুলতে হবে] 

বিভিন্ন দেশের পলাতক ও আশ্রিত সরকারদের এই কাজে ব্যবহার করার 
চেষ্টা হলো) বৃটেন ও মাকিন ধুক্তরাষ্থ্ের মধ্যে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে 
গেল তাদের দলে টেনে আনার জন্তে । কিন্তু ধীরে ধীরে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র এই 
প্রতিযোগিতায় বুটেনকে কোনঠাসা করে ফেললো যদিও স্চনায় অনেক আশ্রিত 
সরকারের পক্ষপাতিত্ব ছিল বৃটেনের প্রতি। 

মাকিণ যুক্তরাষ্র ও বুটেনের সরকার এবং এই সমস্ত পপাতক ও আশ্রিত 
গোঠীর অনেকেই মুক্তি আন্দোলনকে ব্যাহত করার জন্তে নানা ধরণের 
কলাকৌশল অবলম্বন করেছিলেন । এই কাজে তাদের সাহায্যে এসেছিল নান 
দেশের বিশ্বাসঘাতক মানুষ আর গেষ্টাপো বাহ্ছিনী | 

দেশপ্রেমিক মানুষদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্তে বিশেষ গুপুচর 
প্রতিষ্ঠান খোল হলো, লাগিয়ে দেওয়া হলো এর ভাড়াটে লোকদের তাদের 
বিরুদ্ধে। ধরিয়ে দেওয়া হলে! অনেক দেশপ্রেমিক মানুষদের নাৎসী দখলদারী 
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কর্তৃপক্ষের কাছে। এই সমস্ত গুপ্তচর প্রতিষ্ঠানকে (যেমন পোল্যাণ্ডের গুপ্তচর 
বাছিনী, আলবেনিয়ার বলি কোমবেতার, যুগোষ্লাভিয়ায় যিহাইলোতিকের 
চেৎনিক্‌ সংস্থা ইত্যাদি) মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের,সরকার অকুপণভাবে 
লোকজন, টাকাপয়সা ও অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিয়ে সাহায্য করলেন। 
দেশপ্রেমিক মানুষদের সুবিধা পেলেই হত্যা করার জন্যে ইলগ-মাফিণ গুপ্তচর 
সংস্থাগুলি লোক নিয়োগ করলো । আর নির্দেশ দিল তাদের ভাড়াটে 
লোকজনদের পার্টিজানদের পেছন থেকে আক্রমণ করে ধ্বংস করতে । অধিকৃত 
দেশগুলিতে যে সব অকুতোভয় দেশপ্রেমিক মানুষ, জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার 
জন্তে অকাতরে সব কু সহ করেছিলেন, তাদেরই অনেককে এর হত্যা করলো 
নির্মমভাবে । পলাতক ও আশ্রিত সরকার, নানা গোঠী ও তাদের অনুচররা, 
ফ্যাশিস্ত হানাদার অত্যাচারীদের চেয়ে নিজের দেশের মানুষকে ভয় করতো 
বেশি, ঘ্বণা করতো! বেশি । কারণ ফ্যাশিস্তদের সম্পর্কে ছিল তাদের মানসিক 
সাযুজ্য আর সমশ্রেণী চেতনা। 

তাই দেখা যায় যুগোশ্নাভিয়ায় মিহাইলোভিকের চেংনিকর৷ ধীরে ধীরে 
দখলদারী হানাদার টসন্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। অভিন্ন হয়ে গেল তার । 
কিন্তু তা সন্থেও পলাতক সরকার যুগোক্সাতিয়ার তাদের বলতে লাগলেন এরাই 
হলে সে দেশের জাতীয় বাহিনী । আর লগুনে বসে যুগোশ্লাভিয়ার রাজ। হয়ে 
রইলেন এই জাতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক । 

সমস্ত নাৎসী অধিকৃত দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ব্যাহত করার 
জন্তে গড়ে উঠলে! সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির একটা সংযুক্ত মোচা । তার 
মধ্যে রইলো দখলদারী টসন্তরা, স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার চক্র ও বিদেশে আশ্রিত 
তাদের পলাতক সহযোগিরা, ট্রটস্বীপন্থী ও অন্তান্ত বিশ্বীমঘাতকর] এবং ইন্গ- 
মাঞিণ গুপ্তচর সংস্থার ভাড়াটে অন্ুচররা। 

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তিকে সাহাষ্য করতে এগিয়ে এলো একমাত্র 
সোভিয়েত ইউনিয়ন । যথান্বীতি সোভিয়েতের নীতি হলো বিদেশের মানবের 
আশ! আকাঙ্া ও প্রগতিশীল লোকের দৃ্টিতঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও অন্তান্ত প্রগতিশীল শক্তি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যে পরিমাণে 
শক্তি যুগিয়ে যেতে পারলো, ঠিক সেই অন্ুপাতেই হিটলারের শক্তি গেল 
কমে। কারণ অধিকৃত অঞ্চলে মুক্তি আন্দোলনের সংগঠিত রূপ জার্মাপীকে 
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সংরক্ষিত বাহিনী ব্যবহার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলে! । নাৎসী: 
পরাধীনতা থেকে মানুব মুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে দলে দলে সমবেত হলে 
হানাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে । 

ফলে জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সেনাবাহিনীর বিপদ আসলো ছু'দিক থেকে । 
বাইরে সোভিয়েতের প্রচণ্ড আঘাত এবং অধিকৃত অঞ্চলের দেশে দেশে সশস্ত্র 
দেশ প্রেমিক মাহুষের ম্বাধীনত ফিরে পাওয়ার জন্তে সংগ্রাম । জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনের সমর্থনে যতোই মানুষ সমবেত হতে লাগলে। ততোই শক্তিশালী 
হয়ে উঠলে! সর্বহারার নেতৃত্ব ও তাদের অগ্রগামী অংশ হিসাবে কমিউনিষদের 
নেতৃত্বের ভূমিকা । যা দখলদারী টন্ভ ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালিয়ে, যুদ্ধোগ্তর কালে গণমুক্তির পথ প্রশস্ত করে) 

অধিকৃত অঞ্চলে মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সোভিয়েতের মনোভাবের 
সার্থক পরিচয় পাওয়! যার পার্টি ও সরকারী নেতাদের নান। বক্ৃত| ও নানা 
দলিল থেকে । এই রকমই একটা দলিল হলে! আঠারেই ডিসেম্বর, উনিশ 
শ' বিয়াল্লিশে সোভিয়েতের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রচারিত আলবেনিয়ার ব্বাধীনতা 
সম্পর্কে বস্তব্য। বিবৃতিতে আলবেনিয়ার দেশপ্রেমিক মানুষ ও অন্ঠান্ত 
দেশের প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতি সোতিয়েতের টনতিক সমর্থন জানিয়ে 
বল! হয় যে £ 

“আলবেনিয়ার দেশ প্রেমিক মানুষ ইটালীর পররাজ্য আক্রমণকারী 
হানাদারদের বিরুদ্ধে যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাচ্ছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের 
পুর্ণ সমর্থন আছে তাদের প্রতি । আলবেনিয় ভূখণ্ডের উপর ইটালীর সাম্রাজ্যবাদী 
কোন দাবী দাওয়ার প্রতি সোভিয়েতের কোন ত্বীকৃতি নেই। সোভিয়েত 
ইউনিয়ন দেখতে চায় আলবেনিয়ায় ফ্যাশিস্ত হানাদারর] পরাস্ত হয়েছে 
সম্পূর্ণভাবে । আলবেনিয়া ফিরে পেয়েছে তার স্বাধীনতা ।'*আলবেনিয়ার 
ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা কেমন হবে তা স্থির করবে মেই দেশের মানুষ 
কারণ এটা হলে! তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় ।”২৩ 

এই বিবৃতির 2কথা আগের থেকেই মাকিন ও বৃটিশ সরকারকে জানানো! 
হয়েছিল বলেই, তারাও এ বিষয়ে নিজের বক্তব্য দুম্পষ্টতাবে ঘোষণা করতে 
বাধ্য হলেন। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী আ্যা্টনী ইডেন আলবেনিয়ার মানুষদের 
প্রতি তার “সহানুভূতি” জানালেন মাত্র, কিন্তু তাদের মুক্তি জান্দোলন বা দে 


3৩ 


বিষয়ে বুটেনেপ মনোভাব কি সে সম্পর্কে কিছুই বললেন নাও আমেরিকার 
পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হালের বক্তব্যের বয়ান ছিল একেবারে ভিন্ন ধরণের । 
তাতে বল। হয়েছিল যে সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে আলবেনিয়ার বিতিক্ন পার্টিজান 
দল যেভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তা সবিশেষ প্রশংস। ও সমর্থনযোগয 1** 

এই বিবৃতিতে *বিভিন্ন” পার্টিজান দল সম্পর্কে শ্বেচ্ছা্ৃতভাবেই উল্লেখ 
করা হয়েছিল। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পরোক্ষে সাত্রাজ্যবাদীদের যোগ- 
সাজসে গঠিত *“বাল্লি কোমবেতারের” (95111 £02552651) কথ। বোঝাতে 
চেয়েছিলেন, যার কাজ ছিল আলবেনিয়ার মানুষদের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
চালানে।। সুতরাং মাকিন বিবৃতির অন্তান্ত লক্ষ্যের মধ্যে এটাও ছিল, যেন 
তার থেকে জনবিরোধী শক্তিরা সমর্থন পায়, যাদের প্রচেষ্টা পক্ষান্তরে 
জার্মাণীর ফ্যাশিস্ত হানাদারদেরই সাহায্য করছিল । 

উনিশ শ"' একচল্লিশের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন পোলিশ সরকারের 
সঙ্গে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সাহাষাদানের এক প্রতিশ্রচ্তির ঘোষণ! পত্রে শ্বাক্ষর 
করলেন। পোল্যাণ্ডের মানুষদের এই সংকটকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, 
তাদের জন্তে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সাহায্য ও সমর্থন জানালো । উনিশ শ' 
বিয়াজিশের জুন মাসে সোভিয়েত সরকার ফ্রান্সের উদ্দেশে ভাদের মনোভাবের 
পুনরুক্তি করে বল্লেন যে তারা চান যেন “ফ্রান্স মুক্তি লাভ কয়ে এবং 
ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে একট! গণতান্ত্রিক, ছিটলার বিরোধী মহান শক্তি 
হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় তার ভূমিক! গ্রহণ করতে পারে 1৮২৬ 

সোভিয়েতের পররাষ্ট্রনীতি তার সামরিক সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে; সমস্ত 
দেশের মেহনতী মানুষের সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আস্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ 
মনোভাবকে, তাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসাকে বাড়িয়ে তোলে । 


॥ তিন ॥ 


সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির মৌল লক্ষ্য ছিল ফ্যাশি বিরোধী মোর্চাকে 
সংগঠিত করা। ফ্যাশি বিরোধী সংগ্রামে জড়িত থাকার জন্যে, আক্রমণ- 
কারীদের অনিবার্ধ পতন ত্বরাপ্থিত করার জন্তেই এই আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। 

উনিশ শ" একচল্লিশের ডিসেম্বরে আযান্টনী ইডেন এলেন মন্কোর। 


৭6১ 
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আলাপ আলোচনায় বসে তাদের কথাবার্তা হলে দ্বিতীয় রণাঙগন, যুদ্ধোতর 
পৃথিবীর শাস্তি সংগঠন ও ইঙ্গ-সোতিয়েত চুক্তি সম্পর্কে। 

সোভিয়েতের প্রশংসনীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা, মক্কোয় জার্মাণদের পরাজয় ফ্যাশি- 
বিরোধী মোর্চাকে তখন শক্তিশালী করে তুলেছে। পয়ল] জানুয়ারী উনিশ 
শ" বিয্লাল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও চীন দমেত 
ছাব্বিশটি দেশ একটি যৌথ ঘোষণায় বলেছে যে ফ্যাশিবাদী দেশগুলির 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা তাদের সমস্ত সম্পদ নিয়োগ করতে বদ্ধপরিকর এবং 
কোন শক্র দেশের সঙ্গে এককভাবে তারা কোন যুদ্ধ বিরতি বা শান্তি চুক্তি 
না করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । বিস্ত এই ঘোষণ! সত্বেও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা, তার ঝড় 
ঝাপ্ট। সবই বয়ে গেল সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর দিয়ে । 

মস্কোর যুদ্ধে সোভিয়েতের জয়লাভ যুদ্ধের গতিতে একটা আমূল ভাগ্য 
পরিবর্তনের লৃচনা করেছিল। কিন্তু জার্মানী তা সত্বেও তার গুরুত্বপূর্ণ 
সংরক্ষিত শক্তি ষে ভাবে ব্যবহার করে গেল, তা যর্দি না করতে পারতো 
তাহলে সত্যিই যুদ্ধের গতি যেমন পরিবতিত হয়েছিল তা কার্যকরী হতে 
পারতো । তখন জরুরী প্রয়োজন ছিল দ্বিতীয় রণাঙ্গনের । অর্থাৎ পশ্চিম 
ইউরোপে কোথাও ইঙ্গ-মাঞিণ শক্তির যৌথ অবতরণ এবং সোভিয়েত সৈন্ত 
বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় জার্মানী আক্রমণ ছিল একটা অত্যন্ত জরুরী 
কার্ধক্রম ৷ 

আমেরিকা! ও বুটেনের অগণিত সাধারণ মানুষ, দ্বিতীয় রণাঙ্গনের জরুরী 
প্রয়োজনের বিষয়টি উপলব্ধি করে তার জন্যে দাবী জানাচ্ছিলেন। বৃটিশ 
কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা হ্যারী পলিট (নু ৮০111) এই সময়ে লেখেন 
যে, "সোভিয়েতের জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন ও শক্তি একটা বিরাট 
সংহতির সপক্ষে বিস্ময়কর আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। বৃটেনে তার যে 
সক্রিম্নতা দেখা যাচ্ছে, তেমনটি ইতিপূর্বে আর কখনে। দেখ! যায়নি ।”ৎ* 

উনিশ শ' একচল্লিশ বিয়াল্িশের শীতকালে সোভিয়েত পান্ট। আক্রমণের 
সাফল্য, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার একট! 
অনুকূল পরিবেশ স্যপ্টি করেছিল। ততোদিনে ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলন 
বেশ ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয় রণাজনের সপক্ষে সেটা ছিল 
আরেকটি অনুকুল বিষয় । ফরাসী দেশ প্রেমিক মানুষের] ফ্রালে ইঙ্গ-মাকিণ 
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টসম্তের অবতরণে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারতেন, সাহায্য করতে পারতেন 
হার! তাদের যুদ্ধ গ্রচেষ্টায়। কিন্তু আমেরিকা ও বৃটেনের শাসক শ্রেণী 
দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দাবীকে চেপে রাখতে চাইলেন । জনৈক জার্নাণ সাংবাদিক 
হেরম্যান রাউশ নিং মন্তব্য করেছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইঙ্গ-মাফিণ সরকারের 
উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়াকে যেমন করে হোক এমনই ছুর্বল করে ফেলা যাতে 
“বেশ কয়েক দশক ধরে সে নিতান্ত শক্তিহীন হয়ে থাকে ।”২* মাকিণ ও 
বুটিশ নেতৃবন্দ পার্টিজানদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অসম্মত হলেন । তার! 
জানালেন যে পার্টিজান আন্দোলনের সাহায্য তারা গ্রহণ করতে পারেন ন! 
কারণ প্প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে যে আহুগত্যের মনোভাবের 
ঘাটতি ঘটে যাচ্ছে, তার মধ্যে ভবিষ্যতে গৃহ যুদ্ধের বীজ লুকানে! আছে ।৮২» 
কিন্তু ইঙ্গ-সোভিয়েত-মাফিণ সহযোগিতাকে সুরক্ষিত করার জন্ত, শক্রর 
বিরুদ্ধে সর্বসম্মত যৌথ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ তাকে প্রয়োগ করতে বদ্ধপরিকর 
হয়ে, এবং বৃটেনের ইতস্ততঃ মনোভাবের জন্তে ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তি সম্পাদন। 
তরাম্থিত করার আগ্রহে, সোভিয়েত সরকার উনিশ শ' বিয়াল্লিশের এশ্রিলে 
প্রস্তাব করে পাঠালেন যে তারা তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে আলাপ আলোচনার 
জন্তে. লগ্নে পাঠাতে উৎস্থক। সেই প্রস্তাবে গৃহীত হলো, শুধু তাই নক্ব 
পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সফরস্থচীর মধে) ওয়াশিংটন যাত্রাও অন্তুভূক্ত হয়ে গেল। 
মে মাসের সেই টবঠকে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সেই বছরেই ইউরোপে 
দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা। কিন্তু আলোচনা বাধা পেয়ে আটকে গেল। ইঙ্গ 
মাঞ্কিণ সরকার নানারকম চে! করে যুক্তিতর্ক দিয়ে আপততঃ দ্বিতীয় রণাঙ্গন. 
স্থরু করার কাটি স্থগিত রাখার জন্য মতামত প্রকাশ করলেন। তাদের এই 
ধারণার কারণ ছিল সম্ভবত সেই মনোবৃত্তি যে মিত্র স্থানীয় কোন দেশের 
শক্তিবৃদ্ধি হলে বিপজ্জনক । এই মিত্রের শক্তিবৃদ্ধিতে তাদের স্বার্থ বিদ্বিত 
হতে পারে এবং যদ্দি তা সত্বেও সেই দেশ কোন মতে শক্কিশালী হয়ে ওঠে, 
তাহলে এমনই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে তাকে ছুবল করে দেওয়া যায়। 
র্যালফ ইঙ্গারসোল নামে জনৈক মাকিণ সাংবাদিক পিখেছিলেন যে “রুশদের 
সম্পর্কে শতকর! ক্ষয়ক্ষতির হিনাব কষে এটাই স্থির কর! হয়েছিল যে, রুশর! 
যতো দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করে যাবে, যুদ্ধের শেষে ভারা ততোই বেশিদিন দূর্বল 
হয়ে থাকবে ৮৩" 
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এপ্রিল উনিশ শ' বিয়ান্গিশে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের হারী হুপ.কিজগ ও জেনারেল 
মার্শাল এবং বৃটিশ সরকারী মুখপাত্র ও সামরিক প্রতিনিধিরা মোটামুটি এই 
রকম সিদ্ধাপ্তই গ্রহণ করেছিলেন যে আপাততঃ উত্তর ফ্রা্স আক্রমণ করণ হবে 
না অস্ততঃ যতোক্ষণ না রুশ সীমান্তে যুদ্ধের অবস্থা দারুণ সংকটপুর্ণ হয়ে না ওঠে 
অথব। পশ্চিম ইউরোপে জার্মানীর অবস্থা রীতিমতো বিপজ্জনক না হয় ।২১ 

অল্পকালের মধ্যেই এই সমঝোওতার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় চাচিল ও 
ক্ুজভেপ্টের মধ্যে এক তাববার্ত। বিনিময়ের মধ্যে, যেখানে মত বিনিময় করে 
ভার! তাদের সামরিক শক্তি “সংরক্ষিত” রাখতে সম্মত হচ্ছেন। রা্রপতি 
রুজতেপ্ট তার সহুকারীদের কাছে তাই দেখা যায় ইঙ্গ-মাকিন সামরিক শক্তিকে 
ফুটবল ম্যাচে যার] বেঞ্চি গরম করে বসে থেকে হাত পা! ছোড়ে, তাদের সঙ্গে 
তুলনা! করছেন । তিনি আরে! বলেছিলেন যে, “খেলা যখন আবো৷ 
খানিকটা এগিয়ে যাবে, যখন আমাদের প্রতিরোধকারীর। বেশ ক্লাস্ত হযে 
পড়বে, তখনই শেষ খেপার জন্তে আমর] মাঠে নামবো। তখন আমরা 
থাকবে। বেশ সজীব ।*৩, 

মাকিণ ও বুটিশ নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানালেন যে দ্বিতীয 
রণাঙ্গন খোলার মতে৷ শক্তি সঞ্চয় তারা তখনে। করে উঠতে পারেননি । 
কিন্ত তা সত্বেও তার! গাস্তীর্ধের সঙ্গে সেই প্রতিশ্ঞতি দিলেন যে উনিশ শ' 
বিয়াল্লিশেই দ্বিতীয় রণাঙ্জন খোলা হবে ইউরোপে । সেই প্রতিশ্রুতির 
লিপিতে কোন বাগাড়ম্বর ছিল না। শুধু তাই নয়, দশই জুন, উনিশ শ' 
বিয়াল্লিশে বুটিশ সরকার সোভিয়েত উউনিয়নকে যে স্মারক লিপি দেন তাতে 
স্পষ্ট করে সংখ্যা দিয়ে বলা হয়েছিল যে সেট অবতবণে দশ লঙ্ষেরও বেশি 
ইঙ্গ-মাকিণ অফিসার ও টসন্ত অংশ গ্রহণ করবে। স্মারক লিপিতে অবশ্ব 
বল। হয়েছিল যে পরিস্থিতির উপর অনেকখানি নির্ভব করছে কার্বত্রম। কিন্ত 
“যদি তা অঙ্কূল ও উপযুক্ত বলে মনে হয়, তাহলে আমরা আমাদের কার্যক্রম 
অনুযায়ী কাজ করতে ইতস্ততঃ করবে৷ না।”০৩ 

ছাব্বিশে মে উনিশ শ' বিয়ালিশে, ইউরোপে হিটলার জার্মাণী ও তার 
অনুগামীদ্দের বিরুদ্ধে মৈত্রী এবং যুদ্ধোত্বরকালে সহযোগিতা ও পারস্পরিক 
সাহায্যের ইঙ্গ'সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে! লগ্নে । হিটলার বিরোধী 
£মত্রী গঠনে সোভিয়েতের নিরত্তর আতগ্তরিক প্রয়াসের স্বাক্ষর নন করে 
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আনলে! এই চুক্তি যাতে ছুই দেশের মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ককে চিরস্থায়ী 
করার সমস্ত প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি রইলো! । ছুই দেশের নিরাপত্তার যৌল 
স্বার্থ সুরক্ষিত হলো! এই চুক্তির মাধ্যমে, যা পরবর্তী ফ্রাঙ্কো-মোভিয়েত 
চুক্তির সঙ্গে একযোগে ইউরোপের নিরাপত্তার বনিয়াদ গড়ে তুলেছিল। 
সোভিয়েতের আত্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতির এটাই হলে আরেকটি নোতুন 
সাফল্য। 

ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তি ছুই অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশের বক্তব্য 
'ছিল যুদ্ধ চলাকালীন উভয় সরকারের প্রতিশ্রুতি সম্পকিত--যেমন পারস্পরিক 
সামরিক ও অন্যান্য সকল প্রকার সাহাষ্যদান, এককভাবে শক্রর সঙ্গে আলাপ 
আলোচনায় যোগদানে অস্বীকৃতি এবং কোন যুদ্ধ বিরতি বা শাস্তি চুক্তি 
সম্পাদনে অসন্মতি ইত্যাদি । চুক্তির অপর অংশে ছিলনোতুন কোন 
আক্রমণের সম্ভবনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠন এবং আগামী বিশ বছর 
ধরে যুদ্ধোততর পৃথিবীতে কোন নোতুন আক্রমণের মুখোমুখি পারম্পরিক 
সাহাযাদানের প্রতিশ্রুতি ইতাযাদি। চুক্তিতে জার্মানী নোতুন কোন আক্রমণ 
করলে সামরিক বিষয় সমেত পারম্পরিক সাহায্যদানের বিষয়টি অস্ততূক্তি কর! 
হলে! । পুনরাক্রমণের ক্ষেত্রেও এই একই সিদ্ধান্ত কার্ধকরী হবে। চুক্তি 
শ্বাক্ষরকারীরা কোন রাজ্য অধিকার, অন্ঠের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে 
বিরত থাকার এবং একে অন্তের বিরুদ্ধে কোন জোট ৰা মোর্চায় যোগদান 
ন1 করার সিদ্ধান্তে প্রতিশ্র্তিবদ্ধ হলেন। তাছাড়া তার একে অন্তকে অর্থ- 
টনতিক সাহাষ) দান করতেও সম্মত হলেন । 

কিন্তু তা সত্বেও বৃটিশ সরকার জেদ করতে লাগলেন যে সম্মিলিত জাতিপুজ 
সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, স্থাক্ষরকারীর। যাতে চুক্তির অন্তর্গত প্রতিশ্রতি 
পালনের দায় থেকে পারম্পরিক সম্মতিতে অব্যাহতি পায়, তার জন্তে 
অব্যানুতির ব্যবস্থা এতে সংরক্ষিত করতে হবে। অর্থাৎ চুক্তি তখন 
অপ্রয়োজনবোধে বাতিল হয়ে যাবে। জাতিসংঘ প্রতিঠিত হওয়ার জল্পকালের 
মধ্যেই, বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেভিন এই সংরক্ষিত ধারার স্থযোগ গ্রহণ করলেন 
উনিশ শ' ছেচল্লিশ সালে। চুক্তির অন্তর্গত প্রতিশ্রুতির দ্বায় পালন করতে 
অন্বীকার করে তিনি চুক্তির পারম্পরিক সম্মতিতে সমস্ত কাজ কনার সিদ্ধান্ত 
'ঙ্গ করলেন। এক ঘোষণায় তিনি জানালেন যে সম্মিলিত জাতি সংঘের 
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'বিষয়গুলি ছাড়া বৃটেন এই চুক্তির অন্তর্গত অন্ত কোন প্রতিশ্র্তি পালন করতে 
অসম্মত। 

পররাজ্য আক্রমণ জনিত যুদ্ধের বিকৃদ্ধে পারস্পরিক সাহায্যদানের নীতির 
ভিত্তিতে, এগারোই জুন, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে ওয়াশিংটনে একটি সোভিয়েত- 
মাকিণ চুক্তি শ্বাক্ষরিত হয়। দ্রব্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বার্থ জড়িত 
বিষয়ে অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল এই চুক্তির লক্ষ্য। 
অর্থাৎ চুক্তির ধার] অনুযায়ী খণ সাহায্য আইনের অন্তর্গত দ্রব্যাদি মাকিণ দেশ 
থেকে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে পারে তারই ব্যবস্থা হলে৷ এতে । এই 
চুক্তির বয়ান, তেইশে ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' বিয়াল্লিশে যে ইঙ্গ-মাকিণ চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়েছিল তারই অনুরূপ হলো । ছুটি চুক্তির বয়ান এক হলেও, তাদের 
তাৎপর্যে আশমান-জমীন ফারাক ছিল। মাকিণ দেশের শাসকগোঠির কাছে 
খণ সাহায্য ব্যবস্থা ছিল তার স্বার্থের সম্প্রসারণের হাতিয়ার বিশেষ, যাতে করে 
সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের উপর অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক প্রতৃত্ব কায়েম করা 
যায়, পররাজ্যে দখল কর! যায় গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাটি। কিন্তু সোভিয়েত 
মাকিণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার কোন অবকাশ ছিল না। কারণ সোভিয়েত সরকার 
মাকিণ একচেটিয়াপতিদের সমস্ত সম্প্রসারণ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে দেশের 
জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌম অধিকার বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। 

কিন্ত এসব সত্বেও স্বীকার করতে হবে যে সোভিয়েত-মাকিণ চুক্তি 
সম্পাদনের ঘটনাটিই নিঃসন্দেহে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির আরেকটি সাফল্যের 
নির্দেশক হয়ে রইলেো৷। এই চুক্তি ব্যর্থ করে দিল আমেরিকার চরম প্রতি" 
ক্রিয়াশীল গোঠির সোভিয়েত ইউনিয়নে ভ্রবাদি সরবয়াহে বিরোধিতা করার 
নীতিকে। তাছাড়া এই চুক্তি পরোক্ষে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীকার করতে 
বাধ্য করলে! যে সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনই হলো এই যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ক্ষেত্র । 

মোভিয়েতের অক্রাত্ত প্রচেষ্টার ফলে হিটলার, বিরোধী মোগা একটা 
পরিণত রূপ লাভ করলে!। সেই আঘাতে নাৎসী *কূটনীতি পিছু হটে যেতে 
বাধ্য হলে! । আর ব্যর্থ হয়ে গেল ইল-মাকিন প্রতিক্রিয়ার চক্রাস্্। 

কিন্তু মোটামুটি মাফিণ ও বুটেনের শাসকগোষ্ঠি হিটলার বিরোধী মোর্চাকে, 
, স্বাগত জানালেন । তখন তাদের প্রধান প্রতিদন্্ী, বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারে 
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পাণ্ট। দাবিদার, জার্মানী ও জাপানকে যেন তেন প্রকারেণ, যে কোনো মোর্চা, 
সংগঠনের সাহাযো, পরাস্ত করা ছাড়া অন্ত কিছুই তারা চিন্তা করতে 
পারছিলেন না। তার! ভেবেছিলেন এতে ইউরোপ ও অন্ত জায়গায় তাদের 
প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন থাকবে। ঘোভিয়েতের বীরত্বপূর্ণ সং গ্রামের স্থযোগ 
নিয়ে তার! সারা বিশ্বে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অটুট রাখতে পান্ুবেন এবং 
সম্প্রসারণের নীতি সুযোগ স্থবিধ! মতো কাজে লাগাতে পারবেন । 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমস্ত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে হিটলার 
বিরোধী মোর্চার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ ফ্যাশিশক্তির বিরুদ্ধে দ্রুত 
চূড়াস্ত জয়লাভ এর মাধ্যম্যেই সম্ভব । 

অন্তদিকে এই মোগার বাস্তবতাই নির্দেশ করলে! সমস্ত সাত্রাজ্যবাদী 
চূড়ান্তের ব্যর্থতা যারা চেয়েছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েত 
ইউনিয়নকে কোণঠাসা করে রাখতে । কিন্তু কোণঠাসা হয়ে একক নিঃসঙ্গ 
হওয়া দূরে থাক, এর মধ্য দিয়ে দোভিয়েত ইউনিয়ন শক্কিশালী ফ্যাশি বিরোধী 
শৃক্তিজোটে গ্রহণ করলে! নেতৃত্বের ভূমিকা, সপ্রসারণ করলে। তার আস্তর্জাতিক 
সম্পর্ক। বরং দেখা গেল যে পররাজ্যলোলুপ ফ্যাশিস্ত হানাদাররাই একঘরে 
কোণঠাস! হয়ে পড়ছে । 

মাফিন দেশ ও বুটেনের চরমপন্থীদের কাছেও এই মৈত্রী ব্যর্থতা বহন করে 
আনলো! । সাত্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার শক্তির ছল! কলার সুযোগ গেল দাকুণ 
কমে। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের শাসকশ্রেণীর মধ্যে যারা ছিল সোভিয়েত 
বিরোধী, সরাসরি, খোলাখুলি তার] আর তাদের কাজ করতে পারলো না। 
বরং সেই সব দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ শ্রমিক শ্রেণী সোভিয়েত 
ইউনিয়নের প্রতি তাদের সমর্থন জানাবার সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং সোভিয়েত 
রাষ্ট্র শামনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন। 
ফ্যাশিত্ত বিরোধী মৈত্রী আমেরিকা ও বুটেনের শ্রমিক শ্রেমীকে, তাদের নিজের 
দেশের সরকারের আভ্যন্তরীণ ও বৈণেশিক নীতির উপর সরাসরি প্রভাব 
বিস্তার করতে সাহাধ্য করলো। সোভিয়েত ও ফ্যাশি বিরোধী মোগার 
অন্তভূক্ত পু'জিবাদী দেশগুলির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিস্তৃত হয়ে পড়লো । 
সোভিয়েত সমাজের নানা সংগঠন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, বিদেশে শ্রমিক শ্রেণী, 
ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্ঠান্ত গণভার্বিক সংস্থার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো । 


২৪৭ 


শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এক্যা স্থাপনের গণআন্দোলনের জোয়ারে বৃটিশ ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস ও সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার মধ্যে আপোষ মীমাংসা 
হয়ে গেল। সোতিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কাউজিলের প্রস্তাব 
ক্রমে, উনিশ শ' একচজ্িশের অক্টোবরে, একটা ইঙ্গ-সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন 
কমিটি গঠিত হলো। হিটলার জার্মানীর বিরুদ্ধে ্রুত ও চূড়াত্ত জয়লাত এবং 
অধিকৃত দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্প্রসারিত ও সাফলামণ্ডিত 
করার জন্তেঃ সোভিয়েত দেশ ও বুটেনের ট্রেড ইউনিয়নের কাজের ধারায় 
সামঞ্জস্য বিধান করাই ছিল এর মৌল উদ্দেশ্য । 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের মেহনতী মানুষ এর পর থেকে নিজেদের দেশে 
দ্বিগুণ উদ্দীপনা, উৎসাহ নিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্তে সংগ্রাম করতে 
থাকে । ফলে মাকিন ও বুটিশ সরকার নিজের দেশের ফ্যাশিপন্থী প্রতিষ্ঠান- 
গুলির কাজের উপর ক্রমেই নানা বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকেন । 

ফ্যাশি-বিরোধিতা স্পষ্টই প্রতীয়মান করলো যে সমাজব্যবস্থার বিভিরতা 
সত্বেও বিভিন্ন দেশ পরম্পর সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে সহযোগিতা করতে পারে। 
সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য সত্বেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে 
আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্ভব, এই লেনিনবাদী তত্বের আলোয় পথ 
নির্দেশ পেয়ে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি যুদ্ধের নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যে তাকে 
বাস্তবে প্রয়োগ করে তার যথার্থতা প্রমাণ করলে! । তাই যে মৈত্রী স্থাপিত 
হলে তার সৌধ গড়ে উঠলো! সার্বভৌম রাষ্ট্রিক সাম্যের নীতি, সমান অধিকার 
এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। 
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নবম অধ্যায় 
প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের হ্চনা 


প্রশান্ত মহাসাগরীষ অঞ্চলে সাআ্রাঙ্যবাদী স্বার্থের দ্বন্দ সুরু হয়েছিল সাআ্াজ্য- 
বাদের প্রায় স্থচনাপর্ব থেকে । সেই স্বার্থের সংঘাত কোনদিনই প্রশমিত হয় 
নি, বরং তা বাডতে থাকে বিশেষ করে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে, 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে যার] মনে করতে! নিজেদের একচেটিয়া প্রতৃত্ব 
বিস্তারের সবচেয়ে প্রশত্তঃ অনুকূল ক্ষেত্র । 

"“আমর] তাই দেখতে পাচ্ছি সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, বিরোধের 
তীত্রত। ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, জাপান ও আমেরিকার মধ্যে,” লিখেছিলেন লেনিন 
“কারণ তার! ছুজনেই আপ্রাণ সংগ্রাম করতে প্ররস্তত প্রশাস্ত মহাসাগরে প্রভৃত্ব 
বিস্তার করতে, তার উপকূলকে নিজেদের অধিকারে আনতে। প্রশাস্ত 
মহাসাগর ও তার নান! কৃল উপকূলের কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজাক 
ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলেই এই রকম প্রচুর, সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া! যায় ষে 
জাপান ও আমেরিকার *বিরোধের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, ষা একদিন 
তাদের মধ্যে যুদ্ধকে অনিবার্ধ করে তুলবে ।”১ 

জাপান, মাকিণ যুক্তরাষ্্ী ও বুটেনের সাআজ্যবাদী, পররাজ্যলোলুপ স্বার্থের 
পারস্পরিক প্রতিযোগিতা সংঘাত, দূর প্রাচ্যকে ঘুদ্ধের মুখে ঠেলে না দিয়ে 
পারে না। 

কথাটা স্ববিরোধী শোনালেও সত্যি যে সাআজ্যিক স্বার্থের তীব্র দ্বন্ব থাকা 
সত্বেও, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের শাসকশ্রেণী, দূর প্রাচ্যে জাপানী আক্রমণে 
সাহায্য জুগিয়েছে, সমর্থন করেছে, প্ররোচন। দিয়েছে । তাদের প্রত্যাশ! ছিল 
যে সোভিয়েত ইউনিক়ন ও চীনের গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে জাপ।ন তার শক্তি 
গ্রয়োগ করবে । 

জাপান নিজের ন্ার্থে, এই জযোগের সন্ধাবহ্থার করতে কমর করেনি । সে 
মাঞ্চুরিয়৷ আক্ষমণ করেছে এবং উনিশ শ' সাইত্রিশে চীনের অন্তান্ত অঞ্চলে 
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অধিকার বিস্তারে সচেষ্ট হয়ে, তার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিত্বন্বী মাকিণ যুক্তরাষ্রী ও 
বটেনের প্রভাব গ্রতিপত্তিতে আঘাত হেনেছে। কিন্তু মাকিন বৃটিশ ও সরকার 
নিরাশ হননি, তখনো প্রত্যাশা করেছেন ষে শেষ পর্যস্ত জাপানী আক্রমণের 
গতি তাদের ঈপ্পীত পথেই পরিচালিত হবে । 

গ্যানফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক দ্রিট জাপানের চীন আক্রমণ সম্পর্কে 
মন্তব্য করেছিলেন যে অন্ঠান্ত দেশের এই কাজের জন্তে জাপানের কাছে কৃতজ্ঞ 
থাকা উচিত। বিখ্যাত মাকিণ প্রকাশন ব্যবসায়ী হাই? উনিশ শ' পর়ত্রিশে 
বলেন যে, দূর প্রাচ্যে শাস্তি ও ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে, 
জাপানের পক্ষে চীন অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ করাটা নিতান্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত 
ঘটন]। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণকে সম্ভব করে তোলার 
জন্তে বুটেন বিশেষ করে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী, জাপানের আচরণকে 
কেবল সহনীয় করে তুললেন না, তাকে একটা শুভ স্চনা বলে মনে করতে 
লাগলেন । ফিলিপাইনে মাকিণ সেনাবাহিনীর একজন বড়ে। অধিনায়ক, 
জেনারেল ডগলান ম্যাকআর্থার বলেছিলেন, হিটলারের নেদারল্যাশ্ড অভিযান 
ও ফ্রান্সের চূড়াস্ত বিপর্যয়ের পরেই, জাপানের পক্ষে অভিযান সুরু করার 
সুযোগ এসেছিল। সেই সময়ে জাপান যদি দক্ষিণ দিকে তার অভিযান 
চালাতে তিনি একথাও বলেছিলেন, তাহলে অনেক সহজে, অনেক কম ক্ষয়ক্ষতি 
গ্বীকার করে সে জয়ী হতে পারতো! |* 

ঘটনার একট! বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে উনিশ শঃ 
চ্লিশে, তার সাত্রাজ্যবাদী প্রতিদবন্বী মাকিণ যুক্তরাষ্ ও বটেনের বিরুদ্ধে জাপান 
তখন কোন অভিযান স্বকুতে চায়নি । সোভিয়েতের শাস্তি নীতি, সোভিয়েতের 
অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার শক্কিই, জাপানী আক্রমণকারীদের স্বেচ্ছাচার 
সীমিত রাখতে বাধ্য করেছিল। তখন আক্রমণ সরু না করে, চুপচাপ অপেক্ষা 
কর! ছাড়। তার গত্যন্তর ছিল না। অস্ততঃ যতোক্ষণ পর্ধস্ত না! জার্মানী 
সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করছে। 

জাপানের আক্রমণ স্ক্ক করার বিরুদ্ধে আরেকটি কারণ ছিল চীনের 
মাহুষের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম, যার জন্তে জাপানের সামরিক শক্তির 
বেশ একটা বড়ো অংশ সেখানে আটকে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। মাকিণ 
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লাভ্রাজ্যবাদের তল্লীবাহক, চিয়াং কাই-শেকের সে তত্ব অজানা! ছিল না। 
জাপান যদি তার আক্রমণের ধারাকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে, 
ভালে. আত্মসমর্পণ করতেও তার অনিচ্ছা ছিল না। উনিশ শ' একচল্লিশের 
জানুয়ারীতে, আশী হাজার কুওমিনটাং যেয়ানেট নিয়ে, গণমুক্তি ফৌজের চতুর্থ 
রুট বাহিনীর বিরুদ্ধে চিয়াংয়ের বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ সেই সত্যকেই নির্দেশ 
করে।৩ কিন্ত এই জঘন্ বিশ্বামঘাতকতায় জনচিত্ত এতোই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, 
যে চিয়্াংয়ের পক্ষে আত্মসমর্পণের প্রস্ততি কর? শক্ত হয়ে পড়ে 

প্রশাস্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে মৌল স্বার্থের সংঘাতগুলির মধ্যে মোটামুটি 
একটা আপোষ রা! করে মীমাংসার চেষ্টা সুরু হয় উনিশ শ' একচল্লিশের 
জানুয়ারীতে। অবশ্য জাপান ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই আলোচনা বেসরকারী 
স্বরে সীমাবদ্ধ ছিল। এই বৈঠকে জাপানের প্রতিনিধিত্ব করেন কর্ণেল 
কিংগোরে! হাসিমোতে! । তিনি জাপানের ফ্যাশিবাদী ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির 
নেতা । মাফিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে তার সুদীর্ঘ আলোচন। 
হয়। উনিশ শ' একচজিশের মার্চ মাসে উচ্চস্তরে পরবর্তী আলোচনার কূটনৈতিক 
প্রস্তুতিপর্ব সমাধ। হয় এইখানে । 

এখানে জাপানের প্রতিনিধি হলেন আাডমিরাল নোয়ুরা। তিনি ছিলেন 
ওয়াশিংটনে জাপানের রাষ্রদ্ূত। আর মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে 
এলেন স্বয়ং পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল। একটা কঠোর গোপনীয়তার আড়ালে 
আলোচনা অনুঠিত হলো। 

যখন আলাপ আলোচনা আহ্ুষ্ঠানিকভাবে সুরু হলো, ততোদিনে মাক্কিণ 
যুক্তরাষ্রী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্বে আসন্ন জার্মাণ অভিযানের 
ইংগিত পেয়ে গেছেন ৷ শ্বভাবতঃই জাপানকে সোভিয়েত আক্রমণের শরিক 
হতে উৎসাহিত করার জন্তে, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র যতো ভ্রুত সম্ভব তার সঙ্গে সমস্ত 
সম্পর্কটাকে দুসামঞ্জম করে নিতে বদ্ধপরিকর ছিল। মাফিণ দেশের কষিউনিষ্ট 
পার্টি, ডেইলী ওয়ার্কার পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে এই ঘটনার বিস্তারিত 
আলোচন। করেন ।£ 

জাপানী-মাকিন চুক্তির একটা খসড়া হিসেবে, উনিশ শ" একচষ্টিশের 
এপ্রিলে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার জাপানের বিচার বিবেচনার জন্তে কয়েকটি 
ক্পিদিষট প্রস্তাব পেশ করলেন । মাফিণ প্রপ্তাবের মৌল বক্তব্য ছিল এই যে 
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জাপান চীন থেকে তার সমস্ত সৈন্য অপসারণ করবে, চীনকে গ্রাস করার নীতি 
পরিত্যাগ করে সেই দেশ সম্পর্কে “মুক্ত ছুয়ার” (09৪5 3০০: 2০110 ) নীতি 
অনুসরণ করবে। প্রতিদান মাকিন সরকার চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং- 
ওয়েই গোঠীঘ্বয়ের শাসনের মধ্যে এঁক্য সংহতি স্থাপনে সচেষ্ট হবেন এবং 
মাঞ্চুকুওর উপরে জাপানের দাবী শ্বীকার করে নেবেন । আসলে এই প্রস্তাবে 
অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার না করেই চীনকে ভেঙ্গে টুকরো! টুকরো করার নীতি 
উপস্থিত কর] হয়েছিল। 

নিজের দাবী দাওয়া! জোরালো করার জন্তে জাপানী সরকার মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেনীর সোভিয়েত-বিরোধী ও অগণতান্ত্রিক আশা আঁকাঙ্খাকে 
কাজে লাগাতে উদ্যত হলেন । তাই জাপানের পাল্টা প্রস্তাবের শিরোনাম 
লেখ] হলো, “সাম্যবাদকে রুখবার জন্তে যৌথনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব ।” জাপান' 
জানালে যে সে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা চুক্তিত্বাক্ষর করতে সম্মত আছে 
যদি, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ কাচামাল ব্যবহারে 
তার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয়, মাকিণ দেশ তাকে ব্যাপক অর্থ নৈতিক সাহাব্য 
করে, ফিলিপাইনের “নিরপেক্ষীকরণে” মাকিণ যুক্তরাষ্ সম্মতি দেয়, মাঞুকুওয় 
তার অধিকার মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র শ্বীকার করে নেয়, এবং মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং 
কাই-শেককে সাহায্য সমর্থন করা থেকে বিরত থাকে । 

জাপানীর] মাকিণ শাসকগো্ীর সোভিয়েত বিয়োধী মনোভাবের সুযোগ 
নিয়ে চীন বিজয় সম্পূর্ণ করার মতলবে ছিল। তাদের প্রত্যাশ! ছিল যে মাফিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক সাহায্যপুষ্ঠ হয়ে তার! নিজেদের সামরিক ও অর্থ নৈতিক 
শক্কতিবৃদ্ধি করবে এবং পরে তাকেই যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে । তাই 
নিজের তরফ থেকে জাপান এই ধরণের প্প্রতিশ্রতি” দিতে থুবই রাজী ছিল 
যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগন্নীয় অঞ্চলে সে কোন সশস্ত্র 
অভিযান চালাবে না এবং ইন্দোচীনের দক্ষিণাংশ থেকে উত্তরে ৫সন্তবাহিনীকে 
সারয়ে আনবে। 

বারোই মে তারিখে জাপানের প্রস্তাব মাকিণ সরকারের কাছে পেশ করা 
হলো । যোলই মে পররাষ্ট্র সচিব হাল জাপানীদের জানালেন যে তাদের 
প্রস্তাব “কিছু রদবদল করে” মোটামুটি গ্রহণযোগ্য, আর সেগুলি হলে। যেমন £ 
চীনের উপর জাপানের একচেটিয়া অধিকার রাখা যাবে না, অন্তান্ত শ্যার্ের 
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উপর সেখানে কোন বিধিনিষেধ আরোপ কর! যাবে না। আমেরিকার জবাবে 
চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে জাপানী সৈন্ঠ অপসারণের কোন দাবী কর হলো না। 
বরং খানিকট। অস্ুবিধাজনক নিজের ্বার্থের দ্রিক থেকে হলেও, মাফিণ সরকার 
চীনের মূল ভূখণ্ডে মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাকে অবদমিত 
করার জন্তে জাপানী দখলদারী সৈম্তের অবস্থিতি অনুমোদন করে গেলেন। 
এমন কি হাল একথাও ইংগিতে জানিয়ে দিলেন যে এই বিষয়ে চিয়াং কাই- 
শেকের সঙ্গে গোপনে আলোচন। করতেও তার! প্রস্তত। 

ফলতঃ যা দাড়ালো তা হলো “দূর প্রাচ্যে আরেকটি মিউনিক"” স্ত্রীতির 
কাঠামো রচন1, যার] সর্তাবলী মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সাত্রাজ্যবাদী স্বার্থের 
সংঘাতে জন্মলাভ করছিল । দুই দেশের শাসক শ্রেণী সব স্তায় নীতির বালাই 
জলাঞ্লি দিয়ে, কখনো! চোখ রাডিয়ে, কখনো চাপ স্থষ্টি করে, কখনো বা 
একেবারে ধাপ্প। দিয়ে নিজেদের স্বার্থের সম্প্রসারণের জন্তে দর কষাকধষির টান! 
পোড়েন করছিলেন । 

চীনের কমিউনিষ্টদের কাছে এই যোগ সাজসের স্বরূপট! ধর পড়তে বেশি 
দেরী হয়নি! তার! চীনের জনগণকে তাই সতক করে দিয়েছিলেন। উনিশ 
শ" একচল্লিশের মে মাসে কেন্দ্রিয় কমিটির এক নির্দেশনামায় তাই বলা হয়ে 
ছিল £ 

“চীনের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সাম্যবাদ বিরোধী 

গ্রাম সুরু করার জন্যে জাপান, মাকিণ যুক্তরাষ্্ী ও চিয়া কাই-শেক একট! 

চক্রান্ত করছে যার ভিত্তি হলো! জাপান ও আমেরিকার মধ্যে বোঝাপাড়ার 
মাধ্যমে একটা «প্রাচ্য মিউনিকের” পথ প্রশস্ত কর।। আমাদের এই চক্রাস্তের 
স্বরূপ উদযাটন করতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে এর বিরুদ্ধে ।” 

সেই নির্দেশনামায় ম্পইতই বলা হলে! যে চীনের জনগণ তাদের স্থার্থের 
পক্ষে ক্ষতিকর কোন পরিকল্পনা, কোন জাপ-মাকিন বোঝাপড়াকে ্বীকার 
করবে না। তারা সাত্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ 
অব্যাহত রাখবে । 

হিটলারের মোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের প্রাক্কালে, একুশে জুন উনিশ 
শ' একচ্লিশে মাফিণ সরকার জাপানীদের সরকারী ভাবে তাদের প্রস্তাবের 
উপর মভামত জানিয়ে দিলেন। চীনও দক্ষিণ সাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে 
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জাপানের অর্থনৈতিক স্থযোগ স্ববিধার দাবীতে তারা আপত্তি জানালেন । 
ভবিষ্যতে কোন একদিন চীনের মৃলভূখণ্ড থেকে জাপানী টৈন্ত অপসারণের 
দাবীও জানানে। হলো, যদিও তার ছিল অনেকটা ইতস্ততঃ' ভাব। জাপান ও 
চীনের মধ্যে শাস্তির শর্তাবলী রচনার কাজে মাকিণ সরকার অংশ গ্রহণের 
ইচ্ছ' প্রকাশ করে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন যে অবশ্য এই শর্তটা এমন 
কিছু চরম নয়। “সাম্যবাদ বিরোধী নীতি উদ্ভাবনে যৌথ ভূমিকার” উপর 
গুরুত্ব আরোপ করে সে সম্পর্কে আরো আলাপ আলোচনার জন্তে তারা 
সম্মতি জানিয়ে রাখলেন । আর সেই সঙ্গে চীনে জাপানী টসন্টের অবস্থিতি 
ও মাধুকুওয়ে জাপানের অধিকারে দ্বীকৃতি জানানোর বিষয়গুলিতেও 
আলোচনার পথ খোল! রাখা হলে। ৷" 

কিন্ত এই দুই দেশ পরম্পরকে কিছু সুযোগ অুবিধা দিতে আপাতত সম্মত 
হলেও তাদের সাত্রাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বন্দ চূড়ান্ত পর্যায়ে কোন বোঝাপড়ায় 
প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করলো । 

তাই দেখা! গেল রাষ্ট্রপতি রজভেন্ট, সতেরই আগ জাপ রাষ্রদূতের কাছে 
এক মৌখিক বিবৃতিতে বলছেন যে, *্প্রতিবেশী বাষ্ট্রগুলির প্রতি শক্তি প্রয়োগ 
করে অথবা শক্তি প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে, জাপ সরকার যদ্দি সামরিক প্রতৃত্ব 
বিস্তারের নীতি বা কার্ষক্রম অনুযায়ী, কোন কাজ করেন তাহলে মাকিণ 
মুক্তরাষ্্ী সরকারও প্রয়োজনমতো, নিজের বিচার বিবেচনা! মতে। যে কোন 
নীতি বা কার্ধক্রম তখনই গ্রহণ করতে বাধ্য হতে পারেন ।”৬ 

প্রস্তাবিত জাপ-মাকিণ চুক্তি আমেরিকার জনগনের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের 
লহ্মুখীন হয়ে পড়লো! । সমস্ত ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারী হানাদার ও জঙ্গীবাদের 
বিরুদ্ধে মানুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনৌভাব গ্রহণের দাবী করতে লাগলো? তারই 
সঙ্গে সোভিয়েত-জার্মাণ সীমান্তের ঘটনাবলীও এই চুক্তির বিরুদ্ধে গেল 
রীতিমতো । দুরপ্রাচ্যে সোভিয়েতের সামরিক শক্তি সম্পর্কে অবহিত বলে 
এবং জার্মাণীকে সরাসরি সামরিক সাহায্য দান করলে পাছে তার নিজস্ব শক্তি 
দুর্বল হয়ে যায়, তাই জাপানী সাত্রাজ্যবাদীর। এই দুয়ের একটিও না করে মাফিণ 
যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের অধিকৃত অঞ্চল ও অগ্রবর্তী সামরিক ঘণটিগুলি আক্রমণ 
করাটাই বেশি স্ববিধাজনক বলে মনে করলে।। 

জাপানের শাসকশ্রেনী প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় 
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তাদের সমস্ত প্রতিহন্বীদের দূর করে দিতে বছুপরিকর ছিলেন; সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাস্ভাব্য যুদ্ধে নিজেদের অর্থনৈতিক ও লামরিক শক্তি 
যতদুর সম্ভব বুদ্ধি করার জন্তে এই অঞ্চলের সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করার আশা 
ছিল তাদের প্রচুর । মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন যখন জার্মাগীর সঙ্গে সংগ্রামে 
রত তখন মেই জায়গার সমস্যাকে উপেক্ষা করে এই অঞ্চলে জাপানী আক্রমণ 
প্রতিরোধ করার জন্যে তার! বিশেষ কিছু করতে পারবে না, জাপানের এটাই 
ছিল মূল আশা। সঙ্গে সঙ্গে তার শাসক শ্রেণী এটাও চিন্তা করেছিলেন যে 
ভীব্র মৌভিয়েত বিরোধী মনোভাবের জন্তে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রও বুটেনের শাসক- 
শ্রেনী শেষ পর্যস্ত হয়তো জাপানের সঙ্গে কোন একটা বোঝাপড়া করতে সম্মত 
হবেন । 

ছয়ই সেপটম্বর, জাপ সম্রাটের উপস্থিতিতে একটা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে 
সাত্রাজ্য বিস্তারের জন্তে জাপানী সরকার একটা কার্যক্রম গ্রহণ করলেন। তার 
নাম দেওয়া হলে! জাতীয় সাত্রাজ্যনীতির মৌল বনিয়াদ। এর তিন সংখ্যক 
ধারায় বল! হয়েছিল £ 

“অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আমাদের দাবীগুলি গৃহীত 
' হওয়ার কোন সম্ভবনা যদি দেখ! না যায়, তাহলে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও 
নেদারল্যাপ্ডের বিরুদ্ধে কাল বিলম্ব না করে যুদ্ধ সুরু করে দিতে হবে ।”" 

পরবর্তী আরেক টৈঠকে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন আক্রমণের চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । সেদিনট1 ছিল পাঁচই নভেম্বর, উনিশ শ' একচক্সিশ। 
দফাওয়ারী সেই গিদ্ধান্তে বল! হয়েছিল £ 

এক ঃ ডিসেম্বরের স্ুরুতেই সামরিক অভিযান অ্ররু করতে হবে। স্থল ও 
নৌবাহিনী অভিষানের সমস্ত প্রস্তুতি সমাধা করে রাখবে। ছুই £ পরিকল্পন' 
অন্যায়ী মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। 
তিন ঃ জার্মানী ও ইটালীর সঙ্গে সহযোগিত৷ বৃদ্ধি করতে হবে। চার: 
অভিযান সুরু করার পূর্বাহেই শ্টামদেশের নঙ্গে গোপন সামরিক সম্পর্ক স্থাপন 
করতে হবে।” 

পাঁচই নতেম্বরের সিদ্ধান্তে দেখা গেল নোতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী আলাপ 
আলোচন] চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে । তার 
উদ্দেশ্ঠ ছিল মাকিণ সরকারকে অসতর্ক করে রাখা, তার সজাগ দৃষ্টিকে বিরান 
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করে দেওয়া যাতে জাপান] আক্রমণ অপ্রত্যাশিত ও অতকিত হয়ে উঠতে 
পারে। আলাপ আলোচনায় একটি আন্তরিক আগ্রহের পরিবেশ স্যি করার 
জন্তে, আভমিরাল নোমুরার সাহায্যার্থে জাপানী কৃটনীতিবিদ সাঁবুরে। কুরুসুকে 
মাকিণ দেশে পাঠানো হলো। পাঁচই নভেম্বর তারিখেই তিনি টোকিয়ে। 
ছেড়ে গেলেন, যেদিনটিতে জাপানের শাসকর। প্রশান্ত মহাসাগরে মাকিণ 
যুক্তপাষ্ট্রী ও বুটেনের অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 

জ[পাণের সর্বোচ্চ সমর পরিষদ যথাযথ “নে ও স্থলবাহিনী অধিনায়কদের 
নিজ নিজ কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে একযোগে আক্রমণ শরু করার প্রস্তুতির জন্টে” 
আদেশ জারী করলেন।৯ জাপানের উচ্চ পর্যায়ের এক নৌ সেনাপতির 
আদেশে বলা হলে! যে, *মাঞ্ণ যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বুটেন ও নেদ্ারল্যণ্ডের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্ধ হয়ে পড়েছে ।”১* বিভিন্ন নৌ ঘশটির সেনাপতিদের 
উদ্দেশ্বে শীল কর! গোপন আদেশনামায় বলা হলো» “কোথায় কোথায় তাদের 
আক্রমণ করতে হব, বিশেষ করে পার্ল হারবার, ফিলিপাইন ও হংকংয়ে । 
আক্রমণের দিনও স্থির কর! হয়ে গেছে ।”১১ 

কোয়ানতুং টসন্তবাহিণীর সংবাদপত্র, মাঞ্চুরিয়া ডেইলী নিউজে, ছয়ই 
নভেম্বরের সম্পাদকীয় স্তস্তে লেখ! হয়েছিল যে, সান্প্রতিক জাপ-আমেরিকান 
আলাপ আলোচন। দেখে উনিশ শ' চার সালের সংঘর্ষের ঠিক আগের সপ্তাহে 
রুশ জাপান আলোচনা চূড়ান্ত স্তরের কথ! মনে পড়ে । 

কুরুন্ন ও নোমুরার মাধ্যমে জাপান সরকার, বিশে নভেম্বর উনিশ শ' 
একচল্লিশে, মাকিণ সরকারের কাছে তাদের নোতুন এক দফা প্রস্তাব পেশ 
করলেন। তাতে বল। হয়েছিল যে মাকিণ যুক্তরা্র যেন চীন-জাপান সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে মাথ। গলাতে না আসে এবং সে যেন ইন্দোনেশিয়ার উৎপাদিত দ্রব্য ও 
সম্পদের যৌথ জাপ-আমেরিকান ব্যবহারে সম্মত হয় । তাতে জাপ-আমেরিকান 
বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃ স্থাপনের দাবী জানিয়ে বলা হয় যে জাপান মাফিণ দেশ 
থেকে তার পপ্রয়োজনীয় তৈল” সংগ্রহ করতে চায় । হই পক্ষ এই প্রস্তাবে দক্ষিণ 
প্রশাস্ত মহাসাগরে ও দক্ষিণ পূব এশিয়ায় অনাক্রমণের প্রতিশ্রুতি দিতে সম্মত, 
একথ। বল। হয়। প্প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একট] ভ্াায়সঙ্গত, যথাযথ 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হলে,” জাপান যে ইন্দোচীন থেকে তার সৈন্ত অপসারিত 
করে নিতে সম্মত, প্রস্তাবে তারও উল্লেখ কর। হয়। আর যঙচোদিন না 


৫৭ 
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মেই রকম শাস্তি প্রতিষিত হচ্ছে, ততোদিন জাপান ফরাসী ইন্দোচীনের 
দক্ষিণাংশ ৫থকে উত্তরে সৈন্ত দল সরিয়ে নিতে প্রস্তুত বলে জানানে। হয় ।১২ 

কিন্ত ততোদিনে সোভিয়েত জার্মাণ যুদ্ধ পুরোদমে চলতে থাকায়, জাপানী 
পররাজ্যলোতভী হানাদারদের শুধু সোভিয়েত বিরোধী মনোভাবের জন্তে 
মাকিণ সরকার এতোটা মূল্য দিতে আর প্রস্থত ছিলেন না। তাই ছাব্বিশে 
নভেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে, “সমস্ত জটিল সমশ্যাগুলির সাধারণ সমাধানের” 
জন্তে মার্কিণ সরকার এক প্রস্তাব পাঠালেন । দু'ভাগে এই পরিকল্পনা বিভক্ত 
ছিল। প্রথমাংশে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ-আমেরিকান যৌথ নীতির 
মৌল ভিত্তি সম্পর্কে একটা ঘোষণার খসড়া ছিল। দ্বিতীয়াংশে নান বিষয্কে 
বিশেষ বিশেষ প্রস্তাব ছিল যেমন বঙ্ৃপক্ষীয় অনান্রমণ চুক্কি সম্পাদন, চীন 
ও ইন্দোচীন হতে জাপ টসন্সের অপসারণ, চীনের একমাত্র আইন সম্মত 
শাসন ব্যবস্থা হিসেবে চিয়াংকাই শেক সরকারকে স্বীকৃতি দান, দুই দেশের 
মধ্যে ঘনি বাণিজ্য সম্পর্ক গঠনের চুক্তি সম্পাদন এবং ডলার ও ইয়েনের 
বিনিময়ের হার স্থিরকরণ।১ ৩ 

আমেরিকার নোতুন প্রস্তাব দেখে জাপানী শাসকরা নিঃসন্দেহ হলেন 
যে জাপানের যুদ্ধবাদী মনোভাব ও প্রস্তুতির আভাস মাফিণ সরকার পাননি। 
এদিকে জাপানে তখন জনমতকে যুদ্ধের অন্থকুলে গড়ে তোলা হচ্ছিল। 
উনত্রিশে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী তোজে৷ এক প্রবন্ধে বল্লেন যে পূর্ব এশিয়া 
থেকে সমস্ত কিছু “বিদায় করে তাকে পরিশুদ্ধ করতে হুবে।”১৭ প্রবন্ধের 
বক্তব্য মাকিণ দেশে আশংক] হ্ষ্টি করেছে দেখে দোসরা ডিসেম্বর আযাডমিরাল 
নোমুর] সংবাদপত্রে এক সাক্ষাৎকারে ওয়াশিংটন থেকে ঘোষণ] করলেন যে, 
কেউ যুদ্ধ চায় একথা তিনি বিশ্বাসই করতে পাবেন ন।। 

পঁচিশে নভেম্বর জাপানের পার্ল-হারবার আক্রমণকারী নৌবাহিনীক 
যাত্র। সুক্ু করার আদেশ দেওয়া হলো৷। তাদের বিশেষ করে নির্দেশ দেওয়া 
হলে! যে গোপনে তারা হাওয়াই দ্বীপের কাছে যাবে এবং যে মুহুর্তে 
আক্রমণেত্ন আদেশ আসবে, যুদ্ধঘোষণা করা হবে সেই মুহুর্তেই ছাওয়াইয়ে 
মার্কিণ নৌ ঘটিতে তার যেন প্রচণ্ড আঘাঁত করে। আক্রমণ করে আঘাত 
করার পর তারা যেন হাওয়াই অঞ্চল পরিত্যাগ করে আবার জাপানে ফিতে 
খালে ১৬ 
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উনিশ শ' একচল্লিশের পয়লা ডিসেম্বর জাপানী মন্ত্রীভা. সেই মাসের 
গোড়াতেই যুদ্ধ সুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরদিন নৌবহুরকে পার্ল 
হারবার আক্রমণ করার আদেশ দেওয়া হলো । 

জাপানের গোপনীয়ত| রক্ষার এই ছলাকল! হয়তো ব্যর্থ হয়ে যেত। 
অক্টোবর উনিশ শ' একচল্লিশে মার্কিণ গুপ্তচর বিভাগ জাপানের মাংকেতিক 
লিপির চাবিকাঠি হাতে পেয়ে যায়। তার অনেক লিপিতেই তখন আসন 
আক্রমণের কথা বলা হতো! । 

টোকিয়ো৷ থেকে বালিনে জাপানী রাষ্দূতের কাছে প্রেরিত এক রেডিও- 
গ্রামে বলা হয়েছিল, “হিটলার রিবেনট্রপকে অত্যন্ত সঙ্গোপনে জানাবেন 
যে ম্যাঙ্গলো শ্যাক্সন জাতিগুলি ও জাপানের মধ্যে হঠাৎ যুদ্ধ স্ক্ু হয়ে যাওয়ার 
চরম বিপজ্জনক সম্ভাবনা আছে এবং তা অনেকে যা আশ করেছেন, তার 
অনেক আগেই আসতে পারে।”১৬ জার্মানী ও ইটালী যথাক্রমে এই ছুই 
দেশের জাপানী রা দূতের কাছ থেকে এ ধরণের খবর পেয়ে, জার্মাণ ও ইটালী 
সরকারের তার তাথ্পর্য অনুধাবন করতে বিশেষ সময় লাগলে না। 
ইটালীর পররাস্্ী মন্ত্রী কাউণ্ট সিয়ানে। তার রোজ নামচায় লিখেছেন £ “জাপানের 
কার্ধক্রম বিশেষ হতবুদ্ধিকর।”১* 

জাপানী রেডিওগ্রামের বার্ত৷ মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, সংগৃহীত ও 
পাঠোদ্ধার করে দেখা গেল মোটামুটি জাপান আক্রমণ সুরু করার তারিখও 
একট ঠিক করে ফেলেছে। কুরুস্থ ও নোমুরার কাছে ওয়াশিংটনে একটা 
গোপন বার্তা এসে পৌছলো, বাইশে নভেম্বর তারিখে । তাতে নতেগ্বর 
মাসের শেষের তারিখগুলিকে “চরম সীমারেখা! যা! “কোনমতে বদলানো! যাবে 
না বল] হয়েছিল।” এই তারিখের পর ঘটনাবলী আপনা আপনি যথারীতি 
ঘটে যাবে ।”১৮ তেসর। ডিসেম্বর তারিখে মাকিণ গুপ্তচর বিভাগ, ওয়াশিংটন- 
স্থিত জাপানী রাষ্্রদূতাবাসে প্রেরিত এক আদেশনাম৷ হস্তগত করে দেখলে! 
যে তাতে সমস্ত গোপন দলিল, নথিপত্র ও সাংকেতিক ভাষার লিপি নষ্ট করে 
ফেলতে বলা হয়েছে । গুপ্তচর বিভাগের কর্মীর! রাষ্্রূতাবাসের উপর নজর 
রেখে দেখলো যে, সেখানকার কর্মচারীর] রাষরদুতাবাসের পিছনের দিকে 
কোথাও কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছে। ছয়ই ডিসেম্বর তারিখে আরেকটি 
'রেডিওগ্রাম হস্তগত করে দেখ! গেল যে, মাকিণ বুক্তরাষ্ট্রের কাছে জাপানী 


২৫৯ 


সরকারের বিবৃতি যেমন করেই হোক সাতই ডিসেম্বর ওয়াশিংটনের সময় 
অনুযায়ী বেলা একটায় পৌঁছে দেওয়া হবে। একটা নিদিষ্ট সময়ের উপর 
এতোটা গুরুত্ব দেওয়ার কারণ,কি হতে পারে । মাফিণ নেতৃবন্দের সে কথাটা 
বিশেষভাবে বিচার করে দেখ! দরকার ছিল। 

পরনাষ্র সচিব কর্ডেল হাল পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন যে “সমস্ত 
সময়েই তিনি এই সব গোপন বার্তার বয়ান অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠ 
করতেন, অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন 1৮১৯ 

«এই সময়ের মধে।”, তিনি বলেন, “যে সব খবর আমর] পেয়েছিলাম, 
তাতে জাপানের আক্রমণ করার ইচ্ছা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ।৮২* মাকিণ 
যুদ্ধ সচিব, হেনরী এল. ট্িমসন বলেন, “আমরা সবাই ভাবছিলাম আঘাতটা 
প্রথম কোনখানে আসবে ।”২০ 

কিন্ত মাঞফিণ সরকার বোধ হয় সেটাও জানতেন | সাতাশে জানুয়ারী উনিশ 
শ' একচল্লিশে, টোকিয়োস্থিত মাকিণ রাষ্ট্রদূত জোসেফ, সি. গ্র+ ওয়াশিংটনে 
এক গোপন বিবরণীতে জানান যে, “এখানে শহরের পথে ঘাটে একটা কথ! 
প্রায়ই শোন। যাচ্ছে যে জাপানীর। পার্ল হারবারের উপর অতফিতে একটা বিরাট 
অভিযানের পরিকল্পনা করছে ।”ৎ২ মাফিণ সরকারকে আরে! জানান হন্ব 
যে জাপানী ও জার্মণ গুপ্তচর বিভাগে পাপ হারবার সম্পর্কে নানা রকম খবর 
সংগ্রহ করছে। জাপানী “মেছোরা” হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে নান! ছবি তুলছে, 
সমুদ্রের গভীরতা মেপে আনছে এবং আরে নানা খবর সংগ্রহ করছে। 

উনিশ শ" একচল্লিশের নয়ই এবং চৌদ্দই এপ্রিল তারিখে হাওয়াই ্বীপপু্ 
থেকে দু'জন উচ্চপদস্থ মাকিণ সরকারী কর্মচারী; জেনারেল মার্শালের কাছে 
এক বিবরণী পেশ করেন । তাতে সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণের প্রায় সঠিক এক 
বিশ্লেষণ উপস্থিত করে, তার পরিণাম সম্পর্কে আলোচন] করা হয়েছিল । 

কিন্ত এই সমস্ত সতর্ক বাণী একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যায়। নিজেদের সোভিয়েত 
বিরোধী চক্রান্তের প্রভাবে অভিভূত হয়ে, মাকিণ শাসকগোষ্ঠী তখনো] আশা 
করেছিলেন যা একেবারে ছুরাশার সামিল হয়ে যাচ্ছিল, যে জাপান সোভিয়েত 
ইউনিয়ন আক্রমণ করবেই ৷ মাফিণ একচেটিয়াপতির] তাই জাপানী আক্রমণ- 
কারীদের তুষ্ট করতে কোন কার্পণ্য করেনি। তিরিশে নভেম্বর, উনিশ শ' 
একচ্লিশে, মাকিণ ব্যাঙ্কার বার্পার্ড বারুচ (9:28 980) জাপানীদের 
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জাপানীদের একশ" কোটি ডলার খণ দানের প্রস্তাব করেন। মাঞ্কিণ সাআ্াজ্য- 
বার্দীদের শেষ মুহুর্তে জাপানী আক্রমণকারীদের সঙ্গে একট| বোঁঝাপড়ায় আসার 
এট। হলো একট! চরম নিদর্শন, কারণ ততোক্ষণ জাপানী হানাদারের দল পার্ল 
হারবার অভিমুখে রওন। হয়ে গেছে। 

মাকিণ সমরবাহিনী একুশে জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে গৃহীত এক সামরিক 
কার্ক্রম অনুযায়ী কাজ করতে গেল। কিন্তু এই কার্যক্রমের ভিত্তি ছিল সেই 
সুপরিচিত নিশ্চিন্ততা যে জাপান প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করবে ।২ৎ 
উনব্রিশে নভেম্বর, উনিশ শ' একচল্লিশে গুপ্তচর বিভাগের এক বিবরনীতে 
বলা হয়েছিল যে আগামী তিন মাসের মধ্যে সম্ভাব্য জাপান আক্রমণের একমাত্র 
লক্ষ্য হতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়ন, কারণ সত্যি সত্যিই জাপান মাকিণ 
ুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের সঙ্গে একট! বোঝাপড়ায় আনতে চায় ।২৭ ' সত্যি বলতে কি 
ঘোলই অক্টোবর তারিখে যুদ্ধ ও নৌ দপ্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামরিক 
পরিষদকে সতর্ক করে দিয়েছিল একটা সম্ভাব্য যুদ্ধ সম্পর্কে। সেই সতর্ক বাণীতে 
বলা হয়েছিল যে যদিও জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ বাধবার 
সম্ভবন1 বেশি, কিন্তু তা সন্বেও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের সঙ্গে জাপানের লড়াই 
বেধে যেতে পারে । কিন্তু এই “মতর্ক বালী” পাওয়ার পর, প্রশান্ত মহানাগরীয় 
অঞ্চলে মাকিণ সামপিক কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত সতর্ক তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, 
নেগুলি আরে! শিখিল করে দেওয়া হলো। 

ফলে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় নিজেই নিজের কবর খু'ড়ে রাখলো । মাকিণ 
যুদ্ধ ইতিহাসবিদর৷ লিখেছেন যে, “খবরটা ( পার্ল হারবার আক্রমণের ) এলো 
একটা প্রচণ্ড ধাক্কার মতো! । আমেরিকার সাধারণ মানুষ যার] অল্প কিছুক্ষণ 
পরেই আক্রমণের খবর পেল, কেবল তারাই নয়, তাদের নেতৃবৃন্দও এই খবন্ে 
হতচকিত হয়ে গেলেন ।৮হ« 

প্রখ্যাত মাকিণ লেখক জি. ডবলিউ, ওয়ারনেক্‌ যথার্থ ই মন্তব্য করেছেন ষে, 
“দীর্ঘকাল ধরে জাপানের প্রতি ইঙ্গ-মাকিণ আপোষ নীতিই পশ্চিমী শক্কিবর্গের 
মানসিক ও সামরিক অপ্রস্ততির একমাত্র বথার্থ কারণ।৮২* প্রসঙ্গত ন্মরণীয় 
যে সময়কার কথ! বল] হচ্ছে, সেই সময় আপোধনীতির অপর নাম ছিলি 
মিউনিক নীতি । 
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॥ তুই ॥ 

সাতই ডিমেম্বর উনিশ শ' একল্লিশে কুরুস্থ ও নোমুরা, কর্ডেল হালকে 
অনুরোধ করেন যে বেলা একটায় যেন তীদের মধ্যে একটা সাক্ষাহকারের ব্যবস্থা 
করা হয়। হাল তাদের সঙ্গে মিপিত হলেন বেলা ছু'টো বেজে কুড়ি মিনিটে। 
এরই ঠিক আধ ঘণ্টা আগে তিনি পার্ল হারবার আক্ষমণের খবর পেয়েছিলেন । 
জাপানী মুখপাত্রদ্বয় তার কাছে এক স্মারক লিপি পেশ করে বলেন যে ছাব্বিশে 
নভেম্বর তারিখের মাফিণ প্রস্তাব তাদের সরকার প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেই 
স্মারকলিপির শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল £ 

“জাপ!নী সরকার এই স্মারকলিপি মারফত দুঃখের সঙ্গে মাকিণ সরকারকে 
জানাতে বাধ) হচ্ছে যে, মাকিণ সরকার বর্তমানে যে মনোভাব গ্রহণ করেছেন 
তাতে আরে! আলাপ আলোচন] চালিয়ে কোন গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে আসা 
অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে ।”২ 

'্মারকলিপিতে যুদ্ধ ঘোষণা সংক্তাত্ত কোন খবর ছিল না, যদিও যখন তা 
মাফিণ সরকারের হাতে এসে পৌঁছলো, ততোক্ষণে যুদ্ধ স্বরু হয়ে গেছে। 

জাপানীর1 একযোগে কয়েকট। জায়গায় প্রচণ্ড আক্রমণ করলো। সাতই 
ডিসেম্বর তারিখে জাপানীরা, ওয়াশিংটন সময় অনুযায়ী সকাল দশটা পঁয়তাল্লিশ 
মিনিটে, সাংহাইয়ে আস্তর্জাতিক আবাস কেন্ত্রগুলি দখল করে নিল। বেলা 
এগারোটা চষ্লিশে তার! উত্তর মালয়ে বৃটিশ সামরিক ঘাটিগুলির উপর বোম! 
বর্ষণ করলে! । বেলা বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে তারা মালয়ে অবতরণ করতে 
স্বর করলো! এবং এক ঘন্টা পরেই দক্ষিণ থাইল্যাণ্ডে কোন এক জায়গায় অবতরণ 
করে ছুটলো মালয় সীমান্তের দিকে। বেলা একটা কুড়ি মিনিটে তারা পার্ল 
সহ্থারবার আক্রমণ করলো । 

আটই ডিসেম্বর জাপানে একটা রাজ্ধকীয় ঘোষণাপত্র জারী করা হলো। 
তাতে জাপানের মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষপার কথ প্রচারিত 
হলো। 

জাপ মাকিন আলোচন! চলার সময়ে পার্ল হারবারে মাকিন নৌ বছরের 
একটা বড়ো অংশকে এনে জমায্নেত কর! হয়েছিল জাপানের উপর চাপ সৃষ্টি 


হস 


করে তাকে নমনীয় করার জন্তে। কিন্তু জাপানী শাসকদের শঙ্কিত কর দূরে 
থাক, এট! তাদের কাছে একটা ঈশ্বরদত্ত সুযোগ বলে মনে ছলে! । কারণ এক 
প্রচণ্ড আঘাতে প্রশান্ত মহাসাগরে মাকিন নৌ-বহরের “একটা বড়ো অংশকে 
তার] একেবারে অকেজো করে দিল । 

জাপানী সমর পরিষদ বিশ্বাস করতে যে দক্ষিণ পশ্চিম প্রশাস্ত মহাসাগরীয় 
অঞ্চলে এবং অন্তাত্র তার অধিকার কায়েম করতে হলে ইঙ্গ-মাঞিণ নৌ ব্হরের 
মূল আঘাতকারী শক্তিকে বিধ্বস্ত করতে হবে। 

মাফ্িণ সামরিক কতৃপক্ষ অতকিত জাপানী আক্ষমণের সম্ভবনাকে উপেক্ষা! 
করেছিল। এমন কি পার্ল হারবারের নৌ ঘশটি হিসাবে ছুর্বলতাকেও তারা 
আদৌ আমল দেয় নি। পার্ল হারবার ছিল অত্যন্ত ধিপ্রি আর অগভীর । একটা 
বড়ে। নৌ বহুরের পক্ষে য। স্পষ্ট তই বিপজ্জনক। টদর্ধ্যে বন্দরটি পাচশ কিলোমিটার 
কিন্ত গভীরতা! তার মাত্র বারে! কিলোমিটার । এর একমাত্র নির্গমনের পথের 
সামনে পড়ে একটা প্রবাল প্রাচীর । ফলে যে কোন জরুরী অবস্থায় বন্দরের 
এই টবশিষ্ট্যটাই তার পক্ষে চরম বিদ্ব স্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। স্থানাভাবের 
জন্তে যুদ্ধ জাহাজগঙলি আড়াআড়ি জোড়ায় জোড়ায় নোঙর করে রাখতে 
হতো। সেখানে ছিল বাটটি যুদ্ধজাহাজ অরে চাব্বিশটি সাহাধ্যকারী জাহাজ। 
কিন্তু এই নৌবহরের মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধক্ষম জাহাজের সংখ্যা ছিল মাত্র আটটি । 

ছাব্বিশে নভেম্বর সকাল ছটায়, কিউরাইল দ্বীপের হিতোকাপ্প, (110- 
15525 ) বন্দর থেকে জাপানী অভিযাত্রী বাহিনী যাত্রা সুরু করলো। সেই 
নৌ বছরে ছিল ছ'টি বিমানবাহী জাহাজ, ছু'টি যুদ্ধজাহাজ, ছু'টি বড়ো ভারী 
ক্রুইজার, একটি হাঙ্কা৷ ধরণের ক্রুইজার এবং ন”টি ডেষ্রয়ার। যেখান খেকে 
বিমানগুলি আকাশে উড়বে সেখানে, ওআহুর দু'শ মাইল উত্তরে তারা এসে 
পৌঁছলো৷ আটই ডিসেম্বর সকাল ছটায়। সেিনটি ছিল রবিবার ।২৮ 

জাপানী বিমানবাহী জাহাজগুলিতে মোট বিমানের সংখ্যা ছিল তিন শ" 
বাটটি। তারা হাওয়াইয়ে আমেরিকার নৌ বছর ও বিমান বন্দরের উপর ঝাঁপ 
দিয়ে পড়লো সকাল সাতট! পঞ্চানন মিনিটে । বিমান বহর প্রথম ধাক্কাতেই 
মাফিণ নৌ বছরের প্রতিটি জাহাজের উপর হয় টর্পেডো আঘাত, নয়তো 
বোমা বর্ণ করলো৷। বারোটি ডুবে! জাহাজ এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। 
তার মধো পাঁচটি ছিল নিতান্ত ছোট আকারের । মাত্র ছু'জন নাধিক তাদের 
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পরিচালনা করতো । ডুবে! জাহাজের আক্রমণ কার্ধকরী হলো না। আর ছোট 
ডুবো জাহাজগুলি বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। তাদের 
পাচটির মধ্যে মাত্র একটি বন্দরের মধ্যে চুকে পড়ে আক্রমণে কিছুটা অংশ গ্রহণ 
করতে পেরেছিল 1২১ 

জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণ মাকিণ সামরিক বাহিনীকে একেবারে 
হতচকিত করে, তার নৌবহরকে'এমন এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে যে, নৌ- 
যুদ্ধের ইতিহাসে তার তুলন। মেল! ভার । একশ” দশ মিনিটের মধ্যে জাপানীর। 
পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়ে দেয় এবৎ অন্ত তিনটিকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতি গ্রন্ত 
করে। সর্ব সাকুল্যে আমেরিকা হারায় উনিশটি যুদ্ধ জাহাজ এবং তার 
হাওয়াইস্থিত বিমান বহরের বেশ বড়ো একটা অংশ । তা ছাড়া মানুষ জন 
ও জিনিবপত্রে তার যেক্ষতি হয় তা ভয়াবহ । অন্কপাতে জাপানের 
ক্ষতি হয়েছিল সামান্তই--উনত্রিশটি বিমান আর ছটি ডুবোজাহাজ যার মধ্যে 
পাচটি হলে! সেই বিশেষ ছোট ধরণের ডুবে! জাহাজ । 

পার্ল হারবার আক্রমণের ফলাফল জাপানীদের পক্ষেও কম বিস্ময়কর ছিল 
না। হয়তো সেই জন্তেই তার। আক্রমণ করে তার ফলাফল শেষ পর্ধস্ত কাজে 
লাগাবার জন্তে অপেক্ষা করেনি । তাদের কার্ধকরী সমর পরিকল্পনায় বলা 
হয়েছিল যে “আঘাত করে৷ এবং ভ্রুত সরে যাও।” ভাইস আযাডমিরাল 
নাগুমে। ( বৈ5৪৩১০ ) যিনি এই আক্রমণ পরিচালন করেন, তিনি কার্যক্রমের 
নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন এবং আক্রমণ চালিয়েই উত্তর 
পশ্চিমদিকে সরে যান। যদি তিনি তা না করে পলায়মান মাফিণ নে) বহুরের 
পিছু ধাওয়া করতেন, যার! তখন ত্রত পূর্বদিকে হটে যাচ্ছে, আমেরিকার 
ক্ষতির পরিমাণ তাতে আরো অনেক বেশি হতো! । জেনারেল জর্জ সি মার্শাল 
সমেত আমেরিকার পদস্থ সামরিক নেতৃবৃন্দের অভিমত হলে। এই ষে পার্ল 
হারবার দখল করার স্থযোগ কাজে ন! লাগিয়ে জাপানীরা চরম ভুল করেছে। 

গ্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধের হুচন। বুটেনের পক্ষেও ছিল একই রকম 
দুর্ভাগ্যজনক । আটই ডিসেম্বর বৃটিশ প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ বহরের ছু*টি 
যুদ্ধ জাহাজ ও চারটি ডেষ্রায়ার, উত্তর মালয়ে জাঁপানীর1 সৈম্ভ অবত্নণ 
করাচ্ছে খবর পেয়ে, সিঙ্গাপুর থেকে তাদের আক্রমণ করার জন্তে রওনা হুলে।। 
পথেই তাদের অভিষান জাপানী ডভূবোজাহাজের নজরে আসায়, তার তৎক্ষণাৎ 
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সায়গনে বেতার বার্তা পাঠাল । দশই ডিসেম্বর সকালে জাপানী টর্পেডে! বোট 
ও বোমারু বাহিনী আক্রমণ করলে বৃটিশ নৌ বহর । যুদ্ধে ডুবে গেল বৃটেনের 
যুদ্ধ জাহাজ ছু'টি। 

মাঁফিণ ও বুটেনের নৌ বছরের ক্ষয় ক্তিতে জাপান ীতিমজে। উৎসাহিত 
হয়ে উঠলো | সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিজয় অভিযান পরিচালনা করার 
অস্থুকুল পরিবেশ স্থষ্টি হয়েছে বলেই তার মনে হলো । 

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধের প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই একথা স্পষ্ট 
হয়ে গেল যে আধুনিক নৌ যুদ্ধের পক্ষে, বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা থাকার 
জন্টে, যুদ্ধ জাহাজ, ভারী ক্রুইজার প্রায় অচল। ইঙ্গ-মাফিণ নৌ বিভাগীয় 
পদস্থ কর্মচারীর] তা স্বীকার করলেন । মাকিণ পঞ্চম নে৷ বহরের অধিনায়ক, 
আযডমিরাল ফ্রেডরিক সি শারমন লিখেছেন যে, নৌ বাহিনীর কার্যক্রম যা 
জাপানী আক্রমণের অল্প কিছুকাল পূর্বেই রচিত হয়েছিল, “যাতে যুদ্ধ জাহাজকে 
নৌ যুদ্ধের মৌল শক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার যৌক্তিকতা গ্রীসের 
রূপকথার গল্পের মতোই হয়ে দাড়ালো । তখন সেই “মৌল শক্তির” বেশির 
ভাগ অংশই পার্ল হারবারের জলের তলায় অকেজো হয়ে ওলিয়ে গেছে । নৌ 
কর্তৃপক্ষের আত্মতুষ্ট মনোভাবের বনিক়্াদটায় কে যেন জোরে নাড়া দিয়ে টলিয়ে 
দিয়ে গেছে ।”**ৎ 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর জাপানী আক্রমণ শুধু যুদ্ধের ক্ষেত্রটাকেই বিস্তৃত 
করে দিল না, যুদ্ধে যোগদানকারীর সংখ্যাবুদ্ধিও ঘটালো । আটই ডিসেম্বর 
উনিশ শ' একচল্লিশে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করলো। এগারোই ডিসেম্বর মাফিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানী ও ইটালীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ খোষণা করলে, তারাও তার বিরুদ্ধে পাণ্টা যুদ্ধ ঘোষণা করলো। একই 
সঙ্গে বুলগেরিয়া, শ্লোভাকিয়া এবং ক্রোয়াশিয় বুটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। হাঙ্েরী ও রুমেনিয়াঃ যারা পূর্বেই বুটেনের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা! করেছিল, তারাও এখন যাকিণ বুক্তরাষ্্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করলো! | জাপানের ক্রীড়নক মাঞ্ুকুও সরকারও এই ছুই পশ্চিমী শক্তির বিরুদ্ধে 
এক ঘোষণা পত্র জারী করে যুদ্ধ ঘোষণা করলো । 

যেদিন জার্মানী ও ইটালী মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, 
সেই দিনই অর্থাৎ এগারই ডিসেম্বর উনিশ শ' একচল্িশে, অক্ষ শক্িবর্গ 
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নোতুন এক সামরিক মেত্রীতে স্বাক্ষর করলো। এটি হলো পূর্বতন বালিন 
চুক্তির একট! পরিপূরক সমঝোওতা। এই নোতুন চুক্তিতে বলা হলে যে 
সমস্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধ না থাম। পর্যস্ত জার্মানী, ইটালী ও জাপান, বুটেন ও মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত শক্তি একত্র করে যৌথভাবে সংগ্রাম চালিয়ে 
যাবে। তার] পরস্পরের পূর্ণ সম্মতি ব্যতিরেকে কোন যুদ্ধ বিরতি বা শাস্তি 
চুক্তিতে এককভাবে স্বাক্ষর না করতে প্রতিশ্রতিবন্ধ হলো৷। এই চুক্তির তিন 
সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছিল £ বর্তমান বৃদ্ধেব বিজয় গৌরব মণ্ডিত পরি- 
সমাপ্তির পরে ইটালী, জার্মানী ও জাপান সমগ্র বিশ্বে একটা নোতুন সভ্যতা 
গড়ে তোলার জন্তে, সাতাশে সেপ্টেম্বর উনিশ শ' চল্লিশে সম্পাদিত ত্রিপাক্ষিক 
চুক্তির আদর্শ অনুযায়ী পরম্পর একযোগে ঘনিষ্ট সহযোগিতায় সচেষ্ট হবে ।” 
অর্থাৎ একথা এখন নিতান্ত স্পষ্ট হয়ে গেল ষে এই তিন ফ্যাশিস্ত শক্তি সমগ্র 
বিশ্বে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে, পৃথিবীটাকে পদানত করতে চায়। 
সেই আকাঙ্খা আর গোপন রাখা দরকার মনে করছে না। 

একে একে বহদেশ তখন ক্যাশিস্ত রাষ্্রজোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করতে 
লাগলে!। তাদের মধ্যে আছে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, ক্যানাডা, দক্ষিণ 
আফ্রিক৷ ইউনিয়ন, কোষ্টারিকা, নিকারাগুয়া, এল স্যালভেডর, হত্রাস, হাইতি, 
ডোমিনিক্যান রিপাবলিক, কিউবা, পানামা, গুয়াতেমালা ও ভারত। স্বাধীন 
স্রান্স, নেদারল্যাগ্স্‌, পোল্যাণ্ড, ইথিওপিয়। এবং বেলজিয়ামের সরকারগণ 
অনুরূপ ঘোষণার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করলেন। উনিশ শ"' সাইন্রিশে জাপানের 
দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি ও রক্ত ঝরানো 
অঘোধিত যুদ্ধ চালাবার পর, চীন নয়ই ডিসম্বর উনিশ শ' একচাল্লিশে 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করলো] । 


॥তিন ॥ 
উনিশ শ' বিয়াল্লিশের মে মাসে প্রশাস্ত মহাসাগরীর যুদ্ধের যে প্রথম পর্ব 
পরিসমাপ্ত হলো, তাতে জাপানী শক্তির বিজয়গর্বই সুচিত করলো। জাপানীর। 
এর ফলে আপাততঃ বেশ কিছু সুবিধা! পেয়ে গেল। সামান্ত শক্তি প্রয়োগ 
করে তার! প্রশাস্তমহাসাগরে বিরাট সম্পদময় ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকার 


১১০০ 


লাভ করলো। মাঞ্িন যুক্তরাষ্, বুটেন, বৃটিশ ভোমিনিয়ন ও নেদারল্যাণ্ডের 
সৈল্তবাহিনী একের পর এক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে আত্মসমর্পণ করতে. 
লাগলো। এক লক্ষ সৈন্ভ সমন্বিত সিঙ্গাপুরের অতাস্ত সুসজ্জিত ঘশাটি, য। 
অনায়াসেই বেশ কয়েকমাস জাপানীদের রুখতে পারতো, কোনরকম লড়াই 
না! করেই আত্মসমর্পণ করলো। এর চেয়ে মর্মীস্তিক, দুঃখজনক পরিণতি আর 
কি হতে পারে। মাফিণ সাংবাদিকদ্বয় থিওডোর এইচ. হোয়াইট ও আযানালী 
জ্যাকোবী, দক্ষিণ সাগরীয় অঞ্চলে সমর বাহিনীর কার্ধকলাপের কথা আলোচনা 
করতে গিয়ে তাদের “লজ্জা, অপমান ও মূর্খতার চরম প্রকাশ” বলে অভিহিত 
করেছেন |, 

যুদ্ধ সুরু হওয়ার পাচ ছয় মাসের মধ্যে জাপানীর। ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ডে 
তাদের অবস্থান সুরক্ষিত করে নিল, দখল করলো মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দো- 
নেশিয়ার প্রধান ঘ্বীপগুলি, নিউগিণির একাংশ, ব্রঙ্মদেশ, ফিলিপাইন ও হংকং। 
এরই সঙ্গে তারা দখল করলো গুয়াম, ওয়েক, নিউ বুটেন ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জ । 
দক্ষিণ চীনের ইউনান প্রদেশের উপর আক্রমণ করলো৷ তার। ব্রক্ম দেশের 
মধা দিয়ে অভিযান চালিয়ে । সংক্ষেপে বলতে গেলে তার] চীনের মূল 
ভূখণ্ডের যে অংশ আগেই দখল করেছিল, তা বাদ দিয়ে পনের কোটি মানুষের 
বসবাস সমেত আটন্রিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার স্থান দখল করে নিল। 

গ্রশাস্ত মহাসাগরে জাপানের সাফল্য, জামানীর সঙ্গে তার সাম্রাজ্য 
বাদী স্বার্থের দ্ন্বকে তীব্র করে তুললো । বিশ্ব বিজয়ের স্বপ্পে তারা তখন 
উভয়েই মশগুল । তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে উভয়েই তৎপর | তাই 
আপাততঃ একট! আপোষ রফা করে সেই ছন্দের তীব্রতাকে প্রশমিত করে 
রাখতে চাইলে। তারা । তাই আঠারোই জানুয়ারী, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে 
বালিনে জার্মানী, ইটালী ও জাপানের মধ্যে আরেকটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হলো.| এই চুক্তি অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীকে ছু'ভাগে বিভক্ত করে বলা হলো 
যে পশ্চিম ভাগে একচ্ছত্র আধিপত্য থাকবে হিটলার জার্মানী ও ইটালীর আর 
পূর্ব অংশে সর্বময় কর্তৃত্ব করবে জাপান। 

আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান আস্তর্জাতিক সাত্রাজ্যবাদী স্বার্থ ছন্দের একটা 
তীব্রতর পরিণামের ফলশ্রুতি মাত্র ॥ মাফিণ সাম্রাজ্যবাদ জার্মানী ও জাপানের; 
সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব বিজয়ের পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিতে বদ্ধপরিকর ছিল +. 
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“বিশ্বনেতৃত্বগ লাতের জন্তে তার নিজন্ব যে পরিকল্পানা ছিল, তাকেই রূপান্লিত 
'ক্লরতে আমেরিক। তৎপর হয়ে উঠলে । 

লাতিন আমেরিকার দেশগুলির যুদ্ধে যোগদানের ঘটনাকে মাকিণ সাত্রাজ্য- 
রাদীরা, “সেই দেশের যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ফ্যাশিপহ্থী নিরপেক্ষতা 
বজায় রেখে চলছিল তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্তে কাজে ন] লাগিয়ে, 
নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্কে আরে! জোরদার 
করার জন্তে ব্যবহার করতে চাইলো ।ৎ২ তাই মাঞ্চিণ সরকার নিজের স্বার্থেই 
ফ্যাশিগন্থী প্রতিক্রিয়ার চক্রকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে যেতে কুঠ্ঠা বোধ করলেন 
না। ফলতঃ আমেরিকার বাষ্ট্রগুলির মন্ত্রী যতোট! সক্রিয় হয়ে উঠলে সমস্ত 
প্রগতিশীল গোঠী ও লাতিন আমেরিকার জাতীয় যুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে তার সব্রিরতা সেই অনুপাতে হলে! অনেক কম। 

রাইয়ো-ভি-জোনিরো সম্মেলনে (জানুয়ারী পনের থেকে আঠাশে উনিশ শ' 
'বিয়ালিশ ) মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে সাহায্যদানের 
প্রস্তাব করে, সেখানে নৌ ও বিমান ঘাটি স্থাপনে সম্মতির চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে 
নিল। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কাচামাল, কৃষিজ উৎপাদন ও শিল্পজাত ভ্রব্যাদির 
ও উত্তরোত্তর বিনিময় বুদ্ধির সপক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হলো । বরং মাঞ্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল। যোলটি লাটিন আমেরিকার 
সাধারণতন্ত্রকে সে প্রণোদিত করলো সমস্ত বাণিজ্যিক ও শুস্কগত বাধা উঠিয়ে 
দিতে 1৬৩ 

রাইয়ো-ডি-জেনিরো সম্মেলন তাই বলা যায় মাফিণ সাত্রাজ্যবার্ণ কর্তৃক 
লাতিন আমেরিকার উপর নিজ অধিকার বিস্তৃত ও কায়েম করার এক নোতুন 
ঘুগের স্ত্রপাত করলো । ফলে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বুটেন সেই অঞ্চল থেকে 
'ক্রমেই পিছু হটে আসতে বাধ্য হলো। 

যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় মাফিণ দেশের একচেটিয়া পতিদের লাভের অন্ক ফুলে 
ফেঁপে উঠতে লাগলো । আমেরিকার শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের মাত্রা ক্রমেই 
আকাশচুম্বী হতে থাকলে নীচের পরিসংখ্যানে তার পরিচয় পাওয়া যায়। 

মাফিণ শিল্পাৎপাদন ৩৪ ( ১৯৩৯-১০০) 
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উত্পাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে বিনিয়োজিত পু'জিরও কেন্দ্রীভবন ঘটতে 
লাগলো । উনিশ শ' উনচল্লিশে মাকিণ ম্যান্ফ্যাকচান্রিং শিল্প সংস্থার দশ হাজার 
শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে দেশের মোট শ্রমিকের শতকর! তের ভাগ 
নিয়োগ করতো।। উনিশ শ' চুয়ালিশে তার শতকর। হিসাব দাড়ালো তিরিশ 
দশমিক চার। উল্লিখিত সংস্থা সমেত, বৃহৎ শিল্পগত একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের 
নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত এক থেকে দশ হাজার শ্রমিক নিয়োগকারী সংস্থাগুলি, 
সর্বমাকুলে] ম্যাহ্বফ্যাকচারিং শিল্পে নিধুক্ত মোট শ্রমিকের শতকরা বাহায় দশমিক 
আট ভাগ নিয়োগ করতো । 


মাফিণ ম্যান্ফাকচারিং শিল্পে কেন্দ্রীভবনের রূপত্ৎ 


শ্রমিকের সংখ্যা] কারখানার সংখ্যা মোট শ্রমিকের সংখ্যা 
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শ্রমিকদের উপর শোষণের চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি করে শিল্পারিত একচেটিয়া 
কারবারীরা তাদের যুদ্ধকালীন আয়ের মাত্রা উত্তরোত্তর ক্রমেই বৃদ্ধি করে 
চললো! । যুদ্ধোৎপাদনের চুক্তিগুলি বৃহৎ একচেটিয়া কারবারীদের সুবিধার 
দিকে নজর রেখে বিলি করা হতে লাগলো । তদানীন্তন মার্কিণ আভ্যন্তরীণ 
বিষয়ের সচিব ও প্রতিরক্ষা! কমিটির সদশ্য, হারল্ড, এল, আইকেস বলেছেন: 
যে, “প্রতিরক্ষা কমিটি তার বৃহৎ ব্যাবসায়ী বন্ধুদের সাহায্যার্থে যা কিছু করা 
ষায় করার চেষ্টা করছে।”ত* যুদ্ধোৎপাদনের চুক্তি একশ" থেকে একশ' 
পঞ্চাশটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই কেবল বিলি কর! হতো 1৩" 

ফ্যাশিস্ত জার্মানী তার সামরিক শক্তির বেশির ভাগই কেন্দ্রীভূত করেছিল 
সোভিয়েত-_জার্মাণ রণাঙ্গনে । তাতে মার্কণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের সুবিধা 
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হয়ে গেল। তার! তাদের স্মুল, নৌ ও বিমান বাহিনীর একটা বড়ো অংশকে 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে লড়াইয়ের জন্তে পাঠিয়ে দিল। ওদিকে জাপান 
তখনে। পর্যন্ত নোভিয়েত ইউনিয়ন আগে আক্রমণ করবে কিনা স্থির করতে 
না পারায় তার মামরিক শক্তির একট! বড়ো অংশ সোভিয়েত সীমাস্তে 
জমায়েত করে । ফলে প্রশাস্ত মহাসাগরে শক্তির ভারসাম্য নানা কারণে খানিকটা 
তার প্রতিকুলে যায়। এক কথায় বলতে গেলে যুদ্ধের এক চরম রণাঙ্গনে 
সোভিয়েতের মরণপণ প্রতিরোধ শক্তি মার্কিণ যুক্তরাষ্ ও বূটেনকে প্রশান্ত 
মহাসাগরীর অঞ্চলে অধিকতর শক্তি সমাবেশ ঘটাতে সাহায্য করে। 

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের মে মাসে প্রবাল সাগরে একটা বড়ো রকমের 
নৌধুদ্ধ হয়ে গেল। প্রবাল সাগর হলো অস্ট্রেলিয়ার সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও নিউ 
ছেত্রাইডিজের মধ্যবর্তী অঞ্চল। ছুই প্রতিপক্ষ (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান ) 
বিমানবহরের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করলো। ছুই পক্ষের যুদ্ধ জাহাজ 
থেকে একবারও গুলীবর্ণ করলো না। উভয়ের ক্ষতির পরিমাণও হলো 
প্রায় সমান সমান। কিন্ত জাপানী নৌবহর বাধ্য হল সেই স্থান পরিত্যযগ 
করে যেতে। 

দ্বিতীয় এক সংঘর্ষে, উনিশ শ' বিয়াল্লিশের জুন মাসের স্বকতে জাপান 
মিডওয়ের কাছে আবার পরাজিত হলে]। তার চারখানি বিমানবাহী জাহাজ ; 
একটি ক্রুইজার ও অনেকগুলি বিমান বিনষ্ট হলো৷। মিডওয়ের যুদ্ধেই প্রথম 
বোঝা গেল যে যুদ্ধের গতি এবার জাপানের প্রতিকুলে যেতে সরু করেছে । 

সামরিক শক্তিতে অধিকতর পরিমাণে শক্তিমান হওয়া সত্বেও মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের নীতি নিয়মকর] তাদের সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে পুরোদমে 
কোন আক্রমণ সুরু করতে নারাজ ছিলেন। পরের ছু'বছর ধরে, শক্তিগত 
শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেও মাঞ্িণ ও বৃটিশ সৈম্ত, ছোটখাটে। নৌধুদ্ধ ছাড়া আর 
কিছুই করলো না1। স্থলেও তাদের অনুরূপ নীতি অনুস্থত হলো! এবং তাও 
প্রধানত সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও নিউ গিনি অঞ্চলে। 


॥চার ॥ 


প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মাকিণ, বৃটিশ ও ডাচ সৈন্ত বাহিনীর ব্যর্থতা ও 
প্রাস্ক নীতির অন্ততম প্রধান কারণ ছিল তাদের নিজ নিজ মরকারেত্র 
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ওপনিবেশিক ও জাতি বৈষম্যগত নীতি। তারই জন্তে তারা জাপানী 
সম্প্রদারণবাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণকে কোন কাজেই টেনে আনতে 
পারলো ন1। মাফিণ ও বৃটিশ শাসকরা জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্তে 
স্থানীয় জনসাধারণের সাহাযা চাইতে পারলো না, কারণ তাদের আশংকা 
ছিল এতে সেই সব অঞ্চলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠবে । যেমন 
গ্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে মাফ্কিণ যুক্তরাষ্র একটি সংযুক্ত জাতীয় প্রতিরোধ ফ্রুট 
গঠন করার জন্তে ফিলিপাইনের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে! । 

বৃটিশ, মার্কিণ ও ডাচ শাসকদের গওুঁপনিবেশিক চরিত্র যুদ্ধের হাজারো 
পরিবততনের ধাক্কাতেও অপরিবতিত রয়ে গেল। ফলে তারা জনগণকে দূরে 
সরে দাড় করিয়ে তাদেরই স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করে গেল। 

কিন্ত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার এই প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষায় 
দমে গেল না। সোভিয়েত সীমান্তে যুদ্ধের গতি যেমনই পরিবতিত হতে 
লাগলো, প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলনেও তার 
ঢেউ ক্রমে তেমনি তাকে নাড়া দিয়ে গেল। গুঁপনিবেশিক শাসকদের 
মতামতের অপেক্ষা ন1 করেই জনগণ অস্ত্র ভূলে নিল নিজের হাতে । কারণ 
ফ্যাশিস্ত পররাজ্য লোলুপতাকে বরদাস্ত করবে না তার সহ করবে না! জাপানী 
নেতৃত্বে “নোতুন সমাজ” প্রতিষ্ঠার আয়োজনকে। 

উনিশ শ'" বিয়াল্লিশে মাচ মাসের শেষাশেষি, একটা গণ সংগঠন, জনগণের 
জাপ বিরোধী সেনাঘল--“হুকবালাহাপ* ফিলিপাইনে সক্রিয় হয়ে উঠলো । 
মেই বছরেই মালয়ে গড়ে উঠলো একটা গণফৌজ। ব্রহ্মদেশের দেশপ্রেমিক 
৫সনিকের। ফ্যাশিবিরোধী জনগণের স্বাধীনতা লীগ (4চ1.) গঠন করে 
জাপানী হানাদারদের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রামে রত হলে! । পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, 
ইন্দোচীন ও কোরিয়ার স্থানে স্থানে দেখ! দিল পার্টিজান দল। তারতের 
জনগণের স্বাধীনতা দাবীও জোরালো হয়ে উঠতে লাগলো । 

ইউরোপের দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ইল-মাফিণ শাসকগোষ্ঠীর 
যে প্রতিকূলতা, শক্রভাবাপর আচরণ দেখ] গিয়েছিল এখানেও তার ঘাটতি 
দেখা গেল না। ইঙ্গ-মাফিণ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড়ে! ভগ্ন ছিল এই 
ষে, এই সব প্রতিরোধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই প্রাচ্যের দেশগুলিতে জাতীয়তা” 
বোধের উদ্মেষ ঘটবে। তার! আশংকা করেছিল যে যুদ্ধকালীন সময্নে 
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জাপানী হানাদারদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামে এই সব দেশের মানুষ যোগদান 
করবে, তারই ফলে যুদ্ধোত্তর কালে ষে কোন সাভ্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের 
বিরুদ্ধে তাদের এই সংগ্রামী অভিজ্ঞত। প্রযুক্ত হবে। 

মাকিণ ও বৃটিশর] তাদের সহযোগী দেশীয় দালাল বুর্জোয়াদের ব্যপক- 
ভাবে কাজে লাগাতে লাগলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে। গপনি- 
বেশিকদের সঙ্গে তাদের ঘনি্তাই এই প্রচেষ্টাকে সহজ করে দ্িল। তাই 
দালাল .বুর্জোয়৷ শ্রেনীর সঙ্গে ইঙ্গ-মাফিণ সাআজ্যবাদীর] নানা ধরণের জনগণ 
বিরোধী চুক্তিতে যোগ দিতে লাগলে।। 

ভারতের মাটি কামড়ে প্রাণপণে পড়ে থাকতে চাইলে ইংরেজ ওঁপনিবে- 
শিকেরা। তার] ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যের চেয়ে 
জাপানীদের হাতে দেশট! তুলে দিতেও রাজী ছিল। কারণ অবস্থা যদি 
কোনদিনই সত্যি তেমন খারাপ হয়, তারা হিসেব করেছিল, জাপান ভারত 
দখল করবে। কিন্তু কোনমতেই সেই অধিকার স্বল্পকালস্থায়ী ছাড়! আর 
কিছু হবেনা । কিন্তু এই স্বক্পকালীন জাপানী শাসন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে 
চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে। এখনই সমস্ত দেশটা জাতীয়তাবাদীদের কাছে 
হাতছাড়া করার চেয়ে, সাত্রাজ্যবাদীর জাপানীদের কাছে পরাজয় শ্রেয় 
বলে মনে করতো । 

ভারতে বৃটেনের অর্থনৈতিক কার্ধক্রমও, সাত্রাজ্যবাদীদের এ দেশে 
শাসনের অধিকার বজায় ব্রাথার অদম্য বাসনার প্রতিফলন ছিল মাত্র। 
বুটেন ভারতে মূল ও ভারী শিল্পেন্ন পত্তন কোন দিন স্থনজরে দেখেনি | 
ভারী শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ শাখাত পত্তন ও সংগঠনকে তার! মর্বোতোভাবে 
বাধ! দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সেক্ষেত্রে কোন ন্তায় নীতির বালাই তাদের 
কখনো ছিল না। কারণ এই সব শিল্পের সংগঠনকে তার! জাতীয় স্বাধীনতা 
দাবীর মৌল অর্থনৈতিক বনিয়াদ বলে মনে করতো। কিন্তু যুদ্ধের সর্বাত্মক 
প্রয়োজনে ভারতীয় সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষমতা বুদ্ধির উপর ক্রমাগত চাপ এসে 
পড়তে লাগলো । বিচিত্র ভাবে হলেও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল 
কিছুটা । যেমন প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে ভারত ইঞ্জিন €তরী না করেই 
অটোমোবাইলের কাঠামে! তৈরী করতে লাগলো। ট্যাঙ্কে মোটর তৈরী ; 
না করেই বৃটিশ ট্যাঙ্কের কাঠামো তৈরী হতে লাগলো । বিমান ঠতরী : 
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করার হুকুম নাথাকলেও, তার কাঠামে। টতরীর আদেশ আসতে লাগলো 
হরদম। 

বুটিশ ব্যবসায়ী, বাগিচা মালিক ও শিল্পপতিরা যুদ্ধকালীন সময়েও যে 
ধরণের আচার আচরণ করতে লাগলো, তাতে দেশের মানুষ বিক্ষুব না হয়ে 
পারলো না। 

উনিশ শ বিয়ালিশের মার্চ মাসে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও 
জনপ্রিয়ত! দেখে, বৃটিশ সরকার ছিটেফোটা কিছু সুযোগ সবিধ! দিয়ে তাকে 
প্রশমিত করার চেষ্ট। করলেন। তারতের প্রধান রাজনৈতিক দল ও 
সংগঠনের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব করার জন্যে একটি বিশেষ বুটিশ দৌত্য 
মিশন ভারত সফরে এলেন । তার প্রস্তাবগুপি হিল মোটামুট এই ধরণের 
যথাঃ ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়৷ হবে, তার কোন অংশ চাইলে 
তাকে শ্বতন্ত্র ভোমিনিয়নের মর্ধাদা দেওয়া যেতে পারে । এব পরিবতে” যুদ্ধ 
চলাকালীন সমগ্র সময়ের জন্যে দেশের শাসনের সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার 
করবেন ভাইসরয় ৷ 

ভারতীয় জনগণকে দ্বিধাবিতক্ত ও ছুর্বল করে দিয়ে জাতীয় মুক্কি 
আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়াই ছিল কুটচালের উদ্দেশ্য । কমিউনিষ্ট পার্টি 
ও অন্ঠান্ত গণতান্ত্রিক সংগঠন এই পরিকল্পনাকে বর্জন করলো । জাতীয় বুর্জোয়া 
শ্রেনীর প্রতিনিধি তাবতীয় জাতীয় কংগ্রেন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন । 
তাই দেখা ষায় জওহরলাল নেহরু সঠিকভাবেই মন্তব্য করছেন, “আজকের 
অবস্থায় ভারতকে দ্বিধপ্ডিতকরণের কোন চিন্তাই হলো, আধুনিক কালের 
এঁতিছাসিক ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সমগ্র চালু ধারণার পরিপন্থী ।”৮ 

কিন্ত জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেনীর মুখপাত্র মুদলীম লীগ ছিল দেশ বিভাগের 
পক্ষে । তার প্রস্তযব হলে! দ্বিখগ্ডীকরণ করতে হবে দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে । 
দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্য বৃটিশ গঁপনিবেশিক ন্বার্থ যে বিরোধ 
ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, তারই ভিত্তিতে তার প্রস্তাব রচিত 
হয়েছিল । 

গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পাণ্ট1! এক প্রস্তাব 
উপস্থিত করে বললেন যে একটা তারতীয় জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে, যে 
হানাদারদের বিরুছে দেশের সমস্ত শক্তি ও সম্পদকে একশ্রিত করে কাজে 
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বিশববুদ্ধ-১৮ 


লাগাতে পারবে। এবং এই সরকার বল! বাহুল্য ফ্যাশি বিরোধী মোগির সঙ্গে 
ঘনিঠ সহযোগিতায় কাজ করে যাবে। 

কিন্তু কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলো। প্রত্যাখ্যানের জবাবে, ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস আঠারোই জুলাই উনিশ শ' বিয়াল্লিশে, “এদেশ থেকে বুটিশ 
শাসনের অবসানের জন্তে” জনগণের উদ্দেশ্যে গণআন্দোলনের আহবান 
জানালেন । নয়ই আগষ্ট, উনিশ শ' বিয়াল্িশে ইংরেজর] গান্ধী, নেহরু ও 
অন্থান্ত নেতৃরন্দকে গ্রেপ্তার করলে।। 

পূর্ব এশিয়ার অন্তান্ত দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির মতো ভারতীয় কমিউনিষ্ট 
পার্টিও, জাতীয় যুক্তি আন্দোলনের একটা সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে 
ছিলেন, যার মৌল লক্ষ্য ছিল হানাদার জাপানীদের রুখতে হুবে, তাড়াতে 
হবে। সমস্ত ফ্যাশি বিরোধী শক্তিকে নিয়ে এক সংযুক্ত জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের 
পক্ষপাতী ছিলেন ভারতীয় কমিউনিষ্টরা। তা ছাড়! জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের 
নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গঠন করতে হুবে একটা পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সরকার, যাতে ফ্যাশি- 
বাদকে রুখে দাড়াতে দেশের সমস্ত শক্তিকে সংঘবদ্ধ কর] যায়। 

কিন্তু ফ্যাশিত্তদের সঙ্গে লড়াই করার পরিবর্তে, ইংরেজ সরকার সন্ত 
নিয়োগ করলেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দমন করার জন্তে। সমগ্র বুটিশ 
শাসনে ভারতে যতে। ন। সন্ত নিয়োগ কর। হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক 
টসম্তকে এই কাজে নিযুক্ত কর হলো। 

মাকিণ দাতআ্রাজ্যবাদের লোভাতুর দৃষ্টি ততোদিনে ভারতের উপর পড়েছে। 
ওয়াশিংটন থেকে ভারতকে সাহায্যদানের প্রস্তাব করা হলো । দেশীয় প্রগতিশীল 
মানুষ ও বৃটিশ শাসক চক্র তা বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। যদিও দুয়ের আদর্শ 
এক ছিল না মোটেই । ভারতের প্রগতিশীল মানুষ সেদিন এক গুপনিবেশিক 
শাসকের পরিবর্তে আরেক শাসকের অধীনতা চাইছিলেন না। তাদের লক্ষ্য 
ছিল সমস্ত রকম ওপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি। সেই উদ্দেশ্যেই 
কাজ করে যেতে লাগলেন তার] । 

কিন্তু তা সন্বেও মাফিণ পুজি তার নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থকে সুরক্ষিত 
করে নিতে পারলে! ভারতে । মোট কথা হলে! এই যে ওঁপনিবেশিক শ্বার্থের 
নীতি, জাপানী আক্রমণের মুখে ভারতীয় প্রতিরোধ ক্ষমতাকে যথেষ্ট দুর্বল করে 
দিয়ে গেল। প্রাচ্যের অন্ঠান্ত দেশেও সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে অনুচররা, 
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জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যে কোন সুযোগে আঘাত হানার কাজ থেকে বিরভ 
না হয়ে, অনুরূপ ক্ষতিসাধনই করেছিল । যেমন তার একট জ্বলস্ত নিদর্শন 
হলো চীনে চিয়াং চক্রের শাসন । | 

উনিশ শ' একচল্লিশ-বিয়ালিশে যখন জাপানী আক্রমণের প্রচণ্ডতার সামনে 
ইঙ্গ-মাকিণ ও কুওমিনটাং সেনাদল ভীত, ত্রস্ত হয়ে পলায়নপর হয়েছিল, সেই 
একই সময়ে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গণমুক্তি ফৌজ, জাপানী শক্কি 
উপেক্ষা করে নিজেদের ঘাটি আগলে দীড়িয়েছিল। গণ প্রতিরোধের এই 
শক্তিতে আতংকিত চিয়াং কাই-শেক, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে ঘোষণা! করলেন যে 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ঘুদ্ধে চীন কোন মতে জড়িত নয়। বলা বাহুল্য 
এই ঘোষণা জাপানীদের অনেক ঝঞ্ধাটের হাত থেকে রক্ষা করলো। জন 
তিরিশেক কুওমিনটাৎ জেনারেল শত্রুদের মধ্যে গিয়ে, সঙ্গে করে জাপানী 
ঠসন্যদের পথ্‌ দিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এলেন উনিশ শ' একচলিশ বিয়াপ্লিশে । 
জাপানী যুদ্ধ ইতিহাসবিদূর। লিখেছেন যে, “কুওমিনটাং কর্তৃপক্ষ প্রায়ই জাপানী 
নেনাদলকে মুক্ত এলাকা ও গণমুক্তি ফৌজের ঘাঁটির দিকে আক্রমণ পরিচালনা 
করতে প্ররোচিত করতে 11৮৩৯ 

ইঙ্গ-মাফিণ অথবা চিয়াং কাই-শেকের সেনাদলের চেয়ে চীনের গণমুক্তি 
ফোৌজকে সংখ্যায় বনূগুণ বেশি জাপানী টৈন্ের মোকাবিলা করতে হয়েছে। 
সংখ্যাতত্বের ভিত্তিতে দেখা যায় জাপানী টৈন্তের শতকরা হাট ভাগ এবং 
ক্রীড়নক সরকারের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সৈন্ত লড়াই করেছে মুক্তি ফৌজের 
বিরুদ্ধ ।”* বলতে কি কুওমিনটাং সৈন্য কিম্বা মাকিণ ও বুটিশ সৈস্তের সঙ্গে 
লড়াইয়ে জাপানীদ্দের য৷ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়ে বনৃগুণ বেশি ক্ষয় ক্ষতি 
হয়েছে তাদের গণমুক্তি ফৌজের সঙ্গে লড়তে গিয়ে । যদি ধর] যায়, উনিশ শ' 
সাইত্রিশ চীনে জাপানীদের মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হলে৷ একশ তাহলে উনিশ 
শ' বিয়াল্লিশে গণমুক্তি ফৌঁজের অষ্টম কুট বাহিনীর কাছে সেই ক্ষয়ক্ষতির 
পরিমাণ দাড়িয়েছে ছু'শ চৌদ্দ । এবং একই সময়ে কুওমিনটাংয়ের সঙ্গে লড়াইয়ে 
সেই ক্ষতির পরিমাণ বত্রিশের বেশি ছিল না! কোন মতে । 

পররাজ্য আক্রমণকারী জাপানীদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক যুদ্ধ প্রচেষ্টায়, চীনের 
জনসাধারণ তাদের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে স্মরনীয় অবদান রেখেছেন । 

মাফকিণ ও বুটিশ সরকার কিন্তু আগাগোড়া বিশ্বামঘাতক চিয্নাং কাইশেক 
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চক্ষের শাসন ব্যবস্থাকেই মদত যুগিয়ে গেছেন। তারা চিয়াংয়ের অস্ত্রশস্ত্র 
যুগিয়াছেন, গড়ে তুলেছেন চিয়াংয়ের সংরক্ষিত বাহিনী যাতে এই সব নিয়ে 
চীনের গণতান্ত্রিক শক্তিকে পযৃ্দস্ত করে দেওয়া যায়। চিয়াংয়ের অগণতান্ত্রিক 
কার্ধক্রমকে একদিকে আরো জোরালো করার জন্তে অন্তদিকে জাপানীদের 
সঙ্গে চিয়াংয়ের কোন বোঝাপড়ায় আসা বন্ধ করার জন্ঠে, মাফিণ সরকার 
জেনারেল জোসেফ ডবলিউ ছ্িলওয়েলের নেতৃত্বে চীনে এক সামরিক মিশন 
পাঠালেন । এই টিলওয়েলকেই দশই ম16, উনিশ শ' বিয়ালিশে, কুওমিনটাৎ 
সেনাবাহিনীর চীফ অব. ষ্টাফ নিযুক্ত কর! হলে! । 

সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির কুশলী পরিচালনা, সেই দেশকে একযোগে 
জার্মাণ ও জাপানী আক্রমণের সম্ম্খীন হতে দেয়নি, যার ফল হতো একই 
সঙ্তে দুই সীমান্তে যুদ্ধ। যুদ্ধ চলাকালীন সমগ্র সময়ে সোভিয়েতের মানুষ 
জাপানী যুদ্ধবাদীদের প্রতি তাহাদের সহজাত ঘ্বণ! প্রদর্শন করতে কু বোধ 
করেনি যে তারাই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধের জন্যে দায়ী। সোভিয়েত 
সংবাদপত্রগুলিতে জাপানী শাসকদের উদ্ধত হঠকারিতার প্রতি কটাক্ষ করে 
বল! হয় যে জাপানের পরাজয় সুনিশ্চিত । 

মাকিণ ও বৃটিশ ইতিহাম বিকৃতকারীরা বার] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চূড়াস্ত 
বিজয় সাফল্যে সোভিয়েতের ভূমিকা খর্ব করে দেখাতে চান, তারা প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় রণাজনকে, মোভিয়েত জার্মাণ ফ্রুট নিরপেক্ষ একটি বিশেষ 
যুদ্ধাবস্থা হিসাবে বর্ণনা করতে আগ্রহী । মহান চীন দেশের বীর জনগণ, 
জাপানী আক্রমণকে প্রতিহত ও পরাজিত করে, জাপানের চূড়াস্ত পরাজয়ে যে 
ভূমিকা অর্জন করেছে ভাকেও অস্বীকার করাটা? দের লক্ষ)। 

তথাপি একথা অনস্বীকার্য ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামগ্রিক পরিচয়ে, 
প্রশাস্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনের গুরুত্বকে প্রথম শ্রেণীর বল! যায় না। যে 
রণজনে যুদ্ধের চূড়াস্ত ফলাফল ও পৃথিবীর জাতি সমূহের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার 
মধে) ছলছিল, তা হলো৷ সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গন। সোভিয়েতের যুদ্ধ প্রচেষ্টা 
প্রশস্ত মহাসাগরীয় ঘটনাবলীর গতি প্রকৃতিতে অসীম প্রভাব বিস্তার করে। 
ফ্যাসিস্ত রাষট্রজোটের প্রবক্তা, তার সবচেয়ে বড়ো শক্তিশালী রাষ্ট্র জার্মানীর 
পরাজয়ঃ জাপানের পতনকেও অনিবার্ধ করে তোলে । 

সান্রাজ্যবাদী জাপান তার সমস্ত অভিযান পরিকল্পনার সময় স্থির করেছিল 


৯৭৬ 


সোভিয়েতের পরাজয়ের পরে। কিন্তু তার প্রত্যাশ। ব্যর্থ হয়ে গেল। কারণ 
মে মোতিয়েতের শক্ধির পূর্ণ মূল্যায়ণ করতে পারেনি, যা জার্মানীকে পযুদত্ত 
করে, জাপানের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি, কোয়াণ্টাৎ (70978) বাহিনীকে 
পরাস্ত করেছে উনিশ শ' পর়তাল্লিশে। 
১০ সং রী রঃ 

উনিশ শ' একচল্লিশের জুন মাস থেকে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও সামরিক 
ঘটনাবলীর মধ্যে প্রাধান্ত অনিবার্ধ ভাবেই পায় দোভিয়েত জার্মাণ রণাজনের 
ঘটনা, ঘ' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি ও প্রকৃতিকে চূড়ান্তভাবে পরিঝতিত করেছে। 
মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের প্রথম স্তরে, মোভিয়েতের মানুষ ও সামরিক বাহিনী 
যে চ্যালেঞ্জের সামনে দীড়িয়েছিল, কোন পুজিবাদী দেশ সেই সময় পর্বস্ত ভার 
মুখোমুখি দড়িয়ে থাকতে পানেনি_সেই চ্যালেঞ্জ হলো জার্মাণ যুদ্ধবন্ত্রের 
অগ্রতিহত গতি, য। প্রায় সমগ্র ইউরোপ মহাদেশকে দলিত, মথিত করে 
এসেছে, তাকে প্রতিহত করা। 

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সুচনাপর্বের বিস্তৃতিকাল বলা যায় উনিশ শ' 
বিয়াল্লিশের আঠ।রোই নভেম্বর পর্যন্ত চলেছিল । এই সময়ের মধ্যে নোভিয়েত 
ইউনিয়ন জার্মাণ ফ্যাশিত্তদের ব্লীৎমক্রীগ আক্রমণ পরিকল্পন। বার্থ করে দিয়েছে, 
রণাঙ্গনে প্রস্তুত হয়েছে নিজে, দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক প্রস্ততি চালিয়েছে, 
যাতে যুদ্ধের গতিকে নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া যায়। 
সোভিয়েতের বীর জনগণ, তাদের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সেই চ্যালেজের 
মুখোমুখি দাড়িয়েছে এবং তার যথাযোগ্য জবাব দিয়েছে। 
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২৭৯ 


চতুর্থ 


সোভিয়েত পাস্টা আক্রমণ ভাগ্য পরিবর্তনের সুচন! 
দশম অধ্যায় ঃ ভলার বিজয় 


উনিশ শ' বিয়াল্লিশের গ্রীত্মকালেও, ইউরোপে দ্বিতীয় রণ|ঙন সুরু না 
হওয়ার ভ্ন্ে, নাৎসী জামানীর ডকুম তামিল করার জন্তে এমন অনেক সন্ত 
ছিল যাদের সে ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারতো । সোভিয়েত-জার্মাণ 
রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতিতে এমন কোন গুণগত পরিবর্তন তখনো আসেনি য৷ 
উভয় পক্ষের শক্তির আপেক্ষিক সম্পর্ককে পরিবতিত করতে পারে। বরং 
যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসে সোভিয়েতের যে সামরিক বিপর্ষয় ঘটে গেছে, যার 
ফলে সোভিয়েত ভূমির বেশ কিছু অংশ জার্মানীর করায়ত্ত হয়েছে এবং তার 
সঙ্গে সামরিক ও অর্থ নৈতিক শক্কির ক্ষয়ক্ষতি, এই সব মিলে সোভিয়েত 
জীবনে তখন নান সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাদের ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব প্রকট 
ভাবে অনুভূত হচ্ছে। 

মন্কো আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মাণ সামরিক নেতারা 
সেই উনিশ শ" এব চল্লিশের শেষ নভেম্বরেই উনিশ শ" বিয়াল্লিশের গ্রীব্মকালীন 
যুদ্ধের পরিকল্পনার কাজ্জে নেমে পড়েছিলেন । 

নোতুন একটা ধারণার উপর ভিত্তি করে এই নোতুন পরিকল্পনা রচন। 
করা হয়েছিল। বারবারোসা পরিকল্পনার মৌল উদ্দেশ্য ছিল, উনিশ শ' 
এক চল্লিশে আকম্মিকভাবে প্রচণ্ড ভ্রুততায় মক্কো অভিযান, যাতে জার্মাণ 
সৈস্ত বাছিনী সোভিয়েত সামরিক শক্তির প্রধান অংশ ছত্রখান করে দেশের 
প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি দখল করবে এবং বিছ্)ৎগতিতে বিজয় গৌরব 
অর্জন করবে। কিন্ত যখন তা বধ হয়ে গেল তখন জারাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ 
নোতুন করে সমগ্র অভিযানের পরিকল্পন। রচনায় মন দিলেন । 

নোতুন পরিকল্পনার ভিত্তি ছিল এই ধারণ! যে সোভিয়েত দেশের 
দক্ষিণাঞ্চলে যে তুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্ত্রগুলি আছে যদি সেগুলি দখল 


২৮০ 


করে নেওয়া যায় তাহলে সোতিয়েত ইউনিয়ন দুর্বল হয়ে পড়বে, অথচ জার্মানীর 
শক্তি বৃদ্ধি ঘটিয়ে তাই যুদ্ধের গতিকে তার অনুকূলে নিয়ে আসবে । 

তাছাড়া উনিশ শ' একচল্লিশের শেষাশেষি খোর্দ জার্মাণীতেই তৈল ও 
খাগ্যশন্যের যে তীব্র সংকট দেখা দেয়, সেটাও তাকে এই নোতুন পরিকল্পনা 
গ্রহণ করতে অনেকখানি উদ্ধ,দ্ধ করে। | 

জার্মাণ কর্তৃপক্ষ এবারে হিসাব করলেন যে সোভিয়েতের অর্থ নৈতিক ও 
সামরিক ক্ষয়ক্ষতি তাকে ক্রমেই দুর্বল করে ফেলবে, ফলে হুবিধামতো সময়ে 
আবার মস্কো! অভিযান কর্মস্থচী গ্রহণ করে তাকে সফল করার চেষ্টা করলেই 
হবে। এই চিস্তাধারা অনুযায়ীই নাৎসী বাহিনীর একট] বড়ো রকমের 
অংশকে মস্কো অঞ্চলে রেখে দেওয়া হলো । 

গ্রীষ্মকালীন অভিযানের সামরিক তাৎপর্য, জার্মাণ মমরনায়কদের সদরদপ্তরে 
এক বৈঠকে পরিস্কার করে বলা হলো, উনিশে নভেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে। 
পাঁচই এপ্রিল, উনিশ শ' বিয্াল্লিশে নদর দপ্তর একচল্লিশ সংখ্যক নির্দেশনাম। 
অনুমোদন করলো, যাতে উনিশ শ' বিয়াল্লিশের গ্রীক্নকালীন অভিযানের 
মৌল কর্তব্যগুলি বল] হয়েছে। জার্মাণ টসন্তবাহিনী সোভিয়েতের জনশক্তিকে 
যতোদূর মন্তব নিশ্চিহ্‌ করে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দখল 
করতে হবে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলি। ডন নদীর অপর 
তীরে শত্রর ঘণটিকে পরু'দত্ত করে, ককেশীয় অঞ্চলের €তলখনি ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থা দখল করার মূল কার্ষক্রমের জন্তে, নির্দেশনামায় যতোদুর সম্ভব সৈম্ত 
সমাবেশ করার কথ! বলা হলো; 

নয়ই সেপ্টেপ্বর উনিশ শ'" বিয়াল্লিশে এক বক্তৃতায় হিটলার একচল্লিশ 
সংখ্যক নির্দেশনামার খুটিনাটি আলোচন! প্রসঙ্গে, এর মৌল ভিত্তিরও ব্যাখ্যা 
করেছিলেন । তিনি বলেন, “আমাদের লক্ষ্য ছিল: প্রথমতঃ শক্রর 
অবশিষ্ট প্রধান খাগ্য উৎপাদন অঞ্চলগুলি দখলে কর।; দ্বিতীয়তঃ তার 
কয়ল। সম্পদের অবশিঞটুকু দখল কর! যাকে আমরা কোকে রাপাস্তরিত করে 
নিতে পাবি ; তৃতীয়তঃ তার ঠতল খনির কাছাকাছি এগিয়ে যাওয়া, সম্ভব 
হলে সেগুলি দখল কর।, নয়তো সমগ্র দেশ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া 
এবং চতুর্থতঃ সামরিক তৎপরতায় রণাঙ্গনের এলাকা বিস্তৃততর কনা এবং 
তার শেষ প্রধান জলপথ তদ্মাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া 1*. 
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গ্রীষ্মকালীন অভিযানের নাৎসী পরিকল্পনা সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে জার্মাণীর লুঠের] চরিত্রটিকে যে ভাবে প্রকট করে তোলে, তেমন আর 
কোন কিছুই ইতিপূর্বে করেনি । গোয়েবল্স্‌ তো ম্পষ্টাম্পষ্টি বলেই দিয়ে- 
ছিলেন, “এ যুদ্ধটা কোন সিংহাসন ব| বেদী দখলের যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধ হলো 
খাবারের জন্তে রুটীর জন্তে, প্রাচুর্ময় ভিনার টেবিলে, প্রচুর প্রাতরাশ স্থুপ্রচুর 
টৈশভোজের জন্যে .*.........আর কাচা মাল, রবার, ইম্পাত ও খনিজ 
লৌছের জন্যে ।” 

তখনও পর্যস্ত ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু না হওয়ার পূর্ণ যোগ নিয়ে 
জার্মানী বিরাট সংখ্যক টসন্ত সমাবেশ করলো সোভিয়েত জার্মাণ সীমান্তে ; 
জুন মাসের শেষাশেষি তার সামরিক বাহিনীর মোট পরিমাণ দাড়ালো! দু'শ 
সাইত্রিশ ভিতিনন, যার মধ্যে একশ' চুরাশী ডিভিসন হলে! নাৎসী জার্মাণ। 
উনিশ শ' বিষ্লাল্লিশের সমগ্র গ্রীষ্ম ও শরৎকাল ধরে, শক্র সৈন্যের 
ডিভিস্ন বেড়েই চললে! ক্রমাগত, শেষ পর্যস্ত তার সংখ্য। দাড়ালে দু'শ ছেষটি, 
যার মধে) একশ” তিরানব্বইটি হলো শুধু জার্মাণ ডিভিলন। কিন্তু এতো 
সৈম্ভ সমাবেশ করেও জার্মানী, সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের সমগ্র অঞ্চল 
জুড়ে উনিশ শ' একচল্লিশের মতো প্রচণ্ডতায় আর আক্রমণ সুরু করতে 
পারলো না। তাকে কেবল দক্ষিণ অঞ্চলেই সীমিত থাকতে হলে । 

সেনাদলের দক্ষিণমুখী অভিযাত্রী বাছিনীর সংগঠনে রইলো পাচটি জার্মাৎ 
এবং কুমেনিয়া ইটালী ও হাঙ্গেরীর প্রত্যেকের একটি করে দল | তারাই মু 
আক্রমণ পরিচালনা করবে । এই বাহিনীকে “ক' ও “* ছুই শাখায় বিভর্ত 
কর! হলো। *খ* শাখা “ক উত্তব দিক দিয়ে অভিযান হর করে প্রথমে 
ডন উপত্যকার ভোরোনেঝ --নোভয়া কালিৎতা অঞ্চলের দিকে এগিয়ে 
যাবে এবং তারপর দক্ষিণে মোড় ঘুরে ডন ও তল্নার মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয় 
সোজা! চলে যাবে স্তালিনগ্রাদের (যার বর্তমান নামকরণ কর হয়েছে 
ভোলগোগ্রাদ) দিকে । “ক' শাখা সোজ। এগিয়ে যাবে দক্ষিণ মুখে ডন 
উপত্যকার উপকূলের দিকে এবং এরই একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আক্রমণ 
করবে ককেশাস অঞ্চল । 

জানীণ সামরিক কর্তৃপক্ষ এই নোতুন সমর পরিকল্পনায় চাইলেশ 
সোভিয়েত দেশের দক্ষিণাংশের প্রধান শশ্য উৎপাদন ও শিল্পাঞ্লকে দখ৮ 
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করতে এবং ভন্না অববাহিকা বিচ্ছিন্ন করে ককেশান অঞ্চলে অভিযানের পথ 
প্রশস্ত করতে । ভন্না অঞ্চলে পৌছবার পর “খ' শাখার কাজ হবে, সেনাদলের যে 
অংশ ককেশাসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার উত্তর ও পশ্চাৎ ভাগ সুরক্ষিত রাখা। 

দক্ষিণমুখী অভিযানের কয়েকটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও ছিল। যেরকম 
প্রথমেই বলা যায়, হিটলার জার্মাণী স্বপক্ষে তুরস্ককে যুদ্ধে টেনে নাবাবার 
প্রয়াস পাচ্ছিল রীতিমতো । এবার এই অভিযানের মাধামে সোভিয়েত 
দেশের দক্ষিণাংশে ছুই বন্ধুর “দেখা সাক্ষাৎ” হবে এমন একটী সম্ভবনার পথ 
থুলতে চাইছিল সে তুরস্কের শাসক গোষ্টীর কাছে। এই সম্ভবনা যে তাদের 
কাছে প্রলুন্ধকর হবে তার কারণ হলো এই যে, তুরস্কের শাসকচক্ত মহা- 
তুরস্ক গঠনের জন্তে রাজ্যবিজয়ের উচ্চাশা পোষণ করতেন ।: উনিশ শ' 
একচল্লিশের জুলাই মাসে, তুকী পত্রিকা বোজকুর্ত। (99270) একটি 
মানচিত্র প্রকাশ করে যাতে মহাতৃরস্কের সম্ভাব্য সীমানায় প্রায় অর্ধেক 
সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্ততুত্ত কর] হয়েছিল। 

জার্মাণদের দক্ষিণমুখী অভিযান প্রসঙ্গে, আক্কারাস্থিত জার্মাণ রাষ্ীদৃত: 
ফ্রানজ, ভন্‌ প্যাপেন, তুকাঁ রাষ্্রনেতাদের সঙ্গে গভীর উৎসাহ আর অধ্যবসায় 
নিয়ে আলোচনা চালাতে থাকেন। তদানীন্তন তুর্া প্রধান মন্ত্রী সুক্ু 
সারাকোগলু (১0০10. 55909914) বলেন যে, “রাশিয়ার পতন প্রত্যক্ষ করার 
জন্যে তিনি উন্মুখ হয়ে আছেন” তিনি বলেছিলেন, “রাশিয়াকে ধ্বংস করতে 
পারাটাই এক বিরাট সাফল্য । ফুয়েরার যদি তা করতে পারেন, তাহলে সেট। 
হবে তার এক চরম কৃতিত্ব, যে কৃতিত্ব অর্জন শতাব্দীতে মান্র একবারই সম্ভব ।... 
জার্মানীই কেবলমাঞ্জ রুশ সমস্যার সমাধান করতে পারে । এবং ত৷ করা যাৰে 
রুশ জাতির অর্ধেকের বেশি নিমূ্ল করে দিলে পরে ।”৩ 

তুকাঁ রাষ্ট্রপতি ইসমেট ইনোহুকে (50366 1090)১ ভন্‌ প্যাপেন ককেশান 
অঞ্চলে প্রত্যাসন্্ন জার্মাণ অভিযানের খবর জানিয়ে বলেন যে “এই সময়ে যদি 
রুশ সীমান্তে তুকা নৈম্ত সমাবেশ করা হয়, তাহলে জার্মানী অত্যন্ত খুশি 
হবে।”* জামাণীকে খুশি করতে সদাব্যগ্র তুরস্ক সরকার, তুরস্ক-সোভিয়েত 
সীমান্তে ছাব্বিশ ভিভিসন সন্ত সমাবেশ করলেন । কিন্তু ভন্নায় সোভিয়েত ফে 
প্রচণ্ড তেজে পাণ্টা আক্রমণ সুরু করলো, তাতে তুরস্কের অনেক আশার বেলু্ 


চুপসে গেল। 
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আরেকটি দেশ ষ্বে উনিশ শ* বিয়াল্লিশের গ্রীম্মকালে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের জন্ত প্রত্তত হচ্ছিল সেটি হলে জাপান। জাপান ততোদিনে দক্ষিণ 
সমুদ্রে আক্রমণ চালিয়ে প্রচুর সামরিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ লু$ করে আরে! 
শক্িবৃদ্ধি ঘটিয়েছে নিজের । জাপানী সংবাদপত্রগুলিতে উম্মাদের মতো! 
চীৎকার স্ক্ু হলে! যে সোভিয়েত দূর প্রাচ্য স্তায়তঃ জাপানী সাম্রাজ্যের 
অন্তভূস্ত। সুতরাং তা একজন জাপানী গভর্ণর-জেনারেলের দ্বারাই শাসিত 
হওয়া উচিত। জাপানী সমরনায়কর! একটা নোতুন পরিকল্পনা! রচন! 
করলেন সেই আদর্শে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অতকিতে আক্রমণ 
করে যুদ্ধের সুচনা করা হবে । সোভিয়েত-জাপান চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই 
কার্ধক্রমকে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করার ফন্দী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় 
না। তাই উনিশ শ' একচল্লিশের গ্রীত্মকালের মতোই, মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় 
জাপানী সৈন্য বাহিনীকে যুদ্ধার্থে সম্পূর্ণ ততরী রাখা হলো। জাপ সরকার কেবল 
ভোলগোগ্রাদের পতনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন, যাতে সেই 
স্বর্ণ মুহুর্ত আসলেই সৈন্যবাহিনীকে সোভিয়েত দেশের উপর বাপিয়ে 
পড়ার আদেশ দেওয়া যায়। কিন্তু ভল্গা শহরে অসীম বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ 
সংগ্রাম, আবার জাপানী সাত্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের তারিখ পিছিয়ে দিতে বাধ্য 
করলো । 

সমগ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চূড়াস্ত জয়পরাজয় নির্ণয়ে তন্না অঞ্চলের যুদ্ধের 
ফলাফল অসীম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্ত সেই চরম সংকটের 
দিনেও, নিজেদের দেশে জনগণের উপধুর্পরি দাবী সন্বেও, মাকিণ ও বৃটিশ 
সরকার উনিশ শ' বিয়ালিশে পশ্চিম ইউন্লোপে দ্বিতীর রণাঙ্গন সুরু করার 
প্রতিশ্রুতি বেমালুম চেপে গেলেন । 

যখন হিটলার জার্দানী ও তার তাবেদার রাষ্ট্রগোীর সঙ্গে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন একক সংগ্রামে রত, তখন মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সরকার ভাদের 
সামরিক বাহিনীর বেশির ভাগ অংশকেই যুদ্ধের অপেক্ষাকৃত অনেক কম 
গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে প্রায় যুদ্ধ না করিয়ে জমায়েত করে রেখেছিলেন। 

দ্বিতীয় রপাঙ্জন সুরু করার বিষয়ে তাদের নিজেদের সরকারের এই দীর্ঘসৃত্রী 
মনোভাব ও কলাকৌশলের পিছনে প্রকৃত কারণ কি ছিল, সে বিষয়ে বেশ কিছু 
মাকিণ ও বৃটিশ সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা ঘথেই খোলাখুলি ভাবে 


৯৮৪ 


আলোচন৷ করেছেন । বুটিশ যুদ্ধ এতিহাসিক লিডেল হার্ট (013991] 73816) 
উনিশ শ" একচল্লিশে তার এক গ্রন্থে বলেন যে বুটেনের অতীত ইতিহাস তার 
বর্তমান শক্রকে অনাহত রাখতে শিক্ষা দেয় । কারণ সে হলো! তার ভবিষ্যত 
বন্ধু। সেই ইতিহাস আবার তার বর্তমান বন্ধুকে দূর্বল করে তোলার নির্দেশ 
দেয়, কারণ খুব সম্ভবতঃ সেই হবে তার শক্র। এই ধারণা গড়ে তোলার 
উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত পক্ষে বুটিশ জনমতকে আগামী সোভিয়েত বিরোধী মৈত্রী 
সম্পর্কে মোটামুটি ইংগিত দিয়ে রাখা, যাতে বুটিশ শাসক ও জার্মাণ জঙ্গীবাদের 
অবশিষ্ট অংশের মধ্যে কোন সমঝৌওতায় বাধা ন! হয় । 

তেসরা জুন উনিশ শ' বিয়াল্লিশে মাফিণ বিচার দপ্তরের সহকারী আ্যার্টনী 
জেনারেল আর্ণন্ড বলেন যে, মাফিণ একচেটিয়াপতির] জার্মানীর সঙ্গে একটা 
সামরিক মৈত্রী স্থাপন করার পরিকল্পনা করছেন। তিনি বলেছিলেন £ 
“মাফিণ ব্যবসায়ী শ্রেণীর একটা ক্ষুদ্র অংশ, শক্তিমান জার্মাণ রাষ্ট্রের সঙ্গে 
যথারীতি ব্যবসা সম্পর্ক চালু রাখার নীতিতে, এই যুদ্ধকে এখনো একটা ক্ষণিক 
বিরতি বা অবকাশ বলে মনে করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে সেই পুরানো 
সম্পর্ক আবার যথারীতি স্থাপিত হবে বলেই তাদের আশ!। এই সমস্ত 
ব্যবসারীর1 কার্টলের নেতারা এখনো যে ভাবছেন এবং একথা বলছেন যেন 
যুদ্ধ একটা! স্থিতাবস্থায় শেষ হবে তাই তার শক্কিমান জার্মানীর সঙ্গে পুরাণো 
বাণিজ্য সম্পর্ক আবার যুদ্ধের পরে যথারীতি চালু করতে পারবেন, এ সবই 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 1” 

জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্তে, পশ্চিমী মুখপাত্রগণ নান! যুক্তি তর্কের 
অবতারণ! করতে লাগলেন, কেন তাদের দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুর করতে এতো 
দেরী হচ্ছে বোঝানোর জন্তে। নাৎসীদের প্রচারিত অতলাস্তিক প্রাচীরের 
রূপকথার কাহিনীকে আবার ফলাও করে বলতে লাগলেন, যা নাকি মছাদেশীয় 
ইউরোপের অভ্যন্তরে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। মাকিণ দেশ 
ও বুটেনের সামরিক ও রাজনৈতিকরা ভাণ করতে লাগলেন যেন সত্যিই 
কোথায় একটা অতলাস্ত্িক প্রাচীর খাড়া হয়ে আছে। আফ্রিকা ও ইউরোপে 
মিত্রপক্ষের তদানীস্তন সর্বাধিনায়ক আইসেনহাওয়ার বললেন যে, “পশ্চিম 
ইউরোপের সুরক্ষিত উপকুলতাগকে সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ কর] যাবে ন1।” 

তিনি আরো বলেন, "অনেকেরই মতে এই ধরণের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার 


৮৫ 


বিরুদ্ধে আক্রমণ করাটাই হলে! মস্তিক্ষ বিকৃতির লক্ষণ, একট! সামরিক আত্ম- 
হত্যার সামিল।”* 

আইসেনহাওয়ার বলেছিলেন যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার পূর্বে আমাদের 
দেখতে হবে যে “সত্যিই জার্মানীর মনোবলে কোন ভাঙন ্ুুম্পষ্ট ভাবে দেখ! 
যাচ্ছে কিনা” ।” যখন “চ্যানেল থেকে বালিন পর্যন্ত ইঙ্গ-মাকিণ টসন্ঠবাছিনীর 
বিজয় অভিযানকে মাঝে মধে) দু'একটা চোরাগোপ্তার গুলী ছাড়া আর কিছুই 
বিব্রত করার মতো! থাকবে না1,”৯ দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার সেটাই হবে আরো 
বেশি আকাহ্খিত সময, চাচিলের এই অভিমতের সঙ্গে আইসেনহাওয়ারের মতও 
হুবহু মিলে যায়। 

মাকিণ ও বৃটিশ সরকার চেয়েছিলেন যুদ্ধের লড়াই অংশ যেটা সেটা 
সোভিয়েত ইউনিয়ন একাই জার্মানীর সঙ্গে ফয়সল] করুক, তারপরে সে আসবে 
বিজয়ীদের সভায় একত্রে বসার জন্তে। তারা বেশ খোলাখুলি স্বীকার করে- 
ছিলেন যে তার] বিরাট কিন্তু কর্মরত নয়, এমন টনন্তবাহিনী গঠন করেছেন । 
কমন্স সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে চাচিল বলেন, *রণাঙনে এমন প্রচুর সৈন্ত 
সমাবেশিত হয়েছে যারা কোন লড়াই করছে ন1।”৮১০ আর জনসাধারণকে 
বল। হল হলে] বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে জার্মানীর আক্রমণের আশংকা এখনে! তিরোহিত 
হয়নি । একথা চাচিল বলেছেন এপ্রিল মাসে আবার জুলাই মাসে উনিশ শ' 
বিয়ালিশে 1১১ 

তিনি এই ধারণার উপরই সবিশেষ জোর দিয়েছিলেন যে, “কেউ একথ। 
সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারে ন। যে জার্মাণী রাশিয়াকে হারাতে পারবে না» কিনব! 
তাকে উরাল পর্বতের পিছনে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারবে না।৮১২ অথচ এই 
পরিস্থিতিতে যে কোন মাস্থষের পক্ষে এটাই ভাবা স্বাভাবিক যে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র 
ওণ্ঘুটেন তাদের মিত্রপক্ষের দিকেই সাহাযযোর জন্তে অগ্রসর হবে। তা কিন্ত 
ঘটলো না আদৌ। এবং চার্চিল দেখা গেল যে মিজ্রপক্ষের ছুর্দশায় তিনি 
উদ্বেগ প্রকাশ করার চেয়ে বেশ যেন খুশিই হয়েছেন। কুপমও্ঁক মাফিণ ও 
রটিশ রাজনীতিবিদরা একথাট1 ভেবে দেখেননি যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিপদ আজ তাদেরও বিপদ হয়ে দাড়িয়েছে । যুদ্ধের পরে, মাঞ্চিণ খণ সাহাষ্য 
সংস্থার যুদ্ধকালীন নিয়ামক, এডোয়ার্ড আর গ্েঁটিনিয়াস (7৪1৭ £, 
8461015 ) লিখেছেন £ 
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«“আমেরিকাবাসীর স্মরণ রাখা উচিত যে উনিশ শ' বিয়াল্লিশে তারা 
একেবারে বিপর্যয়ের কিনারায় এসে দাড়িয়ে ছিল। যদি সেদিন সোতিয়েত 
ইউনিয়ন তার নিজ সীমাস্তে পরাজিত হুতো, তা হলে জার্মাণর। গ্রেট বৃটেনে 
দখলে করে নিতে পারতো । তাহলে আফ্রিকা দখল করাট শক্ত কাজ হতে 
না তাদের পক্ষে । এবং এগুলো হয়ে গেল তার] লাতিন আমেরিকাতে 
ঘটি গড়বার মতো জায়গাও করে নিতে পারতে! 1৮১৩ 

বটিশ শ্রমিক দলের নেতার! দ্বিতীয় রণাঙ্জন স্থরু করার বিষয়ে চাঁচিল 
মন্ত্রিসভার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন । যথা সম্ভব ক্রুত দ্বিতীয় রণাজণ সুরু 
করার এক গণদাবীর জবাবে; আযাটলী ও বেভিন বলেছিলেন ষে, 
দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের দাবীতে সামরিক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হতে পারে 
না। সরকার ভালোমতেই জানেন যে কি করতে হবে এবং তার! কি 
করছেন । 

ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একমান্র কমিউনিষ্ট পার্টিই ভ্রুত 
দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার জন্তে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। দলের পক্ষ থেকে 
সরকারীভাবে অনেক বিবৃতি প্রকাশ করে দ্বিতীয় রণাঙ্গন বাণচাল করার 
অন্তর্থতী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ 
কর! হয় যে, তার। যেন তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে পরান্মুখ না হন। 

চাচিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত উপায়ে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পকিত সমস্যার সমাধান 
প্রচেষ্টা স্থগিত রাখতে লাগলেন। তার মনোযোগ উত্তরোত্তর প্রশাস্ত 
মহাসাগরীয় সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো ৷ মাকিণ নেতারাও অনুরূপ 
নীতির পক্ষপাতী হয়ে উঠতে লাগলেন ক্রমাগত। যখনই কোন আলাপ 
আলোচনায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠে পড়তো, মাফিণ জেনারেলর! 
সোভিয়েত ইউনিয়নের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্তে দা 
জানাতেন। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল এইট] দেখা যেন সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ও জাপান পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, উভয়েই দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া 
আরে! ষে প্রত্যাশ! ছিল মাকিণ নেতাদের তা হলো যে এই সুযোগে সাইবেরিয়। 
ও সোভিয়েত দূর প্রাচ্যে একটা ঘণটি গড়ে তোলার সুবিধা পাওয়] যাবে। 
মাফিণ সমর নায়ক পরিষদের, সামরিক কার্ধক্রম শাখা! পঁচিশে মার্চ, উনিশ শ" 
বিয়াল্লিশে যে স্মারকলিপি রচনা করেছিলেন তাতে বল! হয়ে ছিল যে, «পশ্চিম 
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সাইবেরিয়ায় যে কোন যুদ্ধাবস্থ! এড়াতে সোতিয়েত ইউনিয়ন নিতাস্ত আগ্রহী, 
কিন্ত এই এলাকাতেই আমাদের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি 1৮১৪ 

মাকিণ সরকার ও উচ্চপদস্থ মাফিণ সামরিক নেতার সোভিয়েত 
সাইবেরিয়ায় নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্তে স্থানীয় বিমান ঘশটিগুলির উপর 
কর্তৃত্ব দাবী করেছিলেন এবং সেই জন্যেই সুবিধা হুবে ভেবে তারা জাপান ও 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা করছিলেন । 

মাকিণ ্বাষট্রপতি ক্রমাগত দাবী করছিলেন যে মাকিণ বিমান বাছিনীর একটা 
বিরাট অংশকে সোভিয়েত দর প্রাচ্য ও সাইবেরিয়ায় ঘাটি স্থাপন করতে দেওয়া 
উচিত। সেই উদ্দেশ্যে দূর প্রাচ্যে সোভিয়েতের সামরিক ঘণাটিগুলি পরিদর্শন 
করার জন্তে জেনারেল ওমার সি, ব্রাডলীর নেতৃত্বে একটি সামরিক মিশন প্রেরণ 
করার জন্তে সোভিয়েত সরকারের অনুমতি চাইলেন । এরই সঙ্গে সাইবেরিয়! 
সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্তে জেনারেল জর্জ সি, মার্শালের 
মন্কো সফরের ও প্রস্তাব করা হলো । 

তেরই জানুয়ারী, উনিশ শ' তেতাল্লিশে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্র 
পরিষদের সভাপতি, মাফিণ রাষ্ট্রপতিকে জানালেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিমান বাহিনীর কোন সংস্থার প্রয়োজন নেই। তার প্রয়োজন হলো চালক 
বিহীন বিমানের, কারণ তার নিজন্ব পাইলটের মংখ্যা ছলে যথেষ্ট । তিনি 
বিশেষ জোর দিয়ে যে কথ বলেন তা হুলেো৷ এই যে বিমানের প্রয়োজনীয়তা 
সোতিয়েত ইউনিয়নের আছে, “সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের জন্তে সেখানে 
বিমান খুবই দরকার। দূর প্রাচ্যের জন্যে নয়, কারণ সেখানে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সঙ্গে কারো! কোন যুদ্ধাবস্থাঁ নেই।” সেই বারীতে মগ্্রিপরিষদের 
সভাপতি মাকিণ প্রস্তাব যে “জেনারেল ব্রাডলী দূর প্রাচ্যে ও অন্তত্র রাশিয়ার 
সামরিক সংস্থাগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন “তাতে বিস্ময় প্রকাশ করেন।” এটা 
নিতান্তই স্পঞ্থ থাকা উচিত যে রাশিয়ার সামরিক সংস্থাগুলি পরিদর্শন করবে 
একমাত্র রুশরা, ঠিক যেমন মাকিণ সামরিক ঘণটি কোন আমেরিকান ছাড়া 
আর কারে! পরিদর্শনের অধিকার নেই। এ ব্যাপারে কোথাও কোন অন্পষ্টতা 
থাক! বাঞ্চনীয় নয় 1৮১* 

*মাহাষ্য দানের” ইচ্ছার আবরণে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র যে দাবী জানালো, বল! বাহুল্য তা প্রত্যাখ্যাত হলো । 
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উনিশ শ" বিয়াল্লিশের গ্রীম্মকালে মাকিণ যুক্তরাষ্্র ও বুটেন দ্বিতীয় রশাজন 
সুরু করার পরিবর্তে, ফরানী উপকূলে ছোটখাটো! কিছু তখাকখিত আক্রমণ 
চালিয়ে গেল পরপর । এই ধরণের আক্রমণের ফলে জার্মাণদের ধারণা হলে 
যে আপাততঃ পশ্চিম ইউরোপে বড়ো রকমের কোন মিত্রপক্ষীয় আক্রমণ প্রচেষ্টা 
বা €সন্ত অবতরণ করা হবে না। তা ছাড়া নগণ্য সৈম্ভ নিয়ে ছোটখাটো 
আন্রমণ করতে গিয়ে বার্থ হয়ে, তারা এটাই প্রমাণ” করতে চাইলে! যে 
নিশ্চিত পরাজয় হবে জেনেই এখন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করতে হুবে। সেই 
জন্তেই দিয়েপে (10156 ) মিত্রপক্ষীয় ৫সন্ত অবতরণ করার পূর্বেই, উনিশে 
আগ উনিশ শ' বিরাল্লিশে, লগ্ডন রেডিয়ো থেকে বেতারে প্রচার করা হলে 
যে এই অভিযানের লক্ষ্য নিতাস্ত সীমাবন্ধ। ফরাসী দেশপ্রেমিক মানুষ সৈন্ভ 
অবতরণের খবর পেয়ে পাছে হঠকারিতার বশে কোন কাজ করে ফেলে, 
তাদের সে কাজে উৎসাহ না দেওয়ার জন্তেই এই আনুষ্ঠানিক বেতার বার্তা 
প্রচার কর। হয়েছিল। কিন্তু আসলে এর উদ্গেশ্য ছিল যে ক্যানাভীয় ডিভিসন 
অবতরণ করছে যাতে জার্মাণরা সংগঠিত ভাবে তাদের বাধা দিতে পারে, 
ভারই পথ সুগম করে দেওয়া । এই অভিযানে যে সব সৈম্ত ও অফিসার অংশ 
গ্রহণ করেছিল, তারা প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেও, আগের থেকেই 
তাদের নিয়তি নি করে রাখা হয়েছিল । 

তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, মাকিণ দেশ ও বুটেনের বহু মানুষ 
সন্দেহ করেছিলেন যে আদৌ কোনদিন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করা হুবে কিনা। 
“যে সমস্ত অফিসার এই অতিযানের পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন, তার] পরে 
ত্বীকার করেছেন সে তাদের মনে একট। ভর ক্রমেই বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছিল যে 
আসলে এই সব তোড়জোড়ের সবটাই হলো একটা প্রচণ্ড ধাপ্পা। আসলে 
আমর। মোটেই পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণ করবো মা। সুতরাং সাধারণ মানুষের 
মনে যে সন্দেহ দেখা দেবে, তার জন্তে তাদের মোটেই দোষ দেওয়া যায় ন1।”১৬ 

সরকারী বৃটিশ ও মাফিণ ইতিহাসবিদ্‌রা দাবী করেছেন যে, উনিশ শ' 
বিয়াল্লিশের গ্রীম্মকালে দ্বিতীয় রণাজণ সুরু করতে ন। পারার যে অস্থবিধা, তা 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করে বহুগুণ বেশি মিটিয়ে 
দেওয়! হয়েছে । যেমন দেখ! যায় জে. এফ. সি. ফুলার পিখেছেন যে, “উনিশ 
শ' বিয়াঙ্লিশের শরতৎকালে রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থ! চরম সংকটের যুখোমুক্ধ 


২৮৪ 


বিশ্বযুদ্ধ --১৯ 


হয়ে পড়েছিল, সে সময়ে যদি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ইঙ্গ-মাকিণ সাহায্য আর্কেঞ্জেলে 
এসে না পৌঁছতো, তাহলে হিটলার তার সৈন্ত সমাবেশ করে যে অবিশ্বাস্য 
অবস্থার স্থষ্টি করেছিলেন, তাকে কাটিয়ে উঠে, সমস্ত পরিস্থিতি রাশিয়া৷ নিজের 
অনুকূলে নিয়ে যেতে পারতো কিনা সন্দেহ।”১৭ এই উক্তি একেবারে পর্ধৈব 
মিথ্যা । কোনদিনই “নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ইঙ্গ মাকিণ সরবরাহ” রাশিয়ায় এসে 
পৌছায় নি। 

এ ব্যাপারে এতিহাসিক ফ্লেমিং কি বলছেন দেখা যাক। তিনি লিখেছেন, 
“প্রথমে খণ সাহায্য চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহের ধারা ছিল নিতান্ত ক্ষীণ। 
একেবারে চুইয়ে চু'ইয়ে আসছিল তা। উনিশ শ' একচল্লিশে সেই সাহায্যের 
মূল্যায়ন করলে, তাকে নৈতিক সমর্থন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আর 
উনিশ শ' বিয়ালিশে...."রাশিয়ায় যে সাহায্য পাঠানো হয়......তা কোন 
মতেই প্রচুর করা ষায় নি।”১৮ এবং স্বয়ং এডোয়ার আর স্টেটিনিয়াস, 
মাকিণ খণ সাহায্য সংস্থার নিয়ামক স্বীকার করেছেন যে, “সামগ্রিক পরিস্থিতির 
বিচারে আমরা যে সব অস্ত্র শস্ত্র পাঠিঠেছিলাম, তাকে পর্যাপ্ত বলা যায় না1”১৯ 
ম্যাকইক্লিসের (2০11)015) মতেও, স্তালিনগ্রাদের স্ময়ে পশ্চিমী সাহায্যের 
পরিমাণ অল্পই ছিল। তিনি আরো বলেছেন যে, প্রাশিয়া তার রণাঙ্গনে 
নিজের ষে জিনিস ব্যবহার করেছে, তুলনায় পশ্চিমী সাহায্যের গুণগত মান 
ছিল নীচু দরের ।”২০ 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন এই সরবরাহ এবং যুদ্ধের সংকটময় মুহুর্তে সাময়িক 
বিরতিগুলিকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতে 
লাগলো। ত্ুরুতে তার] অজুহাত দেখাতো৷ যে আসন্ন উত্তর আফ্রিক! অভিযানের 
জন্তে তার] জিনিসপত্র ষোগানের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পারছে না। পরে 
সোভিয়েতের উত্তর সাগরতীরস্থ বন্দর আ্কেঞ্জলগামী এক সরবরাহ বহর রওনা 
করে দিয়ে, তাদের প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করে জার্মাণদের সেগুলি 
আক্রমণ ও বিন করতে পরো্ষে সাহায্য করা হলো । উদ্দেশ্ট হলো শুধু এইটা 
প্রমাণ করা যে সোভিয়েতে মালমাত্র পাঠানোর অসুবিধার, বিপদের আর শেষ 
নেই। 

যে সরবরাহ বছরের উল্লেখ এখানে কর? হলো, তা হচ্ছে পি; কিউ. 
সতের'র কথা। চৌত্রিশটি মালবাহী জাহাজ এতে ছিল, যার] বাইশে জুন; 


২৯৩ 


উনিশ শ' বিয়াল্লিশে আইসল্যাণ্ড থেকে রওনা হয়। এর সঙ্গে পাহারাদার 
হিসাবে যায় ছ'টি ডেষ্রয়ার, ছু'টি বিমান বিধ্বংসী জাহাজ, দু'টি ডুবোজাহাজ এবং 
এগারোটি ছোট খাটো জাহাজ । এদের সাহায্যকারী হিসাবে ছিল ছু'টি করে 
বটিশ ও মাকিণ ক্রুইজার ও তিনটি ডেট্রয়ার। নরওয়ের উত্তর উপকূলে নণ্টি 
যুটিশ ও ছু'টি রুশ ডুবো জাহাজ এদের জন্তে প্রতীক্ষা করছিল। তাছাড়। কোন 
আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে এদের আগে েতে থাকে ছৃ'টি যুদ্ধ জাহাজ, একটি 
বিমানবাহী জাহাজ, তিনটি ক্রুইজার ও অনেকগুলি ডেষ্রয়ার। যেখানে 
সোভিয়েত নে বহর জার্মাণদের আটকে রেখে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, সেখান 
দিয়ে এই সরবরাহ বহর নিরাপদে পার করে নেওয়ার মতো অনেক যুদ্ধ জাছাজই 
ছিল এর সঙ্গে । 

চৌঠ! জুল! ই তারিখে যখন সরবরাহ বহর মাঝ সমুদ্ধে এসে পড়েছে, তখন 
হঠাৎ লগ্ন থেকে আদেশ এলো যে সমস্ত পাহারাদার, পথ প্রদর্শক ও অগ্রবর্তঁ 
বাহিনীর জাহাজগুলি যেন অবিলম্বে ফিরে আসে । সরবরাহকারী জাহাজগুলিকে 
বল। হলো তার] যেন দলবদ্ধ ভাবে না গিয়ে “একক ভাবে সোভিয়েত বন্দরের 
পিকে এগিয়ে যায়।” বৃটিশ নৌ দপ্তর যখন এই আদেশ পাঠালেন, তখন 
তারা বিলক্ষণ জানতেন যে এই সরবরাহ বহরের যাত্রাপথের খবর জার্মাণদের 
জানা আছে। সুতরাঁং বল! যায় যে স্মেচ্ছাক ততাবেই জার্মাণ বিমানবাহিনী ও 
ঈউ-বোটের আক্রমণ সম্ভাবনার মুখে,এই জাহাজগুলিকে ঠেলে দেওয়া হলো । 
এ সম্পর্কে চাচিল তার শ্মতিকথায় এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করেছেন৷ “মোটামুটি এই ব্যাপারে আমি আমার সব দারিত্ব থেকে 
নিজেকে মুক্ত করে নিলাম ।৮২, বৃটিশ নাবিকরা তাদের পিছনে কি গভীবর 
ষড়যন্্ হয়ে গেল, তার বিন্দুমাত্র .কোন আভাস পায় নি। তাই তারা 
মোভিয়েতের মানুষের এক চরম সংকটময় মুহুর্তে অসীম বীরত্ব দেখিয়ে তাদের 
সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল । 

পি, কিউ-সতের সরবরাহ বহর আক্রান্ত হলো। এর চৌত্রিশটি জাহাজের 
তেইশটি জাহাজ ডুবে গেল। ফলে মাকিণ ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাটিকে 
সোভিয়েতে মালপত্র পাঠানোর দায়িত্ব পালন অসম্ভব, এমন কথা বলার বেশ 
একটা ভালো স্থযোগ পেয়ে গেলেন। সরবরাহের পরিমাণ এই অজুহাতে 
কমিয়ে দেওয়া হছলো। সতেরই জুন তারিখে বুটিশ সরকার সরকারীভাবে 


৯১ 


সোভিয়েত ফুক্তরাষ্্ীকে জানালেন যে আপাতত: মালপত্র রপ্তানী স্থগিত রাখা 
হবে। চাটিল স্বপ্ন তার স্মতিকথায় স্বীকার করেছেন যে সময়ে যুদ্ধোপকরণ 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, ঠিক সেই সময়েই সে 
গুলি পাঠানে। বন্ধ করে দেওয়া হলো । 

উত্তরাঞ্চলের বন্দরে মালপত্র রপ্তানী বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে, সোভিয়েতের 
কি মস্তবা, তা সোভিয়েত সরকার চার্টিলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন । এই 
স্থগিতকরণ সম্পর্কে বুটিশ অজুহাভ তারা গহণযোগ্য নয় বলেই মনে করেন। 

সোভিয়েত সরকারের বাঁলীতে বলা হয় যে, প্প্রকৃত সদিচ্ছা ও নিজ দায়িত্ব 
পালনে আগ্রহ এবং তৎপরতা থাকলে, মালপত্র রপ্তানীর গতি জার্মানদের 
প্রভূত ক্ষতিসাধন করে অব্যাহত রাখা যেত। পি, কিউ-সতের জাহাজগুলিকে 
মালবহনকারী জাছাজগুপি অরক্ষিত অবস্থায় রেখে বুটেনে ফিরে যাওয়ার যে 
নিররশ বটিশ নৌ দপ্তর দিয়েছিলেন, যখন মালবহুনকারী জাহাজগুলিকে তারা 
কোন পথ নির্দেশকের সাহাযা ছাড়াই, বিচ্ছিন্ন হয়ে এককভাবে সোভিয়েত 
বন্দরের দিকে যাত্রা করতে বলেন, তখন সেই নির্দেশের তাৎপর্য আমাদের 
বিশেষজ্ঞদের কাছে একটা হতবুদ্ধিকর, ব্যাখ্যার অতীত ঘটনা বলেই মনে 
সয় (৮২২ 

সেই বাণীতে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার বিষয়টি উনিশ শ' 
তেতাল্লিশ পর্বস্ত পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটিও যে সোভিয়েত সরকারের সমস্ত 
প্রত্যাশার অতীত, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়। তারাজানান যে এই সিদ্ধাস্ত 
ভার। কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন ন]। 

সোভিয়েত দেশে পোলিশ পলাতক সরকারের যে ঠৈম্তবাছিনী গঠিত 
হয়েছিল, সোভিয়েত--পোলিশ চুক্তি অন্নযায়ী তাদের তখন রণাঙ্গন সীমান্তে 
রওনা হওয়ার কথা । টসন্তবাহিনীর বেশির ভাগ অংশই তখন নাৎসীদের 
সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করতে ব্যগ্র। কিন্তু তাদের অধিনায়ক, জেনারেল 
আন্দেস্সের মতলব ছিল ভিন্ন। 

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত পলাতক পোলদের এক সংবাদপত্রে, উনিশ শ' 
বিয্লাজ্লিশের মে মাসে লেখ! হয় ঃ 

“এই বছরের আগঞ্ট কি সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ জার্মাণ ও সোভিয়েত সেনা- 
বাহিনী নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হতবল হয়ে যাবে। তার! পরম্পরকে ধ্বংস করে ফেলবে । 


ত্উ 


তখন সময় আসবে আযংলে। সাক্সনদের আঘাত হানবার।”*ৎ ভন্বার যুদ্ধ 
যখন চরমে উঠেছে, তখন আন্দের্সের টসন্তবাহিনীকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে 
যাওয়া হলে। মধ্য প্রাচ্যে। 

চেকোক্সপোভাক পলাতক নমরকারের যে সৈনতবাছিনী সোভিয়েত দেশে 
সংগঠিত হয়, চেক সরকার তাদের নিরাপদে মধ্য প্রাচ্যে সরিয়ে নেওয়ার জন্তে 
ব্যগ্রছিলেন। কিন্তু তাদের সে চেষ্ট। ব্যর্থ হলো । চেকোগ্লোভাক ইউনিটের 
সংগ্রামী মানুষ সোভিয়েত সরকারকে, হিটলারী সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়।ইয়ে 
তাদের পাঠিয়ে দেওয়ার জন্তে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো । তাদের সেই 
অনুরোধ রক্ষা! করা হলো। উনিশ শ' তেতাল্লিশের মার্চে তাদের পাঠানো 
হলে! সোভিয়েত জার্মাণ সীমান্ত, খারকভের দক্ষিণে সোকোলোভো গ্রামের 


কাছেই। 


॥ দুই ॥ 

সোভিয়েতের তৈল সম্পদের প্রতি লোভ কেবলমাত্র হিটলার জার্মাণীরই 
ছিল না! মার্কিণ ও বুটিশ সাত্রাজ্যবাদীদের নজরও পড়েছিল এর উপর । 
তার] সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্থবিধাগুলিকে নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্ঠা 
করতে লাগলো । মধ্য প্রাচ্য থেকে ককেশাম অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণের জন্তে 
মাকিণ ও বৃটিশ সরকার একটা পরিকল্পন! তৈরী করে ফেললেন । তার নাম 
দেওয়া হয়েছিল ভেলভেট পরিকল্পনা । কিন্ত এই পরিকল্পনা সন্ত্েও তার৷ 
কে আগে সেখানে পৌঁছতে পারবে তার তোড়জোড় করতে লাগলেন । এই 
ধরণের পারম্পরিক স্বার্থগত প্রতিযোগিতা সাত্রাজ্যবাদের অস্তদ্বন্বেরই 
পরিচায়ক । 

উনিশ শ' বিয্লাল্লিশের আগষ্ে চার্চিল মস্কোয় গিয়ে হাজির হলেন। সঙ্গে 
ভার সেই পুরাণে! খবর যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন উনিশ শ' বিয্লাল্লিশে তাদের 
দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার দায়িত্ব পালনে অপারগ। চার্চিল খধিমানে বসেই 
ভার রোজনামচায় নাচের কথাগুলি লিখেছিলেন £ 

“এই বলশেভিক রাষ্ট্রে সফর করতে এসে আমি আমার উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে 
লাগলাম। এই সেই রাষ্ট্র যাকে জন্মলগ্নে শ্বাসরোধ করে হত্য। করার জন্তে 
আমি চেষ্টার কোন কার্পণ্য করিনি। আক্ত তাদের আমি কি কথা বলার 
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দায়িত্ব নিয়ে এসেছি? জেনারেল ওয়াভেল তার সাহিত্যিক সুলভ মনোভাব 
নিয়ে একটি কবিতায় সেই কথাগুলেই বলেছেন-*.*)। বেশ কয়েকটি ছত্রের 
কবিতা । আর তাদের প্রতিটি স্তবকের শেষ পংক্তিতে লেখা আছে, “উনিশ 
শ' বিয়ালিশে কোন দ্বিতীয় রণাঙ্গন নয়।”২* এই অনুচ্ছেদ থেকেই বোকা 
যায় যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থগিত রাখার নীতি হলো আসলে তার পুরাণো 
মোভিয়েত বিরোধী নীতিরই একটা নবতর অন্তর্ধাতমূলক সম্প্রসারণ মাত্র । 

মস্কো বৈঠকে যোগ দিলেন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী, মাকিণ রাষ্ট্রদূত ও সোভিয়েত 
রাষ্্রনেতার|। মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র বুটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর নায়কদের 
মধ্যেও নানা আলাপ আলোচনা চললো৷। 

মাফিণ মুখপাত্রের সমর্থনপু্ট হয়ে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী সরকারী ভাবেই 
সোভিয়েত সরকারকে জানিয়ে দিলেন যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন উনিশ শ' বিয়াল্লিশে 
সরু না করে পরের বছর স্থরু করার সময় স্থিপীকৃত হয়েছে । চা্চিলকে 
সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হলো। তাতে 
বলা হয়েছিল £ 

“ইউরোপে উনিশ শ' বিয়ালিশে দ্বিতীয় রণাঙ্গন তুর করায় বুটিশ 
সরকারের অসম্মতি, সোভিয়েত জনমতের বিরুদ্ধে একটা নৈতিক আঘাত 
শ্বরূপ। কারণ তার প্রত্যাশ৷ ছিল যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করা হবে। এর 
ফলে সীমাস্তে যুদ্ধরত লালফৌজের বেশ অস্থবিধা হবে এবং সোভিয়েত সামরিক 
পরিষদের পরিকল্পন। বাধাপ্রাপ্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করায় 
বৃটিশ সরকারের অসম্মতির মধ্য দিয়ে লাল ফৌজকে যে অসুবিধায় পড়তে হবে, 
তার ফলে বুটেন ও অন্ঠান্ত মিত্রপক্ষের সামরিক তৎপরতা অনিবার্ধভাবেই 
ক্ষতিগ্রস্থ হবে ।”২* 

উনিশ শ' তেতাল্লিশেও দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু কর হবে কিনা মে বিষল্জে 
সোভিয়েত প্মারকলিপিতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। তিরিশে জানুয়ারী, উনিশ 
শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েত সরকার মাকিণ ও বৃটিশ মরকারের কাছে জিজ্ঞাসা 
করেন যে দ্বিতীয় রণাঙ্জন সুরু করার কি প্রস্ততি করা হয়েছে এবং উনিশ শঃ 
তেতাল্লিশেও তা সুরু কর] হবে কিনা। তার কোন জবাব এলে। না, যদিও 
সোভিয়েত সরকার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, “সোভিয়েত 
সশস্ত্র বাহিনী জার্মানী ও তার মিত্রপক্ষেপ্র বিকুদ্ধে সোভিয়েত জার্মাণ সীমান্তে 
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যথাসাধ্য আক্রমণ চালিয়ে যাবে ।২* সার পৃথিবী জানে সোভিয়েত সরকার 
তাদের এই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। 

চাঁচিল ভেবেছিলেন যে ভন! যুদ্ধ চলাকালীন, সময়ে সোভিয়নেতের যে 
প্রচণ্ড কষ্ট সহা করতে হচ্ছে, তিনি তাকে নিজের কাজে লাগাতে পারবেন। 
তিনি বারেবার বৃটিশ টৈম্ত দিয়ে সোভিয়েত ট্রালককেশিয়। দখল করানোর 
জন্য মোভিয়েতের সম্মতি আদায় করতে চাপ দ্দিতে লাগলেন। কিন্তু তার এট। 
বুঝতে দেবী হলো না যে সে সম্মতি তিনি কোনদিনই পাবেন না। বরং 
তার মাফিণ সহযোগী ও নিজের কাছে একথাটা নিতান্ত স্পষ্ট হয়ে গেল যে এই 
প্রচেষ্টায় হতাশা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। তাদের প্রত্যাশ। ছিল ষে 
যুদ্ধের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্লাস্ত, শ্রাস্ত হতবল হয়ে পড়বে। কিন্তু তার 
কোনি লক্ষণ দেখ! গেল না। বরং বিপরীতটাই যেন ক্রমে প্রকট হয়ে উঠতে 
লাগলে! । ফলে চার্চিল আবার উঠে পড়ে লাগলেন, বুটেনে ফিরে এসে উনিশ 
শ" বিয়াল্লিশের অক্টোবরে কেমন করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘায়েল করা যায়। 
একটা গোপন স্মারকলিপি প্রচার করলেন তিনি, যাতে মোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক সামরিক মৈত্রী গঠনের প্রস্তাব কর] হলো ।২* 

তক্সার যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে উঠেছে, সেই সময়ে মাদ্রিদে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত 
স্যামুয়েল হোর ও জাপানী রাষ্ট্রদূত স্থমা গোপনে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। 
হোর প্রস্তাব করেন যে বুটেন ও জাপান শাস্তিচুক্তি করে ফেলুক; তিনি 
উত্তর চীনে জাপানী অধিকারে বূটিশ স্বীকৃতি দানের বিনিময়ে জাপানের 
কাছে নিঙ্গাপুর ও সমগ্র মালয় ফেরৎ চাইলেন। বৃটেনের এই শীস্তিপ্রচেষ্টার 
পূর্বতন বিভিন্ন সর্তনাপেক্ষে উত্থাপিত মাকিণ প্রস্ত/বগুলির মতোই লক্ষ্য ছিল 
এক ও অভিন্ন, কেমন করে সোভিয়েত-জাপান যুদ্ধ ত্বরাস্থিত করা যায়। 

সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের চরম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাকিণ যুক্তরা রও 
স্বার্থসিদ্ধির পথ খোঁজার চেষ্ট। করেছিল। যেইমাত্র ওয়াশিংটন জানতে 
পারলো যে চাচিলে ককেশাস অঞ্চলে বুটিশ সৈন্ত পাঠাবার প্রস্তাব করেছেন, 
অমনি মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সেই প্রস্তাব সমর্থন করে দাবী করলো যে মাফকিণ। 
নৈন্তও এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে। শুধু তাই নয়, মাফিণ সরকার! 
সোভিয়েতের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্রগুলিতে ষথ। ট্রান্স- 
ককেশিয়া, প্রশাস্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল ও কামচাটকায় মাঞ্কিণ 
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সামরিক ঘটি স্বাপনেরও প্রস্তাব করলেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে সাইবেরিয়ায় মাকিণ 
বিমান ঘটি স্থাপনের জন্তেও নোতুন করে প্রস্তাবাকারে দাবী জানানে! 
হলো। মাঞ্চিণ বিমান বহরের টৈম্ঠবাহিনীর কমাগার, জেনারেল ছেনরা 
এইচ. আর্ণান্ড, আইসেনহাওয়ারের কাছে লেখেন বে, “ব্যাপারটা এখানেই 
ছেড়ে দিলে চলবে না। সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলিকে যতো ক্রুত সম্ভব কাজে 
লাগাবার উপযুক্ত করে তুলতে হবে। তাছাড1 ওই সব জায়গায় আমাদের 
ঘটি করতেই হবে, যাতে ভবিষ্যতে যদি কোনদিন বিশ্ব পরিস্থিতি সেটা 
'অনিবার্ধ করে তোলে, এই নিয়ে কেউ কোন যুক্তি তর্কের অবতারণ। করতে ন। 
পারে ।”২৮ 

সোভিয়েত ইউনিয়ন আপত্তি করায়, মাফিণ শাসকচক্র ভন্স। সংগ্রামের 
এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্তরে, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় জিনিবপত্র 
রপ্তনী বন্ধ করে দিয়ে প্রতিশোধ নিলেন । 

সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃঢ় প্রতিকূলতা সত্বেও, মাফিণ ও বৃটিশ সরকার 
নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সোভিয়েত ট্রালককেশাস অঞ্চল দখল করার 
জন্তে চাপ দিতে লাগলেন । আটাশে সেপ্টেম্বর উনিশ শ' বিয়াল্লিশে চার্চিল 
ইঞ্জ-মাকিণ যৌথ সামরিক নেতৃত্বের কাছে একটা স্মারকলিপি পাঠিয়ে, 
তিরঙ্কারের ভাষায় তাদের ককেশাস অঞ্চলে সুযোগ না হারানোর জন্তে ইংগিত 
করলেন। কিন্তু জান্নাণদের আক্রমণধারা উনিশ শ' বিগাল্লিশেই বানচাল 
হয়ে যাওয়ার সম্তাবন। দেখা দেওয়ায়, তিনি উদ্বিগ্ন বোধ করতে লাগলেন ।২৯ 
স্মারকলিপিতে সরবরাহকারী পি, কিউ-উনিশ কনতয় যে বাতিল করে 
দেওয়া হয়েছে, তাও জানানো হলো। শে সম্পর্কে ভার দৃঢ় অভিমত ছিল 
এই যে ব্যাপারটা সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানতে দেওয়! ঠিক হবে না। 
পাচই অক্টোবর উনিশ শ' বিয়াল্লিশে রুজভেপ্ট চার্চিলের কাছে প্রেরিত এক 
বাণীতে ককেশাস অভিযানের পরিকল্পন। অনুমোদন করে বলেন যে সোতিয়েতে 
সরবরাহকারী কনভর় যে আদৌ রওন' হবেনা সেকথা বলার কোন দরকার 
নেই ।৩* 

এদিকে সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে তখন চলেছে তীব্র সংগ্রাম ) উনিশ শ' 
বিয়াপ্লিশের আটাশে জুন, জার্মাণরা আক্রমণ সুরু করলে! । ওরেলের দক্ষিণে 
সোভিয়েত সেনাদলের বাম ভাগকে বিধ্বস্ত করে দেওয়ার সর্বতোমুখী জার্মাণ 
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প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু সোভিয়েত সৈম্ভবাছিনী অনেক বেশি শক্কিলালী 
শক্রর অগ্রগতি রোধ করে তার অভিষান পরিকল্পনাকে বিলম্বিত করে দেওয়ার 
কার্যক্রম সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করেও ডন নদীর অপর তীরে পিছু হটে 
যেতে বাধ্য হলো । ছয়ই জুলাই ভোরোনেঝের কাছে অগ্রসরমান শক্র সৈল্ত 
বাহিনী উত্তর দিক থেকে সোভিয়েতের প্রচণ্ড পাণ্টা আক্রমণের সম্মুখীন হলে! । 
ফলে হিটলার বাছিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ হলে । জার্মাণ অভিযান কার্ক্রম 
প্রাথমিক স্তরেই ব্যর্থ হয়ে গেল। তারপর সংগ্রামের কেন্দ্র সরে গেল দক্ষিণের 
দিকে, ভল্প। অঞ্চলে । বারোই জুলাই সোভিয়েতের সবৌচ্চ সমর পরিষদ ভন্বা 
রণাঙ্গনের গোড়াপতন করলেন কর্ণেল-জেনারেল এ. জেরেমেফোর নেতৃত্বে। 
স্থানীয় যে সামরিক পরিষদ গঠিত হলো তার একজন সদস্য হলেন এন. 
এস. খস্চভ। 

সতেরোই জুলাই চির নদীর তীরে ভল্লা রণাঙ্গনের প্রথম যুদ্ধ হলে।। 
পরবর্তী চার মাস ধরে, আঠারোই নভেম্বর উনিশ শ' বিয়াল্লিশ পর্যন্ত, 
মোভিয়েত সৈম্তবাহিনী অসীম কষ্ট সহ করে, দৃঢ় প্রতিরোধ খাড়া রেখে দিল। 

এর মধ্যে জার্মাণ টসন্যবাহিনীর ছু'টি শাখা, যঠ ও চতুর্থ প্যানসার 
রাহিনী ভোলগোগ্রাদে এসে মিলিত হলো। কিন্তু সেনাদল অধিকতর 
শক্তিশালী শক্রবাহিনীকে তা সত্তেও অগ্রসর হতে দিল না। 

সাধারণ সৈনিক ও অফিনারর। অবিশ্বাশ্য বীরত্বের পরিচয় দিলেন । এই 
রকম হাজার হাজার কাহিনীর কয়েকটি এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে । নয়ই 
আগঞু তারিখে যেদিন সোভিয়েত সেনাদলের চৌষটিতম শাধা পাণ্টা আক্রমণ 
করে, সেইদিনেই জার্মাণদের শতাধিক ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ক্রেৎস্কায়ার 
(7160305)9) কাছে টসম্তবাহিনীর বাষট্টিতম শাখার তেত্রিশ সংখ্যক গার্ড 
ডিভিসনের মাত্র চারজন ৫সনিক ছু'টি ট্যা্ক বিধ্বংসী কামান নিয়ে পি. ও, 
বোলোতোভের নেতৃত্বে তিরিশটি জার্মাণ ট্যাঙ্কের গতিরোধ করে এবং পনেরটি 
ধংস করে দেয় একদিনে । রণাঙ্গনের অপর এক অঞ্চলে, যোলই আগষ্ট 
চল্লিশ সংখ্যক পদাতিক গার্ড বাহিনীর যোলজন টসনিক জুনিয়র লেফটেন্তান্ট 
তি. ভি, কোচেৎকতের নেতৃত্বে বারোটি ট্যাঙ্ক সমেত এক “কম্পানী নাৎসী 
সৈম্তের আক্রমণ পরপর পাতবার প্রতিহত করে দেয়। সোভিয়েত সৈনিকদের 
সব গোলাবারুদ নিঃশেধিত হয়ে গেল, যে ক'জন তাদের তখনে! বেঁচে ছিল; 
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তার হাতবোমা নিয়ে শক্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শক্রর ছ'টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস 
করে দেয়। 

পঁচিশে জুলাই জার্মাণ মামরিক-কর্তৃপক্ষ ককেশাস দখল করার জন্তে কুখ্যাত 
এডেলভেইস € 5:01)%5155 ) পরিকল্পনার রূপায়নে সচে্ট হলেন । জার্মাণ 
সৈম্র প্রতিরোধ ভেঙ্গে উত্তর ককেশাস ও কুবান অঞ্চলে এসে হাজির হলে! । 
উত্তর ককেশাস রণাঙ্গনের সোভিয়েত টন্ভবাহিনী বাধ্য হয়ে পিছু হটে গেল 
ককেশাস পর্বতমালার সানুদেশে | ভল্গায় সোঙিয়েত প্রতিরোধ কিন্তু অসীম 
ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে খাচ্ছিল। ঠিক এই সময়েই জার্দাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ 
উত্তর ককেশানে মমবেত জার্মাণ সসৈশ্ঠের সংখ্য। কমিয়ে, চতুর্থ প্যানসার শাখাকে 
ককেশাস অঞ্চল থেকে ভন্না শহরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। উনিশ শ' 
বিয়ালিশের ডিসেম্বর পর্যস্ত ককেশাম রণাঙ্গনে চললো ভয়াবহ সংগ্রাম । এবং 
শেষ পর্বস্ত তখন সেখানেও সোভিয়েত ৫সন্তবাহিনী শক্রর অগ্রগতিকে রুদ্ধ 
করতে সমর্থ হলে] । 

জার্মাণ জেনারেলরা বলেছিলেন যে ককেশাস অঞ্চলে তাদের ব্যর্থতার মূল 
কারণ হলে তৈল সরবরাহে তীব্র সংকট । “ক' সংখ্যক সেনাদলের অধিনায়ক, 
ফিল্ড মার্শাল ফন ক্লেইইউ (15150) বলছেন £ 

“আমাদের সঙ্গে সমস্ত জালানী, তৈল আমরা নি£শেধিত করে ফেলায় থেমে 
যেতে বাধ্য হলাম। তৈল সরবরাহও প্রয়োজনের অনুপাতে ছিল অনেক 
কম।” ূ 

টিগ্ললক্কার্চের মুখেও শোনা যায় তারই প্রতিধ্বনি । তিনি লিখেছেন £ 
“সরবরাহের অসুবিধাই আমাদের ককেশিয়া গিরিপথসুডলি দখল করায় বাধা 
দিল।”*১ 

কিন্ত আসল ঘটনার সঙ্গে এই সব উক্তির কোনও মিল নেই। জার্মানীর 
ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ হলো উত্তরোত্তর ব্যাপক ও সুতীব্র সোভিয়েত প্রতিরোধ 
ও জার্মাণ সমর নায়কদের অগ্রপশ্চাৎ বিচার বিবেচনাহীন আযাডভেঞ্চার করার 
প্রবণতা । নাৎ্সী পরাজয়ের মূল কারণ সরবরাছের অগ্রাচুর্য, একথা প্রমাণ 
করার আপ্রাণ চেষ্ট। করেও ক্লেইগুকে শেষ পর্য্যন্ত বলতে হয়েছে £ “আমর। 
হয়তো তা সত্বেও আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারতাম, যদি না আমার সৈন্ত- 
বাছিনী থেকে ইউনিটের পর ইউনিট স্ভালিনগ্রাদু আক্রমণ করার জন্তে সরিয়ে 
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দিতে হতো। হিটলার তার মৌল লক্ষ্যকে অবহছেল! করে, গৌণ সাফল্যের 
দিকে ঝুকে পড়লেন আর শেষ পর্যস্ত দেখা গেল, কোন লক্ষেো)ই পৌঁছতে, 
পারলেন ন1 তিনি ।” | 

একুশে আগষ্ট, প্রচণ্ড সামরিক চাপে পড়ে, সোভিয়েত টনন্তবাহিনী 
শহরের বাইরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে, শহরের মধ্যে সরে যেতে 
বাধ্য হলো । তেইশে আগস্ট লুফটবাফে কয়েক শ' বিমান পাঠালো! এই 
শান্তিপূর্ণ শহর ও তার অসামরিক জনসাধারণের উপর বোমাবর্ধণ করতে। 
তারই এক গ্রন্থে মার্শাল এ. জেরেমেফে। এই দস্থ্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন আক্রমণের 
কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন £ স্তালিনগ্রাদের মাটী ভেঙ্গে চুরে 
এবড়োখেবড়ো, কালো হয়ে গেল। মনে হতে লাগলো যেন এক ভয়াবহ 
ঘূর্ণাবত্যের মুখে পড়েছে শহরটা । সেই ঝড়টা শহরটাকে বাড়ীঘর সমেত 
অনেকটা শূণো তুলে আবার আছড়ে ফেলে দিয়েছে নীচে! তারই ধ্বংসাবশেষ 
ছড়িয়ে আছে মাঠে, পথে ঘাটে । বাতান তার উত্তপ্ত, কটুগন্ধময়। নিঃশ্বাস 
নিতে বেশ ক হয়। চারদিকের শব্ধ, হৈচৈ একেবারে অবর্ণনীয় । বিচিত্র 
শব্দের ধাকা।য় কানে তালা ধরে যায় । সেই শবের মধ্য আছে পড়স্ত বোমার 
সৌ। সৌ বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ । তার সঙ্গে মিশেছে ঘরবাড়ী ভেঙ্গে পড়ার 
আর লেলিহান আগুনের পট পট শব্দ। পুড়ছে সব চারদিকে । শবক্ের 
সেই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে আমর। স্পষ্ট শুনতাম মুমুম£র আর্তনাদ আর 
অভিশাপ, শিশুর কান্না আর পর্িক্রাণ পাবার আকুতি আর মেয়েদের 
ফৌপানোর শক । ফ্যাশিস্ত বর্বরতার এই নিরীহ শিকারের প্রতি সমবেদনায় 
আমাদের হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো । কিন্তু এতো দেখেও একথা কিছুতেই 
অনস্ভব বলে মনে হতো নাষে এই শত সহম্ব, শাস্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষের 
বিশেষ করে শিশুদের এই যন্ত্রনা, বেদনা, বন্ধ করা যেত।”ত২ 

তেরই সেপ্টেম্বর লড়াই ছড়িয়ে পড়লো শহরের মধ্যে । হিটলার তাড়াতাড়ি 
ঘোষণা করলেন যে, স্তালিনগ্রাদের পতন আসন্ন। কিন্তুতার ঘোষণাট। একটু 
বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধমগ্ন শহর কিন্ত আত্মমম্পণ করবে না। 
উনিশ শ' বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশের সমগ্র শরৎকাল ধরে “সোভিয়েত জার্মাণ 
যুদ্ধের মূল আকর্ষণ হয়ে রইলো স্তালিনগ্রাদের সংগ্রাম । শহরটি ছিল শিল্প ও 
সংযোগব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফেন্দ্র। জার্দাণ সামরিক কর্তৃপক্ষের লু দৃষ্টি 
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তাই এর উপর পড়ে যে একে কোনমতে দখল করতে পারলে তন্না অঞ্চলকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যাবে এবং ককেশাস দখলের সমস্ত প্রাথমিক প্রস্ততি সম্পূর্ণ 
হবে। 

সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের দক্ষিণভাগে যেখানে তীব্র সংগ্রাম চলছিল, 
সেখানেই জার্মাণ সামরিক বাহিনীর প্রধান অংশ জড়িয়ে পড়েছিল। আবার 
ভগ্স। শহরের সংগ্রামে শক্র সৈম্তের দক্ষিণমুখখী অভিষানেরত টসস্তের বেশির 
ভাগই আটকে পড়ে। তাই আ্ন্িযাত্রী বাহিনী ছুই পাশে নিরাপত্তা এবং 
ককেশাসস্থিত সেনাদলের নিরাপত্তার জন্ত জার্মাণ সামরিক কতৃপক্ষ সৈন্তদলের 
পুনর্বটন করলেন। তাই ভোলগোগ্রাদ অঞ্চলে চতুর্থ প্যানসার, তৃতীয় ও চতুর্থ 
রুমেনিয় ও অষ্টম ইটালীয় বাহিনীকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো । ফলে ককেশাস- 
স্থিত সেনাদল দুর্বল হয়ে পড়ায় তার আর নোতুন করে অভিযান সুরু করতে 
পারলো না। ভল্নায় সেভিয়েতের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাষঃ শক্ত পরি- 
কল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ককেশাসের ঠৈলাঞ্চলকে সেদিন রক্ষা! করতে 
পেরেছিল। 

সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ ভোলগোগ্রাদদের উপর নিজেদের অধিকার 
বজায় রাখার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন । সঙ্গে আক্রমণরত শক্র 
টসন্ের দু'পাশে যে সোভিয়েত সন্ত সমাবেশ কর! হয়েছিল তাদের ছূর্বল করে 
দেওয়ার জন্তে তাদেরও যথাস্থানে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করতে কার্পণ্য করলেন 
না। ডন নদীর দক্ষিণ তীরে সেতুমুখগ্ুলি এবং ভোলগোগ্রাদের দক্ষিণে যে 
ভ্রদগুলি আছে তার সংযোগ অঞ্চলে যে উপায়েই হোক অধিকার বজায় রাখতে 
হবে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সোভিয়েত মামরিক কতৃপক্ষ ভোলগোগ্রাদের 
উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে সৈম্ত সমাবেশে সচেষ্ঠ হলেন। 

সোভিয়েত সৈশ্ভবাহিনী অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ভোলগোগ্রাদের 
প্রতিক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিল। এই প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত এক টসন্তবাহিনীর 
অধিনায়ক জেনারেল চুইকভ, লিখেছেন যে £ 

"শহরের প্রতিরক্ষার কথা বলতে গেলে, সংগ্রাম ক্ষেত্রের কথাই আগে 
বলতে হয়, কারণ আমার সেনাদলের সক্িয়তা তার জন্তে খুবই প্রতিকূলতার 
মধ্যে পড়েছিল। উত্বর দক্ষিণে শহরটি ছিল চল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ আর 
প্রশ্থে তিন কিলোমিটারেরও কম। শহরের চারদিকে যে বিস্তীর্শ সেপভূমি পড়ে 


আছে সেখানে একের পর এক রয়েছে বহু গিরিখাত। সেই খাতগুলি পূর্ব 
পশ্চিমে লম্বা। আর তাদের এক প্রাস্ত গিয়ে মিশেছে ভন্নার তীরে। ফলে 
সমগ্র শহরটাই ষেন বেশ কয়েকটি জেলায় বিতক্ত হয়ে গেছে । আর রয়েছে 
সেই বিপুল জলরাশির বাধা-_ভদ্ন। আমার সেনাদলের ঠিক পিছনেই। কিন্ত 
রসদের যোগানে, অস্ত্রশস্ত্র, লোকজন হ্ৃবিধা মতো স্থাপন করে প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থায়, সেটাই এক বিরাট বাধা হয়ে দাড়ালো । সে সব কাজ করতে হতে 
রাতে, দক্ষিণতীরের সংকীর্ণ অঞ্চলটুকুর মধ্যে । ওধারে শক্ররা ঘাটি করেছে 
উঁচু পাহাড়ে, যেখান থেকে দশ বারে। কিলোমিটার দূরত্ব পরযস্ত সব কিছু স্পষ্ট দেখ। 
যায়। সেখান থেকে তারা সমানে গুলী চালিয়ে যাচ্ছে গিরিখাতগুলির দিকে। 
আকাশ থেকে গুলীবর্ধণেরও কমতি নেই । প্রসঙ্গতঃ মনে রাঁখা 'দরকার যে 
ুদ্ধের প্রায় স্ুরুতেই শক্র পক্ষ তন প্রতিরোধ ভেঙ্গে আমাদের আশে পাশে 
উপস্থিত হয়ে, রীতিমতো বিপদ ঘনিয়ে তুলেছিল । এর থেকেই বোঝা যায় ষে 
শহরের প্রতিরক্ষাকারী দলকে আক্রমণকে রুখতে গিয়ে কি ধরণের দুরূহ ও 
জটিল সমস্যার সপ্দুখীন হতে হয়েছিল ।৮২ 


এক এক সময়ে প্রতিরক্ষাকারীদের অধীনস্থ অঞ্চলের মীম সাতশ" মিটারে 
নেমে এসেছিল। কিন্তু সোভিয়েত সেৈন্তাবাছিনী শক্রর সমস্ত আক্রমণ সহ্য 
করেও অটল হয়ে রইলো! । বরং শক্রবাহিনীর উপরে তার! হানলো চূড়ান্ত 
পরাজয়ের আতাত। ফলে স্থযোগ এসে গেল সোভিয়েত সৈন্ভবাছিনীর সেই 
বিরাট প্রস্ততির, যাতে তার! আক্রমণের ধারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ভল্না 
থেকে বালিন, এলব পর্যস্ত ৷ 


সোভিয়লেতের ধৈর্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সংগ্রাম ভন্না৷ ও ককেশান অঞ্চলে জার্মাণদের 
অগ্রগতি রুদ্ধ করে দিল। মানুষজন, রসদ ও জিনিসপত্রে শক্রকে তার হঃ- 
কারিতার জন্তে মাশুল দিতে হলো! প্রচুর | আরো যা বেশি ক্ষতি হলো তার, 
তা হলো সময়ের ॥ সময়ের গতি ক্রমেই নাৎসীদের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল। সোভিয়েত 
কর্তৃপক্ষ দেশের সংরক্ষিত শক্তিও জিনিসপত্র সংগঠিত করার নুষোগ গেয়ে 
গেলেন। 


তর। যুদ্ধের সময়েই সে'ভিয়েতের কয়েকটি পদাতিক বাহিনীকে সোভিয়েত 
গার্ড ডিভিমনের মর্ধাদায় উন্নীত করা হলো। উনিশ শ' তেতাল্লিশের বসস্ত- 
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কালের মধ্যেই সোভিয়েত টসন্তবাহছিনীতে তিন শ'রও বেশি গার্ড ইউনিট ও 
শাখা খোলা হলে।। 

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সমগ্র জগৎ ভল্পা যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করে গেল। মাসের 
পর মাস যতোই কাটতে লাগলো ততোই এট! সকলের কাছেই ম্প্ হয়ে গেল 
যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল, ভন্গ! যুদ্ধের ফলাফলের উপরেই নির্ভর করছে বহুলাংশে । 
সাউদ অল শাব (9০30 ৪] 91১9 ) নামে বেইরুটের একটি সংবাদপত্রে, উনিশ 
শ" বিয়াল্লিশের অক্টোবরে লেখা হয়েছিল যে, “স্তালিনগ্রাদের কামানগুলি কেবল 
জার্মাণ টসন্তের মাংসেরই কিম বানাচ্ছে না বালিনের প্রাচীরও তাতে কেঁপে 
উঠছে থরথরো | হিটলার উন্মাদের মতো! দাতে দাত ঘষছে। নেশাখোর 
গোয়েরিং সামরিক পোষাক পড়েই কাপতে লেগেছে । বামন গোয়েবলসের 
ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে । সে চীৎকার করে আকাশ বাতান ভরিয়ে 
তুলেছে যে কেন রুশর! এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার নিয়ম মেনে এখনো আত্মসমর্পণ 
করছে না। স্তালিনগ্রাদের কামান গর্জনের প্রতিধ্বনি ফ্রান্সের রানী প্যারী 
শহরেও শোন] যাচ্ছে । কামানের যে গোলা স্তালিনগ্রাদে ফেটে পড়ছে সশবে, 
তার জন্তে ফরাসী ধমনীতে রক্ত ফুটছে টগবগ. করে। তার ফরাসীদের মনে 
করিয়ে দিচ্ছে তাদের নিজের কামানের গর্জনের কথা, যা মাত্র গতকাল গর্জে 
উঠেছিল ভালমিতে, ভারতে । নিশ্চয়ই আসছে কাল তা আবার দারুণ গর্জনে 
ফেটে পড়বে হানাদার, আক্রমণকারীদের মাথার উপরে, যারা ফ্রান্সের মাটীকে 
করেছে অপবিত্র । স্ভালিনগ্রাদের প্রতিধ্বনি তাই শোনা যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র, 
চুংকিংয়ে, নিউ ইয়র্কে লগ্ডন আর এল জ্যালামিয়েনে। কিন্তু কোথাও 
কোথাও এই কামানই জ্বলে উঠছে নিজের জাপার, তাদের লজ্জার জ্যল!। 
কারণ তার! আজে! স্তব্ধ হয়ে আছে |: ভল্লাতীরের শহর যেন হিটলারকে 
জানিয়ে দিয়েছে তার শেষের সে দিন নমাগত। ফ্যাশিবাদের দানবীয়, 
নারকীয় শক্তিমত্ততার কবর খোঁড়া হয়েছে স্তালিনগ্রাদে 1” 

এই শহরের সফল প্রতিরোধ ব্যবস্থ! সারা পৃথিবী জুড়ে, সর্বত্র প্রতিক্রিয়ার 
শক্তিকে আঘাত করলো মর্নাস্তিকভাবে। সোভিয়েতের পাণ্ট| আক্রমণ 
তাদের সমস্ত অভিযান পরিকল্পনীকে খতম করে দিল। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ-- 
তেভাল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যাপকভাবে কোন পাশ্টা আক্রমণ চালাতে 
"পারবে না, বুর্জোয়া সামরিক বিশেষজ্ঞদের এই ভবিস্বদ্ধা নী ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো । 
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' উনিশ শ' তেতাল্লিশের স্ুরুতেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন একক, নিঃসঙ্গ 
ভাবেই হিটলার জার্মানী ও তার তাবেদার রাষ্্রগোর্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
যুদ্ধের গতিকে এমনভাবে ঘুরিয়ে দিল যাতে ফ্যাশিত্ত হানাদারদের বিরুদ্ধে 
চূড়ান্ত জয়লাভ সম্ভব হয়। 

তন্নায় জার্মাণীর পরাজয়ের জন্তে সুখ্যাতি যা কিছু প্রাপ্য তা পাবেন 
সোভিয়েত জেনারেলদের সদর কার্ধালয় তার দক্ষতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের 
জগ্তে, জেনারেলরা সমগ্রভাবে এবং প্রতিটি রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদ । 
রণাঙ্গনের নান" স্থানে নান] অস্থবিধা সহা করে, সমস্ত প্রতিকূলতার ঝু"কি 
নিয়ে সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্ব দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গে সংগ্রামের নির্বাচিত 
অঞ্চলে গোপনে বিরাট সংখ্যক সৈম্ত সমাবেশ ঘটাতে পেরেছিলেন । 

উনিশ শ' বিয়াল্পিশের উনিশে নভেম্বর সোভিয়েত সৈম্ত বাহিনী পাণ্টা 
আক্রমণ স্বর করে। হ্থ্যরেমবার্গের বিচার সভায় কর্ণেল-জেনারেল জোডল 
বলেছিলেন যে, ণ্যষ্ঠ টসগ্ভবাহিনী আশেপাশেই (ডন অঞ্চলে ) সোভিয়েতের 
যে বিপুল পৈন্ত সমাবেশ ঘটেছে, সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম ন1। 
রাশিয়ার এই অঞ্চলে শক্তি সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণ! ছিল না। আগে 
যেখানে প্রায় কিছুই ছিল না; অকণ্মাৎ দারুণ শক্তি নিয়ে চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ 
এক প্রচণ্ড আঘাত নেমে এলো সেখানে | 

মাকিণ যুক্তরা্র ও বুটেনের নেতৃবৃন্দের কাছে সোভিয়েতের এই অগ্রগতি 
প্রত্যাশিত ছিল না। তারা মস্কোস্থিত মাঞ্চিণ রাষ্ট্রদূত আযডমিরাল ডবলু 
এইচ, গ্রাগুলির প্রেরিত বিবরণীর উপর নির্ভর করে ধারণ] করেছিলেন যে 
উনিশ শ' বিয়াল্লিশের নভেম্বরে, "রুশ টৈন্ভ যেখানে যেখানে ঘখটি' করেছে, 
তার] সেখানেই সমগ্র শীতকাল ধরে থেকে যাবে |” ৩৪ 

সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণের সময়টি হয়েছিল অত্যস্ত যথার্থ । যেন এক 
সাড়াশী, তার অনেকগুলি গীড়া নিষয্লে, জার্মাণ বুকে ভেদ করেযাচ্ছে। 
সোভেতস্কি শহরে তেইশে নভেম্বর ভোলগোগ্রাদ রণাঙ্গন ও দক্ষিণ পশ্চিম 
অঞ্চলের সৈন্ঠবাহিণী, শক্রর এক বিরাট সমাবেশকে সম্পুর্ণ বেষ্টন করে এসে 
মিলিত হলো। ফলে বিশটি জার্নাণ ও ছু'টি রুমেনীয় ডিভিমন, প্রায় তিন 
লক্ষ তিরিশ হাজার সৈম্ত ও অফিসার সহ এই বেড়াজালে আটকে পড়লো । 
উনিশে থেকে তিরিশে নভেম্বরের অভিযানে সোভিয়েত বাহিনী একট! 
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শক্তিশালী বেনী গড়ে তুললে শক্র সমাবেশের অনেকট| দূর দিয়ে। তাদের 
এই প্রচেষ্টায় বিন হলে! সাত ডিভিসন সৈন্ত, আর বন্দী হলো আরো পাঁচ 
ডিভিনন । | 

আক্রমণের দ্বিতীয় স্তরে সোভিয়েত টসন্তবাছিনী অবরুদ্ধ নাৎসী টসন্তদের 
মুক্ত করার জন্ঠে জার্মাণদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল। ফিল্ড মার্শাল 
ম্যানষ্টেইনের নেতৃত্বে জার্মাণ সেনাদলে যে ডন বাহিনী, কোতেলনিকোভো- 
তোরমোসিন অঞ্চলের ভিতর দিয়ে সমন্ত প্রতিরক্ষা ভেঙ্গে চলে এসেছিল, 
তাদের গতিরোধ করে পিছনে হাটিয়ে দেওয়া হলে! । ভোলগোগ্রাদ, 
ভোরোনেব ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সোভিয়েভ বাহিনী তাদের সামনে 
থেকে শক্রকে হাটিয়ে দিয়ে, সোজ। পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো । 
ফলে অবরুদ্ধ জার্মাণদের চারদিকে সোভিয়েত সেনাদলে বেষ্টনীর বহিঃরাঁম! 
বেড়ে গেল আরো একশ' সত্তর থেকে আড়াইশ" কিলোমিটার | সেই সমজ্কে 
ডন রণাঙ্গনের টসন্তরা বেষ্টনীকৃত, অবরুদ্ধ জার্মাণদের আরো! চাপ দিতে 
দিতে অগ্রসর হওয়ায় তাদের অবস্থিতির সীম। ক্রমেই সঙ্কুচিত হতে লাগলো। 

উনিশ শ"' তেতাল্লিশের আটই জানুয়ারী সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্ব অবরুদ্ধ 
জার্নাণদের এক চরমপত্র দিলেন । নাৎ্সীর। ত। প্রত্যাখ্যান করলো । জার্মাণ 
সামরিক পরিষদের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ৫সন্ভদলকে অবরুদ্ধ অবস্থাতেই নিজের 
জায়গায় থাকার আদেশ দিলেন । এই আদেশ পালন করতে গিয়ে সেনা- 
নায়কর। দেখলেন ৫সন্ভদলের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখাই একট! কঠিন সমস্যা 
হয়ে দীড়াচ্ছে। তার! চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন শৃঙ্খল রক্ষার 
জন্তে। ফলে তিন শ' ছেষটি জন টসনিকের কোর্ট মার্শাল হয়ে গেল !« 

দশই জানুয়ারী উনিশ শ' তেতাল্লিশে ডন রণাঙ্গনের সেনাদল অবরুদ্ধ 
জার্মাণদের বিরুদ্ধে অভিযানের শেষ পর্ব স্বর করে দিল। দোসর! ফেব্রুয়ারী 
শেষ হলো তার পাল1। তন্ন অঞ্চলে জার্মাগদের আটকে ফেলে নিমূ্ল করে 
দেওয়ার পরিকল্পনা! এক অসাধারণ মাফল্যর মধ্যে পরিসমাপ্ত হলো । “জার্মাণ- 
দের বাছাই কর] ভিন লক্ষ তিরিশ হাজার টসন্ত হয় নিহত বা বন্দী হলো। 
সার। হিটলার জার্মামীতে নেমে এলে! শোকের ছায়া। ওদিকে সোভিয়েত 
সেনাদলের মাথার উপর বিজয় গৌরবের উজ্জ্বল আলোক উজ্ছবলতয হয়ে 
উঠলো ।”*, 
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একজন সমকালীন বুর্জোয়] জার্মাণ ইতিহাসবিদ, গোরলিটুজ (3300116) 
বলেছেন যে, “জার্মাণ সৈন্তবাছিনী ইতিপূর্বে কোনদিন আর এমন পরাজয়ের 
অভিজ্ঞতা লাভ করেনি ।”৩* 


ভোলগোগ্রাদের যে পাণ্টা আক্রমণের স্ত্রপাত হয়েছিল তাই একটা ব্যাপক 
আক্রমণের রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো লেলিনগ্রাদ থেকে আজভ. সাগর পর্যস্ত। 
চার মাস কুড়ি দিনের মধ্ো, রণাঙ্গনের কোন কোন ক্ষেত্রে সোভিয়েত ৈন্ত- 
বাহিনী এগিয়ে গেল পশ্চিম দিকে ছশ' থেকে সাতশ' কিলোমিটার পর্বস্ত। 
অনেক অর্থ নৈতিক ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল শক্রর কবলমুক্ত হয়ে গেল। 
ফলে ভন্ন। ও ককেশান অঞ্চলের বিপদ গেল কেটে! শত্রর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 
দাড়ালো প্রায় একশ' বারো ডিভিসন সন্ত । উনিশ শ' তেতাল্লিশের জানুয়ারী 
মাসে সোভিয়েত সৈম্বাহিনী অবরুদ্ধ লেলিনগ্রাদের অবরোধে ভাঙ্গন ধরিয়ে 
যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলো । লাদোগা হদের দক্ষিণ তীর দিয়ে আবার 
সুরু করলো রেলপথে গমনাগমন | 


ভোলগোগ্রাদ ঘুদ্ধের ফলাফল সমাজতাপ্বিক রাষ্ট্রের শক্তি ও বীর্ধবন্তার জ্বলন্ত 
প্রমাণ উপস্থিত করলে! । অন্ীম মনোবলের অধিকারী সুদক্ষ, অভিজ্ঞ সমর- 
নায়কদের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েতের আধুনিক অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যে একট! 
অনীম শক্তিশালী ৫সন্তবাহিনী আছে, এই যুদ্ধ যেন সেটাই প্রমাণ করে দ্িল। 
সোভিয়েতের যুদ্ধ সরঞ্জাম যে ছিটলার জার্মাণীর তুলনায় অনেক উন্নতমানের 
তা যেন প্রকট হয়ে উঠলো । ফলে আতস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েতের সামরিক 
খ্যাতি গেল বেড়ে । পৃথিবার সমস্ত দেশের প্রগতিশীল মানুষ সোভিয়েতের 
তন্ন! বিজয়কে সাহু, ত্যাগ ও আত্মোত্সর্গের এক অতুলনীয় নিদর্শন বলে 
অভিনন্দিত করলেন। 


ভল্গায় জামাণীর পরাজয় দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল। নাৎ্সীদের 


পরাজয় ষে অনিবার্ধ তারই যেন ইংগিত পাওয়। গেল । ইংগিত পাওয়া গেল 
ফ্যাশিবিরোধী মোগার চূড়ান্ত বিজয়ের লগ্গের ! 


হিটলারী শাসনের অস্তনিছিত দুর্বলতাকে ফুটিয়ে ভুললো৷ তাদের তল্গ! 
বিপর্যয় । ভোলগোগ্রার্দে সোভিয়েতের জয়লাভ প্রসঙ্গে, ইটালীর জনৈক 
কমিউনি& ইতিহাসবিদ রবার্তে। বাভাগ লিয়া (7২০১2: 88588119 ) বলেছেন 
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বিশ্বযুদ্ধ--২* 


থে এটা ছিল “একটা পরিণতি......যমাঁর ভাৎপর্ধ শুধু সামরিক অর্থেই সীমিত 
নয়, মনস্তাত্বিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত ।”৩৮ 

অবশ্য বুর্জোয়া রাজনীতিক ও ইতিহাসবিদর1 সোভিয়েতের এই এঁতিছাসিক 
সাফল্যের গুরুত্বকে পাল্লা! দিয়ে ছোট করে দেখানোর চেষ্ট। করছেন । তার] হয় 
ভল্গ! যুদ্ধের কথা উল্লেখই করেননি, না হলে প্রসঙ্গতঃ কোথাও তার উল্লেখ 
করে, দ্বিতীয় শ্রেণীর সামরিক সাফল্যকে অধিকতর মর্যাদা দিয়েছেন। মাকিণ 
রাষ্ট্রপতির কাছ এক বিবরণী পেশ করতে গিয়ে মাফিণ সমরনায়ক পরিষদের 
প্রধান জেনারেল ভর্জ সি, মার্শাল, ভোলগোগ্রাদ ও এল এ্যালামিয়েনকে 
সমপর্ধায়তৃক্ত করেছেন । 

তিনি লিখেছিলেন যে, "যুদ্ধের চরম সংকটপুর্ণ পরিস্থিতি দেখ! দিয়েছে 
স্তালিনগ্রাদ ও এল এ্যালামিয়েনে 1০১ একথা বলার সময়, শেষোক্ত যুদ্ধে শক্র 
টসন্তের সংখ্যা যে অনেক কম ছিল, যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্রে থেকে তা যে বহুদুরে 
মরুভূমিতে অনুষ্টিত হয়েছে এবং তার সাফল্য যে যুদ্ধের গতিকে কোনমতে 
প্রভাবিত করেনি বা করতে পারতো না, এই সব বাস্তব সত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করে গেছেন। 

একথা সত্যি যে কোন কোন পশ্চিমী ইতিহাসবিদ ঘটনার সত্যের বিরুদ্ধা- 
চারণ না করে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির একটা ছাপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্ঠা করেছেন । 
যেমন উদাহরণতঃ বলা যায় কুর্ট ফন টিপ্ললস্কার্চের কথা, ধিনি বিন্দুমাত্র ন1 রেখে 
ঢেকে সরাসরি স্বীকার করেছেন যে তল্পা৷ বিপ্ধয়, যুদ্ধের গতি পরিবতিত করে 
দিয়েছিল। তিনি বলেছেন যে, “যুদ্ধের সামগ্রিক পটভূমিতে যদিও উত্তর 
আফ্রিকার ঘটনাবলীকে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের চোয়ও বেশি গ্রাধান্ত দেওয়! হয়ে 
থাকে, তাহলেও বলতে হবে যে স্ভালিনগ্রাদের বিপর্ধয় জার্মাণ জনগণ ও সৈম্- 
বাহিনীকে অধিকতর পরিমাণে মর্মাহত করেছিল ।”৪০ 

তার সমগ্র গ্রন্থে বারেবার তিনি নানা প্রসঙ্গে “স্তালিনগ্রাদের বিপর্যয়ের 
কথা” উল্লেখ করেছেন। 

জনৈক প্রখ্যাত মাকিন যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ, এলস্ওয়ার্থ রেমণ্ট, ভন্গ। যুদ্ধকে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের এক গতি পরিবর্তনকারী ঘটনা হিমাবে বর্ণনা করে বলেছেন যে 
সোতিয়েত সৈন্তবাহিনী মাকিণ যুক্তরাষ্্র ও বুটেমের কোন সাঙ্থাধ্য বাতিরেকেই 
এই বিজয় গৌরব অর্জন করেছে॥ 'লিডেল হার্ট ক্বক প্রকাশিত এক প্রবন্ধ 
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সংকলনে, হিটলারের টসন্াধ্যক্ষ হাইনজে গুদেরিয়ান লিখেছেন £ “রাশিয়া 
অভিযানের গতি পরিবতিত হয়ে গেল স্তাপিনগ্রাদে। সন্দেহ নেই দীর্ঘ সময়ের 
বাবধানে হলেও সেই রণাক্ষন ধাক্ক! থেয়ে পেছু হটে গেল, অনিবার্ধভাবে অত্যন্ত 
কণ্ঠকর, নিষ্ঠুরভাবে ।*১ 

ফ্যাশিস্ত শিবিরে ভল্ন। বিপর্যয় একটা দারুণ সংকট ঘনিয়ে তুললো । সারা 
জার্মানীতে নেমে এলো শোকের ছায়া। নাৎসীদের ভাড়াটে প্রচারকরা 
জার্মণদের প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করে বলতে লাগলো বালিন থেকে ভোলগো- 
গ্রাদ অনেক দূর । কিন্তু ত। সত্তেও জার্মানীর অধিকাংশ মানুষের মনেই এই 
আশংকা দেখ দিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় হবে । 
হিটলার চক্র ও যেন ভেঙ্গে, মুষড়ে পড়লে । গুদেরিয়ান বলেছেন যে জেনারেল 
জোড একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন | ২ 

ভন্ন। যুদ্ধের অল্নকাল পরেই, সাতই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' তেতাল্লিশে নাৎসী 
নেতৃত্ব আদেশ জ্ঞারী করলেন যে যুদ্ধ চালাতে হবে এবং তারই জন্ঠে “সামগ্রিক 
প্রস্তুতি* করতে হবে । অর্থাৎ যুদ্ধ শিল্পের দক্ষতাপূর্ণ কাজে নিযুক্ত নয় এমন সমস্ত 
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সৈম্দলে নাম লেখাতে বল! হলো । এরই সঙ্গে অনেক 
শ্রমিককেও টেনে আনা হলো সৈন্তদলে। যুদ্ধে পরাজিত হলে যাতে নাতসীরা 
আত্মগোপন করে কাজ করতে পারে তারও একটা পরিকল্পনা করে রাখা হলো । 

দেশে এর ফলে শ্রমিকের সংখ্যায় যে ঘাটতি দেখা দিল, তা পুরণ করার 
জন্ঠে জার্মানীর শিল্প প্রতিষ্ঠানে, কৃষিতে লক্ষ লক্ষ বিদেশী শ্রমিককে বাধাতা- 
মূলক শ্রমে লাগিয়ে দেওয়া হলে৷। তার মধ্যে নোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকৃত 
অঞ্চল থেকে বহু অঙ্গবয়দ্ক মানুষকে জোর করে ধরে এনে কাজে লাগিয়ে দেওয়া 
হলে! । তার মধে। রণাঙ্গনে ধৃত, 'অনুস্থ, সোভিয়েত সেনাদলের অনেক সৈনিক 
ও অফিনারাও ছিল। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বহু সহস্র সোভিয়েত নাগরিককে 
এর মধ্যে নিদারুণভাবে হত্যা! করা হলো । আরো বহু সহমত প্রাণ হারালো 
নাৎসীদের “মৃত্য কারখানায়” । কিন্ত শত অত্যাচার, ম্বতা দাসশ্রমিক হিসাবে 
নিয়োগ কিম্বা অনাহারেও দেশ প্রেমিক সোভিয়েত নাগরিকদের মনোবল ভেঙ্গে 
দেওয়া গেল না। শক্রর মাটিতে দাড়িয়ে, তাদের পিছনে তারা ফ্যাশিবাদের 
বিরুদ্ধে নিরস্তর সংগ্রাম চালিয়ে গেল । 

ফ্যাশিত্ত সাআাজ্যের মধ্যে, সোতিয়েতের দেশ প্রেমিক মানুষ যে সংগ্রাষ 
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চালায়, তাতে বহু সহশ্র মানুষকে আত্মবলি দিতে হয়। সেই আত্মবলি দিতে 
হলো যুদ্ধবন্দী শিবিরের কাটাতারের বেড়ার ভিতরে। “পূর্বাঞ্চলীয় শ্রমিকদের” 
মধ্যে, যেখানে ছেড়ে দেওয়া হলো! বৃতুক্ষু, দীর্ঘ পরিশ্রমের যন্তরণাক্রি্ সমস্ত সত্যতার 
স্পর্শ বজিত আততায়ী, গুণ্ডা বদমায়েসদের। হিটলারী বর্বরতার ভয়াবহতা, 
বিভীধিকা সহ করতে হলে, বলশেভিকের সাহস, ধের, আত্মবিশ্বাস ছাড়া, আর 
কিছুতেই বোধ হয় তা সম্ভব নয়। কারণ সেই অত্যাচার সহা করতে তারা 
আত্মসমর্পণ তো! করেনি, বরং চেষ্টা করেছে কেমন করে আরো হাজার হাজার 
মানুষকে সমবেত করা যায় ফ্যাশিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে । নাৎসী সাআজ্যের মধ্যে 
থেকে সোভিয়েতের মানুষ সেদিন যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছিল তার 
অনুপ্রেরণা এসেছিল জার্মানীর ফ্যাশি বিরোধী মানুষদের আত্মত্যাগ, তৃতীয় 
রাইখের পদানত অঞ্চলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যোদ্ধাদের বীরত্ব দেখে এবং 
সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক আস্তর্জাতিকতার মহত্তর চেতনায় । 

নাৎসী জার্মানী ও অন্ঠান্ত নাৎসী অধিকৃত অঞ্চলে সোভিযেতের মানুষ ও 
অন্তান্ত ফ্যাশি বিরোধীদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, হিটলার জার্মাণীকে, 
সোভিয়েত জার্মাণ ও অন্যান্ত রণাঙ্গন থেকে প্রচুর সৈম্ত সরিয়ে এনে এই সব 
জায়গায় নিয়োগ করতে বাধ্য করলো । নাতসী শাস্কচক্র যেন শশব্যস্ত হয়ে 
উঠলে।। ফলেজার্মাণনীর অভ্যন্তরে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এর দ্বার! প্রভাবিত 
হলে। বহুল পরিমাণে । সেটাই ফ্যাশিবাদের চূড়ান্ত পরাজয় সম্ভব করে, শাস্তির 
সপক্ষে যার। তাদের শক্তিকে জয়যুক্ত হতে সাহায্য করেছে। 

বিদেশী শ্রমিকের। যে কোন সময়ে গণ আন্দোলন করতে পারে, নাৎীদের 
মনে এই ভয় সর্বদাই লেগে থাকতো । হিটলারের সামরিক সর্বোচ্চ দপ্তর ও 
গেষ্টাপে! বাহিনী তাই যুদ্ধ বন্দা ও বিদেশী শ্রমিকদের সম্ভাব্য বিদ্রোহ ঘটলে, 
কেমন করে তাকে দমন করবে, তার একটা পরিকল্পনাও তেরি করে রেখেছিল । 
তার সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় ভ্যালকিরাইজ (৬৪1)9:168)। এই ধরণের 
কোন জরুরী অবস্থায় সমস্ত কিছু অপরিবতিত রাখার জন্তেই তাই এক বিরাট 
বাহিনীকে জার্মানীতে রেখে দেওয়া হয়। আত্মগোপনকারীদের আন্দোলন 
দমন করতে তার! নির্মমভাবে তাদের শক্তি ব্যবহার করে। 

নাৎসীরা কেবল বিদেশী শ্রমিকদেরই ভয় করতো ন! নিজেদের দেশের 
লোকের কাছেও তাদের তয় কম ছিল না। সেটা ভন্না বিপর্যয়ের পর আরো 
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বেড়ে যায়। ফলে জার্মানীতেই আত্মগেপনকারী কমিউনিষদের কর্মতৎপরতা 
বেড়ে যায়। 
সমগ্র যুদ্ধ চলাকালীন সময় ধরেই, জার্মানীর অভ্যন্তরে কমিউনিষ্টরা 
নিজেদের গোপন কাজগুলি যথারীতি চালিয়ে গেছে । উনিশ শ' বিয়াল্লিশে 
বালিনে স্থাপিত এবং আস্তোন সেইফ.কৌ, ফ্রানজ, জ্যাকোব ও বার্পার্ড 
বাষ্টলেইনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই রকম একটা গোষ্ঠী, প্রায় তিবিশটি 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে | জর্জ স্ত্যম্যানের কমিউনিষ্টগোসঠী 
সক্রিয় হয়ে ওঠে স্যাঝ্সনীতে, থিয়োডোর নেউবয়ারের নেতৃত্বে আরেক গোষ্ঠী 
সক্রিয় হয় থুরিঙ্গিয়ায়। এই সমস্ত গোপন সংগঠনে কেবল কমিউনিষ্টরাই 
যোগ দেয়নি। এদের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন সোশ্যাল ডেমোক্রাট ও নির্দলীয় মানুষ 
আর এমনকি জার্মানীর রক্ষী বাহিনীর বছ £ননিক। তার রণাঙ্গনস্থিত সৈনিক 
ও অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে! সোভিয়েত যুদ্ধবন্দী ও 
জান্মাণীতে কমরত বিদেশী শ্রমিকদের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ ছিল। 

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জার্মাণ কমিউনিষ্টরা, ফ্যাশি-বিরোধী জার্মাণ গণস্রন্ট 
নাম দিয়ে একটি গোপন কিন্তু বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এটি 
সোভিয়েত যুদ্ধ বন্দীদের উদ্যোগে গঠিত, সৌন্রাতৃত্ব মূলক যুদ্ধবন্দী সংস্থার সঙ্গে 
কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করে। এই দুই সংস্থার ঘনিষ্ঠ সহযোগিত| দেখে 
জার্মাণীর সোস্যালিষ্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান সম্পাদক, 
ওয়ান্টার উল ব্রিখট লিখেছিলেন যে, জার্মানীর দক্ষিণাঞ্চলে সমস্ত সোভিয়েত 
ুদ্ধবন্দী শিবিরে এবং পূর্বাঞ্চলীয় শ্রমিকদের বিশটি শিবিরে ভ্রুত এই ধরণের 
মংস্থা গড়ে উঠেছে । উনিশ শ' তেতাল্লিশের শেষে, যখন এই ছু'টি সংস্থার 
কার্ধক্রম একেবারে চরমে উঠেছে, তখন সোভিয়েত অফিসারদের নেতৃত্বে একটা 
প্রতিরোধ সংস্থা গাড়ে ওঠে । দক্ষিণ জার্মানীর কার্লশ্রু থেকে ভিয়েন। পর্যস্ত এর 
গতিবিধি ছড়িয়ে পড়ে । এর কয়েক হাজার সদস্য অংশতঃ সশস্ত্র ভাবে সামরিক 
কায়দায় সংগঠিত হয়। কিন্তু এদের এই সহযোগিতাপূর্ণ প্রস্ততি, এই ছুই 
সংস্থার মধ্যে পুলিশের অনুপ্রবেশের ফলে ব্যর্থ হয়ে যায় ।৪৩ 

একটা জনপ্রিয় গণ অভুতখানের মাধামে হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করার 
আহবান জানিয়ে, যত শীঘ্র সম্ভব একট! গণতান্ত্রিক শাস্তি স্থাপনের উদ্দেশে, 
কমিউনিঃর। সব রকমের যুদ্ধ বিরোধী কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠে। দেশময় তারা 
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ছড়াতে থাকে ফ্যাশি বিরোধী ইশতেহার, যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনকারী শিল্পে 
সংঘটিত করতে থাকে অন্তর্থাতী কার্যকলাপ । 

বারোই জুলাই, উনিশ শ' তেতাল্লিশে ভার্মাণ বিরোধীরা সোভিয়েত 
ধৃত ইউনিয়নে একটা জার্মানী স্বাধীন জাতীয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন । তোলগোগ্রাদে 
বন্দী জার্শাণ সৈনিক ও অফিসার এবং জার্ধাণ কমিউনিষ্টরাই ছিল এর প্রধান 
উদ্যোক্তা । জার্সাণ জনগণ ও €সন্ভবাহিনীর উদ্দেশে কমিটি একটি আবেদন 
প্রচার করে। তাতে সোভিয়েত জার্মাণ রণাজনের বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ ও 
আলোচনা করে? জার্মানীর আভান্তরীণ সমস্যার দিকে মনোযোগ আকধণ করা 
হয়। ফ্যাশিত্ত শাসনের অবসান ঘটিয়ে, স্বাধীন জার্মানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে 
সমস্ত দেশ প্রেমিক মানুষের কাছে মুক্তি আন্দোলন স্বর করার ভন্তে আবেদনে 
অ'হ্বান জানানো হয়। এর অল্পকাল পরেই জারমাণ অফিনারদের একটি সংঘ 
স্বাপন করা হয়, যা স্বাধীন জার্মাণী সংস্থার কার্যক্রম মেনে নিয়ে, তাদের সঙ্গে 
আন্দোলনে যোগ দেয়। 


॥তিন ॥ 


ফ্যাশিত্ত শিবিরেও যে তখন সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছিল, তার প্রমাণ 
পাওয়া! যায় এই ঘটন। থেকে যে তারাও চিন্তা করতে স্বরু করেছিল যুদ্ধের 
অবসান কেমন করে করা যায়। তারা মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের শাসক 
চক্রের সঙ্গে একটা সমঝোওতায় আসার প্রত্যাশা করছিল । এই দুই দেশেও 
অনুরূপ মনোভাব তখন দেখা দিতেথাকে। তন্না বিজয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা 
এইটুকু বোঝে যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দুর্বল করে ফেলার আশ্াটা দুরাশা 
মাত্র। তার শংকিভ হয়ে ওঠে । তাই এতে আশ্চর্ হওয়ার কিছুই নেই 
যখন দেখা যায়, মাফিণ ইতিহাসবিদ্রা ব্লছেন যে ভগ্লায় সোভিয়েত 
বিজয়ের দিন থেকেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের স্ুত্রপাত হয়। এদের একজন হলেন 
ডবলিউ, রষ্টো, যিনি বলেছেন যে, “্ঠাণ্ডাযুদ্ধ সুরু হওয়ার মোটামুটি তারিখ 
বলা যায় উনিশ শ' তেতাল্লিশের সুরুতে।” এবং এই কথা বলে পূর্বপর 
উক্তির কোন সামঞ্জস্য না রেখে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের 
জন্তে দায়ী করেন 1৪৪ 

ওদিকে যখন সোভিয়েতের একটার পর একট সাফল্য হুতে হুক করলো” 
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ভখন এদিকে মাকিণ ও বুটিশ সরকার ছিটলার জার্মামীর সঙ্গে সোভিয়েত 
বিরোধিতার সাধারণ তিত্কিতে একের পর এক সুবিধাজনক নর্ভ আদায়ে 
সচে্ ছলেন | সমগ্র যুদ্ধকালীন সময় ধরে বুটেন ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়া" 
শীলেরা ফ্যাশি বিরোধী মোর্চার সহযোগিতার ভিত্তিকে বাণচাল করার আপ্রাণ 
চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে তারা যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে, যাতে সোভিয়েতের 
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ক্রমেই বাড়তে থাকে । আরো চেষ্ঠা করেছে যাতে এরষ্ট 
মাধামে নাৎসী হানাদারদের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে কোন মতে রক্ষা 
করা যায়। 

জার্মীণ সাম্্রাজ্যবাদীদের আস্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই টানা পোড়েন 
বুঝতে বিশেষ দেরী হয় নি। ফলে তারাও এর সুযোগ নিয়ে তল যুদ্ধের 
পর মাকিণ ও বুটিশ সরকারের সঙ্গে গোপন আলাপ আলোচন]। ব্যাপকতর 
ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে । তার পশ্চিমের কাছে শাস্তির প্রস্তাব 
করে, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরে জোরদার করা যায়। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তাদের মিত্রপক্ষীয় দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, 
মাকিণ ও বুটিশ সাত্রাজ্যবাদীরা, নাৎসীদের সঙ্গে এ জাতীয় গোপন টৈঠকে 
আলাপ আলোচন। চালাতে মোটই দ্বিধ! বোধ করেনি । 

হিটলার-বিরোধী মেত্রীকে দুর্বল করে ভেঙ্গে দিয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে একট! ইঙ্গ-মাকিণ জার্মনাণ জোট গঠনের জন্যে, ছিটলার চক্র ফ্রান্তে। 
স্পেন, সুইডেন ও সুইজারপ্যাণ্ডের সরকারকে মধ্যস্তকারী হিসাবে ব্যবহার 
করতে লাগলো। স্প্যানীশ মধ্যস্ততাকারীর মাধ্যমে মাদ্রিদে নিযুক্ত বৃটিশ রাষ্ট্র- 
দূত স্যামুয়েল ছোর ও স্বয়ং বৃটিশ পররাষ্র মন্ত্রী আযান্টনী ইডেন নাৎসীদের সঙ্গে 
আলোচন। চালাতে লাগলেন । 

জার্মানীর সঙ্গে গোপন চুক্তি সমাধা করার ক্রমিক প্রচেষ্টায় সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বৈঠক অনুষীত হয় ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' তেতাল্লিশে সুইজারল্যাগ্ডে। 
মাকিণ সরকারের পক্ষে, হিটলারের দূত, প্রি্স ছোয়েনলোছের (07016910176) 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন আযালেন ডালেস। যুদ্ধ ও শাস্তি প্রসঙ্গে ডালেস মাক্কিণ 
ুক্তরাষ্ট্রের মতামত সরকারীভাবে সেখানে উপস্থিত করলেন। তিনি জানান 
যে «শৃঙ্খলা রক্ষা ও পুনর্বাসনের” কাজে সহায়ক শক্কি ছিসাবে জার্মাণ রাষ্ট্রের 
জন্তিত্ব বজায় থাকাটাই, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাম্য। তাইজার্মানীর বিভক্তিকরণ 


৩১১ 


অথবা অস্টিয়ার বিষুক্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া জার্নাণ শিল্প ব্যবস্থা 
যা ইউরোপে যুদ্ধ ও পররাজ্য আক্রমনের প্রধানতম সহায়ক শক্তি, তার যে 
একটা শ্রেষ্ঠ ভূমিকা থাকা উচিত সে বিষয়েও তিনি তার সহানুভূতি জানান । 

মেই ৫বঠকে ডালেস সোভিয়েত বিরোধী “প্রতিষেধক বেষ্টনী* (00:00 
98189176) তত্ব পুনরুজ্জীবিত করার একটা পরিকল্পনা] পেশ করেন, যার মধ্যে 
থাকবে পোল্যাণ্ড ক্মানিয়া ও ছাঙ্গেরী। তিনি আরে! বলেন যে পোল্যাণ্ডের 
সীম! “পূর্ব দিকে” আরো সম্প্রনারিত করাত হুবে। অর্থাৎ সোভিয়েত 
ভূমির বিনিময়ে সেই কাজ সুসম্পন্ন করতে হবে। প্রিল হোছেনলোহেকে 
তিনি একথাও বলেন যে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে নিয়ে একটা 
ড্যানিমুব রাষ্ট্র সম্মেলন গড়ে তোলাই মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত ইচ্ছ] ॥৪৬ 

ডালেস-হোছেনলোহে আলোচনাকে, বুটিশ সরকারের "ঘনিষ্ঠ যোগসাজসে 
অনুষ্ঠিত, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের হিটলার জার্মাধীর সঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবে একটি শাস্তি 
চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনাগুলি বিচার বিবেচেনা করার স্পষ্ট প্রচেষ্টা বলা যায়। 
সেইদিক থেকে একে মিত্রপক্ষীর দায় দায়িত্ব পালনের একটা চরম বিচ্যুতি বলে 
মনে করা যায়। কিন্ত এতো সত্বেও সাআ্রাজ্যবাদীদের তীব্র অস্তদ্বন্ছি এই ছুই 
শক্তি জোটের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে তোলায় বাধ স্ষ্টি করে হিটলার জার্মানীর 
সঙ্গে ইঙ্গ-মাকিণদের একটা নোতুন চুক্তি সম্পাদন ব্যর্থ করে দিল। এই 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার অপর কারণ ছিল সোভিয়েতের আন্তর্জাতিক খ্যাতির 
ক্রমোন্নতি এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশের জনগণের সোভিয়েতের বীর জনগণের 
প্রতি গভীর ভালোবাসা । 

যে সমস্ত জার্মাণ শিল্প পতি ও ব্যাঙ্কারদের মাকিণ একচেটিয়।৷ কারবারীদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ যোগাযোগ ছিল, মাফ্িণ গুপ্তচর বিভাগ তাদের সঙ্গে আবার 
যোগাযোগ স্থাপন করলো । জার্মাণদের এই গোঠীর নেতা হাজলমার শাখট্‌ 
(71810057 ০1১80)1), দেশে একটা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত 
করে আরেক জন ফ্যাশি নেতাকে সেই পদে নিয়োগ করার জন্তে ষড়যন্ত্র 
করছিলেন ৷ তারা চাইছিলেন এই নোতুন ফুয়েরার, মাকিণ যুক্তযা্্র ও বুটেনের 
সঙ্গে একটা! “সম্মানজনক” শাস্তি চুক্তি করে, ভেরমাখ টের সমগ্র শক্তি 
সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে নিয়োজিত করতে । ছোট্টল (208) নামে 
জনৈক গেষ্টাপো৷ অফিসার, যিনি প্রায়ই সুইজারলাাওড সফরে যেতেন, ক্যালটেন- 
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ব্রনার (51660151006) তার মাধ্যমে ডালেসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন । 
ক্যুরেমবার্গের বিচার সভায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, উনিশ শ' তেতাল্লিশের 
মে মাসের পর থেকে হোট্রলের মাধ্যমে ক্যালটেনক্রনার ও ডালেসের মধ্যে 
যোগাযোগ রীতিমতো ঘন ঘন ঘটতে থাকে । 

পলাতক পোলিশ সরকার, ধারা সোভিয়েত বিরোধী “প্রতিষেধক ঝেষ্টনীর* 
খবর রাখতেন, উনিশ শ' তেতাল্লিশের শুরুতে তারা সোরগোল করে দাবী 
করলেন যে পোলিশ জমিদার ও পু জিবাদীদের সম্প্রসারণের আকাঙ্খা! সোভিয়েত 
উউনিয়নকে মেটাতে হবে । এবং শুধু দাবী করেই ক্ষান্ত হলেন না। সরকারী 
ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে সেই দাবী পেশ করতেও দ্বিধা! করলেন ন৷ 
ভার] । 

স্বভাবতই এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে লগ্ডনে পলাতক 
পোলিশ সরকারের সঙ্গে কোন যোগাযষোগ বজায় রাখ। সম্ভব হলে! না। পঁচিশে 
এপ্রিল, উনিশ শ"' তেতাল্লিশে পলাতক পোলিশ সরকারের কাছে প্রেরিত এক 
বিজ্ঞপ্তিতে সোভিয়েত সরকার বলেন যে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি যে 
শক্রভাবাপন্ধ আচরণ করছেন তাতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের মিজ্র- 
পক্ষীয় সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। বিভিন্ন স্ত্রে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণ থেকে 
সোভিয়েত সরকারের এই ধারণ! হয়েছে যে পলাতক পোলিশ সরকার এখনো 
নাৎসীদের সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষ রেখেছেন এবং জঘন্ত রকমের সৌভিয়েত বিরোধী 
প্ররোচনা মূলক কাজ করে যাচ্ছেন। এর পর লগুনস্থ পোলদের সঙ্গে 
সোভিয়েতের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে ষায়। 

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, যথাসময়ে সোভিয়েত সরকার মাকিণ রাষ্ট্রপতি 
ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন যে পলাতক পোলিশ সরকারের 
সোভিয়েত যুক্তব্াষ্ট্রের প্রতি মনোভাব স্বাভাবিক তো নয়ই, বরং তাকে মিত্র- 
পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের যে সাধারণ নিয়মাবলী আছে তার পরিপন্থী বলে 
মনে হয়। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত সরকার যে মব ঘটনাবলী প্রকাশ করেন, 
সেগুলি এতোই ম্পঞ্, প্রকট ও বিশ্বাসযোগ্য ছিল যে, মাঁফিণ ও বুটিশ সরকার 
এর কোন প্রতিবাদের চেষ্টাও করেননি । সোভিয়েত সরকারের প্রধানের 
কাছে একটি ব্যক্তিগত বাণীতে চাচিল স্বীকার করেছিলেন যে পোলিশ সরকার, 
“সেভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে যে অসম্মানজনক অভিযোগ করেছেন, তার থেকে 
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বনে হয় যে নাৎসীদের জঘন্ত প্রচারের টোপ তারা গিলেছেন 1৮১* কিন্তু তা 
সম্বেও মাফিণ ও বুটিশ সরকার, সোভিয়েত সরকারকে লগ্ুনস্থ পোলদের সঙ্গে 
সম্পর্ক বজায় রাখার জন্তে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন । পলাতক পোলদের সঙ্গে 
মোভিয়েতের সম্পক ছেদ ফ্যাশি বিরোধী মোর্াকে জোরদার করেছিল । তাছাড়! 
পোল জনসাধারণের সঙ্গে সোভিয়েত জনগণের বন্ধুত্ব সম্পর্ক ও সহযোগিতা 
এরই ফলে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষিত হয়। 

মসোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসকান্ী! পোল জনগণ পোলিশ 'দেশপ্রেমিকদের 
একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘ একটি সশস্ত্র শাখা সংগঠিত করে__ 
দেশপ্রেমিক কোসিয়ুঙ্জক1! ডিভিলন--যারা বারোই অক্টোবর উনিশ শ' 
তেতাল্লিশে স্মোলনেস্ক' অঞ্চলের লেনিনো'তে নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ 
গ্রন্থ করে। এই দিনটিকে আক্তো পোল্যাণ্ডের মানুষ ৫সনিক দিবস হিসাবে 
উদ্যাপন করে থাকেন। 

সোভিয়েতের বন্ধুত্বপৃণ সাহাষ্য পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে দেশপ্রেমিক পোল 
জ্বনগণকে নাৎসীদের হানাদার ও তাদের অনুগত দাসদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
জোরদার করতে সাহায্য করে। একত্রিশে ডিসেম্বর, উনিশ শ' তেতাল্লিশে 
ওয়ারস্‌ শহরে তাদেরই কার্ধনিয়ামক সংস্থা--ক্রাজোয় রা! নারোদোয়! 
(.:51০9%/8 159 ২5:০০) প্রতিষ্ঠিত হয় । 


॥জার ॥ 


ভল্লা বিজয় শুধু জার্মানীতেই নয়, সমস্ত ফ্যাশিস্ত জোটের মধোই একটা 
ভীত্র সংকটের সুচনা করে । সোভিয়েত সন্তবাহিনী ভেরমাখ.ট ও জাপানী 
টসন্তদের মধ্যে সহযোগিতার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়। কথা ছিল জাশ্রাণী 
ভোলগোগ্রাদ দখল করার পর, জাপান সোভিয়েত দূর প্রাচ্য ও সাইবেরিয়া 
আক্রমন করবে । আরো কথা ছিল ছুইদিক থেকে অগ্রসরমান জার্নাণ ও 
জাপানী সৈন্তদল সাইবেরিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের কোন অঞ্চলে মিলিত হবে। কিন্ত 
এখন জাপানী সাত্রাজ্যবাদীরা সেই পরিকল্পন। বাতিল করে দিল। কারণ 
জ্ঞাপানীর ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে তাদের মনে আর কোন প্রত্যাশা রইলো 
না। 

সোভিয়েত সীমান্তে সৈম্ভবাছিনীর বাছাই করা সেনাদল, গোলন্দাজ বাহিনীর 


৩১৪ 


অর্ধেক ট্যাঙ্ক ও সাজোয়। বাহিনীর ছুই তৃতীয়াংশ শক্তি সমাবেশ করার ফলে 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে জাপানের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে রত হওয়। ছাড়া 
আর গত্যন্তর রইলো! না। ফলে সামরিক উদ্যোগ চলে গেল তার শক্রদের 
হাতে। ভল্না বিজয় ও প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সামরিক এবং রণনৈতিক 
গুরুত্ব পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করলো অন্ঠভাবে ৷ দেশে দেশে জাপানী হানা- 
দের রুখবার জন্যে জনগণের নোতুন নোতুন অংশ নংঘবদ্ধ হতে লাগলে। নবীন 
চেতনায় । 

কিন্ত সোভিয়েতের' সশস্ত্র বাহিনী বিজয় গৌরব অর্জন করে যে অনুকূল 
পরিস্থিতির সুচনা করলো মাকিণ ও বুটিশ সরকার এবং চিফ়্াংকাই-শেক তাকে 
কাজে লাগাবার জেন চেষ্টা করলেন না। জাপানের বিরুদ্ধে উনিশ শ' 
তেতাল্লিশে তার। উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পাণ্টা আক্রমণ সুরু করলেন না। 

চীনের গণমুক্তি ফৌজের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের । 
সোভিয়েতের সাফল্যে অন্ুপ্রাণিত হয়ে উনিশ শ' তেতাল্লিশে তারা ব্যাপক 
পাণ্টা আক্রমন সুরু করলো । কমিউনি নেতৃত্বে অষ্টম ও চতুর্থ রুট সেনাদলের 
অপরিসীম বীরত্বের কথা, পাটিজান দলের সাহমিকতার কথা, জাপানী 
ইত্বিহাসবিদরাও শ্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।০* গণমুক্তি ফৌজের সৈন্তদলের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো ভ্রুত। উনিশ শ" তেতাল্লিশের শেষার্দের এক 
পরিসংখ্যানে দেখা যায় অষ্টম ও চতুর্থ সেনাদলে ৫সনিকের সংখ্যা ছিল পাচ 
জক্ষেরও বেশি এবং পার্টিজান দলগুলিতে যোগ দিয়েছিল প্রায় বিশ লক্ষ 
মাতুয। উনিশ শ' বিয়ালিশ- তেতাল্লিশের শীতকালে হুপে (80161) 
প্রদেশের শত্রমুক্ত অঞ্চলে, অর্থাৎ দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে জীবনযাত্রা আবার 
স্বাভাবিক হয়ে আসে । 

এদিকে মাকিণ যুক্তরাষ্্র ও বৃটেন চীনের মুক্কি আন্দোলনকে ছুর্বল করে' 
দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে, উনিশ শ' তেতাল্লিশের জানুয়ারীতে চিয়াং-কাই-শেকের 
কাছে তাদের প্রাক্তন বিশেষ রাজ্যগত অধিকারের দাবী প্রত্যার্পণ করে। তাদের 
আশ' ছিল এর ফলে চিয়াং সরকারের জনপ্রিয়ত। ও সন্মান বৃদ্ধি পাবে। 

সোভিয়েতের পাণ্ট! আক্রমণের ফলে জার্মানীর তাবেদার রাষ্ট্র গোঠীর যে 
বিপুল ক্ষতি হয়, তাতে সেই সব দেশে ফ্যাশি বিরোধী সংগ্রাম শক্তিশালী হয়ে 
ওঠে। অবস্থাটা চরমে পৌছায় ইটালীতে। সোভিয়েতের এই সাফল্য” 
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বাস্তাগলিয়া লিখেছেন ইটালীর শ্রমিক শ্রেণীকে, “তাদের বিশেষ কর্তব্য সম্পর্কে 
অবহিত করে তুলতে” সাহায্য করে, “যাতে সমগ্র জাতির প্রতি তার! সবচেয়ে 
সচেতন শ্রেনী হিসাবে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে”।৯ দিনের 
পর দিন এখন থেকে শ্রমিক শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে ইটালীতে। নয়ই 
মার্চ, উনিশ শ' তেতাল্িশে, মুসোলিনী হিটলারের কাছে লিখিত একটা চিঠিতে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শাস্তি স্থাপনের জন্তে অনুরোধ করেন ।** ভ্যাটি- 
ক্যানের পক্ষ থেকেও অনুরূপ আবেদন গা হয়। পঁচিশে মার্চ) উনিশ শ' 
তেতাল্লিশে মুসোলিনী বলেছিলেন যে, “জাপান এই ক্ষেত্রে যোগদান করলেও”* ১ 
সোভিয়েতের বিনাশ সাধন কোনমতেই সম্ভব নয়। 

হিটলার মুসোলিনীর উপদেশ উপেক্ষা করলেন। সেই সময়ে যুদ্ধের বেড়া- 
জাল থেকে সরে দাড়ালেও, ইটালীতে ফ্যাশিস্ত একনায়ত্বের বিরুদ্ধে যে জনপ্রিয় 
আন্দে।লন সুরু হয়েছি, তা কোনমতে থেমে যেত না। ভন্গ| যুদ্ধের পর 
মুসোলিনীর ফ্যাশিস্ত শাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল। 

রুমেনিয়ার ফ্যাশিস্ত নেতারাও গভীর আশংকায় আতংকিত হয়ে উঠে 
ছিলেন। আস্তোনেস্ক চেষ্টা করতে লাগলেন কেমন করে জার্মানীর যুদ্ধে 
সব রকমের সাহাষয) প্রেরণ বন্ধ করা যায়। হিটলারের উদ্দেশে একটা ব্যক্তিগত 
বাণীতে তিনি লেখেন £ “উনিশ শ' বিয়াল্লিশে সমস্ত ইউরোপীর় দেশগুলির মধ্যে 
কুমেনিয়া তার সেরা ছাব্বিশ ডিভিসন সৈন্য দিয়ে দৃশ্যতই সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য 
সাহায্য করেছিল। সোভিয়েতের অপ্রতিরোধ্য পাল্টা আক্রমণের মুখে ডন ও 
স্তালিনগ্রার্দের সন্নিকটে আমর] আমাদের আঠারে| ডিভিনন সৈন্ত হারিয়েছি । 
পরবতাঁ এক বছরে কুবান নদী অঞ্চলে বাকী আট ডিভিসন বিভিন্ন সংগ্রামে যে 
যুদ্ধোপকরণ হারিয়েছে, তাতে অস্ততঃ ছু' ডিভিসন টসম্তকে সজ্জিত করা যেত। 
ক্ষয়ক্ষতির বিচারে আমাদের নিহতের সংখ্যা! প্রায় আড়াই লক্ষ । এ ছাড়া 
আছে আহত টসনিকের অগণিত সংখা । আর চব্বিশ ডিভিসন টসন্তের অস্ত্র 
শস্ত্র চিরকালের মতোই হারিয়ে গেছে ।৮*২ 

রুমেনিয়ার এই ফাশিস্ত একনায়কের অভিযোগ করার পেছনে আরেকটা 
উদ্দেশ্য ছিল। আস্তোনেস্কু চাইছিলেন, হোরথীর হাঙ্গেরীর বিনিময়ে হিটলার 
যে স্ব সুযোগ স্থুবিধা তাকে দেওয়ার প্রতি্তি দিয়েছিলেন, সেইগুলি চাপ 
'দিয়ে আদায় করে নিতে । কিন্তু মুস্কিল হলে! এই যে হিটলার, রুমেনিয়া ও 
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হছাঙ্গেরী, উভয় দেশের ফ্যাশিস্ত নেতাদের কাছেই নান! প্রতিশ্রতি দেন. যার 
কোনটা রক্ষা করাই তার পক্ষে সম্ভব ছিল ন1। কাজেই আতন্তোনেস্কৃকে এর 
পরেও সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনে নোতুন নোতৃন “টসম্ভবাহিনীর ডিভিসন 
পাঠাতে হলো । 

হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থাও ক্রমেই অবনতির দিকে 
যাচ্ছিল। হাঙ্গেরীয় সেনাদলের দ্বিতীয় শাখাটি, সোভিয়েতের প্রচণ্ড আঘাতে 
পরুদস্ত হওয়ার পরে, তাদের অবশিষ্ট অংশকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ভেঙ্গে 
দেওয়া হয়। সার] দেশে হাঙ্েরীর এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্তে ব্যাপক 
অসম্ভোব দেখা দিতে থাকে। 

ফিনল্যাণ্ডে অনুরূপ অসস্ভোষ দেখা দিলেও, সেখানকার ফ্যাশিবাদী 
নেতার হিটলারের উপর তখনে।৷ অবিচল আস্থা রেখেছিলেন। তার] ভন 
যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য-উপলব্ধি করতে না পেরে, তখনে! জার্মানীর চূড়াস্ত জয়- 
লাভের আশা পোষণ করছিলেন । 

এই মব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটি একথা বলা যায় যে, ষারা হিটলারী 
আক্রমণের প্রচণ্ডতার সামনে সোভিয়েতের শক্তি ভেঙ্গে পড়বে বলে বিশ্বাস 
করতো, ভল্লার বিজয় গৌরব তাদের আশাভঙ্গ করে, স্বাধীনতা ও জাতীর 
মুক্তির সপক্ষে যারা তাদের নোতুন আশায়, শক্তিতে সঞ্জীবিত করে 
তুললো ৷ 


॥ পাচ । 


সোভিয়েত পাঁটিজানরা যে সব দেশের মাহুষ হিটলারের হানাদারদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিল, তাদের কাছে এক অনুপ্রেরণাময় দৃষ্টাস্ত উপস্থিভ 
করলো। সোভিয়েত পার্টিজানদের আন্দোলন একটা প্রচণ্ড শক্তি হিসাবে দেখ! 
দিল । 

সোভিয়েত পার্টিজান আন্দোলনের সক্রিয়তার প্রথম পর্ব বুদ্ধের সুরু থেকে 
উনিশ শ' বিয্ালিশের শরৎকালের প্রায় শেষাশেি পর্বস্ত বিস্তৃত ছিল। এই 
সময়ের মধ্যে পার্টিজান দলগুলি গড়ে ওঠে, তাদের সংগ্রামের সব চেয়ে কার্ধকরী' 
পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয় এবং পার্টিজান আন্দোলনের যথাযথ সাংগঠনিক কাঠামো 
সংগঠিত হয়। 
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এর পর যতো দিন যায় পার্টিজান দলগুলির সদশ্য সংখ্যা ততোই বৃদ্ধি পার 
এবং সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। 
তিরিশে মে, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে সোভিয়েত সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদের সদর 
কার্ধালয়ে একটি কেন্দ্রিয় পার্টিজান কমিপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই বছরেই 
জুলাই মাসে একটি ইউক্রেনীয় পরিষদ গঠিত হয়ে তাদের শক্তিবৃদ্ধি 
করে। | 

অধিকৃত অঞ্চলেও পার্টিজানদের সদর কার্ধালয় স্থাপিত হয়। উনিশ শ' 
বিশ্লাল্লিশের গ্রীষ্ম কালে ব্রায়নস্ক বনাঞ্চলে সক্রিয় পার্টিজান দল একটি যৌথ 
পরিষদ স্ভাপন করে । মিনস্ক অঞ্চলের দলগুলিও অনুরূপ সংগঠন গড়ে তোলে 
সেই বছরের শরৎকালে। পার্টিজান আন্দোলনকে স্থগঠিত করে, তার বিভিন্ন 
দলের কাজের মধো সামঞ্জস্য এনে এই যৌথ পরিষদ সোভিয়েত সৈন্ভদলের সঙ্গে 
পার্টিজানদের ঘনিষ্ঠ সহহোগিভা আরো সম্প্রসারিত করেন। 

পার্টিজান দলগুলি শক্রর জীবনযাত্রা অসহনীয় করে তোলে। তারা 
শক্রর লোকবল ও যুদ্ধোপকরণ ধ্বংস করতে থাকে । শুধু মিনম্বেই তারা 
নাৎসীদের ষোল শ' সামরিক ও অসামরিক অফিসারদের হত্যা! করে। এরই 
মধ্যে ছিল হিটলারের সের জল্লাদ ও বাইলোরাশিয়ায় তার প্রতিনিধি উইলহেল্া 
কুবে (৬/116]70 (৭৮৩) । জার্মাণ সমরনায়ক পরিষদের এক বক্তব্যে দেখা 
যায় যে ঝিতোমিরে (20109001: ) সোভিয়েত পার্টিজানরা একদিনেই ন'শ' 
ষাটটি বোম! বিস্ফোরণ ঘটায় ।*৩ শত্রুর কবল থেকে বিরাট অঞ্চল মুক্ত করে 
তার! পার্টিজান ভূখণ্ড গড়ে তোলে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের প্রীত্মকালে 
চার শ'টি গ্রাম ও শহর নিয়ে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই ব্লকম একটি ভূখণ্ড গড়ে 
ওঠে । ব্রায়নস্কের বনাঞ্চলে পার্টিজানদের বাহাত্তরটি দল ও প্রায় নব্বইটি 
উপদল সক্রিয় ছিল। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের শরৎকালের মধোই এই ধরনের 
পার্টিজান অঞ্চল দেখা যায় লেনিনগ্রাদদ ও স্মোলনেক্ক অঞ্চলে, পোলসাই বন- 
ভূমিতে, ব্রেষ্ট অঞ্চলে, নালিবোক বনাঞ্চলে এবং শেপেতোভকায়। 

রেলপথগুলিতে পার্টজানর। যে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম চালায় তাতে 
রণাজনে জার্মানদের মালপত্রের যোগান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 

সোভিয়েতের নিয়মিত সৈগ্তদলের সঙ্গে পার্টিজান দলগুপলি ঘনিষ্ঠ সহ- 
যোগিতায় সংগ্রাম চালাতে থাকে । উনিশ শ' বিয়াল্লিশের জানুয়ারী মাসের 
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শেষে যখন জেনারেল যেলোডের অশ্বারোহী বাহিনী ভিয়াজম। (৬585005 ) 
আক্রমণ করে, মস্কো অঞ্চলের পার্টিজান দলগুলি তাতে যোগ দিয়ে অতফফিতে 
দোরোগোবুঝ (190:09০552% ) দধল করে নেয়। মস্কোর কাছে সোভিয়েতের 
আক্রমণের সমগ্র সময় ধরে, গেরিল] বাহিনীর লোকেরা শক্তর পিছনে সক্কিয় 
হয়ে তাদের ক্রমাগত হয়রাণ করতে থাকে এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্যাদি 
সংগ্রহ করে নিয়মিত সেনাদলকে সাহায্য করে। ভঙ্গ! যুদ্ধের সময়ে পার্টি- 
জানদের কাধকলাপ সক্রিয় হয়ে ওঠে । 

গেরিলা সংগঠনগুলি অত্যন্ত সচল ওসক্তিয় ছিল । যুদ্ধের গোড়ার দিকে বাই- 
লোয়াশিয়ার পার্টিজান দলগুলি শক্রর পশ্চাত্ভাগে ঘন ঘন আক্রমণ করতে 
থাকে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের মে-জুন মাসে, জি. লিফভের পার্টিজান দলটি 
লেপেল থেকে পোলসাই অভিমুখে যাত্রা স্থরু করে। উদ্দেশ্য ছিল তাদের 
বাইলোরশ্য়ার পার্টিজান আন্দোলনের শক্কিবৃদ্ধি কর।। 

গেরিলাদর সক্রিয়তা স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যে, জার্মাণ সমর পরিষদ উনিশ 
শ' বিয়াললিশের শরৎকালে বাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করে । তাতে নিয়োগ কর! 
হন একশ' চুয়াল্লিশটি পুলিশ ব্যাটেলিয়ান ৷ সাতাশটি পুলিশ রেজিমেন্ট, দশটি 
পুপিশ ও শাস্তি প্রদানকারী এস. এস, ডিভিসন, ছু'টি রক্ষী বাহিনী, বিশটি 
জার্মাণ ও তাবেদার রাষ্ট্রগুলির পদ্দাতিক বাহিনী এবং বাছাত্তরটি বিশেষ সংগঠন 
সর্বসাকুল্যে পার্টিজানদের আন্দোলন প্রতিরোধ করার জনো, রণাঙ্গন থেকে 
ষাট ডিভিসন সন্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল । 

টিজান আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব সরু হয় ভন্না অঞ্চলে সোভিয়েতের পাপ্টা 

আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে। আর তার পরিসমাপ্তি ঘটে উনিশ শ' চুয়া্লিশের 
বসস্তকালে। সোভিয়েতের নিয়মিত সেনাদলের সঙ্গে একযোগে পাটিজানরা 
রচন] করে এক ব্যাপক ও প্রচণ্ড আক্রমণ ধার] । 

গেরিলা সংগ্রামে জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব দারুণ বিব্রত হয়ে পড়েন। যুদ্ধ 
হওয়ার এক মাস পরে, পঁচিশে জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে, তার! সোতিয়েত 
পার্টিজানদের সক্রিয়ত! সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে এক বিশেষ আদেশ জারী 
করেছিলেন। পঁচিশে অক্টোবর উনিশ শ' একচক্লিশে তারা কেমন বরে 
“গেরিলা দলের মঙ্গে লড়তে হবে” সেই বিষয়ে এক বিশেষ নির্দেশনামা প্রচার 
করেন। তাই পার্টিজান আন্দোলন যতই শক্তিশালী হতে থাকে, নাৎসীদের 
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মনে উদ্বেগ ততোই বাড়তে থাকে। ছয়ই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে, 
হিটলারের নমরনায়ক পরিষদ যে আদেশ জারী করেন তাতে স্বাকার ক্করা 
হয়েছিল যে, “গত কয়েক মাস ধরে পুবাঞ্চলের দলগুলি একট! অসহা আতঙ্ক 
স্থি করেছে এবং তার] রণাঙ্গনে সরবরাহ যোগানের পথে প্রচণ্ড বাধ! দিচ্ছে ।** 
এর অল্লকাল পরেই তারা, “পূর্বাঞ্চল্র দলগুলির সঙ্গে কি ভাবে লড়াই করতে 
হবে” তার নানা উপদেশ ও নির্দেশ প্রকাশ করেন । 

পার্টিজান আন্দোলনে নাৎসীদের যে ছুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, তার প্রচুর 
প্রমাণ রয়ে গেছে হিটলারের প্র।ক্তন জেনারেলদের স্মৃতি কথায়। গুদেরিয়ান 
লিখেছেন যে, “গেরিল। যুদ্ধ একট এমন বাস্তব আতঙ্ক স্ষ্টি করে যাতে রণাঙ্নে 
যুদ্ধরত সেনাদলের মনোবল ভেঙ্গে যেতে থাকে ।”*ৎ জান্াণ সাত্রাজ্যবাদী 
আদর্শের ধ্বজাধারী ভেরণাঁর পিকৃট (৬/6:০7€. 21০00 বলেছেন যে, “যতো 
দীর্ঘকাল জার্মাণ টৈম্ত সেই দেশে থাকছে, ততোই তার জীবন ছুবিষহ হয়ে 
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॥ ছয় ॥ 
অধিকৃত দেশ গুলিতে মুক্তি আন্দোলনও একটা নোতুন স্তরে উন্নীত হলো । 
স্বতন্ত্র পার্টিজান দলগুলিতে যথার্থ গেরিল! বাহিনী সংগঠিত হতে লাগলো । 
কমিউনিষ্দের উদ্োগে এখানে গড়ে উঠতে লাগলো সংযুক্ত জাতীয় ফ্রণ্ট। 
হানদারদের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামে কমিউনিষ্ পার্টিগুলি জনগণকে সমবেত 
করতে লাগলো । 
জার্মাণদের যুদ্ধোৎ্পাদনকারী ফরামী শিক্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অস্তর্থাতী 
কাধকলাপ উৎপাদন বন্ধ করে দিতে লাগলো । দক্ষিণ ফ্রান্সের বনভূমি ও 
পার্বত্যাঞ্চলে, বিশেষ করে আপার স্যাভয়ের জেলাগুলিতে পার্টিজানদের শক্তি 
কেন্দ্রীভূত ছয়ে উঠলো । ফক্নাসী পার্টিজানরা বেতার সংযোগ লাইন ও বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্ত্রগুলি ধ্বংস করে দিল। উনিশ শ' একচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশের 
মধ্যে পনের শ' বার তার! অভিযান চালায় এবং ধ্বংস করে দেয় ষোল শ' 
বিদ্যুৎ সরবরাহের খুটি । ক্ষতিগ্রস্ত করে আরে! বারো শট খু'টি। আ্যাল- 
পাইন জল বিছ্যৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে প্যারীতে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী ছু'টি 
লাইন, তাদের সক্রিয়তায় তিন শ' কুড়ি দিন অকোজ! হয়ে পড়ে থাকে। 
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উনিশ শ' তেতাল্লিশে দেশপ্রেমিকরা লে জ্ুসোর (1১৩ 016৩০) শিল্প কেনে 
আঘাত করে একত্রিশটি কারখানায় ও ব্রাইয়েই € 8259 ) অববাস্থিকায় এক 
সপ্তাহের জন্তে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দিল ।** উনিশ শ" তেভাল্লীশের নভেম্বর 
ডিসেম্বরে দেশপ্রেমিকরা গ্রেওব লে ( 3859015 ) নাৎসীদের কয়েকটি অস্ত্র 
শস্ত্র সংরক্ষণ কেন্দ্র ও সামরিক আবাস বোম! মেরে উড়িয়ে দিল । 

উনিশ শ' তেতাল্লিশের শেষে ফ্রান্সে এই ধরণের দেশপ্রেমিক যোদ্ধা! ও 
পার্টিজানদের সংখ্যা দাড়ালো প্রায় ছু' লক্ষের কাছাকাছি । কমিউনিষ্টদের 
উদ্যোগে সাভাশে মে, উনিশ শ' তেতাল্লিশে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রতিরোধ 
পরিষদ, সমগ্র ফ্রান্সে দেশপ্রেমিক সমস্ত মানুষের -কার্ধক্রমকে সুসংগঠিত করতে 
লাগলো। প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদানকারী সমস্ত রাজনৈতিক দল ও 
সংগঠনের তেত্রিশজন প্রতিনিধি নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হলো । 

ইটালীতেও প্রথম পার্টিজান দল দেখ! দেয় উনিশ শ' তেতাল্লিশে ৷ তাদের 
প্রধান কেন্দ্র ছিল পিয়েডমণ্ট, লোম্বাডি ও এমেশিয়া। এরিউলিতে একজন 
কমিউনিই শিল্পশ্রমিক, ম্যারীও ফ্যান্তিনি পাঁচশ জন লোক নিষে প্রথম 
গ্যারিব্ডি ব্যাটেপিয়ন সংগঠিত করলেন । সেট! হলো উনিশ শ' তেতালিশের 
শরৎকালের কথা । ততো! দিনে প্রায় সমগ্র ইটালীতে পার্টিজান আন্দোলন 
ছড়িয়ে গেছে । আর তাদের সবচেয়ে বেশি সন্ত্িয়তা ও শক্তি দেখা গেছে 
দেশের উত্তরাঞ্চলে । 

তখন চেকোশ্রোতাকিয়াতেও পার্টিজান আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হয়ে 
উঠছিল। উনিশ শ' তেতাল্লিশের স্ুরুতে, সোভিয়েত রাশিয়ার গৃহ যুদ্ধের 
জনৈক বীর শ্টাপাইয়েভের নামে সংগঠিত এক বিরাট পার্টিঞান দল, জার্মাণদের 
বিরুদ্ধে পূর্ব ল্লোভাকিয়ায় সক্রিয় হয়ে উঠলো । 

উনিশ শ' তেতাল্লিশে বুলগেরিয়াতে জাতীয় মুক্তি ফৌজ গঠিত হলো । 
তার তাদের কাজ সুরু করলো নাৎসীদের সামরিক ঘাটি ও সরবরাহ লাইনগুলি 
আক্রমণ করে। 

ছুরাজ্জে সম্মেপনে ( যোলই সেপ্টেবর, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে ) আলবেমিয়ার 
দেশপ্রেমিক মানুযর। মে দেশের সমস্ত পার্টিজান দলগুলির কার্যক্রম সংগঠিত 
করার বিষয়ে আলোচনা! করলেন। সশন্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্তে 
একট। সাধারণ পরিষর ও একট সমর নায়ক পরিষদ গঠন করা হলে! ৷ সাতাশে 
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জুলাই উনিশ শ' তেতাল্লিশে এই সমরনায়ক পরিষদ এক আদেশ জারী করে 
দেশের সমস্ত পার্টিজান দলগুলি সংঘবদ্ধ করে একটি গণমুক্তি ফৌজ গঠন 
করলেন । অল্প দিনের মধ্যেই এই ফৌজের সক্রিয়তায় এক লক্ষ সত্তর হাজার 
ফ্যাশিম্ত টৈম্ত আটকে পড়লো। অনেক ইটালায় সৈম্ত দেশত্যাগ করে 
আলবেনিয়ার গণমুক্তি ফৌজে যোগ দিল। সংগঠিত হলো আত্তোনিও গ্রামশ্চি 
পার্টিজান ব্যাটেলিয়ান । 


উনিশ শ" তেতাল্লিশের শরৎকালের মধোই গার্টজান আন্দোলন সমগ্র 
ঘুগোশ্লাভিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে । এদেশের পারটিজানদের কেবলমাত্র জার্মান 
টসম্তদের সঙ্গেই লড়তে হয়নি । বৃটিশ ও মাকিন সমর্থনপুষ্ট পলাতক যুগোশ্লাভ 
সরকারের দেশরক্ষা মন্ত্রী মিহাইলোভিকের চেৎনিক বাহিন?র সঙ্গেও তাদের 
লড়তে হলো সমানে । 


চোল্গই ডিসেম্বর, উনিশ শ" তেতালিশে সোব্িয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়ের প্রচার দপ্তর, একটি বিশেষ বিবৃতিতে বলে যে, “জেনারেল 
মিহাইলোভিকের চেৎখনিক সংস্থার কার্ধকলাপ এ পর্যন্ত জার্মান আক্রমণ- 
কারীদের বিরুদ্ধে যুগোষ্লোভিয়ার মানুষের সংগ্রামকে সাহায্য করার চেয়ে 
ক্লুতিগ্রস্তই করেছে বেশি এবং সেই কারণের জন্তেই সোভিয়েত ইউনিয়নের 
প্রতিকূল মনোভাব ছাড়া "মার কিছুই তারা প্রত্যাশা করতে পারে না1৮৮৮ 


জানান জ্েনারেলরা এবং ফ্যাশিস্ত নেতৃত্ব পাটিজান আন্দোলনকে দরুণ 

ভয় করতে লাগলেন । প্রায়ই তাদের সোরগোল শোনা যেত যে “পার্টিজান 
যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী ।”*৯ এই কথা বার, হিটলারের সেই 
কর্ণেল জেনারেল লোথার বেগুলিক স্বীকার করেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পার্টিজান 
যুদ্ধের কি অসীম গুরুত্ব ছিল। তিনি লিখেছেন, “বিগত মহাধুদ্ধের মতো অন্ত 
কোন যুদ্ধেই, পারটিজানদের সংগ্রাম এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল ন1। তাঁর ব্যাপকতা ও 
সম্ভবনার বিচারে বল! যায় যে যুদ্ধের ইতিহা!সে এট! ছিল সম্পূর্ণ নোতুন ধরনের 
এক ঘটনা । রণাঙ্জনে যুদ্ধরত সৈন্যদলের উপর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া স্থ্টি করে, 
দেশে সরবরাহ ব্যবস্থাকে পযুপস্ত করে এবং অধিকৃত অঞ্চলের শাসন বাবস্থাকে 
বিছ্বিত করে, এই সংগ্রাম সর্বাত্মক যুদ্ধের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। রাশিয়া, 
পোল্যাণ্ড বলকান অঞ্চল, এমনকি ফ্রাল ও ইটালীতে পার্টিজান দলের:আভির্ভাব 


৩২২ 


এবং বছরের পর বছর তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি, সম গ্রভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
গতি প্রকৃতিকেই প্রভাবান্বিত করেছিল ।”৬০ 
পার্টিঞজান আন্দোলনের এই ব্যাপকতম রূপ সপ্রমাণ করে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
ক্রমেই ফাশিস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে একটা গণযুদ্ধের রূপ পরিগ্রন্ 
করেছিল । 
সমস্ত দেশেই ফ্য।শিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম পরিচালনা করেছে 
কমিউনিষ্ট পাটি । এটা কোন একটা আকণ্মিক ঘটনা নয়। মহাযুদ্ধের 
কেন্দ্রিয় রণাঙ্গন মাহাষের এই উপলব্ধি ঘটায় যে তাদের জাতীয় আশা আকাজ্ার 
সাফালা, জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার সুরপ্ষিত অস্তিত্ব কেবল মাত্র কমিউনিষ্টদের 
পরিচালনাধীনেই সম্ভব | 
সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে সমস্ত সংগ্রামের মধো তন্ন! যুদ্ধই ছিল মুখ্য। 
সেই যুদ্ধে ভেরমাখটের বাছাই কর', সের! সৈম্যবাহিনীকে পরাজিত করেই বিজয় 
গৌরব অর্জন কর! গেছে। তাই একটা শুপু মাত্র একটা সামরিক বিজয়ই ছিল 
ন", দ্বিতীয় মহাধুদ্ধেব গতিকে এটি চূড়ান্তভাবে পরিবন্তিত করেছিল । 
এরই ফলে সোভিয়েত ৫সন্যবাহিনী জার্মানীর কাছ থেকে সামরিক উদ্োগ 
ছিনিয়ে নেয়। আর হিটলারের টস্ন্তদল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার সংগ্রামে 
জড়িয়ে পড়তে বাধা হয়। কিন্তু সেই আস্মরক্ষার সংগ্রামেও জার্ম্াণীর অবৃষ্টে 
পরাজয় ছাড়া আর কিছুই হিল ন!। 
১. হান্স ডোয়ের রচিত, জামইট।ভে প্রকাশেত একট জান্াগ গ্রস্ত, ১৯৫৫, পৃঃ ১২০ 
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একাদশ অধ্যায় 
উত্তর আফ্রিকার জন্য সংগ্রাম 


উত্তর আফ্রিকায় বুটিশ সৈন্ঘ ও এরউইন রোমেলের আফ্রিকা! বাঁহনীর 
মধ্যে উনিশ শ' চল্লিশের নভেম্বর থেকে উনিশ শ' একচল্লিশের সেপ্টেম্বর 
পর্ষস্ত ক্রমান্বয়ে জয় পরাজয়ের, ঘন ঘন ভাগ্য পরিবর্তনের লড়াই চললো।। 
কিন্ত যতোই দিন যেতে লাগলো ততোই জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব এই যুদ্ধ 
সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে লাগলো। প্রথমে লিবিয়া রণাজন জার্মানীর 
কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কারণ তখন তার লক্ষ্য ছিল সুয়েজ 
খাল দখল করে, পূর্ব দেশীয় উপনিবেশগুলির সঙ্গে বৃটেনের প্রধান যোগাযোগের 
স্ত্র বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। 

বৃটিশ সরকার তখন এই অসীম গুরুত্বপূর্ণ যোগস্থত্রটি দখলে রাখার জন্টে 
সর্ধন্য পণ করেছিলেন । ফলতঃ বুটেনের রণকৌশলে লিবিয়া রণাঁজন প্রাধান্য 
লাভ করেছিল। 

মস্কোর কাছে জার্নাণর! পরাজিত হওয়ার পরে পরিস্থতি বদলে গেল। 
তখন থেকে সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনে, জার্মানী প্রায় সব সৈন্ত আবদ্ধ হয়ে 
গেল। হিটলার অন্ান্ত সমস্ত রূণাঙ্গন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে এখানেই পূর্ণ 
মনোযোগ দিলেন । ফুলার স্বীকার করেছেন ঘে, “ছিটলান্ন ও ভার অনুচরর! 
লিবিয়ার'যুদ্ধকে একটা আনুষজিক ঘটনা বলে মনে করতেন। তার গুরুত্ব 
এতোই কম ছিল তাদের কাছে যে রাশিয়ায় কোথাও কাজে লাগতে পারে 
এমন কোন সৈন্ঠদলকে তারা সেখানে (লিবিয়ায়) পাঠাতে গররাজী 
ছিলেন”, টিপ্ললক্কাচও বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, “জার্মাণ ভেরমাখ ট 
রাশিয়াতে প্রায় একেবারে আটকে পড়েছিল ।৮২ 

ডিসেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশ ও জুন উনিশ শ"' বিয়াল্লিশে, রজভেপ্ট ও 
চাচিল তাদের ওয়াশিংটন বৈঠকে বিভিন্ন রণাঙ্গনে সামরিক তৎপরতার লক্ষ্য 
নিয়ে আলোচন। করেন। কিন্ত আলোচনায় গুরুতগ মততেদ দেখা দেয় এই 
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ছুই রাষ্্রনেতার মধ্যে। বৃটিশ সরকার তুরস্ককে সহযোগী করে দক্ষিণ পূর্ব 
ইউরোপে অভিযান চালাবার পরিকল্পনা অপরিবতিত রাখতে বদ্ধপরিকর 
ছিলেন। এই বলকান রণকৌশল সম্পর্কে চাচিল একেবারে সোচ্চার হয়ে 
উঠেছিলেন । ।তনি প্রথম মহাযুদ্ধকালে লয়েড জর্জ প্রদত্ত যুক্তিগুলি পুনরুণাপন 
করে বলেন যে, বলকান অঞ্চল হলো “ইউরোপের খিড়কির দরূজার” মতো । 
সেই মহাদেশের “নরম তলপেট” যেখানে একবার পৌছতে পারলে জয়লাভ 
ত্বরাশ্িত করা যাবে। 

প্রকৃত পক্ষে কিন্তু বুটিশ সাত্রাজ্যবাদীর। যুদ্ধশেষ ত্বরান্বিত করার জন্যে 
সামান্যমাত্র চিন্তা করতো। তাদের বলকান রগকৌশলের মৌল লক্ষ্য ছিল 
দক্ষিণ পূর্ব ইউরোশে বুটিশ আধিপত্য বিস্তার করা। সেখানকার মানুষদের 
উপরে একট! গুপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে, বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির 
অন্যতম হাতিয়ার স্বরূপ সেখানে একটা সোভিয়েত বিরোধী “প্রতিষেধক বেষ্টনী” 
গডে তোল! । সেতিয়েত ৫সন্তবাহিনী করেকটি গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভ করার পরে, 
বলকান রণকৌশলের আরেকটি লক্ষ্য হয়ে দাড়ালো দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ দখল 
রে নোভিয়েত পাণ্টা আক্রমণ মহাদেশের পশ্চিমে বিস্তৃত হতে ন। দেওয়া 
এবং পরে তারই সুযোগ নিয়ে ইঙ্*-মাকিণ সৈন্ভদলকে উত্তরমুখী অভিযানে 
নিয়োগ করা। 

দক্ষিণ পূব-ইউরোপ সম্পর্কে মাকিণ সাত্রাজ্যবাদীদের নিজস্ব একটা 
পরিকল্পন৷ ছিল। তদানীন্তন পরিস্থিতিতে উত্তর আফ্রিকা অভিযানই ছিল 
তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ । পেখানে- একটা অধিকার স্থাপনের 
ক্ষেত্র স্থির করে, তারপর উত্তর আফ্রিকার সম্পদ এবং চূড়াস্ত পর্যায়ে মধ্য 
প্রাচ্যের তৈেলখনি অঞ্চলে নিজেদেব দাবী প্রতিষ্টিত করাই ছিল তাদের 
মৌল 'লক্ষ্য। 

একটি মাফিণ সাময়িক পত্রে এই সময়ে লেখা হয়েছিল £ “নিকট প্রাচ্য 
বৃটিশ প্রভাব প্রতিপত্তি গত এক শত্তাবীর মধ্যে বর্তমানেই সবচেয়ে 
নীচে নেমে গেছে। নিকট প্রাচ্যের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা 
কোন মতেই আর বৃটেনের হাতে ছেড়ে দিতে পারেনা মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র |." 
আমাদের একথ। ভূললে চলবে ন। যে নিকট প্রাচ্য হলে! ইউরোপের সবচেয়ে 
ভালো সংযোগ সেতু । বদি সেই সেতু হাত ছাড়৷ হুয়েষায় তাহলে এমন 
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কিলক্ষ লক্ষ আমেরিকানের জীবনের বিনিময়েও তা পুনরাধিকার করতে 
হবে। সৌতাগ্যের কথা নিকট প্রাচ্য এখনে হাত ছাড়া হয়ে যায় নি। 
আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে। নিকট প্রাচে; প্রভূত পরিমাণে সামরিক 
শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রেকে সেই অঞ্চল একটি দুর্গে পরিণত 
করতে হবে। এবং তারপরে নিজের আয়ভাধীন সমস্ত রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক শক্তির সাহায্যে সেই দুর্গকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। 
এটাই হলো প্রধান লক্ষ্য আজকে যে কোনরকম উদাসীনত। বা অমনোযোগের 
ফলে এই বিরাট সুযোগ হাত ছাড়! কর! চলবে ন11” 

মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্ক তাদের শক্র ও মিত্র, উতয়পক্ষীয় গ্রতিঘন্দিদের 
শিবিরেই নিজেদের অর্থনৈতিক স্থযোগ স্ুবিধালাভে সচেষ্ট ছিলেন। এ 
কারণেই মাকিণ দেশের রাজনৈতিক নেতার! উত্তর আফ্রিকা অভিযানের 
পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কারণ এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্পদের উপর তাদের 
লোভ ছিল দীর্ঘ দিনের। অমেরিকানদের পরিকল্পনা ছিল উত্তর আফ্রিকার 
পরে অভিযান চালাতে হবে ইটালী, আফ্রিকা "এবং বলকানে মাকিণ 
একচেটিয়াপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্তে, ওয়াশিংটন তাই দাবী জানালে! 
ইঙ্গ-মাকিণ যুদ্ধ পরিকল্পনায় নেতৃত্বের ভূমিকা । এইভাবেই সামরিক নীতি 
নির্ধারণের প্রশ্নে, ইজ-মাকিণ ও মাকিণ-ফরাসী সাত্রাজ্যবাদী স্যার্থের অস্তদন্্ 
প্রকট হয়ে উঠলে।। 

রুজভেপ্ট স্বয়ং উত্তর আফ্রিকার বিষয়ে প্রভৃত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন 
কারণ “স্পষ্টতই এই সমগ্র অঞ্চল মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বার্থের বিচারে অতীব 
মূল্যবান ছিল।”* তাই আমেরিকান নিমানবছর উনিশ শ' চল্লিশ 
একচল্লিশেই উত্তর আফ্রিকার ব্যাপকভাবে আলোক চিত্র সংগ্রহে ব্যাপৃত 
ছিল। 

নুরূতে মাকিণ যুদ্ধ দপ্তর আফ্রিকা অভিযানে আপত্তি করেছিল, কারণ 
তাদের মতে এটাকে “বড় ভোর নাৎসীদের চূড়ান্ত পরাজয্নে পরোক্ষ অবদান 
বল। যেতে পারে,” বলে মনে হয়েছিল। * কিন্তু মাফিণ একচেটিয়। পতিরা 
শেষ পর্যস্ত বুঝিয়ে তাদের মতে, যুদ্ধ দগ্তরকে মত দিতে রাজী করালে]। 

মাকিণ সরকার কিন্তু ভার অভিসন্ধি গোড়াতেই তাদের বৃটিশ সাথীদের 
কাছে খুলে বলেননি । আলাপ আলোচনা! করে শেষ পর্বস্ত আক্রিক] 
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অভিযানে তার বুটেনকে রাজী করলেন। সেই অবস্থায় ধুটিশ সরকার, 
মাফ্চিণ সাম্রাজ্যবাদের সন্প্রসারশীল নীতি মেনে নিলেও, চেষ্টা করতে 
লাগলেন কিতাবে ফ্রালের ঘাড়ে চাপ দিয়ে মাকিণ দেশর্কে খুশি কর! যায়। 
মাফিণ সরকারের ইচ্ছা ছিল সেই সমস্ত ফরাসী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করার, বারা উত্তর আফ্রিকার নেতৃত্বের ভূমিক। মাকিন একচেটিয়া 
'--পতিদের কাছে ছেড়ে দিতে রাজী। ছ্যগলত্ার স্মৃতিকথায় লিখেছেন ষে, 
এর] (মাফিনরা) উত্তর আফ্রিকার দরজা তাদের জন্তে খুলে দেবে এমন 
যেকোন লোকের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজী। তেমন রাজনীতিকের 
অভাবও দেখা গেল না শেষ পর্বস্ত। তারা হলেন জেনারেল ওয়েগ। 
€ ৬/6৪50 ) ও আযাড মিরাল দারল"া (1281180.) তারা জানালেন যে 
মাফিন যুক্তরাষ্্ী যদি বেশ তোড় জোড় করে, সুনিশ্চিত সাফল্যের জন্যে নাবতে 
পারে, তাহলে তারা সাহায্য করতে প্রস্তত। 
ভিশী নেতৃবুন্দ যেই দেখলেন যে হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস 
করার পরিকল্পন! ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে অমনি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা 
বোঝাপড়া করতে তার! তৎপর হয়ে উঠলেন । দারলার সঙ্গে তার আলোচনা 
প্রসঙ্গে ওয়াশিংটনে প্রেরিত এক বিবরণীতে লিহাই লিখেছিলেন যে, 
রাশিয়াতে জার্মানরা ষে অপ্রত্যাশিত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে, সেটাই 
দার'ল] ও তার মতো ফরাসী সহযোগীদের মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুকে পড়ার 
কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। তিনি আরে! লিখেছিলেন যে এই সব লোকদের 
চুড়াস্ত মনোভাব রাশিয়া অভিযানের চূড়ান্ত ফলাফলের উপর নির্ভরশীল ।॥ 
পেঁত্যার ভিশী সরকারে দারল"ণা ছিলেন একজন প্রথম সারির লোক। 
উনিশ শ"' একচল্লিশের বসম্তকাল থেকে তিনি বহু পদ অধিকার করেছেন। 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তারপর হয়েছেন কখনে। প্রতিরক্ষা, বিমান চলাচল 
অথবা নৌবিভাগীয় মন্ত্রী। কখনো বা আবার পররাষ্ট্র কিবা প্রচার দণ্তরের 
মন্ত্রী। ফ্রাল্গে ফ্যাশিত্ত শাসনকে কায়েম করার জন্তে তিনি আপ্রাণ চেষ্ঠ! 
করেছেন | তারই সঙ্গে মাকিন সরকারের সঙ্গে বন্ধুদের ভাণ করে, ফরামী 
জাতীয় মুক্তি কমিটির সঙ্গে মাফিনদের যোগাযোগ স্থাপনে বাধ! দিয়েছেন । 
এধারে আফ্রিকায় অবতরণের প্রস্ততি যখন জোরদার চলছিল তখন 
বৃটিশ সরকার স্থির করলেন যে এ অঞ্চলে আমেরিকানর! পৌছবার পূর্বেই তার! 
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একক অভিযান চালিয়ে হৃত সম্মান কিছুটা পুনরুদ্ধার করবেন। পরিস্থিতি 
তখন বৃটেনের যথে্ট অনুকুল । ভক্গা যুদ্ধ নাৎসী নিয়মিত বাহিনীর বেশির 
ভাগকেই রণাঙ্গনে টেনে আনেনি, তাদের সংরক্ষিত বাহিনী, এমন কি আফ্রিকা 
রণাঙ্গনকে দুবল করে সেখান থেকেও সেনাদল, হিটলারকে সোভিয়েত জামাণ 
রণাঙ্গনে পাঠাতে বাধ্য করেছে। তাই আফিকায় উনিশ শ' বিয়াল্লিশের 
শরৎকালে দেখা গেল বৃটিশ অষ্টম বাহিনীর অধীনে আছে সাতটি পদাতিক, 
তিনটি সাজোয়া ডিভিসন এবং সাতটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড । তাদের মুখোমুখি 
বাড়িয়েছে সংখ্যার হিসাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও বন্যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ক্লান্ত 
চারটি জার্মান ও এগারোটি ইটালীয় ডিভিসন । 


তেইশে অক্টোবর উনিশ শ' বিয়ালিশে, বৃটিশ সেনাঁদল অভিযান 
রে করেই, 'তকিতে এল আলামিয়েন অঞ্চল আক্রমণ করলো । 
অতফিত আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় জার্মাণ ও ইটালীয় টৈন্ঠরা সমগ্র রণাজন 
জুড়ে পিছু হটে গেল। এক পক্ষকালের প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বৃটিশ 
সেনাদল, আট শ' পঞ্চাশ কিলোমিটার এগিয়ে গেল, এবং বিশে নভেম্বর 
দখল করে নিল বেনগাজী। পলায়নপর জার্মাণ সৈন্ভদলের প্রাণ রক্ষার 
সমস্ত আশায় জলাঞ্জলী পড়লো যখন দূরে, অনেক পিছনে, মরোককো ও 
আলজিরিয়ায় অবতরণ করলো এক ইন মাফিন বাহিনী । 


॥ দুহ ॥ 

উত্তর আফ্রিকার ইঙ্গ মাকিণ অবতরণ পরিকল্পনা, যার সাংকেতিক নাম 
দেওয়া হয়েছিল টি কাধধক্রম”, আটই নভেম্বর, উনিশ শ' বিয়ালিশে 
রূপায়িত কর! সুরু হলো । তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে, লেফটেস্তান্ট জেনারেল 
ডিউইট ডি আইসেন হাঁওয়ারের নেতৃত্বে এর কাজ সুরু হলো । সরাসরি 
মাঞিণ যুক্তরাষ্ট থেকে আমেরিকানদের একটি দল সাগর পেরিয়ে এসে অবতরণ 
করলো ফরানী মরোকোয়। অন্য ছুটি দল, যাতে ছিল বৃটিশ ও মাকিণ সন্ত, 
ইংল্যাণ্ড থেকে এসে পৌঁছলো। তাদের একটা অবতরণ করলো ওরান 
অঞ্চলে, অপরটি আলজিয়ার্সের কাছে। পাঁচশটি সৈন্তবাহী জলযান বয়ে 
আনলো তাদের, আর সঙ্গে পাহারাদার হিসাবে রইলে। তিনশ' পঞ্চাশটি 
নৌবাহিনীর জাহাজ। 
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অবতরণ কাজে সুরু হওয়ার পূর্বেই, ফ্রাঙ্কৌম্পেন কেমন করে সবটের 
পেয়ে যায়। হিটলারকে জানাতেও সে দ্বিধা করেনি। কিন্তু হিটলারের 
তখন আর কিছু করার ছিল না। ভ্না যুদ্ধ নিয়েই তিনি তখন ব্যতিব্যস্ত । 

উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী সৈম্ভদল তাদের নাম মাত্র প্রতিরোধের চেষ্টা 
করলে৷। উত্তর আফ্রিকায় ভিশী সেনাদলের প্রধান সেনাপতি আযাড মিরাল 
জ! দারল1] জেনারেল অহেঁসেনহাওয়ারের সঙ্গে একটা যুদ্ধবিরতি চুক্তি 
করে ফেললেন । তাতে ইঙ্গ মাকিণ মেনাদল সহজেই অবতরণের পরে 
দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তে পারলো এবং অল্পদিনেই আলজিরিয়া 
মরোক্কো ও টিউনিশেয়ার কিছু অংশ দখল করেনিল। টিউনিশিয়ার অন্ত 
অঞলে জামনাণরা তখনে] ঘাটি করে বসে আছে। 

যদ্দিও আফ্রিকা অবতরণের একটী বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল এবং সমগ্রভাবে 
তাযুদ্ধের গতিতে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তা সত্বেও 
উত্তর আফ্রিকা হাত ছাড়া হয়ে যাওয়াট। জার্মানীর পক্ষে ছিল একটা বেদনাদায়ক 
আঘাতের মতো। কারণ জার্মানী এতে। দিন আফ্রিকার কাচা মাল ও খাছ 
দ্রব্য ব্যবহার করেছে নিজের প্রয়োজনে ৷ তা ছাড়া ফরাসী নৌবহরের অনেক 
জাহাজ, যার! এতোদিন বিভিন্ন আফ্রিকা বন্দরে আশ্রয় নিয়ে ছিল, তারা 
এমে যোগ দিল মিত্রপক্ষে। কিন্তু তা সন্থেও ফরাসী নৌবহরের একটা বড়ে। 
অংশ তখন ছিল দক্ষিণ ফ্রান্সের তুলে?'তে। সেই জন্যেই নাৎসীরা মূল 
ফরাসী ভূখণ্ডের কিছু অংশ যা তখনো তার। অধিকার করেনি, তা আর ফেলে 
খা সমীচিন মনে করলো! ন]। 

একুশে নভেম্বর, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে, জার্মাণ সৈম্ত অনধিকৃত ফ্রান্সের 
সীমাস্ত রেখা অতিক্রম করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো । লক্ষ্য তাদের তুলে 
বন্দরের জাহাজগুলি দখল করা। একই সময়ে ইটালীয় সন্ত প্রবেশ করলো 
নাইস, শ্যাভয় ও কসিকা অঞ্চলে । 

জার্মাণর] প্রবেশ করলো তুলেশয়। পেত্যার বিশেষ বার্তা নিয়ে আাড, 
মিরাল ত্যাব্রিয়াল ছুটলেন তুলোর দিকে, যাতে ফরাসী নাবিকদের নৌ 
বহর নিয়ে জার্মাণদের কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কিন্তু 
তার দৌত্য ব্যর্থ হলে।। ফরাসী নাবিকরের মধ্যে উঠলে! গ্রতিবাদের গুঞ্জন । 
বিস্ত, জাহাজগুলি সমুদ্রে সরিয়ে নিয়ে যেতে না৷ পারার জন্যে তার| সেখানেই 
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তাদের ডুবিয়ে দিলেন. । তুলে বন্দরে ফরামী নৌবহরে ছিল ভিনটি 
যুদ্ধজাহাজ, একটি বিমানবাহী জাহাজ, চারটি ভারী ও তিনটি হান্কা ধরণের 
কুইজার, পঁচিশটি ডেষ্রয়ার, . ছাব্বিশটি ডুবে! জাহাজ ও অন্তান্ত আরো 
কিছু জলযান। 

পেত্যার পররাষরমন্ত্ী ফ্ল'দি, (135480) বিভিন্ন সময়ে আভ্যন্তরীণ বিষয়ক 
মন্ত্রী পু্ত্য (65101) ও পাইরোতো (259:০46০2) ও অন্তান্ত চরম 
প্রতিক্রিয়াশীলর| উত্তর আফ্রিকায় ইঙ্গ মাকিণ অবতরণের পরে দারলণার নীতি 
অনুনরণ করে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের পক্ষে যোগ দিলেন। ফরাসী 
উত্তর আফ্রিকার অসামরিক শাসন ব্যবস্থায়--সর্বোচ্চ কমিসারিয়েটে, দারল' 
তাদের গ্রহণ করে, নানা পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পাইরোতোকে 
'আলজিরিয়ার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করা হলো । 

এই সমস্ত নিযুক্কি মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্ুমোদনেই করা হয়। আঠারোই 
নভেম্বর, উনিশ শ' বিয়ালিশে, রাষ্ট্রপতি রূজভেন্ট এক সাংবাদিক টৈঠকে 
বলেন, উত্তর আফ্রিকায় আইসেনহাওয়ার যে সমস্ত চুক্তি করেছেন তার 
সবের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন আছে। ফ্রান্সকে পদানত করে তার উপনিবেশ- 
গুলিতে ঘণটি স্থাপন করতে আগ্রহ্থী, মাকিণ একচেটিয়াপতির1 ফ্যাশিস্তদের 
সাম্প্রতিকতম সহযোগীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে যথেষ্ঠ পরিমাণে 
ইচ্ছুক ছিল। তাই মাফিণ সমর্থণপুষ্ট হয়ে দারল"। তাড়াতাড়ি নিজেকে ঘোষণা 
করলেন ফরানী “রাষ্ট্রপ্রধান”, ফরাসী টসনবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও একজন 
রাজনৈতিক একনায়ক হিসাবে। | 

দেশপ্রেমিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রযুক্ষ দ্মবদ্দমন নিপীড়নকারী ফ্যাশিপন্থী 
আইনগুলি, যা ভিশী সরকারের নেতৃত্বে নিপুণভাবে কার্যকরী হচ্ছিল, 
ইন্গ মাকিণ কর্তৃপক্ষ তাতে বাধা দেওয়া সমীচিন মনে করলেন না। তখন 
পেত্যার আদেশে আলজিয়ার্সের মাইসৌ-কার কারাগারে, ফরামী পার্লামেন্টের 
সাতাশ জন কমিউনিষ্ট সদশ্তকে আটক রাখা হয়েছিল। সাতাশজন বন্দী 
কমিউনি& সদশ্যের একজন, ক্লরিমেণ। বতে ভার রোজনামচায় লিখেছেন £ 
“মিত্রপক্ষের অবতরণের পরে ছু'মাম কেটে গেল, কিন্ত এখনো! একজন 
রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। আমাদের এখনো আটক রাখ! 
হয়েছে কারণ কর্তৃপক্ষ জানেন যে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমর! সমস্ত বিশ্বান- 
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ঘাতকদের শাস্তি দাবী করবো । আমর] ফ্রা্স ও আলজিরিয়ার জাতীয় ও 
সামাজিক মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করবে৷ এবং চেষ্টা করধো যাতে এখানে 
সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সংস্থ। গড়ে উঠতে পারে ।৮" 

ততোদ্দিন পর্বস্ত বন্দী দশায় থাকার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করে সাতাশ জন 
কমিউনিষ্ট সদস্য আইসেনহাওয়ারের কাছে একটী চিঠি লিখলেন। কিন্তু 
কোন জবাব এলো না তার | ফ্ররিমেণ বতে লিখেছেন যে, “মাকিণ কর্তৃপক্ষ 
যেহেতু প্রতিক্রিয়ার প্রতিনিধি, যেহেতু এই নব নেতাদের আদেশ নিদেশ 
মেনেই তাদের চলতে হয়, তাই চরম, নির্ভেজাল ভিশীপদ্বী, যার ছু'দিন 
আগেও হিটলার ও মুসোলিনীর সহযোগী ছিল, তাদের সঙ্গে যোগাষোগ 
করাটা বাঞ্চনীয় মনে করছেন।”" ইঙ্ত মাকিণ অবতবণের তিন মাস পরে, 
প|চই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ? তেতাল্লিশের পূবে এই বন্দী কমিউনি্ ডেপুটিদের 
মুক্তি দেওষ হয়নি । 

উত্তর আফ্রিকার পরিস্থিতিতে জনমত রীতিমতো ক্ষুব। ভয়ে উঠলো । 
ফরাসী প্রতিক্রিষাশীল শ্রেনী ও ফ্যাশিস্ত সহযোগীদের প্রতি মা।কণ যুক্তরাষ্ট্রের 
সমর্থন মাকিণ সাআ্রাজযবাদীদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের উপর থেকে ছদ্ম আবরণট! 
সরিয়ে দিল। সার! বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষ মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাজে ক্রুদ্ধ 
হয়ে উঠলেন । গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র গুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিল যে 
উত্তর আফ্রিকায় মাকিণ নীতি, ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধের আদর্শের 
পরিপন্থী। 

উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী ফ্যাশিস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থনের পিছনে 
মাকিণ সরকারের যে একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল, সেট! সেদিন স্পষ্ট হয়ে গেল। 
অনেক ভেবেচিস্তে এই নীতি গ্রহণ কর] হলেও তা মাকিণ নীতিকে লোকের 
চোখে হেয় করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসীদের মনোভাবও করে দিল 
প্রতিকুল। তখন মাফিণ সরকার মনস্থ করলেন যে দারল'ার সঙ্গে সম্পর্ক ছির 
করবেন। উনিশ শ' বিয়ালিশের ডিসেম্বর দারল'ার আততায়ীর হাতে নিহত 
হলেন। তারপর আরেকজন ফরাসী প্রতিক্রিয়াশীল আরি গিরোকে (0156015 
01500) তার স্থলাতিক্ত কর। হলো। 

উনিশ শ' তেতাল্লিশের চোদ্দই থেকে চব্বিশে জানুয়ারী উত্তর আফ্রিকায় 
ক্যাসার্লাঙ্কার মাইল পাচেক দূবে রুজভেণ্ট ও চারচিলের নেতৃত্বে মাফিণ ও বটিশ 
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প্রতিনিধিদল একটি সম্মেলনে মিলিত হলেন । সম্মেলনের সরকারী বিবৃতিতে 
বল! হলো যে, “উনিশ শ' বিয়াল্লিশের শেষে পরিস্থিতিতে যে লক্ষ্যনীয় অন্গকূল 
গতি দেখা গেছে, তার থেকে পূর্ণ সুযোগ লাভ করার জন্তে “এই বৈঠক আহ্ৃত 
হয়েছিল।* কিন্তু এমনই বৈপরীত্য সেই বৈঠকে দেখা গেল যে, তার গৃহীত 
সিদ্ধান্ত অন্রযায়ী ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন শুরু করার সময় আবার স্থগিত রাখ! 
হলে। এবং এবারে উশিশ শ' তেহালিশ থেকে উনিশ শ' চয়ালিশে । পরিবর্তে 
ইজ-ম|কিণ নেতৃনৃন্দ, উনিশ শ' তেগাল্লিশেব শ্রীম্মকালেঃ একটা অপেক্ষাকৃত 
অনেক কম গুকতত্বপূর্ণণ সিসিপী অভিযানের পরিকল্পনা কবলেন। মাকিণ 
সাংবাদিক র্যাল্ফ উল্লাবসে।ল বলেছেন যে গ্াসাব্রাস্ক। সম্মেলন “প্রভূত পরিশ্রম 
করে একট মিসিলায় হীছুর প্রসব করলো] 1৮১০ 

কিন্তু খাস জার্মণীর বিরুদ্ধে শুদ্ধায়োজন বলতে, সম্মেলন শুপু বিমান 
আকব্রমণেই ৩51 সীমিত রাখার প্রষ্তাব করলো । 


সোভিপ্নেহ সরকারকে ক্যামাপ্রাঙ্গ। সম্মেলনের মালোচন। প্রসঙ্রে যে তথা 
দরবরাহ করা ₹খ, তা মাটেই পুশাঙ্গ চিল না। কজভেপ্ট ও চাচিল মোভিষেত 
শক্তরাষ্টরে যে বাণী গাঠিয়েছিলেন, ঠাতে বল! হয়েছিল £ 


«মামাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলে। জার্মানী ও ইটাপীর উপরে, স্থল, জল ও 
আকাশ পথে ষ.তাদূর শক্তি প্রয়োগ কপ! মানুষের পক্ষে সম্ভব, তাই কর11”১১ 

ক্যাসারাক্ক। সম্মেলনের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সোভিয়েত সরকারের 
বিশেষ দেপী হুল। না। সোভিয়েত সরকাৰ তাদের জানালেন যে পুনবায় 
দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত এবং টিউনিশিয়াষ ইঙ্গ-মাঞ্চণ সামরিক 
কার্যক্রম বাতিল করে দেওয়া, কেন যে করা হলে! তা তারা বুঝতে পারছেন 
না। জামাণর1 এতে কিন্তু খুশিই হলো, তারা তাড়াতাড়ি পাটি প্যানসার 
ডিভিসন সমেত আরো সাতাশ ভিভিসন সন্ত পাঠালো সোভিয়েত-জার্মাণ 
রণাজনে। 

ক্যাসাব্রাঙ্কা সম্মেলনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাজনের কথাও আলোচিত 
হয়েহিল। কিন্তু জাপ বিরোধী মুদ্ধ তীব্রতর করার জন্তে কোন নিদ্ধাস্তই নেওয়া 
হলে না। চিয়াংকাই-শেকও তাতে সম্মতি জানালেন। সম্মেলনের যোগদান- 
কারীর। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে 'এই বণাঙ্গনে অংশ গ্রহনের একটা 
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সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি খুবই কাম্য বলে মনে করেছিলেন, যেন জাপবিরোধী যুদ্ধে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মাণী পরাজিত হওয়ার ন্গে সঙ্গেই যোগ দেয় ।১২ 

সামরিক কার্যক্রমের রূপায়নে বিশেষতঃ ইউরোপীঘ রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মাফিণ 
মত পার্থকয ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে আবার নোতুন কবে দেখা গেল। শেষ পর্বস্ত 
মতপার্থক্যের সমাধান হলো! একটা আপোষের মধ্যে যে, ছুই পক্ষ তাদের মধ্যে 
নিজ নিজ প্রভাবধুক্ত অঞ্চল ভাগাভাগি করে নেবে । মধ্য প্রাচা ও বলকান 
অঞ্চলের জানে টেন গ্রহণ করবে রাজনৈতিক ও সামরিক “দায়িত্ব” আর 
আ.মরিকার “দায়িত্ব” থাকবে উত্তর আফ্রিকা ও দুর প্রাচ্যের জন্তে | মাকিণ মুখ- 
পাত্র ৮ঠিলের পবিকল্পন। অন্রযাধী দক্ষিণ পুন ইঙবে'পে মাক্রমণের একটা 
বামক্রম বচন" কধতে সম্মতি জানালেন ' 

ক্যাসাব্র/% সম্মেলন থেকে চাঠল সরাসরি বিমানে গিষে হাঁজির হলেন 
£ডনে | সেখানে উনিশ শ' তেতালিশের তিরিশে একত্রিশে ভানয়াদী বৈঠক 
বংলা তুক্কষের রাধপতি ইসমেট উনোন্ু ও অল্তাপ্ত তৃকী নেতাদের সঙ্গে । 
ইবধসক শেনে সরকারী বিবৃতিতে বলা হলো, “তুর্কা রাষ্ট্রনেতারা বিগত কষেকটি 
মকটপৃণ বছরে দ্ববস্কের নীতির পর্যালোচন। করেন, তখন প্রধান মন্ত্রী (চার্চিল) 
ঠাদণ জানান যে বুটশ সবকার মহান্তি ও বোঝাপঙার মনোভাব নিয়ে 
ত-দন অন্ুহ্গত নীতি গশীবন্দবে লক্ষা করে এসেছেন 1৮৯৮১ এখানে লক্ষানীস্ত 
বিষষ হলে! এই যে চাচিল, তুরস্কের নেতাদের হিটলারপন্থী নীতির সঙ্গ নিজের 
দমথন ও বূটেনেহ সংহতি জানাতে মোটেই দ্বিধা করলেন না। 

তুর্ী নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় চাচিল, তুরস্কে মাফিণ অর্থ নৈতিক 
বার্থ সম্প্রসারণের নীতি প্রতিরোধ করার জন্তে, বুটিশ পু*জির আন্ুকৃল্যলাভের 
ক্ষনে আপ্রাণ প্রচে্ট করলেন, যাতে তুবসঙ্কের বাজার বটেনের প্রভাবাধীনে 
থাকে । নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যে বটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থ স্থরক্ষিত করতে বৃটিশ মন্্রি- 
সভা অত্যন্ত উদগ্রীব হয়েছিলেন কাবণ তাদের মাঞিণ প্রতিযোগীর। দারুণভাবে 
্বার্থহানি ঘটানোর চেষ্টা করছিল। বৃটেনের বলকান নীতিতে তুরস্কের অংশ 
গ্রহণেব বিষয় নিয়েও চাচিল আলাপ করেন এবং তুরস্ক সম্মত হলে তাকে প্রভূত 
পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র যোগান দেওয়ার প্রতিশ্রতিও দেন । 

তখন জার্মাণী একটার পর একটা যুদ্ধে ছেরে যাচ্ছে। তুর্কা প্রতিক্রিয়াশীল! 
শ্বভাবতই তাদের এতোদিনের অনুস্থত নীতি পরিবর্তন করে, ইঙ্গ-মাঞ্কিণ শাসক 
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ঠর মতে সায় দিতে ইচ্ছুক হয়ে উঠলে! | যদিও হিটলারের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সম্পক ছেদ করাট। তখনই যুক্তিযুক্ত বলে তার! মনে করেনি । 

ক্যাসা্লাঙ্কা৷ সম্মেলনে বুটেন ও আমেরিকার মধ্যে বিরোধের আরেকটি কারণ 
হলো ফ্রালস। বৃটেন গ্য-গলের সঙ্গে ততোদ্দিনে ব্বীতিমতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন 
করেছে। তারা মাকিণদের ক্রমাগত জেনারেল গিরোর পক্ষাবলম্বনে অতিষ্ঠ 
হয়ে উঠেছে । শেষ পর্যস্ত সেখানেও একটা আপোষ রফা হয়ে গেল। মাক্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন সম্মত হলো যে পলাতক ফরাসী সরকারের নেতৃত্বে গ্ব-গল ও 
গিরে উভয়েই সম ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকবেন । 

কিন্ত তাদের সিদ্ধান্তে কোন ত্ররাহা হলো না, কারণ ইঙ্গ-মাঁকিণদের সমধিত 
ছুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী নেতা-_গ্ভ-গল ও গিরোর মধ্য তীব্র মতভেদ হতে 
লাগলো । অবশেষে আটই জুন, উনিশ শ' তেতাল্লিশে ফরাসী জাতীয় মুক্তি 
কমিটি প্রতিষঠিত হলো । স্থির হলো কমিটির যৌথ সভাপতি হবেন গ্ভ-গল ও 
গিরো। আর প্রত্যেকের থাকবে ছ'জন করে অন্থগামী। মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র 
সরকার তখনো জেনারেল গিরোকে সমর্থন করতে লাগলেন। উনিশ শ' 
তেতালিশের জুলাইয়ে তারা গিরোকে মা!কণ যুক্তরাষ্ট্র সফরে আমন্ত্রণ জানালেন । 
খুব খোলাখুলি এবং স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই তার" স্ব গলকে উপেক্ষা করেন। ফরাসী 
জাতীয় মুক্তি কমিটিকে মাকিণ ও বৃটিশ সরকারের ব্বীকৃতিদান করতে বিলম্ব 
কর! হতে লাগলে।। ইতিমধ্যে সোভিয়েত সরকার, ফরাসী রা্্রিকসত্বার প্রতি 
শ্রদ্ধাবশতঃ এই কমিটিকে স্বীকৃতিদান করা স্থির করলেন। একথা শুনে, 
চার্টিল সোভিয়েত নরকারকে তেইশে জুন, উনিশ শ" তেতাল্লিশে একটি বিশেষ 
বানী পাঠালেন । কিন্তু বটিশ প্রধানমন্ত্রীর ফরাসী কমিটির প্রতি এই মনোভাবের 
সপক্ষে কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি দেখাতে পারলেন না। 

তেইশে আগ, উনিশ শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করলেন 
যে, তার] “ফরাসী সাধারণতন্ত্রের রাষ্টিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে, ফরাসী 
জাতীয় যুক্তি কমিটিকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত করেছেন”১৪ এবং এই কমিটির 
সঙ্গে তার] দূত বিনিমন্ন করবেন | 

এমন কি ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটিকে স্বীকৃতিদদানের পরেও, মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন তাকে ক্রমাগত উপেক্ষা করতে লাগলো । যুদ্ধে ফ্রান্সের 
পুনরায় অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে, মাফিণ ও বৃটিশ সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে 
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ফরাসীর!1 কিভাবে সহযোগিত। করতে পারে, সেই প্রসঙ্গে এই কমিটির সেপ্টেম্বর 
উনিশ শ' তেতাল্লিশের প্রস্তাবে, তার] কোন জবাব দিল না। এই প্রতিনিধি- 
মূলক সংস্থা ফ্রান্সে থাকা সত্বেও, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইঙ্গ-মাফিণ সেনাদল প্রবেশ 
করতে পারে, ফ্রান্স সমেত এই ধরনের দেশগুলির জন্তে একটি বিশেষ সামরিক 
শাসন সংস্থ। গঠন করলো । তার নাম দেওয়া হলো, অধিকৃত রাজ্যগুলির জন্ঠ 
মিত্রপক্ষীয় সামরিক সরকার € 4১11160 21]10215 03০৮৮, ০? 0০০01154 
'[507690165 )। ইউরোপে ফ্যাশিস্ত দখলভূক্ত; মুক্তি প্রতীক্ষিত অঞ্চলগুলিতে 
বুটেনের সহযোগিতায় মাঞ্িণ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্ট। হলো এর মাধ্যমে । 
এপ্রিল মাসে মাফিণ রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত নির্দেশাবলী পাঠালেন তাতে ফ্রান্সে 
সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করবেন, ৫সম্ভবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ডিউইট ডি. 
আইসেনহাওয়ার 1১« 

ফ্রান্সে এইভাবে ক্ষমতার দাবীদার কোন ফরাসী প্রতিপক্ষকে স্বীকার না 
করে, নিজের শক্তি, আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ও জোরালো করে নেওয়ার পরে, 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গিরোর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। তাছাড়। তখন ফরামী 
জনমতেরও গিরোর প্রতি বিন্দুমাত্র কোন সমর্থন ছিল না। নয়ই নভেম্বর, 
উনিশ শ' তেতালিশে গিরে৷ পদত্যাগ করলেন এবং এর পর থেকে ফরাসী 
জাতীয় যুক্তি কমিটির একমাত্র সভাপতি রইলেন গা গল । 

জার্মানী প্রসঙ্গে যুদ্ধের চরম উদ্দেশ্য নিয়েও ক্যাসারাঙ্ক। সম্মেলনে আলোচন। 
হয়। ফ্যাশিত্ত রাষ্্রগুলি বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ না করা পর্যস্ত যুদ্ধ 
চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তই এখানে গৃহীত হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তে সোভিয়েতের 
প্রভাব সুস্প্ঃ যদিও নোভিয়েতের পক্ষ থেকে যুদ্ধের উদ্দেশ্য আরো পূর্ণাঙ্গ করে 
বল হয়েছিল যে ছিটলার জার্মানীর সম্পূর্ণ পরাজয় ও তার বিনাসর্তে আত্ম 
সমর্পণ না করা পর্যস্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে। 

মাফিণ ও বৃটিশ শাসকচক্রের চরম প্রতিক্রিয়াশীল মহলে, যার। ফ্যাশিস্ত 
রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আপোবরফার মাধ্যমে একট! স্বতন্ত্র শাস্তি চুক্কি সম্পাদন কন্পার 
প্রত্যাশ। করছিল, এই সিদ্ধান্ত চরম ক্রোধ ও আক্রোশের প্রকাশে অভিনন্দিত 
হলো । বৃটিশ যুদ্ধতত্ববিদ লিডেল হার্ট, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে “বিনাসর্তে আত্ম- 
সমর্পণ” কথাঁটিকে ধিক্কার দিলেন । তিনি হিটলারতন্ত্র শুধু নয়, জার্মাণ রাষ্র- 
প্রধান হিসাবে ছিটললারকে ক্ষমতাসীন রাখ! একান্ত কাম্য বলে মনে করতেন। 
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তিনি লিখেছিলেন, “হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করার মধ্যে একটা বিপজ্জনক 
সম্ভাবন! রয়ে গেছে, তা হলে! এই যে রক্ত ম!ংসের মানুষের পরিবর্তে সেখানে 
গড়ে উঠবে একটা কাহিনী যা নেপোলিয়'র কাহিনী সত্যতার পক্ষে যতোটা 
ক্ষতিকর হয়েছে, পর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর হুবে।”১৬ আরেকজন 
বৃটিশ ইতিহাসবিদ ঠিক এই রকম কথাই বলেছিলেন । তিনি হলেন জে. ফুলার । 
তিনি বলেন এই ছুটি কথা--“বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ”--এর পর থেকে 
“আমেরিক ও বুটেনের গলায় গলিত আযালবেট্রসের মতোই ঝুলে থাকবে ।”১৭ 
চার্লস জি. টেনসিল নামে জনৈক মাকিণ ইতিহাসবিদ, এই দু'টি কথা ব্যবহার 
করার জন্তে রাষ্ট্রপতি রুজভেপ্টকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করেন। তিনি 
খোলাখুলি বলেন মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের উচিত পাশে দাড়িয়ে দেখা কেমন করে 
জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একে অন্তকে ধ্বংস করে ।১৯ *বিগত বহু 
শতাবীর যুদ্ধের সাধারণ অভিজ্ঞতার” প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, লিডেল হার্ট 
বলেন ষে, বুটেনের এই দীর্ঘস্থায়ী নিরাপদ অস্তিত্ব ও সম্বদ্ধির পিছনকার কারণ 
হলো! এই যে, সে তার মহাদেশীয় প্রতিছন্দীদ্দের মতো যুদ্ধে সমস্ত শক্তি ব্যয় 
করে চূড়াস্ত জয়লাভের পিছনে না ছুটে, ষে কোন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে 
আপোষ মীমাংসায়, চুক্তি করে ।১১ 

বিশে মার্চ, উনিশ শ" তেতাল্লিশে, লিবিয় টিউনিশিয়া সীমান্তে অবস্থানকারী 
বুটিশ অষ্টম বাহিনী, আবার আক্রমণ সুরু করলে!। আইসেনহাওয়ারের 
সেনাদল আক্রমণ করলে! পশ্চিম টিউনিশিয়া। ছু'দিকে আক্রমণের চাপ সা 
করতে না পেরে, ইটালী-জার্জানীর সেনাদল, টিউনিশিয়ার উত্তরাঞ্চলে সরে 
যেতে লাগলো । মে মাসের সুরুতে ভারা এসে সমবেত হলো, টিউনিশিয়ার 
উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কেপ বনে । বারোই মে তারা অস্ত্র পরিত্যাগ করলো! । 
উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধের পরিসমাপ্ত ঘটলো । 


1 ভিন ॥ 
উত্তর আ ফ্রিকার বিজয়গৌরব আমেরিকার একচেটিয়াপতিদের বিশ্বে গ্রভৃত্ব- 
বিস্তারের উচ্চাকাজ্াকে তীব্র করে তুললো৷। বৃহৎ পু'জির আশা আকাঙ্ফার 
প্রতি অভান্ত সংবেদনশীল, তাদেরই স্যার্থের প্রবক্তা, খ্যাতিমান বুর্জোয়া 
সাংবাদিকরা, সংবাধপত্রে এই বিষয়ে দাফ়ণ লেখালেখি নুর করলেন] উনিশ 
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শ' তেতাল্লিশে প্রখ্যাত সাংবাদিক ওয়ান্টার লিপম্যান, “অতলাস্তিক গোঠীর” 
প্রস্তাব, করলেন, যাকে পু'জিবাদী দেশগুলির উপর মাঞ্ণ প্রভাব স্থায়ী করার 
একট] মাধ্যম, হাতিয়ার বলা যায়। কয়েকমাস পরে তিনি আবার এই প্রস্তাব 
পুনরুতাঁপন করে, মাঞ্চিণ যুক্তরাষ্ট্রকে “পশ্চিমী সভ্যতার” কেন্দ্র বলে অভিহিত 
করেন । যুদ্ধ বিধ্বস্ত পু'জিবাদী দেশগুলিতে মাকিণ আধিপত্য কায়েম করার জন্তে 
উঠে পড়ে লাগলো সেই দেশের একচেটিয়াপতির]। 

মাকিণ একচেটিয়াপতিদের লোভের সীমা সেখানেই আবদ্ধ রইলো না, তা 
ক্রমেই বহু বিস্তৃত হতে লাগলো । তার বুটিশ ও ফরাসী উপনিবেশগুলির 
বিবয়েঃ বিশেষতঃ মধাপ্রাচ্যের উপনিবেশগুলিতে তীব্র আগ্রহ দেখাতে সুরু 
করলো। উনিশ শ' চুয়াল্িশের সেপ্টেপ্বরে মাফিণ সামরিকপত্র ফরচুনে লেখা 
হয়েছিল £ 

“মধ্যপ্রাচো আমর। পথঘাট, বন্দর, বিমানঘণটি' নির্মাণ করেছি। সেগুলিকে 
আজ অকেজে। ট্যাংক বা বাজুকার (7359৫ ) মতো বাতিল করে দেওয়া যায় 
না, কারণ তার। আজ পানামা থালের মতোই, পৃথিবীর মানচিত্রের অঙ্গীভূত। 
আর সেটা আমরাই করেছি। প্রনভুত পরিমাণে জাতীয় খণের বোঝা বাড়িয়ে, 
বিশ্বব্যাপী একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা য৷ অমরা গঠন করেছি, এগুলি হলো তারই 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যোগস্থত্র।---*-*তাছাড়া মধাপ্রাচোর তল সম্পদেও আমাদের 
বিরাট স্বার্থ জড়িয়ে আছে ।৮, 

এখানে লক্ষণীয় হলে? এই যে পত্রিকাটি মধ্য প্রাচ্য ও মাকিণ একচেটিয়া 
্বার্থের পূর্ণ নিয়ন্ত্রযুক্ত পানামা খাল অঞ্চলকে সমগোত্রীয় বলে অভিহিত 
করেছে। 

উত্তর আফ্রিকা ও মধা প্রাচা নিয়ে একদিকে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন, 
অন্তদিকে জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে সংঘর্ষ শুধুমাত্র যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেনি । 
এট| ছিল মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও ফ্রান্সের সাত্রাজ্যবাদী শ্ার্থের পারদ্পরিক 
দ্ন্ব ও সংঘাত। অন্তদ্িকে এটা ছিল প্রাচ্যের জনগণের জাতীয় আশা আকাজ্কা 
অবদমিত রাখার সংগ্রাম । মাফ্চিণ ও বুটিশ শাসকচক্ত স্মেচ্ছাকতভাবে এশিয়া 
আফ্রিকার জনগণকে এই যুদ্ধের মধ্যে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে দেননি এবং 
আরব দেশগুলির যুদ্ধে যোগদান প্রস্তাবে তারা সরাসরি আপত্তি করেছিলেন । 

জনগণের মুক্তি ও শ্বাধীনতাদান মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শানকচজের 
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মনের দূরতম কোণে কোথাও ছায়াপাত করেনি। পক্ষান্তরে তাদের উপর 
ওঁপনিবেশিক শাসনকে আরো! জোরদার করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। প্রাচ্য 
দেশগুলির প্রতি অনুস্থত তাদের যুদ্ধকালীন নীতির এটাই ছিল মূল কথা । 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন হিটলারের সঙ্গে সংগ্রামে রত হয়েছিল এই কারণে 
যে জার্মানীর বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিয়ে, তার! 
তাদের স্থার্থ সম্প্রনারিত করবে । তারা যে ফ্যাশিস্ত বিরোধী ও জাতীয় মুক্তির 
সপক্ষে বহু জিগির তুলেছিল, তাঁর লক্ষ্য ছিল বিশ্ব জনমতকে তুলিয়ে রাখা । 
কিন্ত এরই পাশাপাশি তারা সর্বতোভাবে চে করলে যাতে পরাধীন দেশের 
জনগণ, ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে জাতীয় মুক্তির পতাকা উর্ধে তুলে 
ধরতে না পারে । কোটি কোটি মানুষের জীবনকে বেড়াজালে আটকে ধরে 
যে যুদ্ধ তখন চলছিল, তাতে বুটিশ ও মাফিণ সাত্রাজ্যবাদীরা নিজেদের অতি 
সংকীর্ণ স্বার্থের সফলতার জন্তেই জোর দিল সবচেয়ে বেশি । 

যাই হোক এরই মধো মাকিণ তৃতীয় টসম্তবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল 
জর্জ জি. প্যাটন অতিরিক্ত খোলাখুলিভাবে কথা বলত্তে গিয়ে যখন বলে 
ফেল্লেন, “পৃথিবী শাসন করাটা আমাদের নিয়তি নিদিঞ্”২২ যাতে সার! 
পৃথিবীতে খুব প্রতিকূল মন্তব্য হলো”, তখন মাকিণ সরকার ও তাদের যুদ্ধ দপ্তর, 
এই উক্তির প্রতিবাদ না করে পারলেন না। 

আগামী দিনের পরিকল্পনা থেকেই, মাকিণ সাত্্রাজ্যবাদের সারা পৃথিবীতে 
ক্ষমত! বিস্তারের ওঁৎসুক্য প্রকাশ হয়ে পড়লো । এরই আভান ওয়ান্টার 
লিপ ম্যান উনিশ শ' তেতালিশেই পেয়েছিলেন। তিনি তখন এই বলে সতর্ক 
করে দেন যে, “পরিণামে এটা সবচেয়ে ভষাবন্ত যুদ্ধে” পরিণত হত্তে পারে 1২5 
যখন বিশ্বযুদ্ধ তার চরম পর্যায়ে রয়েছে, তখনই মাফ্কিণ সরকার প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত যুদ্ধশিল্প সংগঠন করেন । শুধু তাই নয় মাকড়সার জালের মতে। 
বিপুল অর্থব্যন্নে এমন সব যুদ্ধ ঘাঁটি নির্মাণ করেন যা সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়কে 
অতিক্রান্ত করে অটুট থাকবে এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তাদের আক্রমণাত্মক 
কার্যক্রমকে প্রসারিত করতে সাহায্য করবে । 

জার্মানীর প্রতি মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও বুটেনের অনুস্থত নীতি, তাদের শাসক 
শ্রেনীর সাত্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার ভিন্তিতেই রচিত হয়ে ছিল! উনিশ শ' 
তেতাল্লিশে ট্র,য্র্যানের বিশেষ সহকারী, আযালবা্ট জেড, কার ভার রোজনামচায় 


৩৪০ 


লিখেছিলেন £ “ওয়াশিংটন ও লগুনের উর্ধতম সরকারী মহল ব্যক্তিগত 
আলোচনায় একথ। প্রকাশ করতে মোটেই দ্বিধ! করেন না যে যুদ্ধের পরে 
রাশিয়াকে নিয়ে গোলমাল বাধবে। এই গোঠীর কাছে ভাই জামানীর কাছে 
“বিনামর্তে আত্মসমর্পণের” দাবী একট! বিভ্রান্তি বলে মনে হযেছিল। 
জার্মানীর সামরিক শক্তি তার। যে ধ্বংস করতে গররাজী এটা খুব ম্প&ই বোবা 
মেত, যেহেতু এদের প্রত্যাশ। ছিল যে শেষ পর্ধবস্ত জার্মাণীকে আবার পূর্বমুখী 
কে'ন অভিযানে নাবানো যাবে |৮২৪ 

যুদ্ধোত্তর কালের কার্ষক্রম ও নীতির সপক্ষে মিত্রদেশের অদ্বেষণে, মাফ্িণ 
ও বৃটিশ সরকার ইউরোপের জঘন্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করলেন এবং সমর্থনও পেলেন। দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে এই তাবে 
একদল গোপন গুপ্তচর সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো যাতে হাঙ্গেরীতে ফেরে নাজ. 
(7216)০ 585) ও বুলগেরিয়ায় লুলশ্চেভ এবং নিকোলা পেতকভের মতে 
লোকের সাহাযা প।ওয় গেল। পর্ভগালের ফ্যাশিস্ত একনায়কতন্ত্রী শাসক 
সালাজারের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হলে।। সালাজার যেহেতু 
ততোদিনে হিটলাগের জয়ল।ভ অসম্ভব বলে ধরে নিষেছিলেন, তাই উনিশ শ' 
শুতাল্লিশের অক্টোবরে তিনি দল ছেডে আজোরের (১2০৪) নৌ ও বিমান 
ঘটি গুলি অকুগ্ভাবে মাকিণ যুক্ষরাষ্ট্র ও বুটেনকে ব্যবহার করতে দিলেন। 

ম্পেনের নায়ক ফ্রাঙ্কে! অবিশ্যি তখনে। আশা করছিলেন যে জার্মানী 
দিশবে, তাই ঠিনি জার্মাণদের যথাশক্তি সাহাধ্য করে গেলেন। সামরিক 
সাহায্য তেমন কিছু দিতে না পারলেও, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিচারে 
স্পেনের সাহাযোর মূল্য ছিল। মহাযুদ্ধে স্পেনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিতা 
শুধু জাতীর উত্পাদনের মধ্যে শীমিত ছিল ন1। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন 
স্পেনকে সমন্ত অবরোধের বাইরে রাখার জন্ে, এই মব দেশ থেকে আমদানী 
করা প্রয্োজনীয্ন বিপুল পরিমাণ জিনিসপত্র, স্পেন আবার জার্মানীতে রপ্তানী 
করতে লৃগলো । বাইরে থেকে বিনাবাধায় আমদানীকৃত জিনিস এসে 
পৌছতো৷ স্পেনের বন্দরে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তা চালান হয়ে যেত জার্মানীতে । 
মাঞ্কিণ আমদানী রপ্তানী ব্যাঙ্ক ফ্রাঙ্কো ম্পেনকে মহাযুদ্ধকালে এক কোটি 
সাইত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার খণ দেয়। আর বৃটিশ ব্যাক্গুলির 
মোট প্রদত্ত খণের পরিমাণ ছিল বিশ লক্ষ পাউগ্ড। 
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মাঞ্্রিদে নিযুক্ত জার্মাণ রাইদূতের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে 
ক্রাঞ্ষোর যে চুক্তি হয়, তাতে ফ্রাঙ্কে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জার্মানীকে সাহাযা 
করার স্বীকৃতি দিয়ে বলেন যে তিনি “একদিকে বুটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ও অন্যদিকে বৃটেন ও মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে অস্তপ্ধন্ব আছে তাকে তীব্রতর 
করতে” সচেষ্ট হবেন ।২ৎ বারোই মে, উনিশ শ* তেতাল্লিশে সেই অনুসারে 
ফ্রাঙ্ক! বেতার ভাষণে বুটেন ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানান ষে 
তার। যেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে জার্মানীর সঙ্গে একট! 
মীমাংসায় উপনীত হতে চেষ্টা করে। তানে তিনি মধ্যস্থতা করতেও স্বীকৃত 
হন। স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর্দানাও (]০1879) অনুরূপ প্রস্তাব করেন । 
তারা উভয়েই মাত্রিদে নিযুক্ত বূটিশ রাষ্ট্রদূত স্যামুয়েল হোরের সঙ্গে নান;, 
আলাপ আলোচনায় এই যুক্তি বারেবারে উত্থাপন করতে থাকেন যে বৃটেনের 
পক্ষে সোভিয়েতের সঙ্গে টমত্রী সম্পর্ক ছিন্ন করে, জার্মানীর পক্ষে যোগদান 
করাটাই কর্তব্য। বূটিশ রাষ্ট্রদূত এই ধরণের আলোচনা, মস্তব্যে প্রতিবাদ তো? 
করেনইনি, বরং এই রকম আলোচনা! আরে! করতে সম্মত হন। 

মৌথিক আলোচনায় সন্তু না হয়ে, জোর্দানা তীর প্রস্তাব লিখিতভাবে 
একটা গোপন স্মারকলিপি হিসাবে হোরের বিচার বিবেচনার জন্যে পেশ 
করেন । জোর্দানা তাতে বলেছিলেন, “মধ্য ইউরোপে আক্ঞ জার্মানীই হলো' 
একমাত্র শক্কি যে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজনীন স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করে, তাকে সীমিত রাখতে এমন কি ধ্বংস করতে সক্ষম । এই বিপদের 
মুখোমুখি শীডিয়ে, ইউরোপীয় সংহতির খাতিরে সমস্ত তুচ্ছ, সামান্য বিরোধ 
ও সমস্যা অস্তহিত হয়ে যাওয়া দরকারঃ যাতে আমরা সকলে আমাদের 
সাধারণ বিপদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে পারি |৮২৬ 

লগুনেও অনুরূপ আলোচন! অনুষ্ঠিত হতে লাগলো। লগুনে নিযুক্ত 
স্পেনের রাষ্ট্র্ঘত ডিউক আযালবা ইডেনকে বলেন যে সোভিয়েতের প্রশংসা 
করাট নীতি নয়, কুনীতি। ইডেন বলেছিলেন যে মতের দিক থেকে আযালবার 
সঙ্গে তার মিল থাকলেও, যুদ্ধের বাস্তবঅবস্থা পরিবেশে সময় সময়ে তাকে 
তাদের *্প্রাচ্যের সামরিক বন্ধুর প্রশংসায়” কিছু বলতে হয় ।২" 

মাস্ত্রিদ থেকে জার্মাণ রাষ্ট্রদূত ন্বদেশে যে সব খবরাখবর পাঠান ত।৩ 
স্পেনের প্রস্তাবে লগুনের নিময়াজী ভাব প্রকাশিত হয়। তিনি লেখেন, 
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“বুটেনে এমন দান্লিত্বশীল অনেক মানুষ আছেন, মন্ত্রিসতার অন্ততঃ একজন 
সদশ্যকে তার অন্তভূক্ত করা যায়, ধার] শাস্তির জন্তে মধাস্থত! করার প্রস্তাবে 
অনুকূল মত পোষণ করেন এবং বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ 
এঁক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের ধারণাকে সমর্থন করেন ।*২৮ 

দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার জন্তে উনিশ শ" তেতাল্লিশের গ্রীম্বকালের মধ্যেই 
বুটিশ দ্বীপপুঞ্জে সমবেত ইঙ্গ-মাফিণ টসন্ত পশ্চিম ইউরোপে অভিধান চালাবার 
সমস্ত প্রস্ততিই সম্পূর্ণ করে ফেললো । জনৈক বৃটিশ অফিসার লিখেছেন, 
“উনিশ শ' তেতাল্লিশের জুলাই মাসের শেষে সেই চরম দিনের জন্তে আমরা 
প্রস্তত এই অনুভূতিতে আমরা আশান্বিত হয়ে. উঠলাম ।:*..."যতোই দেখতে 
লাগলাম একটার পর একট! তাবু খাটানে। হচ্ছে, অস্ত্রশস্ত্রের মজুদ কেন্দ্রগুলি 
স্ষীতোদর হয়ে উঠছে, ততোই মনে হতে লাগলো কোন কিছুই এই প্রচেষ্টাকে 
ব্যর্থ করে দিতে পারবে না। এটা একটা বাস্তব সারগর্ড প্রচেষ্টা, যাকে অনেক 
তে, প্রায় স্মেহ মমতা দিয়ে লালন করা হচ্ছে ।”২৯ তিনি অত্যন্ত খাটি কথাই 
সেদিন বলেছিলেন । মিত্রপক্ষীয় টৈন্তবাহিনীর মাঝারী, নীচু স্তরের অফিসাররা 
সৈনিকনা অনেক আশা নিয়ে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার জন্তে অপেক্ষা 
করছিলেন। ইউরোপের উত্তর উপকূলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্তের অবতরণ, তারপর 
হিটলার জার্মানীর বিরুদ্ধে ত্রুত বিজয় পর্ব সমাধা করার পরিকল্পন। জনগণের 
শক্তিকে সীবিত করে তুললো । তাতে তাদের পূর্ণ ও আন্তরিক সমর্থন ছিল। 

কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেই পরিকল্পন। রচিত হলেও, সামরিক বিচারে 
তার উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত হলেও, অবতরণের মুহুর্তকে আবার পিছিয়ে দেওয়| 
হলে!। এবং ইঙ্গ-মাকিণ সামরিক নেতৃত্ব গোপনে ইউরোপ অভিযান স্থগিত 
রাখার যে আদেশ দিয়েছিলেন তার গোপনীয়তা রক্ষা! করার জন্তে তেমন 
কোন চেষ্টা! করলেন না। জনৈক পর্যবেক্ষক বলেছেন যে, “খোলাখুলি বলতে 
গেলে, জার্মাণ গুপ্তচর বিভাগ সহজেই তার খবর পেয়ে গেল ।” ৩* ফলে 
জার্মাণর! পুনরার যুদ্ধ।্থে প্রস্তত কয়েকটি ভিভিননকে পশ্চিম ইউরে প থেকে 
পাঠিয়ে দিল সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের দিকে । 

দ্বিতীয় রণাজন সুক্ু করার এই সম্পূর্ণ শ্বেচ্ছাকৃত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত 
শুধুমাত্র সোভিয়েত সৈম্ভদলের অন্ুবিধাই বৃদ্ধি করলে! না, বুটিশ জনগণের 
ঘাড়ে রীতিমতে! একটা বোঝা চাপিয়ে দিল। কিন্তু বুটিশ ট্রেড ইউনিয়ন 
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সংগঠনগুলির দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব, বুটিশ শাসক চক্তের এই নীতি অনুসরণ 
করে গেল। 

মস্কোয় উনিশ শ' তেতাল্লিশের গ্রীব্মকালে, ইঙ্গ-সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন 
কমিটির তৃতীয় অধিবেশনে, বুটিশ প্রতিনিধি দলের নেতা সাইট্রিন, (01170) 
সোভিয়েতের আশু দ্বিতীয় রণাজন তরু করা] সম্পর্কে একটি ঘোষণার খসড়া 
সরাসরি অগ্রাহা করলেন। 

উনিশ শ" তেতাল্িশে মাকিণ ও বুটিশ সরকারের, ইউরোপীয় অভিযান 
স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তে, জার্মাণ সামরিক নের্ভৃত্বও বিস্মিত না হয়ে পারেন 
নি। যুদ্ধশেষে ফিল্ড মার্শাল রুগুষ্টেড. বলেছিলেন, “আমি অবাক হয়ে 
গিয়েছিলাম এই দেখে ষে যখন আমরা উনিশ শ' একচল্লিশে রাশিয়ার 
অভ্যন্তরে অনেকখানি ঢুকে পড়েছি, তখনো আপনার1 আক্রমণের কোন 
চেষ্টা করেননি 1” তিনি আরো বলেন “উনিশ শ' তেতাল্লিশে যখন আমর! 
সমগ্র ফ্রান্স অধিকার করলাম, তখন আমি অভিযান প্রত্যাশ! করেছিলাম । 
কারণ আমি ভেবেছিলাম যে পশ্চিমে জার্মাণ নৈন্তদের এই ব্যাপক অঞ্চলে 
বিস্তৃতিজনিত ছুর্বলতার সুযোগ আপনার! নেবেন ।”৩১ 

উনিশ শ' তেতালিশে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার পুনঃ প্রদত্ত 
গ্রতি শ্রুতি ভঙ্গ করার পরে, মাকিণ ও বৃটিশ সরকার উত্তর সাগরের পথে 
সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রপ্তানী করতে অস্বীকৃত হলেন । 
উনিশ শ' তে তাল্লিশের মাঁচে উত্তর সাগরের পথে যে সরবরাহ ব্হর আসার 
কথা পূর্বনিদিষ্ঠ ছিল, তা পাঠানোই হলো না। শরৎকাল না আসা পর্যস্ত 
এই রপ্তানী স্থগিত রেখে, চাচিল তিরিশে মার্চ উনিশ শ' তেতাল্লিশে মস্কোর 
সেই খবর পাঠালেন। তাতে অনুষ্ঠানিকভাবে অজুহাত দেখিয়ে বল! 
হলে যে, “এখন থেকে ভূমধ্যসাগরে আক্রমণ পরিচালনার জন্তে প্রতিটি 
পাহারাদার জাহাজের বিশেষ প্রয়োজন হবে ।”৩২ আসলে কিন্তু মাকিণ ও 
বৃটিশ নৌবছরের বেশির ভাগ ভাহাজই নোঙর ফেলে চুপচাপ বসে রইলো, 
কারণ দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সিদ্ধান্ত তখন স্থগিত রাখ। হয়েছে । 

এই খবরের প্রাপ্তি স্বীকার করে, সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি 
প্রতুযুত্তরে জানালেন £ 

“এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধাস্তকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ 
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কাচ! মাল ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর ইঙ্গ-মাফিণ দায়িত্বের ঘাটতিকে আমি মারাত্মক 
বলে মনে করি। কারণ প্রশাস্ত মহাসাগরীয় পথে আমদানী রপ্তানীর যোগ 
অল্প এবং তাও তেমন নির্ভরযোগ্য নয় | দক্ষিণের পথে জাহাজ খালাসের 
স্থববিধা কম। ফলে অবস্থা দড়াচ্চে এই যে উত্তর সাগরের পথে 
জিনিসপত্র রপ্তানী স্থগিত রাখায় যে ঘাটতি পড়বে, তাকে এই ছুই পথে 
আমদানীকৃত জিনিসপত্রে মেটানো যাবেনা । একথা বলাই বাহুল্য যে বর্তমান 
পরিস্থিতি সোভিয়েত সৈম্ভবাহিনীর কর্মক্ষমতাকে প্রভাবাদ্িত না করে 
পারে না ৮৪৩ 

দশই জুলাই উনিশ শ' তেতাল্লিশে ইঙ্গ-মাকিণ সেনাদল মিসিলীতে অবতরণ 
করলে! । পূর্বেকার সময়স্চী অনুযায়ী এই অভিষান দু'মাস পিছিয়ে গিয়েছিল 
এবং যেমন তার। বলেছেন যে রপ্তানী জাহাজের ঘাটতিও এর একটি অন্ততম 
কারণ।২ৎ সিসিলীতে তখন ছুটি জার্মাণ ও চারটি ইটালীয় ডিভিসন ছিল। 
শেষেরটির মধ্যে তিনটি ছিল একেবারে শক্তির বিচারে রীতিমতো! কমজোরী। 
এ ছাড়া দ্বীপে আরো! যে ছ" ডিভিশন ইটালীয় উপকৃলরক্ষী সেনাদল ছিল, 
তাদের সমরায়োজন ও অস্ত্র শস্ত্রের সাজশয্য। ছিল নিতাস্ত জঘন্ | 

নব্বই দিনে কাজ সমাধা করার পরিকল্পনায়, দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু না করে 
তার তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার জ্ন্তে যে বিক্ষোভ চারিদিকে দেখা যাচ্ছিল, তা 
নিতান্ত স্বাভাবিক । 

ইটালীয় সৈম্তর! কিন্তু প্রায় কোন প্রতিরোধ করারই চেষ্টা করলো না। 
স্ুরুতে একটু আধটু চেষ্ঠা কর! ছাড়া, জার্মাণরাও বিশেষ কিছু করলো না। 
আটত্রিশ দিনের মধ্যে সব কাজ শেষ করে, আঠরোই আগষ্টে যুদ্ধের পরিসমান্তি 
ঘোষণা করা হলো । এতেই স্প্ঠতঃ দেখা যায় যে ইঙ্গ-মাকিণদের ইউরোপের 
অভিযান পরিকল্পন। স্থগিত রাখার কোন কারণই ছিল না। সে সময়ে ফ্যাশিত্ত 
জার্মানীর এমন কোন ক্ষমতা ছিল না যাতে তার! ইঙ্গ-মাকিণ সৈন্তের ফ্রান্সে 
অবতরণে তেমন বাধা দিতে পারে । 
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দ্বাদশ অধ্যায় 
কুষ্ক বাল্জের যুদ্ধ 


উনিশ শ' বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশে সোভিয়েতের শীত কালীন আক্রমণ 
পর্ব শেষ হলে! একত্রিশে মার্চে। জার্মাণ ফ্যাশিস্ত বাহিনীকে পিছু হটিয়ে 
দেওয়া হলে] মেতসেন্স্ক, মলো-আরখানগেলস্ক, সেবস্ক, রিল্ক্ক। স্রমি বেলগোরোদ্‌ 
ও উত্তর দোনেৎস্‌ অঞ্চলে । কৃুস্ক'ও কুষ্কের আশে পাশে সমবেত সৈম্তদল 
জায়গাটির অবস্থানগত বৈচিত্রের জন্তে পশ্চিম অভিমুখে অনেকখানি ঝুকে 
রইলে।। টসম্ভ সমাবেশ সেই দ্দিকটাতেই বেশি। এই অঞ্চলে সোভিয়েত 
সৈম্ত ঘটি করেছে। তাদের পিছনে আছে বিরাট সংরক্ষিত বাহিনী। 
কুষ্ক' বালজ, উভয় পক্ষকেই বিরাটাকারে আক্রমণ স্থরু করার সুযোগ সুবিধা 
দেওয়ার পক্ষে অনুকুল ছিল। 

শত্রু যদি আগে আক্রমণ সু করে, তাহলে শক্তির ভারসাম্য রীতিমতো 
সোভিয়েতের অনুকূলে আসার সম্ভবনা ছিল। কারণ সোভিয়েত ঘটি যেমন 
সুরক্ষিত ছিল তাতে আক্রমণকারীদের প্রভূত ক্ষতির” সম্ভবনা। 
সোভিয়েত সৈম্তদলের আক্রমণ কারীর জন্তে কোন তাড়াহুড়া ছিল না ।: তারা 
অপেক্ষা করতে পারতো । কিন্তু জার্মানীর পক্ষে অন্ত্দিকে অপেক্ষা করার কোন 
উপায় ছিল নাঁ। সময় নাৎসীরা খুব ভালোভাবেই জান্‌তো তাদের বিরুদ্ধে 
কাজ করে যাচ্ছে। 

আরো বলা যায়, জার্মীণ সামরিক নেতৃত্ব নিজ দেশের অভ্যন্তরে এবং তার 
চেয়েও যা বড়ো কথা সন্ত বাহিনীর ভেঙ্লেপডা মনোবল সম্পর্কে যথেষ্ট 
সজাগ ছিলেন । সেই কারণে জার্মাণ সরকারের মনোবল ও ভেঙ্গে পড়ছিল। 
চব্বিশে মার্চ উনিশ শ' তেতাল্লিশে গোয়েবল্স 'ডাস রাইখ' পত্রিকায় একটি 
প্রবন্ধ লেখেন। তিনি তার নাম দিয়েছিলেন “যুদ্ধের গোধুলি।” তিনি 
লিখেছিলেন যে “এই যুদ্ধ জার্মাণীর কাছে এনেছে এক অন্ধকার গোধূলি ।'****" 
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যে দুর্ভাগ্য আজ আমাদের ঘিরে ধরেছে তা হলে] অদৃষ্ঠের লিখন । 
সোভিয়েতের যুদ্ধ ক্ষমতার মূল্যায়নে আমর] তুল করেছিলাম 1” 

ওদিকে হিটলার জার্মানী যখন নোতুন আক্রমণ সুরু করার জন্তে প্রস্ততি 
করছিল, তখন একট] ধ্বনি তোল! হলো! জার্মানীর পক্ষ থেকে। ফেব্তং 
ইউরোপা” (6৪৮৫৪ £:৪0০78)-_-শক্তিশালী ইউরোপ, যার অর্থ ছিল এই যে 
অধিকৃত যে সব দেশ সোভিয়েত সৈগ্তবাহিনী এখনো মুক্ত করতে পারেনি, 
জার্মানী সেই সব অঞ্চল আকড়ে থাক্বে। জার্নীনীর গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ 
কার্যক্রমের তাই এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নামকরণ কর] হলো ছুর্গ কারক্রম-- 
অপারেশন সিটাডেল। সোভিয়েত টসন্তবাহিনীকে ছ'দিক থেকে ঘিরে ফেল 
হবে বিরাট প্যানসার বাহিনীর সাহায্যে । তাদের একটী আসবে ওরেল, 
অন্তটা বেলগোরোদ অঞ্চল থেকে । লক্ষ্য তাদের কৃর্কে সোভিয়েত 
সৈম্ভবাহিনী নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। 

ফিল্ড মার্শাল ভন্‌ ক্লুগের (1396) নেতৃত্বে একটা বিরাট বাহিনীকে 
আক্রমণ স্ুক্ুর কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এগারোটি পদাতিক, সাতটি 
প্যানমার ও ছু'টি মোটরবাহিত বাহিনী ওরেল থেকে কুঙ্কের দিকে আক্রমণ 
করতে এগিয়ে আসবে । আর বেলগোরোদ থেকে আনবে আঠারো ডিভিসন 
টসন্ত--সাতটি পদাতিক, দশটি প্যানসার ও একটি মোটরবাহিত ডিভিসন। 
ওরেল-কুর্ রণাঙ্গনে প্রতি দুই দশমিক সাত কিলোমিটারে ছিল একটি জার্মাণ 
ডিভিসন। রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে ছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি ট্যাঙ্ক ও 
সত্তর থেকে আশীটি কামান। এদিকে বেলগোরোদ কুর্ক রণাঙ্গনে প্রতি 
সাড়ে চার কিলোমিটারে ছিল এক ডিভিসন জার্মাণ সৈম্ত ও প্রতি কিলোমিটারে 
বিয়াল্লিশটি ট্যাঙ্ক এবং পঞ্চাশটি কামান। নাৎসীরা তাদের সর্বাধুনিক 
অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করবে স্থির করেছিল-_তার মধ্যে ছিল টাইগার ও প্যানসার 
ট্যাঙ্ক, শ্বয়ংচাপিত ফাদিনান্দ কামান ও এম, ই, একশ" নব্বই বিমান । 

জার্মাণ আক্রমণের প্রস্ততি তখন প্রায় শেষ, ষে কোন দিন তা সুরু হয়ে 
যেতে পারে । তবু নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেওয়ার তালে মাকিণ ও বৃটিশ 
সরকার বলতে লাগলেন যে জার্মাণদের আক্রমণ করার কোন ইচ্ছাই আর নেই। 

উনিশে জুন, উনিশ শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েত সরকারের কাছে বৃটিশ 
প্রধানমন্ত্রী লেখেন £ 
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“আমাদের একথ। বিশ্বাস করার কারণ আছে যে উত্তর আফ্রিকার 
জার্মাণদের অপ্রত্যাশিত ভ্রুততায় পরাজিত হওয়ার জন্তে সমস্ত সামরিক 
কার্যক্রম বাণচাল হয়ে গেছে এবং দক্ষিণ ইউরোপে আক্রমণের সম্ভবনা এ বছরের 
গ্রীম্মকালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক কোন অভিযান পরিচালনায় হিটলারকে 
ইতস্তত করতে ও বিলম্ব ঘটাতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে |”, 

সাতাশে জুন চার্চিল আবার লিখলেন “এই গ্রীত্মে আপনারা ব্যাপকভাবে 
আক্রান্ত হবেন না।” * 

যদি সোভিয়েতের সর্বোচ্চ সামরিক নেতৃত্ব চাচিলের কথায় আসম্বা স্থাপন 
করতেন, জার্মাণ আক্রমণ তাহলে হয়তো বা সফল হয়ে যেতে পারতো । 

কিন্তু হিটলার কি করতে যাচ্ছেন সে সম্বন্ধে সোভিয়েত সরকারের ভালো 
মতো! ধারনা ছিল। নানা জায়গায় গভীর ও সুদৃঢ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে 
তোল! হলো । সঙ্গে সঙ্গে গঠন করা হলো সংরক্ষিত বাহিনী । গুরুত্বপূর্ণ 
কেন্দ্রগুলিতে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একশ? কিলোমিটার পর্বস্ত গঠন করা 
হলো।। সবোচ্চ সামরিক কার্ধালয় কুর্ক' বাল্জের জন্তে একটা কার্যক্রম ছকে 
ফেললেন । প্রথমে মধ্যবর্তা ও ভোরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈম্ভবাহিনী জার্মাণ 
আক্রমণকে রুধে দাড়াবে । তাব শক্তি ক্ষয় করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। 
পরবর্তাঁ পর্ধায়ে পশ্চিম ব্রিয়ান্স্ক, মধ্য ভোরোনেঝ ও স্তেপ রণাজনের টসন্তর| 
একযোগে পাণ্টা আক্রমণ চালাবে । 

উনিশ শ" তেতাল্লিশের পাঁচই জুলাই, ভোর সাড়ে পাচটায় জার্মাণরা কুস্কের 
উচ্চভূমি লক্ষ্য করে আক্রমণ সুরু করলো । জার্নাণদের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত 
বাহিনীর প্রধান সমাবেশ কেন্দ্র। তুমুল সংগ্রাম চললে! এর পর। আক্রমণ 
ধ্বীরে ধীরে সুরু হলেও, নাৎসীদের ক্ষয় ক্ষতি হতে লাগল প্রচণ্ড । সোভিয়েত 
বাহিনী সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ চালাতে লাগলে সংরক্ষিত সেনাদলকে অসীম 
সাহসিকতা'য় ব্যবহার করতে লাগলে প্রয়োজনমতো । কোন কোন জায়গায় 
শক্রর প্রচণ্ড আক্রমণে যেখানে সোভিয়েত প্রতিরোধে ভাঙ্গন ধরেছিল, সেখানে 
ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে সোভিয়েত বাহিনী হানতে লাগলো পান্টা আঘাত। এইখানেই 
প্রথম সোভিয়েত সেনাদলে ট্যাঙ্ক সন্ত বাহিনী যোগ দেয়, ব্যবহার করা হয় 
ট্যা্ক ধ্বংসী কামান । 

সমগ্র কুর্ যুদ্ধের মধ্যে প্রোখোরোতকা গ্রামের সংঘর্ধই চিল সবচে বছ ) 
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উত্তয় পক্ষই এতে নিয়োগ করে পনের শ' ট্যাঙ্ক। যুদ্ধের প্রথম দিনেই 
জার্মাণদের সাড়ে তিন শ' ট্যাঙ্ক ধ্বংস ও দশ হাজার সৈনিক ও অফিসার 
প্রাণ হারায়। সোভিয়েতের সাহসী বৈমানিক আই, কোঝেছুব, বহু শক্ 
বিমান ভূপাতিত করেন । অন্ত সোভিয়েত বৈমানিকদের প্রচেষ্টা ও কৃতিত্বে ও 
সাহমিকতায় ভার সমতুল্য ছিল। একদিনের যুদ্ধে টবমানিক এ, গোরোভেৎ 
নয়টি জার্মাণ বিমান গুলীবিদ্ধ করে ভূপাতিত করেন। যোদ্ধা €বমানিক 
এ, মরেনিয়েভ. ধিনি উনিশ শ' বিয়ালিশের বসম্তকালের যুদ্ধে ছুটো পা হারিয়ে 
ছিলেন, এখন আবার ফিরে আসেন সক্রিয়ভাবে । বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে, 
কুর্ত্ত বালজের গোড়ার দিকে আকাশ ঘুদ্ধে তিনি তিনটি জার্মান বিমান ধ্বংস 
করেন। এই যুদ্ধে সোভিয়েত বিমান বহরের পাশাপাশি সংগ্রাম করে 
ফরাসীদের প্নর্মাপ্ডি” স্কোয়াডুন । উনিশ শ' তেতাল্লিশের জুলাই আগষ্টের 
মধ্যে এই স্কোয়াডরনের বৈমানিকরা তেত্রিশটি জার্মান বিমান ধ্বংস করেন। 

এক সপ্তাহের যুদ্ধশেষে দেখ গেল, ওরেল-কুক্কের পথে জার্মানর! এগিয়েছে 
মান্ত ছয় খেকে আট কিলোমিটার, আর বেলগোরোদ কুক্কেরি পথে তিরিশ 
পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার | নাৎসীদের পরিকল্পনা বার্থ হয়ে গেল। টিগ্নলস্কা্ 
লিখেছেন £ “জার্মাণ আক্রমণের উদ্দেশ্য কয়েকদিনের যুদ্ধের পরেই ব্যর্থ হয়ে গেল, 
কিন্ত তাতে যে ক্ষয়ক্ষতি হন্সো তা আর কখনো পুরণ করা যায়নি।” তিনি 
আরো বলেছেন যে, “যুদ্ধের সমস্ত সামরিক উদ্ভোগ একট প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যে চিরকালের জন্যে শত্রর হাতে চলে গেল ।”* 

শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার পরে, সোভিয়েত টসন্তবাহিনী নিজেরাই 
এবার পাণ্টা আক্রমণ নুরু করলো, বারোই জুলাই উনিশ শ' তেতাল্লিশে। 
পাচই আগষ্টের মধ্যে ওরেল ও বেলগোরোদ অঞ্চল শত্রমুক্ত হয়ে গেল, এবং 
সেই মাসের মাঝামাঝি ওরেল অঞ্চলে জার্মাণবাছিনী নিশ্চিহ হয়ে গেল। 
তেইশে আগষ্ট সোভিয়েত বাহিনী খারকভ শক্রমুক্ত করলো। তাই দেখে 
লিডেল হার্ট লিখেছিলেন £ 

“এর ফলে জার্দাণদের স্বাধীন উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা পঙ্গু হয়ে গেল, 
তাদের সংরক্ষিত বাহিনীর শক্তি ক্রমাগত যেতে লাগলো কমে। এ হলো! 
রণনৈতিক “ক্রমিক পক্ষঘাতঃ ।* 

কুষ্কে সোভিয়েতের পাণ্টা আক্রমণ ধীরে ধীরে একটা বিরাট রণাজন 
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জুড়ে সাধারণ ব্যাপক আক্রমণ রূপাস্তিত হলো! । আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে" শ্রোল- 
নেফে সাফলে)র সঙ্গে অভিযান চালাবার পর, যুদ্ধ সীমান্ত মস্কো থেকে সরে 
গেল আরো বেশি পশ্চিমের দিকে । দক্ষিণ-পশ্চিম .ও দক্ষিণ রণাজনের 
টৈম্তর], দক্ষিণে এক বিরাট জার্মাণবাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়ায়, সমগ্র 
দোনেৎস অববাহিকা মাত্র ছয় দিনের মধ্যেই শক্রমুক্ত হয়ে গেল। 

ইউক্রেনে জার্মাণদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো নীপার নদীর অপর 
পারে। আপাতদৃষ্টিতে গভীর বিস্তৃত নীপার নদীকে একটা বিরাট বাধা বলে 
মনে হয়। নদীর পশ্চিম তীরে জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব তাই দীর্ঘকালীন 
আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের জন্ত ব্যাপক প্রস্ততি করেছিল। মৌচাকের মতো! 
একের পর এক শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত হলো। কিন্তু সোভিয়েত 
বাহিনী তার দুর্বার অগ্রগতিতে বেশ কয়েক জায়গায় নীপার অতিক্রম করে, 
জর্নীণ নেতৃত্বকে একেবারে বিশ্মিত হতবুদ্ধি করে দেয়। ছয়ই নভেম্বর 
উনিশ শ' তেতাল্লিশ, সোভিয়েত ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ শত্রুমুক্ত হলো। 
এই অঞ্চলে সোভিয়েতের প্রধান মেনাদল পোলমাইয়ের দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগরের 
"দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে, নীপারের পশ্চিম তীরে কয়েকটি প্রধান সেতৃমুখ 
দখল করে নিল। ফলে নোতুন করে আক্রমণ স্থরু করার সুযোগ বৃদ্ধি পেল 
ভাদের। 

কুষ্কের ষে যুদ্ধে জার্মান সামরিক নেতৃত্ব রণনৈতিক উদ্যোগ পুনরায় দখল 
করার আশ। করেছিলেন, তা শেষ পর্বস্ত নাৎসী সামরিক কার্ধক্রমের চরম ব্যর্থতা 
প্রমাণ করে দিল। জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সেনাদলের কাছে এট। ছিল একট! নোতুন 
বিপর্ষয়। গুদেবিয়ান স্বীকার করেছেন যে এ ছিল একটা “্চূড়াস্ত পরাজয়”, 
যাতে “সমস্ত সামরিক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা চিরকালের মতো শক্রর হাতে 
চলে গেল।”* 

নাৎসী জার্মানীর আক্রমণাত্মক রণকৌশলই নয়, তাদের আত্মরক্ষামূলক 
কার্ধক্রমও ব্যর্থ হয়ে গেল, উনিশ শ' তেতাল্লিশের শ্রীক্মষকালে । হিটলারের 
“হুর্গ* ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেল। সোভিয়েত সেনাদলের অগ্রগতি, জার্মানীর 
"ফেন্তুং ইউরোপা” কাধক্রমের মধ্যে গভীর ক্ষতের স্যট্টি করলো । ফলতঃ 
সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে একট! শক্তিশালী কুশলী প্রতিরক্ষ। ব্যবস্থা গড়ে 
তুলে, সুবিধাজনক সর্তে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সঙ্গে ষেগোপন আলোচনা 
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চলছিল, তাতে একটা চুক্তি করার মতো ক্ষমতা সময় লাভ করার জার্মাণ প্রচেষ্ট 
ব্যর্থ হয়ে গেল। সোভিয়েতের পাণ্ট। আক্রমণের তীব্রতা ও অগ্রগতি, জার্মানী 
রোধ করতে পারলে না। . 

ভন্নায় বুদ্ধের যে গতি পরিবর্তনের স্চনা হয়েছিল, তারই পূর্ণতা এলো 
উনিশ শ" তেতাল্লিশের গ্রীম্মকালীন আক্রমণ ধারায়। নীপার, মিউস ও 
মোলোশ নায়া অঞ্চল জুড়ে, জার্মাণীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেল। 
রূণাঙ্গনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সোভিয়েত পেনাদল পাচ শ' কিলোমিটার পথ 
দারুণ সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হলো৷। দক্ষিণ রণা্নে সেই অগ্রগতির 
ব্যাপকতা দাড়ালো তেরো] শ' কিলোমিটার । ফ্যাশিস্ত জার্মানী তার নিয়তি 
নিদিষ্ট পরিণামের অনেক কাছাকাছি এসে পড়লো । 

ততোদিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা কুশলী ও ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ 
ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, য! আরেকবার সমাজতান্ত্রিক সমাক্ত ব্যবস্থার সুবিধাকে 
সপ্রমাণ করলো । সোভিয়েতের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থ! ঘড়ির কাটার 
মতো নিধু'ত নিয়মে কাজ করে চললো এই চমকপ্রদ সোভিয়েত আক্রমণকে 
তার প্রয়োজনীয় সরবরাহের যোগান দিয়ে । 

সোভিয়েত নিয়মিত বাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত হলো, শক্রর পিছনে 
পার্টিজান দলের সক্রিয়তার যৌথ কার্ধক্রম | 

পার্টিজানর প্রচণ্ড আঘাত হানলো শক্রর সংযোগ ব্যবস্থার উপরে । বিনষ্ট 
করতে লাগলো তার। শক্রর লোকবল আর অস্ত্রশস্ত্র। আবার শক্র অধিকৃত 
অঞ্চল পার হয়ে সুবিধামতো। তার] চালাতে লাগলো চমকপ্রদ অভিযান । 

কুষ্ক যুদ্ধের সময়ে, উনিশ শ" তেতাল্লিশের আগ্ট মামে, পার্টিজান দলগুলি 
শক্রর রেলপথ সংযোগ ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড আঘাত করে। চৌঠা আগষ্ট 
উনিশ শ' তেতাল্িশে লেলিনগ্রাদ, বাইলোরাশিয়া ও ইউক্রেনের পার্টিজানর! 
মাইন বসিয়ে ও বোমার ঘায়ে ছত্রিশ হাজার রেল লাইন উড়িয়ে দেয়। ফলে 
কোভেল-রোভ.নো ও কোভে ল-খোল্স রেলপথে গাড়ীর চলাচল শতকর] সত্তর 
থেকে আশী ভাগ কমে যায়। সর্বসাকূল্য সেই আগষ্ট মাসে, বাইলোরাশিয়ার 
পাটিজানর1 একলক্ষ কুড়ি হাজার আটশ' লাইন উড়িয়ে দেয়। একক্রিশে 
আগষ্ট উনিশ শ" তেতাল্লিশে জার্মাণ এক রক্ষী বাহিনীর নায়ক এই মর্মে 
বিবরণী পেশ করেন যে £ 
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“সুপরিকল্পিত অতকিত আক্রমণে জার্নীণ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে 
পার্টিজানরা এমনভাবে তাদের কাজ করে যাচ্ছে, যার কোন নজীর আছে বলে 
মনে হয় না। আমাদের বাহিনী যে অঞ্চলটায় ছিল, সেখানে আগষ্ঠ মাসের 
প্রথম ছু'রাতে ছয় হাজার সাতশ" চুরাশীটি বিস্ফোরণ ঘটে । আগষ্টের মাঝামাঝি 
রেলপথে বিস্ফোরণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় পনের হাজার ।”* বাইলোরা- 
শিয়ার সমগ্র অধিকৃত অঞ্চল জুড়ে, উনিশ শ' তেতাল্লিশের আগষ্ট সেপ্টেম্বরে 
রেলপথে গাড়ী চলাচলের সংখ্যা! শতকর]। চন্ভতিশ ভাগ কমে আসে । সোভিয়েত 
সেনাদলের অগ্রগতিতে এই সাহায্যের মূল্যায়ন কর অসম্ভব | 

যুদ্ধের স্থরু থেকে পরল! ডিসেম্বর উনিশ শ" তেতালিশের মধ্যে, বাইলোরা- 
শিয়ার পার্টিজানর] শত্রুপক্ষের ছু'লক্ষ বিরাশী হাজার সৈনিক ও অফিসারকে 
হত্য! করে, পাচ হাজার সাত শ' আটান্নটি ট্রেন উড়িয়ে দেয় বোমার আঘাতে, 
ধংস করে সাড়ে তিন হাজার রেলসেতু, ছু'শ পঞ্চান্নটি বিমান এবং আটশ 
বারোটি ট্যাঙ্ক। যুদ্ধের স্বর থেকে পয়লা এপ্রিল উনিশ শ' তেতাল্লিশ পর্যন্ত 
লেনিনগ্রাদের পার্টিজানরা৷ শক্রর চুয়াজিশ হাজার আটশ' ছিয়াত্তর জন টৈনিক 
ও অফিসারকে নিহত করে। 

যুদ্ধের সুরু থেকে পনেরই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ" চুয়ালিশ পর্যন্ত ইউক্রেনীয় 
পার্টিজানদের সক্রিয্নতার সে অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাতে দেখা 
গেছে যে তার] শক্রর একলক্ষ পচাত্বর হাজার টসনিক ও অফিসারকে নিহত 
করেছে, ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তাদের তেইশ শ" একত্রিশটি সৈন্বাহী 
ট্রেন, চৌষটিটি বিমান এবং পাঁচশ" সাতাশটি ট্যাঙ্ক ও সাজোয়। গাড়ী । 

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের শরৎকালের পরে শক্র সৈন্যের পশ্চাৎবর্তা অঞ্চলে 
কয়েকটি পার্টিজান দল বেশ কয়েকটি বড়ো রকমের অভিযান চালায় । এম, 
কোভপাক ও এ, সাবুরোভের নেতৃত্বে পার্টিজান দলগুলি ব্রিগ্লানস্ক বনভূমি ছেড়ে 
ইউক্রেনের কয়েকটি অঞ্চল অতিক্রম করে, প্রিপিয়াত নদীর ওপারে পোলসাইয়ে 
একটা নোতুন পার্টিজান অঞ্চল গঠন করে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের চোঠ৷ 
ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে কোভ.পাকের পার্টিজানর৷ সানি ক্রুশ কার্ধক্রম নাম 
দিয়ে, সামি রেলপথের জংশনে পাঁচটি রেল সেতু বোমার আঘাতে ধ্বংস করে 
দেয়। সেই একই দল আবার উনিশ শ' তেতালিশের এপ্রিলে, প্রিপিয়াত 
নদীতে শক্রর এক জলবাছিনীকে বিনষ্ট করে। 
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বিশ্বযুদ্ধ --২৩ 


এম, নাউমোভ, এ, ফিয়োদোরভ এল, মেলনিক ও অন্তান্ত নেতার 
অধীনে পার্টিজান দল এই ধরণের নান। অভিযান চালায়। নীপার নদীর পূর্ব 
তীরে ব্রিয়ানস্কি বনভূমি থেকে বের হয়ে, পার্টিজান দল নীপারের পশ্চিম তীরে 
ইউক্রেনে নোতুন ঘাটি তৈরী করে। 

উনিশ শ' তেতাল্লিশের গ্রীক্মকালে কোভ.পাকের পার্টিজানরা রওনা হয় 
কা্পেবিয়ান পার্বত্য প্রদেশের উদ্দেশে । উনিশ থেকে চব্বিশে জুলাইয়ের মধ্যে 
তারা উড়িয়ে দিল একচল্লিশটি তৈল কৃপ, তেব্টি তৈল সংরক্ষণাগার, তিনটি 
তৈল শোধনাগার এবং একটি ওজোসেরাইট কারখানা । তার] যেতে না যেতেই 
সাবুরোভ, ওলেকসেয়িষ্কো ও শিতোভের নেতৃত্বে এসে পড়লো নোতুন পার্টিজান 
দল। মোলদাভিয়ার পার্টিজানর] নানা দলে বিভক্ত হয়ে আন্ত্রেইয়েভ ও 
শক্রিয়াবাশের নে তৃত্বে একদল গেল বেসারেবিয়ার দিকে, মেলানিক ও বুয়িনয়ির 
নেতৃত্বে একদল ভিন্নিৎসার দিকে এবং কাপুৎ্সার নেতৃত্বে আরেক দল গ্রোদনোর 
দিকে। মেলনিকের পার্টিজান দল যখন ভিন্গিংসায় পৌঁছয় তখন হিটলারের 
সদর কার্যালয় ছিল সেখানে । 

উনিশ,শ' তেতাল্িশের শরৎকালে নাৎসী অধিকৃত অঞ্চলে পার্টিজান দলে 
সক্রিয় সদস্যের সংখ্যা চিল তিন লক্ষ যাট হাজারেরও বেশি । এদের পিছনে 
সংরক্ষিত বাহিনী হিলাবে ছিল আরো পাঁচ লক্ষ মানুষ । শক্তর যোগাযোগ 
বাবস্থার উপর ক্রমাগত আঘাত হানার ফলে, পাটিজানর। উনিশ শ' তেতাল্লিশে 
গ্রীষ্ম ও শরৎকালে নাৎসী ঢসন্তের পুনর্গঠনে রীতিমতো বাধা দিতে পারে। 
তারই জন্তে পশ্চিম, মধ্য ও ভোরোনেঝ রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনাদলের আক্রমণ 
চালাতে প্রভূত সাহায্য হয়। উনিশ শ' তেতাল্লিশেব শ্রৎকালে নীপার নদী 
নিয়ন্ত্রণ করার সংগ্রামে, পার্টিজানরা নদীর পশ্চিম তীরে একটা] বিরাট সেতৃমুখ 
দখল 'করে। ফলে অগ্রগামী সোভিয়েত বাহিনী পঁচিশটি বিভিন্ন পারাপার 
কেন্ত্র তাদের সাহায্যে প্রতিচিত করে, দেশন। নীপার ও প্রিপিয়াত নদী অতিক্রম 
করে। 

শক্ত সৈস্ভের পশ্চাদবর্তাঁ অঞ্চলে কোভ পাকের পার্টিজান দল তাদের ছাব্বিশ 
মাসের কর্মতৎপরতায় আঠারোটি অঞ্চলে অভিযান চালাবার উদ্দেশে দশ 
হাজার কিলোমিটার পথ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। তাদের 
সক্রিয়তায় নিহত হয় আঠারে। হাজার হিটলারী সৈনিক। ধ্ব'স করে তার! 
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বাষটিটি সৈগ্তবাহী ট্রেন, ছ্ব'শ ছাপান্নট রেলসেডতু, ছিয়ানব্বইটি গুদাম ও ছুট 
তৈল উৎপাদন কেন্দত্র। এতে নষ্ট হয়ে যয় পঞ্চাশ হাজার টন তৈল,দু'শ 
কিলোমিটারের বেশি টেলিফোনের তার, পঞ্চাশটি সংযোগ কেন্দ্র, পচিশটি 
মোটর গাড়ী এবং কুড়িটি ট্যাঙ্ক ও সাজোয়! গাড়ী । 
এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার জন্তে নাৎসী নেতৃত্বকে পশ্চিম ইউরোপ থেকে 
পূর্ব রণাঙ্গনে সৈন্য বাহিনী ও রসদ পাঠাতে হয়। ফ্রান্সে জার্মাণ দখলকারী 
সৈম্তের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে, ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার কাজে 
স্বর্ণ স্থযোগ এসে উপস্থিত হয়। কিন্ত মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের নেতার। 
দার্ঘস্থত্রী মনোভাব অবলম্বন করে বসে রইলেন । 
সেই সময়ে মাফিণ ও বুটিশ সরকার সমীপে প্রেরিত এক বাণীতে সোভিয়েত 
সরকার বলেন যে তারা তাদের প্রতি শ্রগতি ভঙ্গ করে চলেছেন । এগারোই 
জ্বন উনিশ শ" তেতালিশে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মপ্ত্রিসভার সভাপতি, দ্বিতীয় 
বণাঙ্গন পুনরায় স্কগিতকরণের নোতুন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মাফিণ রাষ্ট্রপতির কাছে 
একটি বাণী পাঠান । সেই বাণীতে বলা হয় £ 
“যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমস্ত সম্পদ একত্রিত করে জার্মানী ও তার 
ক্াবেদার রাষ্ট্রগুলির প্রধান সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে বিগত দু'বছর ধরে যুদ্ধ করে 
চলছে, আপনার সিন্ধান্ত তার পক্ষে অনাধারণ কই্কর পরিস্থিতি স্প্টি করবে, 
£ম সোভিয়েত সেনাদল আজ সংগ্রাম করছে, তার কেবল নিজের দেশের জন্তে 
করছে ন' লড়াই করছে সমগ্র মিক্রপক্ষের হয়ে, এককভাবে প্রায় কোন সাহায্য 
ন$ পেয়েই এমন এক শক্রর বিরুদ্ধে যারা) আজে! অত্যন্ত শক্তিশালী ও দুধর্ষ।”৮ 
এই বাণী বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর কাছেও পাঠানে! হলো । 
উভয় সরকারের পক্ষ থেকে চাচিল এর জবাব দিলেন। তিনি যুক্কি 
দেওয়ার চেষ্টা করলেন যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করা, মাকিণ ও বৃটিশ টসম্তদলের 
অপ্রস্তত অবস্থায়, সুনিশ্চিত পরাজয়ের নামান্তর মাত্র। তিনি দুঃখজনক 
হতাশার স্বরে বলেন, “কেমন করে বুটিশ সৈম্তের একট! বড়ো পরাজয় ও 
অস্তিত্ব বিলুপ্তি, সোভিয়েত সেনাদলকে সাহায্য করবে আমি বুঝতে পারছিন।”৯ 
চব্বিশে জুন, উনিশ শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েত সরকারের প্রধান, বৃটিশ 
গ্রধান মন্ত্রীর কাছে আরেকটি বাণীতে বলেন যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন শুরু করার বাধা, 
অহবিধা, যখন মাকিণ ও বৃটিশ সরকার পবিত্র গাস্তীর্যে সেই দায়িত্ব গ্রন্থণ 
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করেন, তখনই নিশ্চয় জানা ছিল। সেই সময় থেকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু 
করার পরিবেশ সোভিয়েত সেনাদলের বিজয় সাফল্যের মাধামে আরো 
অনুকূল হয়েছে । সেই কারণে তিনি বলেন, চািল যে “পরাজয় ও হত্যার" 
কথ। বলেছেন, তা “সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন” । এই বাণীর শেষে বলা হয়েছিল : 


“আমি একথা! বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এখানে মোভিয়েত সরকারের আশা 
ভঙ্গটাই বড়ে। কথা নয়, বড় কথা হলো মিব্রপক্ষের উপর তার বিশ্বাম বজায় 
রাখার প্রশ্ন, যে বিশ্বাসের বনিয়াদের উপর ব্বীতিমতো চাপ পড়ছে। একথা 
কারে। বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় সমস্যাটা হলো পশ্চিম ইউরোপ ও রাশিয়ার 
অধিকৃত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনরক্ষা এবং মোভিয়েত সেনাদলের 
বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাকে কমিয়ে আনা, যার তুলনায় ইঙ্গমাকিণ সেনাদলের 


ক্ষয়ক্ষতি নিতান্ত তুচ্ছ।”১০ 


ইউরোপ দূরে যাক্‌ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও যুদ্ধের এই অস্কুল 
পরিস্থিতির কোন সুষে গ গ্রহণ করার চেষ্টা মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন করলো 
না। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কুওমিনটাং পেনাদলও নিক্কিয় হয়ে রইলো । 
যখন কুর্ঘ অঞ্চলে ছিটলার জার্মানী তার গ্রীত্মকালীন আক্রমণ স্থুক করে, তখন 
কুওমিনটাৎ সেনাদল ও তাদের পরিকল্পনা মতে! আক্রমণ করে; তবে তা 
জাপানী জঙ্গীবাদীদের বিরুদ্ধে নয়। সাততই জুলাই, উনিশ শ' তেতাল্লিশে তার 
আক্রমণ সুরু হয় চীনের মুক্ত অঞ্চলগুলির দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে 
আত্মসমর্পণের জন্তে জাপানের সঙ্গে গোপন আলোচনা ॥। কুওমিনটাৎ দলের 
টসনিক ও অফিসাররা দলত্যাগ করে, জাপানীদের সে যোগ দেয় । 
তাদের আত্মসমর্পণের সম্ভবন1 ও এর প্রতিকূল প্রভাব বাঁড়তে বাড়তে ক্রমেই 
চরম পর্যায়ে পৌছয়। মুক্ত অঞ্চলে কুওমিনটাংয়ের আক্রমণ প্রতিহত 
করে চীনের গণমুক্তি ফৌজ। জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামও চালাতে থাকে 


তারা। 

সোভিয়েত সেনাদলের প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে পিছু হুটতে ছুটতে, 
ফ্যাশিস্ত সৈন্ঘবাহিনী পাশবিক, দানবীয় অপরাধের অনুষ্ঠান করতে থাকে। 
তাদের সেই অপরাধের প্রতিবাদে সার! পৃথিবীর মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। 
কিন্তু মাকিণ ও বৃটিশ শাসকগোী এই সব কথায় কাণ ন! দিয়ে, নাৎ্সীদের 
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অত্যাচারের কাছিনী অস্বীকার করতে থাবেন। কারণ তখনও তারা 
চাইছিলেন হিটলার অন্ুগামীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পথ খোলা 
রাখতে । জনকয়েক বৃটিশ নিক, ফ্রান্সে নাৎসী অভিযানের সময় আহত 
ও বন্দী হয়ে, আন্তর্জাতিক রেডক্রশের প্রচেষ্টায় উনিশ শ" তেতাল্লিশে মুক্তি 
লাভ করে ফিরে আসে, তখন তারা সেই অত্যাচারের কিছু কাহিনী প্রকাশ 
' করতেই বৃটিশ সরকার ভ্রকুটি করে ওঠেন। এই দলেরই একজন, টসনিক 
পুলে যখন বলে জনৈক জার্মাণ অফিসারের আদেশে নিরানব্বই জন বৃটিশ 
যুদ্ধবন্দীকে হত্যা কর! হয়, তখন এই ঘটন। প্রকাশের জন্তে তাকে অনেক লাঞ্ছনা 
মহা করতে হয়। 

মাকিণ একচেটিয়াপতির1 নাৎসী অত্যাচারের কাহিনী অস্বীকার করেন। 
তাতে অবিশ্যি অবাক হওয়ার কিছুই নেই! ফ্যাশিস্তদের মৃত্যু কারখানায় 
“যম সব গ্যাস চেম্বার তৈরী হয়েছিল, তার সাজ সরঞ্জাম যে সব জার্মাণ 
উৎ্পাদনকারীর! (যথা মিমেল-ছালস্কে ) সরবরাহ করতো, তাদের সঙ্গে 
মাফিণ একচেটিয়াপতিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাই এই সরবরাছে 
লাভের বখর। দু' জনেই পেয়েছিল। গ্যাস চেম্বার সম্বলিত বাঁসগুলি যে সব 
জামাণ কারখানায় নিমিত হতো! তাদের মালিক ছিল ফোর্ড ও জেনারেল 
মোটরস্‌ প্রতিষ্ঠান । সুইজারলযাণ্ডের বাসলে (84316) শহরে যে আন্তর্জাতিক 
সেটেলমেন্ট ব্যাঙ্কের সদর কারধালয় ছিল (ইয়ং পরিকল্পন! অনুযায়ী জার্মানীকে 
মাহায্যদানের উদ্দেশেই এর প্রতিষ্ঠা ), যৃদ্ধচলাকালীন সময়ে তাদের কাজকর্ম 
বন্ধ করা হয়নি। নাৎসীদ্বের রাইখ সব্যাঙ্কের কাছ থেকে তারা যে সোনা 
কিনে নিয়ে আসে তার মধ্যে মৃডূযু শিবিরে নিহত, মৃত মানুষের সোনা 
বাধানো অনেক ফীত ছিল। এর ডিরেকটর ছিলেন জনৈক নিউ ইয়র্ক 
ব্যাঙ্কার টমাস ম্যাককিট্রিক। 

শুধুমাত্র জার্গাণ যুদ্ধোৎপাদন থেকে নয়, জার্মাণীর তাবেদার রাষ্্রগুলির 
শিল্প ব্যবস্থা থেকেও বুটিশ ও মাফিণ একচেটিয়াপতিদের মুনাফা! এসেছে প্রচুর 
রুমেনিয়ার রোমিনো আমেরিকান! প্রতিষ্ঠান তার মাফিণ ক হোল্ডারদের, 
উনিশ শ' তেতালিশে বাহান্তর কোটি বাট লক্ষ লী (161 রমেনিয়। মুদ্রা) 
নীট মুনাফা দিয়েছে। সেই একই বছরে বৃটিশ প্রতিষ্ঠান আম্ত্রা-রোমিনা 
নীট মুনাফা দিয়েছে চুরাশী কোটি লী। 
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॥ দুই ॥ 


সোভিয়েত বিজয়ের জয়োল্লাসে চাচিল ও রুজভেপ্ট যে সময়ে আবার 
মিলিত হওয়ার আশা করেছিলেন, তার অনেক আগেই তাদের টৈঠকে বসতে 
বাধা করলো । সেই সম্মেলন.বসলো ক্যানাডার কুইবেক শহরে, এগারো থেকে 
চব্বিশে আগস্ট উনিশ শ? তেতাল্লিশে। পূর্বতন সন্মেলনগুলির মতো এটাও 
হলে! একট! স্বতন্ত্র স্মেলন। মোভিয়েত ইউনিয়ন এ সম্মেলনে যোগ দেয়নি । 
স্বভাবতই যুদ্ধ সম্পর্কে সোভিয়েতের মতামত সংবদপত্রে প্রকাশ করা 
ছাড়া আর গত্যন্তর রইলো না। যুদ্ধের দ্বিতীয় বাধিকী উপলক্ষে সোভিয়েত 
গ্রচার বারো যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাতে বলা হয় যে দ্বিতীয় রণাজনের 
বিষয়ে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বটেন একটা দীর্ঘসত্রী নীতি গ্রহণ করছে। তাতে 
বল হয়েছিল যে, “এই বছরে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাজণ সংগঠিত হলে যুদ্ধ 
দ্রুত শেষ হয়ে যাবে ফলে হিটলার বিরোধী মোগার ক্ষয়ক্ষতি বিশেষতঃ জীবন 
নাশের পরিমাণ অনেক কমে যাবে ।”১১ 

কুইবেক সম্মেলন সুরু হওয়ার অল্প কয়েকদিন পূর্বে, প্রাভদায় “দ্বিতীয় 
রণাঙ্গন” শিরোনামায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে 
বল। হয়েছিল যে মাকিণ ও বুটিশ সরকার তাদের দ্বিতীয় রণাঙ্গন তরু করার 
গ্রতিশ্রতি বারেবার ভঙ্গ করেছেন। প্রবন্ধে একথাও বল] হয়েছিল 'এই 
স্থগিতকরণ, জনগণের ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে চরম সংগ্রামে শরিক হওয়ার দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধ! না৷ দেখিয়ে, মুষ্টিমেয় একদল প্রভাবশালী 
মানুষের ইচ্ছান্ুুযায়ী করা হচ্ছে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, “একথ। সুনিশ্চিত 
যে এই রকম ক্ষুদ্র গোঠি আছে, সংখ্যায় যদিও তারা কম, যারা যুদ্ধের আস্ত 
বিরতি দেখতে কোনমতে রাজী নয়। কিন্তু যুদ্ধান্ত্র উৎপাদনকারীরা, যুদ্ধের 
যোগানদার ও অন্ঠান্ত স্বার্থজড়িত মানুষেরা, যার! নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থকে, 
স্বদেশের ও জার্মাণ অধিকৃত অঞ্চলে, হিটলারের বুটের তলায় নিপীড়িত মানুষের 
স্বার্থের চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে মনে করে, তাদের এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ 


রাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষ কিছু বলে প্রভাবিত করার ক্ষমতা থাকা 
উচিত নয় 1৮১২ 
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কুইবেক সম্মেলনে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিষয়ে আবার আলোচনা হলো । 
মাফিণ ও বুটশ শাসক গোষী সোভিয়েত সেনাদলের সাফংলা ভীত হয়ে উঠতে 
লাগলেন। তাদের ভয় হচ্ছিল যে তারা যোগদান না করলেও অধিকৃত 
ইউরোপে নাৎমী শাসনের অবদান হবে । তাতে কেবল তখন তাদের কোন 
ভূমিকা থাকবে না। একচেটিয়াপতিরা পশ্চিম ইউরোপে জনগণের আন্দোলন 
দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা উঠে পড়ে লাগলে! নানা পরিকল্পনার রূপায়নে 
যাতে যুদ্ধোত্তর ইউরোপে তাদের প্রাধান্য স্থপ্রতিিত হয়। 

তাই কুইবেকে মাকিণ প্রতিনিধিদল ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে দ্রুত দ্বিতীয় 
রণাঙ্গন সরু করার পক্ষপাতী ছিলেন । মাফিণ সাত্রাজাবাদীর! বুটেনের প্রাধান্ত 
ক্ষন করে ইউরোপে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে খুবই ব্যগ্র ছিল। 
অন্যকে উইনষ্টন চার্চিল প্রস্তাব করলেন বলকান অভিযানের । সম্মেলনে 
তিনি ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিলেন যে “এই অঞ্চলে সোভিয়েতের প্রভাব 
বিস্তৃত না হতে দেওয়াই” তার উদ্দেশ্য, কারণ তা হবে, পমুখাতঃ বুটেনের এবং 
পরোক্ষে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী ।*১৩ 

চাচিলের পরিকল্পনার মূল ভিত্তি ছিল ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিম ভাগ 
থেকে প্রতিদন্্ী মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত প্রভাব বিলুপ্ত করে, সেখানে বুটেনের 
ঈপ্দীত প্রাধান্ত বিস্তার করা । এরই মধ্যে, মািণ মুখপাত্র যুক্তিদেখালেন যে, 
ক্রমাগত যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাদল ছুধল হয়ে পড়লে, পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব 
ইউরোপে ইঙ্গ-মাফিণ সৈন্ত বাহিনীর প্রভাব বিস্তার নিতান্ত হজ হয়ে পড়বে। 

কিন্ত আলোচনা যাই হোক, এবারেও দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থগিতকরণের 
পক্ষে যারা, তাদেরই জয় হুলো। কুইবেক সম্মেলন দ্বিতীয় রণাঙ্গনকে, 
উনিশ শ' চুয়ালিশ পর্ধস্ত পিছিয়ে দিয়ে, পরিবের্ঠ ইটালী অভিযানের সুপারিশ 
করলো । 

কুইবেকে মাকিণ ও রটিশ প্রতিনিধির৷ জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও মত 
বিনিময় করেন। ইডেন হালকে বলেন যে তার মন্ত্রিসভা জার্মানীর খণ্তী- 
করণের প্রস্তাব উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সমর্থন করেন না, প্প্রধানতঃ এই 
কারণে যে সেটি কার্যকরী করা প্রায় অসম্ভব,” বরং তার জায়গায় “যদি স্বেচ্ছায় 
জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্রেরে মনোভাব স্য্টি করে তাদের স্বতন্ত্র 
রাখা যায়, তাহলে সেটাই ভালে হবে ।৮১৪ এই আলোচন। থেকে বোঝা যায় 
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যেবৃটিশ নেতার! পন্বাভাবিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে জামাণ রাজ্য- 
গুলিকে পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার সম্ভবনার বিষয়ে বথেষ্ট চিন্তা 
করছিলে ।” ১৭ ী 

মাঞ্কিণ সরকারও জার্মানীর বিভক্তকবণের পক্ষপাতী ছিলেন। হাল বলেন 
যে ,“জার্মানীর একটা অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বিষয়টি বিচার করে দেখা অসম্ভব 
নয়, যাতে তার নিজের স্বার্থেই দেশের বিকেন্দ্রিকরণের ঝোঁক আপনা আপনি 
দেখা দেবে |” ১৬ জার্মানীর খণ্ডীকরণের বিময়ে মাকিণ সরকার আলোচনার 
জন্যে একট] পরিকল্পনা পেশ করেন । তার নাম মরগেনথাউ (21079500195) 
পরিকল্পনা । যাই হোক আলোচনা স্থগিত রাখার জন্তে এবিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হলো ন]। 

যে সম্মেলনে চিয়াং কাই-শৈক যোগদান করেন সেখানে প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
অঞ্চলে সামরিক কার্ধক্রম নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা হয় । এখানেও কোন 
নোতুন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো না, বরং চিয়াং কাই-শেককে বলা হলো সৈশ্তদল 
ও অস্ত্রশস্ত্র মজুদ্‌ রাখতে গৃহযুদ্ধের জন্তে। কুওমিনটাং আরো অস্ত্রশস্ত্র 
চাইলো। তাই জেনারেল ছ্রিলওয়েলকে আদেশ দেওয়া হলে নোতুন 
কুওমিনটা ডিভিসন সংগঠিত ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে তুলতে । সঙ্গে 
সঙ্গে উত্তর ব্রন্মদেশের মধ্য দিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে একট। অভিযান চালাবার 
নির্দে শও দেওয়। হুলে। তাকে । 

্রক্মদেশ অভিযানে অংশ গ্রহণ করলো প্রধানতঃ চিয়াং কাই-শেকের 
সেনাদল। বিমানে করে তাদের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল পার করে আনা হলো। 
বুটিশ সামরিক নেতৃত্ব ভারতে বিপুল পরিমাণে সৈম্ত সয়াবেশ করলেও, 
প্রতিবেশী ব্রক্মদেশে কোন অভিযানে তাদের লিপ্ত করতে চাইলেন ন]। 
উপনিবেশে যুক্তি আম্দেলিনকে দমন করার জন্তে এই টসন্তদলকে যুদ্ধার্থে 
সদা প্রস্তত করে রাখা হয়েছিল । কারণ তারা জানতেন উপনিবেশের মানুষ 
সাআ্রাজ্যবাদী শাসনের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্ত অচিরে আন্দোলন করবে। 
ুদ্ধশেষ পর্যস্ত এই টসম্তদলকে অক্ষত ও প্রদ্তত রাখার সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল 
বৃটেনের গঁপনিবেশিক সাত্রাজ্য অটুট রাখার বাসন! যে সাত্রাজযর এক কোটি 
চল্লিশ লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে বাস করতো পঞ্চানন কোটি পরাধীন মানুষ । 

বৃটিশ সরকার ব্রক্মদেশ অভিযানে আপত্তি করেন, কারণ তাদের আশংকা 
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ছিল এর মাধ্যমে মাঞ্কিণ পুজি ও প্রভাবের অনুপ্রবেশ ঘটবে! চার্টিল এই 
অভিযান পরিকল্পন] পরিত্যাগ করে, প্রশান্ত মহাসাগরের অন্ত অঞ্চলে অনুরূপ 
কার্ধক্রম সুপারিশ করেন। শেষ পর্যস্ত মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রকে আপোষ রফা 
করতে বাধ্য করা হয়। বুটিশ আযডমিরাল লুই মাউন্টব্যাটেনকে ভারত ও 
চীন সমেত সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মিত্রপক্ষীয় সৈন্তবাহিনীর সর্বাধিনায়ক 
করা হয়। ছিলওয়েলের হাতে তখনে। চীনে সমস্ত জিনিষপত্তর যোগানের 
মন্পূর্ণভার খণ-সাহায্য আইন অনুযায়ী স্বস্ত। তখন তিনি চিয়াং কাই শেকের 
সেনানায়কদের প্রধান ও ব্রহ্গদেশে চিয়াং সৈম্তের অধিনায়ক । তা ছাড়া 
ভারত থেকে চীনে বিমান পথে যাতায়াত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার ছিল 
ছিলওয়েলের হাতে । 

তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বহুলাংশে রূপায়িত হচ্ছিল বিজয়ী সোভিয়েত 
বাহিনীর আক্রমণ ধারায়। বিপর্যফনের ধাক্কায় অতল গহ্বরে পতনোন্ুখ 
ফ্যাসিগ্তদের সেরা সেরা ব্াজনৈতিক ও সামরিক নেতার! মরিয়। হয়ে বাচার 
পথ খুজতে লাগলেন । তারা আবার "সর্বাত্মক প্রস্ততির” জন্তে সচেষ্ট হয়ে, 
ফ্যাশি বিরোধী মোর্চায় ভাঙ্গন ধরানোর কাজে তোড়জোড় করে লাগলেন। 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের হিটলার পন্থীদের সঙ্গে ভারা যোগাযোগ স্কাপনের 
চেষ্টা করতে লাগলেন প্রা মরিয়া হয়ে এই প্রত্যশ। নিয়ে যি কোন মতে 
পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একটা স্বতন্ত শান্তিচুক্তি করা যায়। 

উনিশ শ' তেতাল্লিশের শরৎকালে ই্রাসবুর্গের রোটেন হাউস হোটেলে 
জার্মাণ শিল্পপতি ও হিটলারের উচ্চপদস্ক কর্মচারীর! এক টৈঠকে মিলিত 
হলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মাণী আত্মসমর্পণ করলে যাতে জার্মানীর যুদ্ধ- 
শিল্প ব্যবস্থা ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের অক্ষুন্ন ও অনাহত রাখা যায় তারই এক 
কার্যক্রম রচন! করা । এই কার্যক্রমের ভিত্তি ছিল এই ধাব্ণা যে ইঙ্গ-মাকিণ 
একচেটিয়াপতিরা একে রূপায়িত করতে সাহায্য করবে। হিমলার পরিকল্পন। 
ছিল এই কার্যক্রমেরই অংশ বিশেষ মাত্র । বালিন থেকে আশী কিলোমিটার 
দুরে কোট্রবাসের (0০৮০3) কাছে পাকৃলার ছু দশই সেপ্েম্বর উনিশ শ' 
তেতাল্লিশে হিমলার পরিকল্পন1 রচিত হয়েছিল। এখানে জেনারেল রুগুষ্টেডও 
ম্যানঠটেইন, ব্রাউশিচও তন্‌ ক্ুগে ও করেই ছিমলারের সঙ্গে এই পরিকল্পনা 
রচিত হওয়ার সময় আলোচনা করেন । এর উদ্দেশ্য ছিল ফ্যাশিত্ত দলের সের! 
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মানুষ ও হিটলারের পার্দদের সমস্ত রকমের বিপদের হাত থেকে রক্ষা কর] । 
এতে স্থির হয় যে ষতোদিন পর্যস্ত না মাঞ্কিণ ও বৃটিশ সরকার সরাসরি জার্মাণ 
জঙ্গীবাদের সঙ্গে একটা ঘত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে, ততোিন পর্যস্ত যুদ্ধোত্তর 
জার্মানীতে একট! মোটামুটি আইন সম্মত প্রতিষ্ঠান গঠন করে ফ্যাশিত্তদের কাজ 
চালিয়ে যেতে হবে । হিমলার ও ফ্যাশিত্ত জেনারেলরা যুদ্ধোত্তর কালকে দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে একট। নিঃশ্বাস ফেলার মতো ক্ষণিক বিরতি বা অবকাশ 
বলে মনে করেছিলেন । 


॥তিন ॥ 


ফ্যাশিস্ত অধিকৃত ইউরোপ ও এশিয়া্দ ধেশভু।লতে পন ভন) 4 
তেতাল্লিশ ধরে প্রতিরোধ আন্দোলন দ্রুত বিস্তার লাভ করতে লাগলো 
বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি জনগণকে জাতীয় ম্বাধীনতা৷ ও মুক্তির সংগ্রামে 
সংঘবদ্ধ করতে লাগলে৷। সোভিয়েত ইউনিয়নও যথারীতি হিটলারের পদানত 
দেশের মানুষদের মুক্তি আন্দোলন সমর্থন করতে লাগলো । 

জার্মাণীর ফ্যাশিস্ত সেনাদল তাই সর্বদাই পিছন থেকে অতকিতে প্রচণ্ড 
আক্রমণের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতো । মোভিয়েত সেনাদলের জয়লাভে 
ফ্যাশিস্ত রাষ্রজোটের মধ্যে তীব্র সংকট দেখা দেয়। উনিশ শ' তেতাল্িশে 
সোভিয়েতেপ্ন গ্রীক্মকালীন আক্রমণের ধারা, ইটালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে 


গভীরভাবে প্রভাবিত করে । সোভিয়েত জারন্মাণ রণাঙ্গনে ইটালীর বাছাই করা 
টসন্তদের দশটি ডিভিসন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রায় ছু'লক্ষ টসনিক 


ও অফিসার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর ফিরে আসতে পারেনি । যুদ্ধে ইটালী তার 
সমস্ত উপনিবেশ হারায়। তার ভূমধ্যসাগরীয় নৌ-বহরের কপালে জোটে 
একের পর এক মর্মান্তিক, লজ্জাজনক পরাজয় । 

সেই সময়ে ইটালীতে একট! শক্তিশালী ফ্যাশি-বিরোধী আন্দোলন দান! 
বেঁধে ওঠে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে । কমিউনিদের পুরোভাগে রেখে দেখ। 
দেয় একটা! ব্যাপক ভিত্তিতে সংগঠিত পপুলার ফ্রুট । ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক 
পার্টি এই ফ্যাশি বিরোধী জনপ্রিয় মোঠায় যোগদান ন|। করে, শক্রতামূলক 
আচরণ করতে থাকে । এদের আরেক শত্রু ছিল ত্যাটিক্যান। পোপ কমিউ- 
নিষ্টদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে জনগণকে ফ্যাশিস্তদ্দের মেনে চলার জন্তে 
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আহবান জানান । শুধু সেখানেই শেষ নয়, অন্তান্ত অধিকৃত দেশের মানুষদের 
উদ্দেশ্টে প্রচারিত বাণীতে, তিনি তাদের প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে দূরে মরে 
থাকার জন্তে আবেদন জানান । 


উনিশে জুলাই উনিশ শ' তেতাল্লিশে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে একটা 
সাক্ষাৎকার ঘটলে] ভেরোনায় ৷ সুসোলিনী টসন্ভ ও অস্ত্রশস্ত্র চাইলেন দেশে 
নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্তে। কিন্তু সোভিয়েতের ক্রম প্রসারমাণ 
আক্রমণের মুখে দাড়িয়ে হিটলারের পক্ষে আর কাউকে সাহাযা করার কোন 
উপায় ছিল না। পরিবর্তে তাই তিনি এমন একটা কার্ধক্রমের কথা বললেন, 
যাতে ইটালীর জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। তিনি মুসোলিনীকে দক্ষিণ ও মধ্য ইটালী 
ছেড়ে দিয়ে, সমস্ত টসন্ভবাহিনী পাভিয়ায় সমবেত করে একটা শক্তিশালী আত্ম- 
রক্ষামূলক ব্যবস্থা গঠন করতে বললেন, যাতে ইঙ্গ-মাকিণ অভিযান সেখানে 
রুখে দেওয়া যায়। 


ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার শক্তি প্রাণপণে চেষ্টা করে চলল এমন 
কার্ধক্রম রচন! করতে যাতে ইটালীর ফ্যাশিবাদী একনায়কত্ব জীইয়ে রাখা 
যায়। সেটা ছিল মাকিণ ও বুটিশ শাসক গোঠী, ইটালীর একচেটীয়া গোঠী 


ও ভ্যাটিকানের একটা সমবেত প্রচেষ্টা । নিউ ইয়র্কের ক্যাডিম্তাল ফ্রালিস 
স্পেলম্যান, উনিশ শ' তেতাল্লিশের ফেব্রুয়ারীতে ইটালী এলেন ভ্যাটিক্যান 


পরিদর্শনের অছিলায়। তার কাজ ছিল মধ্যস্থতাকারী হিনাবে সাহায্য 
করা । এই কার্যক্রমে ফ্যাশিত্ত একনায়কত্ব বজায় রাখার জন্তে মুসোলিনীর অবসর 
গ্রহণের কথা বল? হুয়েছিল। “কারণ ভ্যাটিক্যান ও পশ্চিমী মিত্রপক্ষ 
উভয়েরই মনে ভয় ছিল যে ইটালীর বৈপ্লবিক শক্কি এই সুযোগে মাথা চাড়া 
দিতে পারে । সেই জন্তে তারা একটা বোঝাপড়া করে ফেল্লেন যাতে 
মুসোলিনীতক ক্ষমতাচ্যুত করে, তার শাসনব্যবস্থার কাঠামোকে প্রয়োজনীয় 
সংস্কার সাধনের মাধ্যমে মোটামুটি অটুট রাখ! যেতে পারে ।”১" এই 
কার্যক্রম অনুযায়ী ইটালীর রাজ! মুসোলিনীকে পদত্যাগ করতে আদেশ 
দেবেন এবং পরে একটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে তাকে বন্দী 
করে রাখেবেন। 


চব্বিশে জুলাই উনিশ শ' ভেতাল্লিশে মুসোলিনী ফ্যাশিত্তা পার্টির মহান 
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জাতীয় পরিষদে, হিটলারের সঙ্গে তার আলোচনার বিবরণী পেশ করলেন । 
পরিষদে দুচে হিটলারের দাবী মেনে নেওয়ার সপক্ষে জোর দেন। প্রত্যুত্তরে 
পরিষদ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে মুসোলিনীর পদত্যাগ দাবী করেন। প্রস্তাবটি 
সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হয়। পরদিন ফ্যাশিত্ত একনায়ককে গ্রেপ্তার করা হয়। 
চাচিল এই সময়েই তার রোজনামচায় মুসোলিনীর প্রশংমা কৰে কিছু মন্তব্য 
লিখে রাখেন যে তিনি এমন একজন মানুষ ধার সঙ্গে চা্চিলের বস বছর ধরে 
পত্র বিনিময় হয়েছে ।১৮ 

মুসোলিনীর ক্ষমতাচাতি ছিল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইটালীর 
কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা, লুইগ্ী লঙ্গো৷ (10151 2,০০৪০) এই ঘটনাকে উনিশ শ' 
তেতাল্লিশের বসন্তকালে ইটালীর প্রধান প্রধান শিল্প কেন্দ্রগুলিতে কমিউনিষ্টরা 
যে বিরাট ধর্মঘট সংগঠিত করেছিল, তারই ফলশ্রতি বলে বর্ণনা করেন । এই 
ঘটনার পরেই ইটালীর শ্রমিক শ্রেণী একটা ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক শক্তি 
হিসাবে একেবারে প্রথম সারিতে এসে দীভায় | 

আরেক জন ফ্যাশিস্ত নেতা, মার্শাল বাদোগলিয়ো (3800211০) এবার 
ইটালীর নোতুন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। নিযুক্ির পরেই তিনি নীচের 
নির্দেশনামাটি জারী করেছিলেন £ 

প্যে কোন আন্দোলনকে দানা বীধা মুহুর্তেই নির্মম ভাবে দমন করতে 
হবে। এর জন্যে ঘেরাও করা, শব সংকেত করা, সতর্ক কর বা কাউকে 
বোঝানোর চেষ্টা করার সেকেলে নীতি ছাডতে হবে। সমস্ত আইন ভঙ্গ- 
কারীদের সৈন্যরা প্রতিরোধ করবে সামরিক কায়দায়, কোন রকমে সতর্ক ন1 করে 
গুলী বর্ণ করবে, এবং শক্রর সঙ্গে যুদ্ধে যেমন যে কোন অস্ত্র ব্যবহার কর! যায় 
এক্ষেত্রেও বোমা, মাইন বা অন্ররূপ অস্ত্র ব্যবহার করবে প্রয়োজন মতো । কোন 
মতেই সৈন্থর1 আকাশের ধিকে গুলী ছু'ড়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে যেমন এখাঁনে তার] গুলী করবে লক্ষ্য বস্তর দিকে । এবং যদি কোথাও 
সৈন্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন কোন হিংসাত্মক কাজ ঘটে, তাহলে অপরাধীকে 
ধরে সেখানেই গুলী করে মারা হবে 1”১৯ 

ইটালীর একচেটিয়াপতির। এই ধারণা স্্টির চেষ্ঠা করলো! যে তারা ফ্যাশিস্ত- 
দের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করছে। তার! এর মাধ্যমে জনপ্রিরতা অর্জন করে 
জনগণের বিদ্বেষ এড়াতে পারবে প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু বাদোগলিয়োর 
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সংস্কারের পক্ষে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য চেপে রাখা বিশেষ সম্ভব ছিল না। প্রসঙ্গত 
বল! যায় যে ডেইলী টেলিগ্রাফ ও মনিং পোষ্ট পত্রিকা এ সম্পর্কে লিখেছিলেন 
যে, “ফ্যাশিত্ত আইনগুলির সংস্কার সাধনের অসম্ভব প্রচেষ্টা ও নোতুন নির্বাচনী? 
আইন রচনার অন্তরালে, বাদোগলিয়োর নীতি সরাসরি নাৎসীদের হাতে চলে 
গেছে ।”২* 

হিটলারের সঙ্গে মুসোলিনী যে আলোচনার স্ত্রপাত করেছিলেন, ছয়ই 
আগষ্ট ত। আবার সুরু করা হুলে৷ ভেনিসের কাছে ভ্রেভিমোতে । এখানে 
ইটালীর প্রতিনিধিত্ব করলেন বাদদোগলিয়োর পররাষ্র মন্ত্রী জেনারেল 
গুয়ারিগলিয়া (032116119) এবং ইটালীর সেনাদ্দলের অধিনায়কদের প্রধান 
আামকব্রোমিয়ো (১0010510)। জার্মানীর পক্ষে এলেন রিবেনট্রপ ও কাইটেল। 
কিন্তু পূর্বে মুলোলিনী এবং বর্তমানে বাদোগলিয়ো যে ধরনের সাহায্য চাইছিলেন 
তা দেওয়ার সামর্থ্য জার্মানীর ছিল না। 

বাদোগলিয়ো চেষ্টা করেছিলেন গণ আন্দোলনকে ভেঙ্গে চুরমার করে যুদ্ধ 
যথারীতি চালিয়ে যেতে । কিন্তু ইটালীর ফ্যাশিস্ত পার্টির আভ্যন্তরীণ সংকট ও 
সোভিয়েতের ক্রমিক সাফল্যে অনুপ্রাণিত, জাতীয় যুক্তির জন্তে ব্যাপক গণ 
আন্দোলন, বাদদোগলিয়ে৷ সরকারকে জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে বাধ্য 
করলো । 

পনেরোই আগ উনিশ শ' তেভাল্লিশে মাদ্রিদে গোপন সামরিক 
আলোচনা সুরু হলো হটালীর মুখপাত্র জেনারেল কান্তেলানেো৷ (098861100) 
ও মাফিণ এবং বৃটিশ প্রতিনিধিদের মধ্যে । পরে এই আলোচন] চললো 
লিসবন শহরে এবং শেষ পর্যস্ত একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলো ইটালী 
এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে আইসেনহাওয়ারের প্রতিনিধিরা । 

আটই সেপ্ম্বরে ঘোষিত ইটালীর যুদ্ধবিরতি ছিল একট নিতান্ত আনুষ্ঠানিক 
ঘটনা। এতে ইটালীতে ফ্যাশিবাদ ও তার ফলশ্রতিকে নিমূ্ল করার জন্তে 
কোন ধার! সংযোজিত হয়নি। যে সমস্ত দেশ ইটালীর পররাজ্য আক্রমণ 
নীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের সে কি ক্ষতিপূরণ দেবে সে কথাও এখানে বলা' 
হয়নি । চুক্তিতে কেবল বল হয়েছিল যে যুদ্ধ এখনই বন্ধ করতে হবে, কনিকা 
সমেত সমগ্র ইটালীকে আত্ম সমর্পণ করতে হবে যাতে মিত্রপক্ষ তাদের সামরিক 
কার্ধক্রম বা অন্ত কোন উদ্দেশে একে কাজে লাগাতে পারে, জাতিপুঞ্জের সমস্ত, 
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নাগরিক যারা বন্দী বা অন্তরীণ আছে তাদের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা 
করতে হবে, ইটালীর নে ও বিমান বাহিনী অস্ত্র পরিত্যাগ করবে এবং ইটালীর 
নৌ ও বিমান বন্দর মিত্রপক্ষ যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবে । 

তেসরা সেপ্টেম্বর ইঙ্গ-মাকিণ সৈগ্ভ দক্ষিণ ইটালীতে অবতরণ করতে সুরু 
করলো । কোন প্রতিরোধের সন্মুখীন হতে হলো না তাদের। লিডেল হার্ট 
বলেছেন যে, “মাটিতে পা দেওয়ার আগে অর্থহীন ভাবে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ কর] 
হলো-_এ অঞ্চলে একটি মাত্র জার্মাণ টৈন্ত ডিভিসন যা ছিল, তা বেশ কয়েকদিন 
আগেই উত্তর দিকে সরে যায়।৮২১ 

উত্তর ইটালীতে যেখানে দেশের শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সেখানে 
উত্তরোত্তর তীব্র পার্টিজান দলের সক্রিয়ত৷ বৃদ্ধি পেল কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে। 
মাকিণ ও বুটিশ মরকার জানতেন যে যদ্দি তারা তাদের শক্তি প্রয়োগ করে 
পার্টিজান আন্দোলন দমন করতে যান, তাহলে তাদের নিজেদের দেশে প্রতিকূল 
প্রতিক্রিয়া দেখ দেবে। এর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও খুব সুখকর হবে না। 
সুতরাং অবস্থা অন্নুষায়ী ব্যবস্থ! গ্রহণের ভার তার] ছিটলার জার্মানীর হাতে 
ছেড়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। 

ইঙ্গ-মাকিণ সেনাদলের কালক্ষেপ করার নীতিতে নাৎসীর! উত্তর ও 
মধ্য ইটালী আক্রমণ করার স্রযোগ পেয়ে গেল। ইঙ্গ-মাকিণ সামরিক নেতৃত্ব 
ইটালীর পাটিজানদের প্রতিরোধ বন্ধ করে নাৎসীদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করার 
নির্দেশ দিলেন । তারা যেন এখন শান্ত হয়ে “পরিস্থিতি ভালো না হওয়া 
পর্বস্ত” অপেক্ষা করে । কিন্তু উটালীর দেশপ্রেমিক মানুষ তাদের কর্তবাভ্রষ্ 
হলো না। প্রাক্তন সোভিয়েত সৈনিক, যারা এতোদিন বুদ্ধ বন্দী ছিল-- 
সেই নাম-না-জান। সৈনিকরা সামরিক অভ্যু্থানের আহ্বান জানিয়ে সাস্ত। 
মেরিয়ার, ওয়াকেবহাল লোকদের কাছে যার নাম কক্যাপুয়া ভেতেরে” যুদ্ধে 
তারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল । ইটালীর মানুষের কাছে আজো তারা স্মরণীয় হয়ে 
আছে। পার্টিঞজান আন্দোলনে যোগ দিতে তারা কোন দ্বিধাই দেখায়নি। 
কুনেও প্রদেশে জনৈক সোভিয়েত মেজর, পাওলো! ত্রাচ্চিনি ব্রিগেডে, রুশ 
শাখার নেতৃত্ব করেন।” এই সব কাহিনী প্লিপিবদ্ধ করেছেন রবার্তো 
বাত্তাগলিয়া৷ তার ইটালীর প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাসে ।*২ ফাইফার 
€ 561৭8) নামে জনৈক পার্টিজন সদশ্যের নামোল্লেখ করেছেন তিনি, যাকে 


৩৩৬৬ 


তার “লিগুরিয়ার পার্টিজান আন্দোলনের সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা” বলে মনে 
হয়েছে। 

ইটালী সরকার তাকে সেই দেশের সেরা সম্মানে ভূষিত করেন তার 
মৃত্যুর পর। উনিশ শ' বাষটিতে প্রমাণিত হলে ষে ফাইাদরের নাষ 
ফাইদার পোয়েতান নয়, নাম হলো তার ফিয়োদোর আন্দ্রিয়ানোভিচ, 
পোলেতাইয়েভ,। যুদ্ধের পূর্বে তিনি রিয়াজান অঞ্চলের স্কোপিনো জেলায় 
একটি যৌথ খামারের কামারশালার শ্রমিক ছিলেন। তার স্বদেশেও তাকে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর আখ্যায় ভূষিত করেছে । 

মিত্রপক্ষ জার্মাণীকে মুসোলিনীর বন্দীদশ! যুক্ত করতে বাধা দিল না। সঙ্গে 
সঙ্গেই জামাণ অধিকৃত ইটালীতে মুসোলিনী ক্রীড়নক “সালো সাধারণতন্ত্রের” 
(1২6291211০8 ৭1 9৭1০) গ্রতিষ্টট করলেন। সালো নামের তাৎপর্য হলো 
এটি মুসোলিনীর নয়! সাধারণতত্ত্রের রাজধানী । 

বাত্তাগলিয়া লিখেছেন £ “সালো সাধারণতন্ত্র ইটালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার 
পরিণাম নয়, সুতরাং প্রাক্তন ফ্যাশিস্ত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে তাকে তুলন 
কমাযায ন।। তার জন্ম হয়েছিল জার্মানীতে, জুতরাৎ ইউরোপের আরে। 
নান] জায়গায় নাৎসীর। যেমন ক্রীড়নক সরকার প্রতিষ্টা করেছিল, এটাও 
শ্ছিল তাদেরই সমগোত্রীয় |৮২৩ 

তেরোই অক্টোবর, উনিশ শ' তেতান্িশে বাদোগলিয়ো সরকার জার্মানীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মেই দিনই সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাঞ্চিণ 
ুক্তরা্রী ও বুটেন এক ঘোষণায় ইটালীকে শ্বপস্থীয় যুদ্ধরত দেশ হিসাবে 
ধীকৃতি দান করলো। এই যুদ্ধের মীমাস্ত ইটালীয় উপদ্বীপে নেপল্সের দক্ষিণ 
বরাবর গেল। ইঙ্গ মাকিণ সামরিক তৎপরতা তখন খুব ধীরে ধীরে আত্ম- 
প্রকাশ করছে। এক সরকারী বিবরণীতে এই অভিযানকে দুম পার্বত্য 
পথে মন্থর ও অত্যন্ত কষ্টকর প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। অথচ সেই 
সংখ্যাগড়িষ্ ও অত্যন্ত সজ্জিত ইঙ্গ-মাঞ্কিণ সেনাদলের মোকাবিল। করার 
জন্যে তখন সেখানে ছিল মাত্র দশ ডিভিসন জার্মাণ ঠসন্ত | 

ইটালীতে জার্মাণ সেম্তবাহিনীর নাৎ্সী অধিনায়ক, জেনারেল কেমেলরিং 
পরে লিখেছেন; “পরিস্থিতি মিত্র পক্ষের অনুকুল থাকা সন্কেও তাদের 
সাফল্যের পরিমাণ বিস্ময়কর ভাবেই কম।%২৪ 
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দক্ষিণ ইটালী দখল করে, মাফিণ ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সেখানকার ফ্যাশিস্ত 
আইন, নিয়মকানুন বদলে দেওয়ার কোন চেষ্টা করেনি । স্থানীয় শাসনতার 
গ্রহণ করলো মিত্র পক্ষের অধিকৃত অঞ্চলে সামারক শাসন সংস্থা 
(৯.১, 0.0. হত) যার। ইটালীর ফ্যাশিস্তাদর ব্যাপকভাবে কাজে 
লাগাতে চে্ট। করলো । দক্ষিণ ইটালীতে ই্জ-মাঞ্িণ নীতি প্রমাণ করে দিল 
অধিকৃত দেশের জাতীয় অধিকার ও সার্বভৌমত্ব পদদলিত করে, বৃটিশ ও 
মাঁকিণ সা্জাজাবাদীরা সেখানে নিজেদের নীতি ও শানন ব্যবস্থা কায়েম করতে 
চায় । তাদের কাজ থেকে এটা স্পষ্টই বোঝ! গেল যে তাদের সহান্থৃভৃতি 
আছে ফা।শিস্ত একনায়কত্বের দিকে । বান্তাগলিয়া তার গ্রন্থে লিখেছেন যে 
চার্চিল চাইছিলেন একটী “শান্ত” ইটালী, অর্থাৎ এমন এক ইটালী যার কোনও 
সক্রিয়ত৷ নেই। আস্তর্জাতিক রাজনীতির খেলায় ইটালীকে তার প্রয়োজন 
ছিল একটা! তুরুপের টেক্ক। হিসাবে। ইটালীকে তিনি চেয়েছিলেন একটা 
ঘখটি হিসাবে, যেখান থেকে সুবিধা মতো বলকানে হামলা চালানো যাবে 
ঝখপিয়ে পড়ে ।২* 


সেষাই হোক, ইটালীর আত্মসমর্পণের একটা' প্রচণ্ড আন্তর্জাতিক গুরুত্ব 
ছিল। সোভিয়েতের সামরিক সাফলা, ইটালীকে ফ্যাশিত্ত রাষ্্রজোটের বাইরে 
টেনে এনে, অক্ষশক্তিকে ভেঙ্গে দেয়। ইটালীর আত্মসমর্পণ তাই জার্মানীর 
অন্ঠান্ত মিত্রদেশের কাছে একট' উদাহরণ হয়ে রইলে!, যে পথে তাদেরও যেতে 
হবে খুব তাড়াতাড়ি, আর তারই সঙ্গে ভেঙ্গে গড়বে সমগ্র ফ্যাশিত্ত জোট। 


সোভিয়েত সাফল্যের আন্তর্জাতিক প্রভাবে, কসিকাতে একটা সফল অভ্যুর্থান 
ঘট্টে গেল। কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে পরিচালিত কমিকার জাতীয় ফ্রন্টের উদ্যোগে, 
আটই মেপেম্বর, উনিশ শ' তেতাল্লিশে এই অত্যর্থান ঘটে। স্পেনের চতুর্্শ 
আত্তর্জাতিক ব্রিগেডের প্রাক্তন সদশ্য, কমিউনিষ্ট ফ্রাসোয়া ভিত্তোরী (চি £500085 
ড1%০5) বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করছিলেন । মামাবধি কাল ব্যাপী সেই তীব্র 
সংগ্রামের শেষে, একলক্ষ পনের হাজার চন্য ও অফিসার সমেত শক্রপক্ষকে 
একটা! কলগ্কময় পরাজয় বরণ করতে হলে] | প্রসঙ্গতঃ স্মপ্ননীয় যে কপিকার 
মোট জনমংখ্য। শিশু সমেত, মোটেই তিন লক্ষের বেশি নয়। সংখ্যা- 
তাত্তিক বিচারে বল! যায় যে কর্সিকাঁর অ্রমজ্জিত ফ্যাশিত্ত সেনাদল, উত্তরে 


৩৬৮ 


আফ্রিকায় ইটালী ও জার্মানীর ষে যৌথ ডিভিসনের সঙ্গে ইজ-মার্কিণ সেনাদল 
সাত মাস ধরে লড়েছে তার সমান ছিল। রঃ 

সমগ্র কনিকা শাসনের জন্যে একট! পরিষদ গঠন কর! হলে! ৷ তা ছাড়া 
কমিউনিষ্ুদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করা হলো পৌর শাসনের । কসিকাই হলে! 
ফ্রালের প্রথম শক্রকবল মুক্ত প্রদেশ । 


৪ 


চি 


চন 


4 
রি 


(07:05 0070621)09, ১ম খও, পঃ ১৩৪ 

এ, এ, পৃঃ ১৪১ 

টিপলন্কার্চ 2 পুোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩২৯ 

একটি জার্নাণ ভাষায় রচিত গ্রস্ 

বি. এইচ. লিডেল হার্ট 8 06565, 10156 [0012506144091080৮, নিউ ইয়ক 
১৯৫৪, পৃঃ ২৯৬ 

গুদেরিয়ান £ পুর্বোজ গ্রন্থ, পৃঃ ২৮৩ 

একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ 

00:15800176217105, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭০ 

, ১ম খণ্ড, পুত ১৩৩ 

এ. এ, পৃঃ ১৩৮ 

প্রাভ্‌দা, ২২শে জুন, ১৯৪৩ 

এ, ৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩ 

কর্ডেল হাল £ 7$902015, পৃঃ ১২৩২ 

এ, পৃঃ ১২৩৩ 

এ, পৃঃ ১২৩৪ 

এ, পৃঃ ১২৩৬ 

আজে! মানহাটান 2 2056 02050110000) 28821756৮8০ 7৮2176166 
০5ঠোচ, লগ্তন ১৯৪৭, পৃঃ ১৩৫ 


- চার্চিল £ 15 5০০০70. ৬/০:1৫ ৬2, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ₹১ 


রবার্তে! বাতাগপিা! £ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮৫ 
ডেইলী টেলিগ্র(ফ ও মনিং পোষ্ট, ২রা আগই, ১৯৪৩ 
লিডেল হার্ট পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৩ 


* রবার্তে। বাত্তাগলির়! £ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩২৫ 
১ ও, প্র, পৃঃ ১৫০ 


একটি জার্দাণ ভাষায় রটিত গ্রন্থ 

রবার্তো৷ বাতাগলিয়।  পূর্বোজ গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৯ 
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বিশযুদ্ধ-২৪ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
তেহেরোন সম্মেপন 


উনিশ শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েতের সামরিক সাফল) যুদ্ধের অবসান 
ত্বরাপ্িত করেছিল । যুদ্ধোততর পৃথিবীর গণতান্ত্রিক কাঠামো সুদ করার জন্তে 
সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতিকে তাই অনেক আগের থেকে সম্ভাব্য সমস্যার 
সমাধানে আত্মনিয়োগ করতে হয়। সেই পৃথিবীর রাগ্্িক সম্পর্কের, বোঝাপড়ার 
মৌল নীতি কি হতে পারে, সে মম্বদ্ধে সোভিয়েত সরকার একটি ঘোষণ! করেন। 
তাতে বল! হয়েছিল £ 

এক £ ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের দখল থেকে ইউরোপকে মুক্ত করে 
ফ্যাশিস্তরা হ্কবিধামতো রাষ্গুলিকে খণ্ড খণ্ড করে যেভাবে ব্যবহার করছে তা 
বাতিল করে, তাদের পুনর্গঠনে সাহাধ্য করতে হবে । 

ছুই ঃ ইউরোপের পরাধীনতা মুক্ত মানুষকে কোন ধরণের শাসন ব্যবস্থার 
অধীনে তার] বসবাস করতে চায়, তা স্থির করার পূর্ণ স্বাধীনতা, অধিকার ও 


স্থযোগ দিতে হবে । ূ 
তিন £ যে সমস্ত ফ্যাশিত্ত অপরাধীর। যুদ্ধের জন্যে দায়ী, অগণিত মানুষের 


অসীম যন্ত্রণা বার] স্থপ্টি করেছে, তাদের ৩ সে বেধানেই তার] আশ্রয় নিক 
না কেন যথোচিত শাস্তিবিধান করতে হবে। 

চার £ ইউরোপের রািক সংস্থার মধ্যে এমন একটা ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে জার্মাণী কোন দিন আর কোন রাজ্য আক্রমণ 
করতে না পারে। 

পাঁচ ঃ ইউরোপের দেশগুলির যে অর্থনৈতিক বনিয়াদ ও সাংস্কৃতিক মান 
জার্মাণ আক্রমণ তছনছ, করে দিয়েছে তার দূরীকরণের জন্তে পারম্পরিক 
সহযোগিতার মাধ্যমে একটা স্থায়ী অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
যোগসুত্র ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হুবে। 


৭৪ 


যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্প্রসারণের জন্তে, সোতিয়েত 
সরকার এই নীতিগুলি কার্ষকরী করতে উদ্মোগী হলেন। 

অন্তদিকে মাকিণ ও বৃটিশ শাসকচক্র, তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন বিস্তারের 
ছদ্ম আবরণটা ক্রমেই একটু একটু করে সরাতে লাগলেন । মুক্তি আন্দোলনের 
বিস্তার ও জনপ্রিয়তাপ্ন আশংকিত চিত্ত শাসকবর্গ, জার্মাণ অধিকৃত অঞ্চলে 
দেশপ্রেমিক মানুষদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর করে 
তুললেন । 

তার] একদিকে নান। অজুহাতে, অছিলায় দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার কাজ 
স্থগিত রাখতে লাগলেন, অন্যদিকে বলকানে চে! করতে লাগলেন নান 
বডযন্ত্রের জাল বিস্তার করতে । মাকিণ সাআাজ্যবাদীরা তো! উঠে পড়ে লাগলো 
তাদের বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন ষেকোন উপায়ে সম্ভব মফল করতে । 
মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রে কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে জীবাণু যুদ্ধ ও পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র 
নির্মাণের কাজ চলতে লাগলে। ৷ কুইবেকে মাকিণ ও বৃটিশ নেতারা পারমাণবিক 
অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক আলাপ আলোচনা করেন । মাকিণ সরকার 
তাদের বাজেট বরাদ্দের বেশির ভাগ টাঁকাটাই ব্যয় করতে লাগলেন পৃথিবী- 
ধ্যাণপী নান! জায়গায় সামরিক ঘণাটি গড়ে তুলতে এবং তারই সঙ্গে নৌ ও 
বিমান বছরের সম্প্রদারণ ঘটিয়ে বিশ্বে প্রাধান্ত বিস্তারের পরিকল্পন। বাস্তবে 
রূপায়িত করতে। 

সমগ্র যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মাকিণ একচেটিয়াপতিরা, জার্মাণ 
একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ বজায় রেখে চলে । মাকিণ দেশের 
বৃহদায়তন শিল্প সংস্থাগুলির মধো ছু'শ উনচল্লিশটি প্রতিষ্ঠান, যুদ্ধের মধ্যেই, 
হিটলার জার্মাণীকে নান] ভাবে সাহায্য করে যায় 1১ 

ফ্যাশিস্ত হাঙ্গেরী সরকারের আত্মসমর্পণের সর্তাবলী আলোচনা করে,উনিশ 
শ' তেতাল্লিশের সেপে্বরে মাকিণ ও কুটিশ সরকার একটা গোপন চুক্তি 
করেন। তার লক্ষ্য ছিল হাঙ্গেরীতে ফ্যাশিপ্ত শাসন ব্যবস্থ। কায়েম রাখতে 
সুযোগ দিয়ে পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিজন্ব স্বার্থ সাধনে তাকে ব্যবহার করা । এই 
চুক্তি বলকানে ইঙ্গ-মাকিণ সেনাদলের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই কার্ধকরী হবে।* 

উনিশ শ' তেতাল্লিশের শরৎকালে চাচিল শ্রমিকদলের একজন নেত। 
আনে বেভিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ইয়ান 


«৩৭১ 


স্মাটূসৈর সঙ্গে বহু কিছু আলোচন! করেছেন। তার মধ্যে অন্ততম ছিল 
পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির একটি সোভিয়েত বিরোধী জোট গঠন । সেই বছরের পঁচিশে 
নভেম্বর স্মাটস বৃটিশ পার্লামেন্টের এক গোপন অধিবেশনে এই ধরনের জোট 
গঠনের কথা বলেন। তখন যে আলাপ আলোচন] চলে, তাতে অংশ গ্রহণ 
করেন বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, লাক্সেমবুগ ও ফ্রান্সের পলাতক সরকার । 

এই সমস্ত টৈঠক ছিল বিভেদমূলক আলোচনার কেন্ত্র। জুকঠোর 
গোপনীয়তার আড়ালে এখানে অগণতান্ত্রিক ও সোভিয়েত বিরোধী কার্যক্রম 
নিয়ে আলোচনা হুতে!, অথচ বাইরের লোকের কাছে এই সম্মেলনগুলিকে 
দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থুরু করার প্রস্তুতি পর্ব বলে প্রচার করা হতো। কুইবেক 
সম্মেলনের পরে টাইমস্‌ পত্রিকায় লেখ। হয় £ 

“কুইবেকের সিদ্ধান্তগুলির তাত্পর্ম যা তার ভাষ্ের মধ্যে অস্তনিহিত আছে, 
তাহলো এই ষে হিটলারকে প্রথমে আঘাত করার জন্তে প্রচণ্ড রণনৈতিক চাঁপ 
স্ষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করেও দূর প্রাচ্যে বিরাট নোতুন প্রচেষ্টা হুর করার মতো 
যথেষ্ট শক্তি থাকবে ।৮৩ 

ভখন অুরু হলে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের নেতাদের মধ্যে রণনৈতিক 
কলাকৌশল স্থির করার জন্তে তীব্র প্রতিষোগিতা । আইসেনহাওয়ার তার 
রোজনামচায় লিখেছেন যে, “সমস্ত পক্ষেন্র গ্রহণযোগ্য রণনৈতিক লক্ষ্যের একট। 
সাধারণ ধারণ। স্থির করার জন্তে যে বিতগ্ড] করতে হচ্ছে তাতে আমি ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছি। প্রত্যেকেই এখানে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের বিষয়ে অতিমাত্রায় 
সচেতন ।”৪ 

র্যাল্ফ ইঙঞ্জারসোল লিখেছেন “সকলে কেবল অন্তহীনভাবে আলাপ 
করে যাচ্ছে, কেবল কথা বলে যাচ্ছে, আর সেই সব বক্তব্য কতো! যে 
বাধা আছে তারই মধ্যে নিবদ্ধ। কিন্তু কেমন করে কাজ করা হবে সেকথা 
কেউ বলছে ন1” তিনি আরো বলেছেন যে, “এর ( বুটেনের ) জড়ত্বে আঘাত 
করার অর্থ হলে! একটা ভিজে সারে ভি থলেতে ঘুষি মার ঃ আঘাতে থলের 
গায়ে একটু গর্ভ হলো. থলেট! হয়তো] একটু ছুলে উঠলো--তারপর যেই মুগ্টিবন্ধ 
হাতট। সরিয়ে নেওয়া! হলে! তখন গর্তের জায়গাট। আবার ভরাট হয়ে নিটোল 
হয়ে গেল, যেন কেউ এখানে হাতই দেয়নি। কেবল যে আঘাত করেছে তার 
হাতটাতেই ময়ল। লেগে গেল ।”« 
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দ্বিতীয় রণাঙ্গন বাণচাল করে দেওয়ার চেগ্াতে জনগণ বিক্ষোভ প্রকাশ 
করতে লগেলো। বিভেদাত্মক নীতিকে আশ্রয় করে স্বতন্ত্র সম্মেলন আহ্বান 
করার নীতি নিয়ে তমুল বাকবিতগ্ডা চলতে লাগলো। বৃটেন ও মাকিণ 
যুক্তবাষ্ট্রের জনগণ কুইবেক সিদ্ধাস্তগুলি শুনে বিশেষ কোন উৎসাহ প্রকাশ 
করলো না, নিতান্ত শান্ত, সংযত হয়ে রইলে] তারা । অনেকেই কেবল একথ। 
বলতে থাকলো! যে এই সব সম্মেলন, “যতক্ষণ পর্বস্ত না! সোভিয়েত ইউনিয়ন 
তার যথাযোগয ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে,” ততোদিন একেবারে অর্থহীন। 

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে ফ্যাশি বিরোধী মোর্চার তিন প্রধান সদশ্য, 
বুটেন-মোভিয়েত ইউনিয়ন--মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, একত্রে যুদ্ধের সমশ্য! নিম্নে 
যেকোন আলোচনা করতে পারেনি, তা একট| অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার । 
তার জন্তে সমপ্ত দোষ বুটেন ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্য। সোভিয়েত সরকার 
যুদ্ধ সম্পকিত বিষয়ে আলোচন। করার জন্তে কেবল সদ প্রস্তত বলেই জানাননি, 
সে বিবয়ে যথাযথ বাস্তব কর্মপদ্ধতিও গ্রহণ করেছিলেন । 

যৌথ আলোচনায় তাদের যে আপত্তি নেই, এই রকম ধারণ স্ট্টি করান 
জন্ঠে মাফিণ ও বৃটিশ সরকার একটা সম্মেশন আহ্বান করার উদ্দেশে বারেবার 
প্রস্তাব করে পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে কোথাও আস্তরিকতার ছাপ 
ছিল না। 

যেমন উদাহরণতঃ বলা যায় যে ষোলই ডিসেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে 
মাফিণ রাষ্ট্রপতি চুংকিংয়ে চীন, সোভিয়েত, বৃটিশ, ডাচ ও মাঞ্কিণ প্রতিনিধিদের 
এক সম্মেলনের প্রস্তাব করলেন। সম্মেলন সুরু হবে ঠিক পরের দিন, অর্থাৎ 
সতেরই ডিসেম্বর । এবং তিনি এটাও বলেন যে সম্মেলনের ফলাফল বিশে 
ডিসেম্বরের মধ্যে নিজ নিজ সরকারকে জানাতে হবে। সোভিয়েত সরকার 
এই প্রস্তাবের উত্তরে বলেন যে এতো অল্প সময়ের মধ্যে কোন সম্মেলন 
আহ্বান করা সম্ভব নয়। তাছাড়া তারা সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তথ্যাদি 
জানানোর জন্তে অনুরোধ করেন ।* কিন্ত সোভিয়েতের এই বার্তার কোন 
জবাব আসেনি । 

কিছুদিন পরে মাকিণ ও বুটিশ সরকার--মোভিয়েত ইউনিয়ন, মাফিণ 
যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন-_এই ব্রিশক্তির সরকারের প্রধান নেতাদের এক বৈঠকের 
কথ। বলেন । যদিও অনেক বাস্তব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের আলোচন] এই 
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তিন দেশের মন্ত্রী ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের পর্যায়ে হতে পারতো । সম্মেলনের 
বান হিসাবে বেশ কয়েকটি জায়গার, স্থপারিশ করা হয়, যথা আলাস্কায় 
ফেব্লারব্যাঙ্ছস, কায়রো, খাম, ইরিত্রিয়া় আসমারা, বাগদাদ ও আক্কারা। 
কিন্ত দূরত্বের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের একটিও গ্রহণ যোগ্য মনে 
করেনি । উইনষ্টোন চার্চিল সোভিয়েত সরকারের প্রধানের কাছে, উনিশে 
জুন উনিশ শ' তেতালিশ একটি বাণীতে স্প্ঠ ভাবে বলেন যে সোভিয়েত 
সরকার এই ধরনের সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে ঠিক 
কাজই করেছেন। তারপরে তিনি স্কটল্যাণ্ডের উত্তরে প্রধান নৌ ঘাটি বন্দর, 
স্বাপাফ্লো'র নাম প্রস্তাব করেন |" 

সে যাই হোক, সোভিষেতের সামরিক সাফলা, প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যা- 
গুলি সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে আলোচন। করার জন্তে মাফিণ ও 
বৃটিশ সরকারকে বাধ্য করে । উনিশ শ' তেতাল্লিশের দ্বিতীয়ার্ধে মস্কোয় 
সোভিয়েত, বটিশ ও মাকিণ প্রতিনিধিদের মধ্যে একের পর এক নানা ঠবঠক 
অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত টৈঠক এই মৌল সত্যই সপ্রমাণ করে ষে সমাজ 
ব্যবস্থার পার্থক্য থাক সত্তেও যুদ্ধ পরিচালনা ও ঘুদ্ধোত্তর পুনবাসনের সমাধানে 
বিভিন্ন দেশের আত্তর্জান্তিক সহযোগিতা স্বাপন কর। সম্ভব এবং কামাও বটে। 

মস্কো পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের € উনিশ থেকে তিরিশে অক্টোবর উনিশ শ' 
তেতাল্লিশ ) প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল এই তিন প্রধান শক্তির মধ্যে সামরিক 
সহযোগিতা । সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরের মতো এখানেও, হিটলার ও 
তার ভাবেদার রাষ্্রগুলির বিরুদ্ধে চুড়ান্ত বিজয় ত্বরান্বিত করার সপক্ষে 
জোরালো ভাবে অভিমত প্রকাশ করে । মাফিণ ও বুটিশ মুখপাত্রর!, সোভিয়েত 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন যুক্কিগ্রাহহ মতামত উপস্কিত করতেই পারেন নি। 
সম্মেলন শেষের বিবৃতিতে বলা হয় যে ন্দাক্ষরকারী সরকারগণ ভরত যুদ্ধের 
পরিসমাপ্তি ঘটানো তাদের প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করেন) 

ত্রিশক্ির সামরিক কার্ধক্রমে স৷মপ্রত্য বিধানের সিদ্াস্ত আন্তর্জাতিক 
সহযোগিতার পরিমাণ বুদ্ধি করে এবং সোভিয়েতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে 
সম্প্রসারিত করে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থরু করার কাজ ত্বরান্বিত করতে 
সাহায্য করে। 

সম্মেলন যুদ্ধশেষেও আন্তর্জাতিক সহযোগিত। বজায় রাখতে প্রতিশ্রুত হয়। 
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সম্মেলনের বিবৃতিতে বল! হয় যে স্বাক্ষরকারী দেশগুলর পক্ষে এটি অবশ্য 
প্রয়োজন যে, তাদের জাতীর স্বার্থে এবং সমস্ত শান্তিকামী দেশগুলির স্বার্থে 
যুদ্ধ পরিচালনায় যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা! বর্তমান আছে. তাকে যুদ্ধোত্তর কালেও 
বজায় রাখতে হবে কারণ একমাত্র সেই সহযোগিতার ভিত্তিতেই শাস্তি স্থায়ী 
হতে পাঁরে এবং তাদের প্রত্যেকটি দেশের জনগণের রাজনৈতি ক, অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক কল্যাণ পূর্ণতা লাভ করতে পারে ।”* 

উনিশে অক্টোবর উনিশ" তেতাল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র রপ্তানী সম্পর্কে লগ্ডনে তৃতীয় আরেকটি চুক্তি শ্বাক্ষরিত হয়! 
আলাপ আলোচনাকালে সোভিয়েত সরকার উপস্থিত প্রতিনিধিদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বলেন যে রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়৷ দূরে থাক, উনিশ শ' তেতাল্লিশে 
তার পরিমাণ আরো! কমে গেছে এবং সোভিয়েতের চমক প্রদ সামরিক সাফলোর 
পরিপ্রেক্ষিতে তার কোন গুরুত্বই আর চোখে পড়েনা । নোতৃন চুক্তিতে 
তাই আরো বঞ্ধিত হারে রপ্তানীর কথা বলা হয়। 

মন্কোয় ব্রিশক্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন পূর্ব ইউরোপের সমস্যাবলী নিয়ে 
বিশদভাবে আলোচনা করেন। চাচিলের নির্টেশানুসারে বুটেনের আযান্টনী 
ইডেন, তুরস্কের মহযোগিতায় দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে অভিযান চালানোর বিষয়ে 
সোভিয়েত ও আমেরিকার সম্মতি লাভের জন্তে চেষ্টা করেন । সোভিয়েত 
প্রতিনিধি জবাবে বলেন যে বুটিশ পরিকল্পন। সামরিক স্বার্থের বিচারে রচিত 
হয়নি। শুধু তাই নয় জনগণের ইচ্ছ! ও স্বার্থের সঙ্গে এর কোন উদ্দেশ্যগত 
সঙ্গতি নেই। সোভিয়েত মুখপত্র পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় ব্লণাঙ্গন কু করার 
বিষয়েই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন । 

মাফিণ ও বৃটিশ পররাষ্মন্ত্রীরয়, শক্রভাবাপর পলাতক পোলিশ সরকারের 
সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্তে স্ভিয়েত সরকারকে অনুরোধ 
করেন । কিন্ত সোভিয়েত পোল্যাণ্ড সম্পর্কের প্রকৃত উন্নতির দিকে তাদের 
কোন লক্ষ) ছিলনা । তারা যা চাইছিলেন তা৷ হলে! এই যে যুদ্ধ শেষে, লগ্ডনে 
পলাতক ও আশ্রিত গোঠী যেন পোল্যাণ্ডে ক্ষমতা দখল. করতে পারে। 
সোভিয়েত সরকার এ প্রস্তাবে সম্মত হননি । 

নিজেদের মধ্যে তীব্র মততেদ থাকা সত্বেও, মাফ্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বু টেন একটি 
ড্যানিমুবীয় রাষ্ীসংসদ গঠনের প্রস্তাব বিবেচনার্থে পেশ করে। তাদের 
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ধারণ] অনুযায়ী প্রস্তাবিত ড্যানিয়ুবীয় রাষ্ট্র সংসদ অষ্রিয়ার নেতৃত্বে দক্ষিণ পূর্ব 
ইউরোপের দেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করতে পারবে বলে মনে হয়েছিল। অন্ত 
ভাবে বল! যায় যে পশ্চিমী শক্তিবর্গ কুত্রিম উপায়ে অতীতের অগ্রিয়াহাঙ্গেরীর 
পুকরুজ্জীবনের সম্ভবন। দেখছিলেন । আসলে এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তা ছিল 
মাকিণ একচেটিয়াপতির। ও ভ্যাটিক্যান। 

উনিশ শ' বিয়াল্লিশ থেকেই মাফিণ শাসকবর্গ ও ভ্যাটিক্যান মধ্য ইউরোপে 
একট! ক্যাথলিক রাষ্ট্র গঠন করে হ্যাপসবার্গ রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্তে 
পরিকল্পনা করছিলেন । এই রাষ্ট্র অগ্রিয়া, হাঙ্গেরী, ব্যাভেরিয়া, চেকো- 
শ্লোভাকিয়া ও যুগোষ্লাভিয়া নিয়ে গঠিত হবে কথা ছিল। ইউরোপে একে 
মাকিণ সাআজ্যবাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কথা ছিল। জনৈক 
বৃটিশ ইতিহাসবিদ বলেছেন যে রাষ্ট্রপতি রুজভেপ্ট মনে করতেন যে প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর অষ্্রো-হাঙ্গেরীয় রাজতন্ত্রকে ভেঙ্গে দেওয়াটা একটা চরম তুল 
হয়েছে। তিনি ড্যানিয়ুবীয় রাষ্ট্রসংঘের পরিকল্পনা করেছিলেন, ড্যানিমুব 
অঞ্চলকে সংগঠিত, এঁক্যবন্ধ করার জন্তে। হ্যাপসবার্গ রাজতন্ত্রের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার জন্তে তেমন কিছু আগ্রহাধিত ছিলেন না তিনি তবে “যদি এই 
অঞ্চলকে পুনর্গঠিত করতে এটি (রাজতন্ত্র) সাহায্য করে, তাহলে তার 
পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তার কোন আপত্তি ছিল ন11”৯ 

বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল যে মাফিণ সরকার হ্যাপসবার্গদের আকাঙ্কায় 
আপত্তি কর! দুরে থাক সর্বতোভাবে তাদের উৎসাহ যুগিয়ে গেলেন। উনিশ 
শ' চল্লিশে রাষ্ট্রপতি রুজভেপ্ট, অষ্টো-হালেরীয় সিংহাসনের জাল দাবীদার 
অটো! হ্যাপ-সবার্গকে হোয়াইট হাউসে আপ্যায়িত করলেন। মাকিণ 
যুদ্ধদপ্তর সরকারীভাবে অটোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো। উনিশ শ' 
বিয়াল্লিশের নভেম্বরে যুদ্ধদণ্তর অটোকে পরামর্শ দেয় যে দক্ষিণ পূর্ব 
ইউরোপের সামরিক কার্বক্রমে অংশ গ্রহণ করার জন্তে তার একট! অ্রিয় 
বাছিনী গঠন করা উচিত। কিন্তু এই উপদেশ কাজে লাগানে। গেল না। 
তা সত্তেও হ্যাপসবার্গ ও অন্ান্ত অষ্টো-ছাঙ্গেরীয় রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে সরকারীভাবে 
যোগাযোগ বজায় রাখা! হতে লাগলো।। হ্যাপ সবার্গ রাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনেপ্ন 
পরিকল্পনাতে ভ্যাটিক্যানের উৎসাহ ছিল খুব বেশি। তার রোমে অবস্থান- 
কালে; ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' তেতাল্লিশে, মাকিণ সরকারের নির্দেশক্ষষে 
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কাডিন্ঠাল ফ্রান্সিস ম্পেলম্যান, পোপ দ্বাদশ পায়াসের সঙ্গে এবিষয়ে গভীরভাবে 
খুটিনাটি নিয়ে আলোচন। করেন । 

কিন্তু অস্িয়া সম্পর্কে মাকিণ সরকারের আরো! একটা পরিকল্পনা ছিল-.. 
তা হলো একে জার্মানীর অঙ্লীভূত করে রাখা। হোছেনলোছের সঙ্গে 
আলোচনায় এ্যালেনডালেস সেটি প্রকাশ করেন । কিন্তু পরিকল্পন। দু'টির চূড়াস্ত 
লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন--তা হলো ইউরোপে এমন একটি শক্তি কেন্দ্র গঠন 
করা, যাকে মাকিণ একচেটিয়া কারবারীদের শ্বার্থেষে কোন দিকে সম্প্রমারণের 
জন্যে কাজে লাগনো যাবে । তাই অস্্িয়া হাঙ্জেরীর পুনর্গঠনকে মনে কর। 
হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটা হাতিয়ার, ষেট। সাম্রাজ্যবাদ 
ইউরোপে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে এবং যাকে কেন্ত্র করে মধ্য 
ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে ক্যাথলিকবাদের প্রচার ও প্রসার ঘটানে যাবে । 

সোভিয়েতু সরকার বলেন যে কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কি হবে 
তো সেখানকার জনগণই ঠিক করবে। জনগণকে বাদ দিয়ে কোন সিদ্ধান্ত 
নেওয়া মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। সোভিয়েত মুখপত্র আরে! বলেন থে 
বাইরে থেকে চাপ দিয়ে কিন্বা বিদেশী হস্তক্ষেপে কৃত্রিম “যুক্তরাষ্ট্র” গড়ে তোলা 
অন্তায় এবং বিপজ্জনক । পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্ট্রিয় সম্পর্কে একটি 
ঘোবণার কথা বলে এবং মস্কো সম্মেলনে তাই গৃহীত হয় । 

ঘোষণাপত্রে এই তিন সরকারের এই ইচ্ছ! প্রকাশিত হলো যে সেখানে, 
“পুনঃ প্রতিষ্ঠ। করতে হবে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম অগ্রিয়ার, যার জনগণ 
নিজেরা, এবং অনুরূপভাবে প্রতিবেশী কোন দেশে যেখানে অনুরূপ সমস্যা! 
দেখে দেবে সেখানকার জনগণ, সেই ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
নিরাপত্তায় সচে£ হবে যা শাস্তিকে স্থায়ী করার জন্তে একমাত্র বনিয়াদ বলে 
মনে হতে পারে ।”১০ 

ঘোষণাপত্র অ্রিয়ার যুদ্ধপূর্ব কালের সাত্রাজাবাদী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক সমধিত 
জার্মানীর সঙ্গে একত্রিকরণ (১:2501355) বাতিল করে, তার রাষ্ট্রিক অস্তিত্ব 
পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করার কথ] বলা হলো । ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত মৌল 
নীতিগুলি অনুসরণ করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ শেষে অষ্রিয্লার জাতীয় স্বার্থ 
ও অধিকার রক্ষার জন্তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে দাড়ালো, যখন ইঙ্গ-মাকিণ ও পশ্চিম 
জার্মানী একটা নোতুন আযান্স্লাস্‌ ব একত্রিকরণ সম্ভব করতে তৎপর হয়েছিল। 
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ঘোষণাপত্রে বল! হলে] £ “অদ্রিয়াকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে হিটলার 
জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করার জন্তে সে তার দয়িত্ব এড়াতে পারবে ন। 
এবং যুদ্ধশেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে মীমাংসার সময় তার নিজের মুক্তির জন্তে সেকি 
করেছে তার ছিসাব নেওয়] হবে ।৮১১ 

মন্কে। সম্মেলনে মাকিণ প্রতিনিধিদল উপনিবেশের সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি 
প্রস্তাব পেশ করেন । প্রাচ্যের জনগণের উপর বৃটিশ ও ফরাসী সাত্রাজ্যবাদীর! 
যে ক্ষমত ভোগ করতো তাকে দুর্বল করে, উপনিবেশের জনগণের উপর 
নিজেদের গঁপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের চরম উর্দেশ্ট নিয়ে মাকিণ 
যুক্তরাষ্ের শাসকবর্গ মস্কো৷ সম্মেলনে উপনিবেশের জনগণের দরদী বন্ধু, স্বার্থরক্ষা- 
কারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে বিশেষ তৎপর ছিলেন । সমস্ত উপনিবেশের মানুষের 
মুক্তিদাবী করে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রস্তাব পেশ করে । সোভিয়েত প্রতিনিধিদল 
এই মাকিণ প্রস্তাব অনুমোদন করেন । কারণ তারা মনে করেছিলেন যে বিদেশী 
শাসন মুক্ত হওয়ার জন্যে উপনিবেশের জনগণ এই প্রস্তাবকে কাজে 'লাগাতে 
পারবে । কিন্তু বৃটিশ প্রতিনিধিদল ওঁপনিবেশিক সমশ্যা আদৌ আলোচনা 
করতে গররাজী হওয়ায়, সমস্ত সমস্যাটির বিচার বিবেচন। মুলতুবী রাখা হয়। 

তিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুদ্ধশৈষে সাধারণ ভাবে নিরাপত্তা বজায় রাখার পন্থা ও 
উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং শাস্তি সুরক্ষিত করার জন্তে একটি 


আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রসঙ্গও উত্থাপন করেন। মাফিণ সরকার এতে খুবই 
উৎসাহ দেখান । মস্কো সম্মেলন সুরু হওয়ার মাসখানেক পূর্বে মাক্িণ কংগ্রেস 


.ফ্ুলব্রাইট প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই প্রস্তাবে পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে 
একটা স্তায়সঙ্গত ও স্থায়ী শাস্তি গ্রতিষ্ঠাত্র জন্তে পর্যাপ্ত শক্তির অধিকারী একটি 
আন্তর্জাতিক সংস্থার কথা বলা হয়, যাতে মাঁকণ যুক্তরাষ্ট্র তার সংবিধান সম্মত 
উপায়ে অংশ গ্রহণ করতে পারে 1১২ এই প্রস্তাবিত সংস্থায় মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করবে আশা করেছিল। কিন্তু লীগ অব. নেশন্‌সে 
বৃটিশ নরকারের যে মুখ্য ভূমিকা ছিল, তা কোনমতে এখন মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রকে 
ছেড়ে দিতে বুটেন রাজী ছিল না!। আসন্ন মস্কো সন্মেপন প্রসঙ্গে চাচিল, 
ইডেনের কাছে প্রেরিত এক লিপিতে লিখেছিলেন যে, “আমরা দৃঢচিত্তে 
লীগ অব. নেশন্সের অনুরূপ সংস্থার পক্ষে থাকবে ।”১ ৬ 

সাধারণ নিরাপত্তার প্রশ্নে মস্কো সম্মেলন যে ঘোষণাপত্র রচন! করে তাতে 
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স্বাক্ষর করলো সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মাক্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বুটেন ও চীন দেশ! 
ঘোষণাপত্রে। “যতো শীন্ত সম্ভব সমস্ত শান্তিপ্রিয় দেশের সার্বভৌম সমানাধি- 
কারের ভিত্তিতে আস্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্টে একটি সাধারণ 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান” গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বত্ব আরোপ 
করা হয়।১৪ 

এই ঘোষণাপত্রের যে বিশেষ মূল্য ছিল তা সহজেই অনুমেয় । কারণ 
এতে শুধু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করার প্রয়োজনীয়তাকেই স্বীকৃতি দেওয়া 
হয়নি, এতে শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় আগ্রহী সার্বভৌম রাষ্্রগুলির মধ্যে 
আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মৌল নীতি কি হবে, তার কথাও বলা হয়েছিল। 

ঘোষণাপত্রের ছয় সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছিল যে যুদ্ধ শেষের পরে স্বাক্ষর- 
কারী সরকারগুলি “এই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য সাধক বিষয় ছাড়! এবং যৌথভাবে 
আলাপ আলোচনা না করে, তাদের সামরিক শক্তি অন্দেশের ভৌগলিক 
সীমানার মধ্যে প্রয়োগ করবে না।”১« 

মাকিণ যুক্তরাষ্ ও বটেন মারাত্মকভাবে এই ঘোষণাপত্র অমান্য করে অন্ত 
দেশে যুদ্ধের ঘটি নির্মাণ করেছে, সন্ত পাঠিয়েছে এবং সেই সৈন্যদের অন্য 
দেশের আভ্যন্তরীণ ব্ষিয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্তে ব্যবহার করেছে । ঘোষণা- 
পত্রের জঘন্ততম বিচ্যুতি ঘটিয়েছে মাঞ্চিণ যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ার স্বাধীনতা প্রিয় 
মানুষদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে। আর সেই আক্রমণে সহযোগী হয়েছে 
এই ঘোষণাপত্রের আরেকজন স্বাক্ষরকারী--বুটেন । 

ইটালীর আত্মসমর্পণ প্রমাণ করে দিল যে জার্মাণ ফ্যাশিবাদ এই যুদ্ধে 
পরাজিত হয়েছে, এবং যে “নোতুন সভ)তার” পত্তন তার! করেছিল তা আজ 
বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাড়িয়েছে । কিন্তু জার্মাণদের কবলমুক্ত ইটালীতে 
মাকিণ ও বৃটিশর1 যে অগণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করছিল, তা ফ্যাশিবিরোধী 
মোর্চার উদ্দেশ্টকে ব্যাহত করছিল। তাতে ম্পইই প্রমাণিত হয়ে পড়ছিল যে 
ইঙ্-মাকিণরা স্বাধীনভাবে ন্বতন্ত্রভাবে কাজ করার জন্তে ঝুঁকে পড়ছে । এই 
ত্বাতন্্্যরোধ, করে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্তে সোভিয়েত নরকার একটি ত্রিশক্কি 
প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করেন । মস্কো সম্মেলনে ইউরোপীয় সমস্যার বিচার 
ও তাদের সমাধানে যৌথভাবে সুপারিশ করার জন্তে লগুনে একটি ইউরোপীয় 
পরামর্শদান কমিশন (£0:00680 4১150 09200085810) গঠনের প্রস্তাক, 
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গৃহীত হয়। ইটালীর জন্তে একটি পরামর্শদান পরিষদও গঠিত হয়। প্রথমে 
তার সদস্য ছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও ফরাসী জাতীয় 
মুক্তি কমিটি। পরে গ্রীস ও যুগোশ্নাভিয়াকেও সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। 

সম্মেলনে ইটালী সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এতে আপোষ 
রফার ছাপ পড়েছিল, কিন্তু তা সত্তেও একথা স্বীকার্য যে অভ্রান্তভাবে ঘোষণা- 
পত্রটি গণতান্ত্রিক শক্তির জয় স্থচিত করেছিল । ঘোষণাপত্রে ইটালীর গণত্ত্রী- 
করণের জন্ত কয়েকটি কার্ধক্রমের কথ] বল! হয় যাতে সে দেশ থেকে ফ্যাশিবাদের 
সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হতে পারে। 

এই ঘোষণাপত্র সম্পর্কে বাতাগলিয়৷ লিখেছেন যে, “ইটালীর অতি জটিল 
ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সমস্তাগুলির জুস্পষ্ট ব্যাখ্য। করার জন্তে ঘোষণ।- 
পত্রটি বিশেষ গুরুত্বলাভ করে। যেরকম প্রথমেই বলতে হয় যে ইটালী জাতির 
যে অংশ ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে শাস্তির সপক্ষে সংগ্রাম করছিল, ঘোষণাপ্রে 
তাদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইটালীর জনগণ ফ্যাশিবাদের নিতাস্ত 
বশঘ্বদ ছিল এবং যতোদিন ফ্যাশিবাদ সাফল্য অর্জন করেছে ততোদিন তারা 
এর সমস্ত, নীতিকে সমর্থন করেছে, ব্বাগত জানিয়েছে, মেই চালু ধারণাও 
ঘোষণাপত্রে অগ্রাহ্থ করা হয়। এবং আরে যে ধারণা চলতি ছিল যে অত্যন্ত 
রাজনীতি সচেতন ও শিক্ষিত কয়েকজন মানুষ ছাড়া ফ্যাশিবাদকে আর কেউ 
প্রতিয়োধ করেনি, ঘোষণাপত্র সেটিও বর্জন করে। বিপরীতপক্ষে এবং 
অত্যান্ত সঠিকভাবে তাতে বলা হয়েছিল জনগণের এক বিরাট অংশের প্রতি- 
রোধের ভূমিকা । কুটটনতিক নীতির যথার্থতা বজায় রাখার জন্তে স্পট করে 
সেই জনগণের চর্রিত্র বিশ্লেষণ করতে না পারলেও, ঘোষণ'পত্রের বয়ান থেকে 
এটা বুঝতে কোনমতে ভূল হয় না তার হলো ইটালীর শ্রমিকশ্রেণী। এই 
শ্রেনীর ভূমিকার স্বীকৃতি দ্রানের ফলে, তাদের একটা অধিকার জন্মে গেল যে 
সরকারের মধ্যে নিতে হবে তাদের প্রতিনিধি এবং সাম্প্রতিক ও আগামী 
দিনের সমস্ত সংগ্রামের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের দাবীতে তার্দের কথাকেও যথাযোগ্য 
মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতে হবে।”১৬ 

অবসান ঘটলো! ইটালীতে মিত্রপক্ষের অধিকৃত অঞ্চলে সামরিক শাসন 

স্থার কর্তৃত্ব। আর এই এই ঘটনার পয়ে ফ্রান্সে ইঙ্গ-মাকিণ অবতরণের 

পরে এরকম কোন সংস্থা গড়ে তোলার বিরুদ্ধে একটা নজীরও রয়ে গেল। 
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এগারোই ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ" চুয়ালিশে দক্ষিণ ইটালীতেও, ইটালীয় শ'সন 
ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হলো । 

সোভিয়েতের উদ্যোগে হিটলারের অন্ুগামীরা যে সব অত্যাচার অপরাধ 
করেছে, তার জন্যে তাদের চূড়ান্ত দায়িত্ব নির্দেশ করে, একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত 
হয়। তাতে বল! হয় যে, যে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরাধীরা নানা! অপরাধ 
করেছে, তাদের বিচার করবে সেই সেই দেশের মানুষ । আর অপরাধীদের , 
মধ্যে যার। পালের গোদা, মিত্রপক্ষ যৌথ ভাবে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করবে। 
যুদ্ধাপরাধীদের এই ঘোষণাপত্রে সতর্ক করে দেওষা হলে! যে তারা কোনমতেই 
শাস্তি এডাতে পারবে না। কারণ এই তিন মিত্রশক্কি “পৃথিবীর যে কোন 
অঞ্চলে তাদের পিছু ধাওয়া করে, স্ায়ের জন্টে, বিচারের জন্যে তাদের 
অভিযোগকারীদের সামনে হাজির করবেই 1৮১" 

জার্সাণ যুদ্ধাপরাধী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে এট! ছিল একটা মর্মাস্তিক 
আঘাত । 

ফ্যাশি বিরোধী মোর্চার ইতিহাসে মস্কোয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনকে একটি 
রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। বল যেতে পারে । সম্মেলন প্রমাণ করে দিল যে 
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্ভব এবং কল্যাণকর | এর সিদ্ধান্তগুলি যুদ্ধোতর 
কালে গণতন্ত্রেরে কাঠামোকে শক্কিশালী করার জন্যে সমস্ত প্রগতিশীল 
মানুষদের আন্দোলনকে সাহায্য করে। ইঙ্গ-সোভিয়েত-মাকিণ মৈত্রীকে 
শক্তিশালী করে, তার শক্রদের একেবারে চরম আঘাত হানে এই সম্মেলন। 
প্রাভদায় তাই লেখ! হয়ে ছিল £” সমস্ত স্বাধীনতা-প্রিয় মানুষের স্বার্থে, 
মিত্রপক্ষের শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে, সম্মেলন তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর 
হয়ে ছিল ।৮১৮ 


॥ দুই ॥ 
মস্কো সম্মেলন তেহেরানে নিদিষ্ট প্রথম ত্রিশক্কির ক্রমিক শীর্ষ সম্মেলনের 
পথ প্রশস্ত করে। তেছেরান সম্মেলন সম্ভব করেছিল সোভিয়েতের সামরিক 
সাফল্য, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিস্তারে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির অবদান 
ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের জনগণের উত্তরোত্তর প্রবল চাপ। 
তেহেরানের পথে চাচিল ও রুজভেন্ট সদলবলে বাইশে থেকে ছাব্বিশে 
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নভেম্বর, উনিশ শ তেতাঙ্লিশে কায়রোতে নিজেদের মধ্যে একদফা আলাপ 
আলোচনা সেরে নিলেন। এই নোতুন শ্বতন্ত্র বৈঠকে, বুটেন ও মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের অস্তদ্বন্ব সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করে নিয়ে দ্বিতীয় 
রণাঙ্গনের প্রশ্নে তেছেরানে ষৌথ বক্তব্য উপস্থিত করার চেষ্টা করেন । কিন্ত 
সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। মকিণ সরকার চার্লের “বলকান কার্যক্রম” 
কোনমতে সমর্থন করতে পারছিলেন না । তা ছাড়া পশ্চিম ইউরোপে প্রভাব 
বিস্তারের সুযোগ হারাতে তার। সাহস করছিলেন না! রাষ্ট্রপতি কুজভেপ্ট তার 
পুত্রকে বলেন যে, “পশ্চিম দিক থেকে ইউরোপ” আক্রমণ করার স্বযোগ 
সমুপস্থিত। তিনি আরো বলেনঃ “যেভাবে রাশিয়ায় ব্যাপারগুলি ঘটে 
যাচ্ছে, তাতে আগামী বসম্তকাল নাগাদ, হয়ভো ব! দ্বিতীয় রণাঙ্গনের কোন 
দরকার থাকবে ন।।১৯ 

একই সময়ে চি্নাং কাই- শেক কায়রোয় এসে হাজির হলেন, দূর প্রাচ্যের 
সমস্যাগুলি আলোচন। করার জন্ত্ে। মাফ্িণ যুক্তরাষ্ট্র তাকে আরো অস্ত্রশস্ত্র 
ও সাহাষ্যদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। 

এ ব্যাপারটা! তখন নিতান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে মাফিণ ও বুটিশ সরকার, 
জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে, চীনের মুক্ত অঞ্চলে 
চিল্লাংয়ের অভিযানেই অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন । মাঞ্কিণ ও বৃটিশ মুখ- 
পাত্ররা তাই চীনের এই একনায়কের প্রকৃত ইচ্ছা ও পরিকল্পনা কি তাই জানতে 
চেষ্টা করছিলেন । তার] এও দেখছিলেন যে দেশে গৃহযুদ্ধে শক্তি সংগ্রহ 
করে লড়াই করার মতো! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব চিয়াংয়ের আছে কিনা। 

প্রশান্ত মহাসাগরীর অঞ্চলে সামরিক কাত্রমের প্রশ্নে মাকিণ ঘুক্তরাষ্ী ও 
বুটেনের মধ্যে নোতুন করে মতবিরোধ দেখ| দিল! দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় 
মাফ্িণ সাম্রাজ্যবাদের অন্ুপ্রবেশে বৃটিশ সরকার প্রমাদ গুণলেন। উত্তর 
বরক্মদেশে মাঞ্কিণ সৈন্তরা ঢুকে, পড়ংক তা! বৃটিশর! চাইছিল ন।। চার্চিল পরিস্থিতির 
এই পরিবর্তন দেখে নৌ-নৈস্তের অবতরণের জন্তে দাবী করলেন। তার 
প্রত্যাশা ছিল যে এতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মাফিণ নৌ বহরের সাহায্যে হারানো 
গপনিবেশিক সাআজ্য পুনর্খল করতে পারবেন। রুজভেপ্টের সঙ্গে এক 
আলোচন৷ কালে এই অঞ্চলে বৃটিশ সর্বাধিনায়ক মাউটব্যাটেন, বৃটিশ টসন্তের 
সাহায্যার্থে মাফিণ সর্বরাছের পরিমাণ বৃদ্ধির জে দাবী জানালেন । 
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কিন্তু শেষ পর্বস্ত বুটেন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তার ওঁপনিবেশিক সাআাজ্যে 
মাফ্িণ প্রভাব বৃদ্ধি পাবে জেনেও, উত্তর ব্রঙ্গদেশে আমেরিকার সামরিক 
পরিকল্পন। মেনে ছিল । | 

পয়ল। ডিসেম্বর, উনিশ শ" তেতাল্লশে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও চীনের 
এক যৌথ ঘোষণাপত্র কায়রোতে প্রকাশ করা হলে! । ঘোষণাপত্র জোরের সঙ্গে 
বলা হলো যে উনিশ শ' চোদ্দ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের স্থুরু থেকে জাপান 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যে সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেছে 
অথব! দখল করে আছে, সেগুলি থেকে জাপানকে বঞ্চিত করা হবে। তা ছাড়া 
মাঞ্চুরিয়া তাইওয়ান এবং পেংহু দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি মহাচীনের 'যে সব ভূখণ্ড 
জাপান দখল করেছে, তা চীন সাধারণতন্ত্রকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অন্তান্ত 
যে সব ভূখণ্ড জাপান জবর দখল করেছে, তাদের অধিকার থেকে জাপানকে 
বঞ্চিত কর] হবে। ত্তরাং কায়রে] ঘোষণার মূল বক্তব্য হলো! প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
জাপান ষে সব দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিয়েছিল *( যথ ম্যানীয়ান্না, মার্শাল ও 
ক্যারোলীন ্বীপপুঞ্জ ) যার উপর এখন মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের লু দৃষ্টি পড়েছিল, 
সেগুলির অধিকার থেকে তাকে অপসারিত করা। এই ঘোষণার ষে অংশ 
ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ, তা হলে! মাঞ্চুরিয়া, তাইওয়ান ও পেংহ দ্বীপপুঞ্জের 
চীনের মূল ভূখণ্ডের অংশ হিসাবে স্বীকৃতিধান। ঘোষপাপত্রে আরে! বল! হয় 
যে কালক্রমে কোরিয়া স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হবে । এই ব্রিশক্কি 
আরো! ঘোষণা করলেন যে জাপান বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ মন! করা পর্যস্ত 
তারা ব্যাপক সামরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। অবিশ্টি ঘোষণাপত্রের এই 
অংশে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটেনি । কারণ 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন বা চীন, কারে! সামরিক সক্রিয়তা সেখানে মাঝারী 
ধরনের বেশি ছিল বলা যায় না। 

কায়রো ঘোষণাপত্রে মাফিণ ও বুটিশ শাসক চক্রের প্রকৃত লক্ষ্য, বিশেষতঃ 
চীনে চিয়াং কাই-শেকের জনসমর্থন হীন একনায়কতন্ত্র কায়েম করার মাঞ্কিণ 
আগ্রহাতিশয্য, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের লক্ষ্যকে একট! স্তায়নীতির ছদ্ম 
আবরণে রেখে প্রকাশ কর] হলো । মাঞ্চিণ একচেটিয়!পতিরা আসলে চাইছিল 
ষে প্রশাস্ত মহাসাগরে জাপানের অধিকারমুস্ত অঞ্চলগুলিকে নিজেদের পুজি 
বিনিয়োগের ক্ষেত্র ও যুদ্ধের ঘটি হিসাবে ব্যবহার করতে । “গ্রটি সহজেই 
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বোঝা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে এর যে গুণগত 
পরিবর্তন ঘটেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই ফ্যাশি বিরোধী যুদ্ধে তার! তাদের 
সম্প্রসারণবাদী কার্যক্রমকে স্পষ্ট করে খোলাখুলি বলতে পারছিল না। 

তেহেরানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্র, মাকিণ যুক্তরাষ্্ট ও বৃটেনের সরকারের 
প্রধান নেতাদের সম্মেলন, আটাশে নভেম্বর উনিশ শ"' তেতাল্লিশ থেকে 
পয়ল। ডিসেম্বর পর্যস্ত স্থায়ী হলো। সম্মেলনে সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করা 
হলে! সামরিক বিষয়ে। বৃটীশ প্রতিনিপ্লিদল তুরস্কের সহযোগিতায় দক্ষিণ 
পূর্ব ইউরোপে সামরিক অভিযান পরিকল্পনার এক ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন 
এই সম্মেলনে । সোভিয়েত প্রতিনিধি জানালেন যে দ্রুত জার্মাণীকে পরাজিত 
করার উদ্দেশ্য ছাড়া, বৃটিশ পরিকল্পনার অন্ত উদ্দেশ্য থাকতে পারে । 

সামরিক অর্থে বলকানে ইঙ-মাকিণ ৫সন্যের যৌথ অবতরণ নিতান্ত 
অর্থহীন । কারণ জার্মানীর পরাজয় এতে ভ্রুততর করা যাবেনা । ববং এই 
অবতরণের ফলে আরেকটি স্থিতাবস্থা রণাঙগণের স্বত্রপাত ঘটবে, যেমনটি 
ঘটেছে ইটালীতে । যেহেতু বলকানের সাধারণ পরিবেশ, পথ ঘাট, নদী, 
গিরিবর্ত এমনই প্রতিকূল অবস্থার স্থষ্টি করেছে, উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার 
অভাব সেখানে এমনই সংকট স্থ্টি করে যে, অবতরণকারী সসম্তদলের পক্ষে 
ছরর্মাণ প্রতিরোধ অতিক্রম কর] সম্ভব হবেনা । 

চািল কিন্ত মমানে বলতে থাকলেন যে বলকানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে 
যাওয়াটাই হবে সবচেয়ে সোজা । ইউরোপের ভৌগোলিক পরিবেশ ও সীমা- 
রেখার প্রতি ইঙ্গিত করে, চাচিল বলেন যে ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে 
অভিযান করে যখন ইউরোপের “নরম তলপেটে”*২ৎ আঘাত হানা যাবে, 
তখন ব্রেষ্টের পথে গিয়ে কুমীরের মুখে মাথা ঢুকিরে দিয়ে লাভ কি? চাচিলের 
এই উক্তির যথাযোগ্য জবাব দিয়েছিল এক মাকিণ দেশের সংবাদপত্র, ব্যঙ্গচিত্র 
প্রকাশ করে। ছবিতে দেখা যাচ্ছিল সমাধিক্ষেত্রে "দাড়িয়ে আছে একজন 
মিত্রপক্ষীয় সৈন্ত । আর তার পথভূমি রচনা করেছে আল্লম ও বলকানের 
গিরিশৃঙ্গ । কার্টুনের নীচে লেখা ছিল: “যে লোক একে নরম তলপেট 
বলেছেন, তার মস্তিফ একবার পরীক্ষা! রানে] উচিত 1৮২১ 

দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে দ্বিতীয় রণালন স্ররু করার বিরুদ্ধে যে সব ঘুস্ধি 
দেখানে! হয়েছিল, তাদের নসারবত্তা অনম্বীকার্ধ। বলকান অভিযান 
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পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলো । উনিশ শ' চুর্াল্লিশের পরল। মে'র পূর্বে পশ্চিম 
ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্তর করার প্রস্তাব তেহেরান সম্মেলনে গৃহীত হলো । 
সোভিয়েত প্রতিনিধিদল যে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার বাপারে জোরালো 
প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সে কথা বলতে গিয়ে ব্রাডলী লিখেছেন £ 

“এইবার সেই চরম সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে! । ছু" বছর ধরে কতো আলোচনা, 
এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তির পরে ওতারলর্ড, ইউরোগীয় 
যুদ্ধে মিত্রপক্ষের রণকৌশলের অপরিবর্তনীয় ফলশ্রুতি হয়ে দাড়াল 11৮২* 

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিশ্রণতি দিল ওভারলর্ড (পশ্চিম ইউরোপে ইঙ্গ- 
মাকিণ অভিষান ) পরিকল্পন কার্ধকরী করার সঙ্গে তাকে মদৎ যোগানোর 
জন্তে পূব সীমান্তে বিরাট আকারে তীব্র আক্রমণ সুরু কর। হবে । এতে জার্মাণর। 
পূর্ব রণাঙ্গন থেকে সন্ত অপসরণ করে পশ্চিমে পাঠাতে পারবে না। এই 
ত্রিশক্ির সামরিক পরিষদ আসন্ন ইউরোপীর সমরে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
মহযোগিতা বজায় রাখতে সম্মত হলে।। 

তেছেরান সম্মেলনের স্থুরুতেই মাকিণ রাষ্রপতি জার্মানী আত্মসমর্পণ করার 
পরেই সোভিয়েত ইউনিয়নের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের প্রসঙ্গ নিয়ে 
আলোচন। করার জন্তে প্রস্তাব করলেন। কিন্তু রাষ্রপতির এই প্রস্তাবে বল! 
হলে! যে কিউরাইলে মাকিণ যুক্তর।ষ্ট সামরিক অভিযান চালাবে । আসলে 
মাঞ্চিণ একচেটিয়াপতিরা অনেক দিন ধরেই কিউরাইল দখল করার ফন্দী 
আট ছিল। 

সোভিয়েত সরকার কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে মাকিণ দেশের সমস্ত দাবী 
অস্বীকার করে এই প্রতিশ্রগতি দেন যে ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হওয়ার ছয় মাস 
পরেই সোভিয়েত জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করবে । চাচিলের 
স্বৃতিকথায় দেখা যায় যে তিনি সোভিয়েতের এই প্রতিশ্রতিকে স্বাগত 
জানিয়েছিলেন 1২৩ র 

তেছেরানে বলকান অভিযান পরিকল্পনা] বাতিল হয়ে যাওয়ায়, বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ একট! ধাক্ক! থেয়ে গেল । এরই ফলে হাজেরীর ফ্যাশিত্ত সরকারের 
ইঙ্-মাকিণ চুক্তি অর্থহীন হয়ে যায়। জনৈক ইতিহাসবিদ দুঃখ করে লিখে 
ছেন £ “তেছ্রোন সম্মেলনে, ডিসেম্বর উনিশ শ' তেতাল্লিশে বলকানের মধ্য 
দিয়ে মিত্রপক্ষের প্রস্তাবিত অভিযানের কারধশুচী, স্তালিনের অনুরোধে বাতিল 
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কনে দেওয়া হয়। ফলতঃ হাঙ্জেরীয় সৈশ্বাহিনীর বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ 
গ্রহণ বা কোন কিছু সামরিক সমঝোগতা৷ গঠন করার জন্তে ধারে কাছে কোন 
ইজ-মাফিণ সৈন্ভদল রইলো| না” ।২৪ 

মাফিণ ও বুটিশ সরকার উভয়েই নিজের চরম স্থার্থ সিদ্ধি উদ্দেশে এঁক্যবদ্ধ 
জার্মাণ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিয়ে জার্মানীর খণ্ডীকরণের প্রস্তাব পেশ করেন। 
তাদের ধারণ] ছিল খণ্ডিত জার্মানীর এক একটি বিচ্ছিন্ন অংশ সহজেই তাদের 
প্রভাবাধীনে আনবে । এতে ভাদের একচেটিয়। কারবারীদের মুনাফা শিকারের 
সুযোগ বাড়বে এবং আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি সফল করার পথও সুগম ছবে। 

এঁক্যবদ্ধ জার্মাণ রাষ্ট্রের পরিবর্তে, রাষ্ট্রপতি কুজভেপ্ট স্বায়ত্বশানসন ক্ষমত৷ 
সম্পন্ন পঞ্চ রাষ্ট্র গঠনের একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। সেগুলি হবে £ 
“(এক ) প্রাশিয়া৷ € কিছুটা শীর্ণকায় ), (ছুই ) হ্যানোভার ও উত্তর পশ্চিম 
অঞ্চল, ( ভিন ) স্যাক্সনী ও লাইপ জিগ. অঞ্চল, (চার ) হেস-ডার্মষ্টাডও হেস- 
কাসেল ও রাইনের দক্ষিণ পার্খস্থ অঞ্চল, ( পাচ ) ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, গুটেমবার্গ 
ইত্যাদি। আর কিয়েল খাল, হামবুর্গ এবং কঢ় ও সার অঞ্চল থাকবে সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জের নিয়ন্রণাধীনে ।** ( অবিশ্যি জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণ মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
নিয়ন্তণের বেনামদার )। 

রুজভেপ্ট পরিকল্পনার প্রকৃত তাৎপর্য ছিল যুদ্ধে প্রভূত মুনাফা অর্জনকারী 
মাকিণ একচেটিয়াপতিদের, সহজে প্রতিদ্বন্বীদের সরিয়ে দেওয়ার একটা সুযোগ 
স্ষ্টিকারী কৌশল মাত্র । 

বুটেন প্রস্তাব করে জার্মানীকে ভেঙ্গে তিন টুকরো৷ করা হোক--প্রাশিয়া, 
দপ্ষিণ জার্মা নী ( ব্যাভেরিয়া, গুটেমবার্গ, গ্যালাটিনেট, স্যাক্সনী ও ব্যাডেন ) 
এবং কুঢ় অঞ্চল। চাচিল মনে করতেন যে প্রাশিয়া একটা জাতিভিত্তিক 
রাষ্ট্র হিসাবে থাকতে পারে। তিনি বিশ্বাম করতেন যে দক্ষিণ জার্মামী 
ড্যানিয়ুবীয় রাষ্্রজোটের অংশ হতে পারে । আর কঢ় সম্পর্কে তিনি আশা 
করেছিলেন যে বুটেন তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করতে পারবে এবং তা সম্ভব 
হলে এর শিল্পগত শক্তি কাজে লাগিয়ে, ইউরোপ মহাদেশে একটা দারুণ 
ক্ষমতাশালী নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ কত্পতে পারবে ।২» 

জার্মাণ জনগণের জাতীয় অধিকারের চরম সমর্থক হিগাবে সোভিয্নেত 
ইউনিয়ন জার্মানী খণ্ডীকরণের সমস্ধ প্রভাব প্রত্যাখ্যান করে। 
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তেহের়ানে পোল্যাণ্ডের ভবিহ্বৎ সীমান্ত নিয়ে প্রাথমিক প্ধায়ের আলোচন। 
হয়। সোভিয়েত সরফার এঁতিহাদিক অভিজ্ঞতা ও পোলিশ জনগণের 
বাসভূমির ভৌগোলিক বাস্তবতার ভিত্তিতে একটা স্তায়সঙ্গত সীমান্তের ন্বপক্ষে 
মত প্রকাশ করেন । সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জোরের সঙ্গে দাবী জানায় যে 
পোল্যাণ্ডের সীমাস্তরেখা যেন সংঘর্ষ ও যুদ্ধের পথে দেশটিকে ন। টেনে স্থাস্রিত্ব 
ও নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যায়। পোলিশ জনগণের আইনসঙ্গত দাবীকে 
সমর্থন করে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল পোল্যাণ্ড পশ্চিমের দিকে যে অঞ্চল 
হারিয়েছে তার প্রত্যার্পণের দাবী জানান । তারা প্রস্তাব করেন যে পোল্যাণ্ডের 
পশ্চিম সীমান্ত ওডার ও নিসে (0৫57 ৪00. 7361582) নদী বরাবর হওয়া 
উচিত। 

ত্রিশক্তি তেহরান ঘোষণাপত্রে বলা হলো যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্্ী, মাকিণ 
ক্তরাষ্ট্রর ও বূটেনের সরকার “অনাগত বহুকালের মানুষের জীবন থেকে 
যুদ্ধের ভয় নির্বাসিত করার জন্তে এবং পৃথিবীর সর্বাধিক সংখ্যক মাস্থষের 
গুভেচ্ছার ভিত্তিতে শাস্তি স্কাপন করার জন্তে” তাদের চরম দায়িত্ব ্বীকার 
করে নিচ্ছেন ।২" 

সম্মেলনে ইরান সম্পর্কেও একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হলো । এতে হিটলার 


বিরোধী ঠমত্রীতে ইরানের পাহায্যের কথ! উল্লেখ করা হয়, বিশেষ করে 
সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশাগত সাহাযা ও মালপত্র পৌঁছে দেওয়ায় ইরান 


যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার প্রশাংস! করা হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং 
ধুদ্ধ শেষের পরেও ইরানকে অর্থ নৈতিক সাহাষ্য দান করতে ত্রিশক্তি সম্মত হন 
এবং তার! ইরানের স্বাধীনতা, সাবভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অথওত্ব রক্ষা 
করার জন্তে নিজেদের ইচ্ছ। প্রকাশ করেন । 

তেহেরান সম্মেলন ছিল একট! বিরাট আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই 
প্রথম তিন প্রধান শক্তির প্রধান নেতারা সমবেত হয়ে প্রমাণ করলেন যে 
প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যার যৌথ সমাধান প্রচে্ট৷ অত্যন্ত কার্ধকরী। 

সম্মেলন শেষে শ্বদেশে প্রত্যাবর্তনৈর পথে চাচিল ও রুজভেন্ট আরেক দফা 
কায়রোতে টৈঠকে মিলিত হলেন। তেহরান সম্মেলনের ফলশ্রণতির 
আলোচন। প্রসঙ্গে তীর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের 
বিষয়ে তীর! সম্মেলনে প্রদপ্ত প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে, বাস্তব অবস্থার নিদ্সিখেই 
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নীতি স্থির করবেন। চাচিল তখনো পর্যস্ত তার মানস পুত্র বলকান অতিযান 
কার্যক্রমের কথা ভুলতে পারেননি । তাই প্রধানতঃ তারই উদ্চোগে কায়রোতে 
আরেকটি টেবঠক অনুষ্ঠিত হলো । তাতে যোগ দিলেন চার্চিল, রুজভেপ্ট ও 
তুরস্কের রাষ্ট্রপতি ইসমেট ইনোনু । দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে অভিযান চালানোর 
বিষয়ে তার] তুরস্কের যোগদান নিয়ে আলোচনা করেন। মাকিণ একচেটিয়া- 
পতিদের তুরস্কে প্রভাব ও বাণিজ্য বিস্তারের স্বার্থের দিকে নজর রেখে, মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ককে প্রচুর অস্ত্র শগ্র পাঠাবার প্রতিশ্রর্ত দিল। 

মন্কো ও তেহেরান সম্মেলন সোভিয়েতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রাতি- 
পত্ভির স্বাক্ষর বছন করে ৷ স্বাধীনতার মহান সংগ্রামে লিপ্ত হয়েঃ সোভিয়েত 
ইউনিয়ন সার পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির সমর্থন লাভ করে। 

মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামেরত মানুষের আশা আকাঙ্কার সার্থক পরিচয় 
মূর্ত হয়ে ওঠে, মস্কোয় বারোই ডিসেম্বর, উনিশ শ' তেতাল্লিশে স্বাক্ষরিত 
মোভিয়েত-চেকোশ্লোভাক্‌ বন্ধুত্ব, পার্স্পরিক সাহায্যদান ও যুদ্ধোত্তর কালে 
সহযোগিতা বৃদ্ধির চুক্তিতে । 

চেকোঙ্লোভাকিয়ার পক্ষে রাষ্ট্রপতি বেনেমের এই চুক্তিতে স্বাক্ষরদানে 
বাধা স্্টি করার জন্যে, বুটিশ সরকার তার “মস্কো সফরে বাধা দিতে 
থাকেন ।”২* কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোগ্পোভাকিয়া৷ পরস্পরকে জার্মানী ও তার 
ইউরোপীয় মিত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামরিক ও অন্ঠান্ত সাহাষ্যদদানে প্রতিশ্রচ্ত 
হয়। তাছাড়া হিটলার বা অনুরূপ কোন সরকারের সঙ্গে কিম্বা জার্মানী বা 
তার কোন ইউরোপীয় মিত্রপক্ষের সঙ্গে, তার পরম্পরের সম্মতি ব্যতিরেকে 
কোন আলাপ আলোচনা, শাস্তি চুক্তি বা যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পাদন করতে 
অন্বীকৃত হয়। 

চুক্তির তিন সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছিল : 

“যোলই মে, উনিশ শ' পয়ত্রিশে প্রাগে স্বাক্ষরিত চুক্তির যুদ্ধপূর্বকালীন 
শাস্তি ও পারস্পরিক সাহাষ্দান নীতির প্রতি আহ্ছুগত্য প্রদর্শন করে, স্বাক্ষর- 
কারীর অঙ্গীকার করছেন ষে, যুদ্ধোত্তর কালে যদি তাদের একজন, জার্মানী 
অথবা অন্ত কোন দেশ যার] জার্মানীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা অন্ত কোন ভাষে 
তার পূর্ব মুখী অভিযান নীতির (175778 1089) 05050 ) সঙ্গে যুক্ত হয়ে, 
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খুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, সেই অবস্থায় অপর ্বাক্ষরকারী, এই যুদ্ধে জড়িত শ্বাক্ষর- 
কারীকে ত্বরায় তার আয়স্তাধীন সব রকমের সামরিক ও অন্তান্ত সাহাযদান 
করবে ।” ২৯ | 

চুক্তিতে ছুই দেশের মধ্যে ব্যাপকতম ভিত্তিতে অর্থনৈতিক মম্পর্ক 
স্থাপনের কথ! বল! হয় এবং যুদ্ধশেষে পরস্পরকে ছুই দেশ সম্ভাবা সব রকমের 
অর্থ নৈতিক সাহায্য দান করতে স্বীকৃত হয়। 

বিশ বছরের জন্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি চেকোগ্লোভাকিয়ার জনগণের জীবনে, 
তার স্বাধীন রাষ্ট্রিক সত্তা প্রতিষ্ঠায় ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের পথে প্রভূত 
এতিহাসিক 'গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা হিসাবে উপস্থিত হয়। এই চুক্তি 
চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় অধিকার, তার জনগণের জীবনধারা ও কর্মপ্রচেষ্টাকে 
নির্ভর ষোগ্য নিশ্চয়তাদানে সচে£ হয়। জার্মানীর ফ্যাশিস্ত হানাদারদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত ও চেকো্নোভাকিয়ার মানুষ যৌথভাবে যে 
রক্তক্ষয়ী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিবিড় ও স্থায়ী বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়েছে এই 
চুক্কি তাকেই একটা অন্ুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে মাত্র। ইউরোপে 
শাস্তি ও নিরাপন্তা স্থায়ী ও সুরক্ষিত করার আদর্শে উদ্বদ্ধ এই চুক্তি, 
সাত্রাজ্যবাদের যে কোন পুর্বমুখী অভিযান পরিকল্পনার সামনে একটা নির্ভর- 
যোগ্য শক্ত বাধার প্রাচীর তুলে দেয়। ফলে চুক্তিটি যেমন সোভিয়েতের 
মানুষের সমর্থন লাভ করে তেমনি চেকোন্লেভাকিয়াতেও তা উদ্বদ্ধ করে 
দেশপ্রেমিক অভিনন্দন । 

গং সু ন 

ভন্নায় সোভিয়েত বিজয় যুদ্ধের যে মোড় ঘুরিয়ে দেয়, উনিশ শ' 
তেতাল্লিশে সোভিয়েতের গ্রীত্মকালীন সামরিক অভিযান সেই যুদ্ধের উপর 
টেনে দেয় তার নিয়তি নির্দিই যবনিকা। ফ্যাশি বিরোধী মৈত্রীর স্বার্থেই 
সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মাণীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় তার রণনৈতিক 
উদ্ভোগ । | 

ফ্যাশিত্ত আক্রমণকারীদের ব্বদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করার ব্রতে 
উদ্ধ,দ্ধ সোভিয়েত সৈন্তবাহিনী, সোভিয়েতের মানুষের তথ] সারা পৃথিবীর 
সমস্ত স্বাধীনত৷ প্রিয় মান্থষের যৌথ স্বার্থের সংরক্ষণের জন্যে চূড়াস্ত বিজয়ের 
পথে সমস্ত বাধ অপসারিত করতে থাকে । 
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গুরুত্বপূর্ণ বিজয় সাফল্য 
চতুর্দশ অধ্যায় ঃ উনিশ শ' চুয়াল্লিশের আক্রমণ ধারা 


উনিশ শ' চুয়াল্লিশ ইতিহাসের পাতায় মোভিয়েতের চূড়ান্ত বিজয় সাফলোর 
স্বাক্ষর বসন করে ভাম্বর হয়ে থাকবে। সোভিয়েত আক্ক মণের তীব্রতায় 
নাৎসীদের যুদ্ধযন্ত্র সেদিন বিকৃত রূপ ধারণ করেছিল। জার্মানীর তাব্দোর 
রাষ্ট্রগুলি তখন তীব্র আক্রমণের সামনে ছত্রভঙ্গ, পলায়নপর | সমগ্র 
সোভিয়েতভূমি শক্র সৈ্মুক্ত। যুদ্ধের ক্ষেত্র তখন শক্রর নিজের দেশে 
মরে গেছে। 

যুদ্ধের এই নোতুন পর্যায়ে সেদিন সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি সক্তিন্ন হয়ে 
উঠলে! একটা অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশ স্ষ্টি করে হিটলার জার্মাধীর 
সম্পূর্ণ ও চূড়াস্ত পরাজয় সম্ভব করে, ফ্যাশিবাদের নিপীড়ন থেকে মানুষকে 
মুক্ত করতে। তারই প্রচেষ্টায় ক্রমেই সংঘবদ্ধ হতে লাগলো ফ্যাশি বিরোধী 
মোর্চা, মৈত্রী। সোভিয়েত সৈন্তবাহিনীর নিরস্তর যুদ্ধ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে, সোভিয়েতের কূটনীতি তার আন্তর্জাতিক মর্ধাদাকে আরো উন্নত করে 
॥তুললো। তা 
উনিশ শ' চুয়াল্লিশের লৃচনায় দেখা গেল সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গন 
আরো বিস্তৃত অঞ্চলে পরিব্যপ্ত হয়ে রয়েছে । সেই সীমান। শ্বির (5%12) নদী 
বরাবর অগ্রসর হয়ে, ইল্মেন হ্দের কাছ দিয়ে, ভেলিকিয়ে নুকির 
পশ্চিম দিয়ে ভিতেবস্কের পূর্ব পর্বস্ত ছড়িয়ে আছে। অন্ত জায়গায় তা গোমেলের 
পশ্চিম দিয়ে ঝিতোমির, চেরকাণ্মি হয়ে জাপোরোবিয়ে পর্যস্ত বিস্তৃত। 
কষ সাগরীয় রঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়েছে খেরসন্‌ শহর পর্যস্ত। আগের মতোই 
নাৎসী জার্মানীর সমগ্র মামরিক শক্তি গ্রায় ছু'শ সাতান্গ ডিভিসন, যার মধ্যে 
ছিল দুশ' সাত ডিভিমিন জার্মাণ টন্ঠ ও হাঙ্গেরী, রুমেনিয়৷ এবং ফিনল্যাণ্ডের 
মোট পঞ্চাশ ডিভিমন. সৈন্ঠ,--মমবেত হয়েছে সোতিয়েত-জার্মাণ রণাজনে। 
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উনিশ শ' চুয়া্লিশে সোভিয়েতের মূল রণনৈতিক লক্ষ্য ছিল সমগ্র 
সোভিয়েত ভূমিকে জার্সাণ ফ্যাশিত্ত আক্রমণকারীদের থেকে মুক্ত করে, পূর্ব 
ইউরোপের জনগণকে দখলদার টসম্তদের বিরুদ্ধে সাহাযা করা। 

জার্মাণ সামরিক নেতৃত্বের অধীন সংরক্ষিত বাহিনী বলতে যে আর 
বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই এবং তারা যে এই স্বদীর্ঘ যোগাযোগ ব্যবস্থা আর 
অক্ষুণ্ন রাখতে অপারগ, সোভিয়েতির সর্বোচ্য সামরিক পরিষদ সে কথা 
জেনেই রণাঙ্গনের বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক আঘাত হানবার 
সিদ্ধান্ত করলেন । ্‌ 

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েতে টসন্ঠবাহিনী লেলিনগ্রাদ ও 
নোভগোরোদে ব্যাপকভাবে আক্রমণ সুরু করলো । লক্ষ্য ছিল তাদের 
লেলিনগ্রাদের উপর শক্রর গোলাবর্ষণ সত করে দিয়ে শহরটিকে অবরোধমুক্ত 
করা এবং সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনের উত্তরাংশে জার্মাণ সৈন্যের রণনৈ তিক 
গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ চূর্ণ বিচুর্ণ করে, অন্ান্ত অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি 
করা। সোভিয়েতের লেলিনগ্রাদ, ভোলখোভ, ও দ্বিতীয় বাণ্টক রণাঙ্গনের 
সৈম্তরা যুখোমুখি এসে দীড়ালো জার্মাণ বাহিনীর নর্ভ শাখা ও কারেলীয় 
মংযোজক শাখার সামনে | শক্র সৈন্তের সারি সেখানে জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমির 
মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়ে গভীরতায় ও সামার্রিক সন্্রিয়তার বিচারে যথেষ্ট 
সুরক্ষিত ছিল । 

আক্রমণ সুরু হলো চোদ্দই জনুয়ারী, উনিশ শ"' চুয়াল্লিশে। সোভিয়েত 
সৈন্ঘরা শক্রর শক্তিশালী, সুরক্ষিত ব্যুহ ভেদ করে তাদের প্রতিরক্ষ। 
ব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করলো। লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনের সৈম্তরা তাদের অঞ্চলে 
শক্রসৈম্তকে বেষ্টন করে নিমূ্ল করে দিল। ভোলখোভ, রণাঙ্গনের সৈল্টর 
নোভগোরোদে শক্রদের পরাজিত করলেো৷। একুশে জানুয়ারী দেখা গেল 
সোভিয়েত সৈম্তরা কাপোরস্কি উপসাগর থেকে নোভোসোকোঁলনিকি পর্যস্ত 
সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করছে। 

লেনিনগ্রাদ অবরোধ মুক্ত হলো'। সমগ্র লেনিনগ্রাদ অঞ্চল শব্র মুক্ত 
হয়ে গেল। তখন সোভিয়েত সৈন্যের নজর পড়লে৷ সোভিয়েত এস্তোনিয়া 
মুস্ত করার দিকে। 

সোভিয়েত সৈম্তের আক্রমণে ঘনিষ্ভাবে সহযোগিতা করে চললে! পার্টিজান 
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দল। শক্র সৈম্তের পিছনে সন্ষিয় থেকে পার্টিজান দল জার্নাণদের রেল 
সংযোগ ব্যবস্থা পঙ্ছু করে দিল। বোমার আঘাতে উড়িয়ে দিল তারা তিনশ'টি 
সেতু আর একশ' তেত্রিশটি সৈল্তবাহী ট্রেন । 

জানুয়ারী মাসের শেষ থেকে উনিশ শ' চুয়াল্লিশের মার্চ মাস পর্যস্ত, 
ইউক্রেনের চারটি রণাঙ্গনের টসন্যর! যৌথভাবে সামরিক অভিযান চালালো 
ইউক্রেনে নীপার নদীর পশ্চিম তীরে, শক্রর ছিয়ানব্বই ডিভিসন সৈম্ভের 
বিরুদ্ধে । এই বিরাট শক্রসৈম্ঠবাছিনীর মধ্যে ।ছিল সমগ্র সোভিয়েত-জার্মাণ 
রণাজনে “নিয়োজিত শতকরা সত্তরভাগ প্যানসার ডিভিসন ও শতকর। 
পঞ্চাশ ভাগ মোটর বাহিত সৈম্ত ডিভিসন। 

ইউক্রেনে টসন্তবাহিনী তিনটি প্রধান অভিযান চালায়--একটি কোরসান- 
শেভচেফো অঞ্চলে, আরেকটি রোভনো-লুতস্ক অঞ্চলে এবং তৃতীয়টি 
নিকোপোলক্রিভোয় রোগ, অঞ্চলে । 

কোরসান-শেভচেফে। এলাকায় ইউক্রেনের প্রথম ও দ্বিতীয় বাহিনী শত্রুর 
নয়টি পদাতিক ও একটি প্যানসার ডিভিসন, একটি মোটর বাহিত টসন্ভদলের 
ব্রিগেড, বিরাট সংখ্যক গোলন্দাজ বাহিনী ও ইঞ্জিনীয়ার শাখাকে প্রথমে 
বেষ্টন করে পরে ধ্বংস করে ফেলে। নীপার নদী অঞ্চল থেকে শক্র দেশের 
মধ্যবর্তী অঞ্চলে করে যেতে বাধ্য হয়। নীপার নদী বরাবর শত্রুপক্ষের 
অভিযান স্থুরু করার পরিকল্পনা বাণচাল হয়ে যায়। 

প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর সৈম্তরা তারপর রোভনো-লুৎস্ক এলাকায় শক্রর 
এক সৈন্ভদলকে পধু্দস্ত করে তাদের সদ (990) শাখাকে চারদিক থেকে 
ঘিরে ফেলে । নিকোপোল-ক্রিভোয় রোগ. অঞ্চলে তৃতীয় ও চতুর্থ ইউক্রেনীয় 
বাহিনীর তৎপরতা সরু হয় উনিশ শ' চুয়াল্লিশের জানুয়ারী মাসের শেষাশেষি। 
তার] নিকোপোলের দক্ষিণে নীপার নদীর বাম তীরে শক্রর পারাপারের 
এক প্রধান সেতুমুখ নিশ্চিহ করে দেয় । 

এই সক্রিয়তার দ্বিতীয় পর্ব সুরু হয় প্রোসকুরোভো-চের্নোভ ৎসী, উমান 
এবং বেরেজনেগোভাতো-স্ষেগিরিয়োভ অভিযানের মধ্য দিয়ে । 

এই সক্রিয়তার স্চনায় প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর এক আক্রমণকারী 
অগ্রবর্তী অংশ শেপেতোভ.কা হতে রওনা হয়ে চের্নোভৎসী আক্রমণ করে। 
ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ইউক্ষেনীয় বাহিনী জেভ.নিগোরদক। থেকে রওন। হয়ে প্রথমে 
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মোগিলিয়ে-পোদোলক্ি ও পরে চের্নোভৎসী আক্রমণ করে। ততোদিনে 
সেভিয়েত বাহিনী কার্পেথিক্কান পর্বতের সানুদেশে উপস্থিত হয়ে, জার্মাণ 
ফ্যাশিস্ত সেনাদলকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলে । এই অঞ্চলে কামেনেস্ক- 
পোদোল্স্কের উত্তরে শক্রপক্ষের পনের ডিভিসন টসন্ত সমাবেশ কর] হয়েছিল । 
কিন্ত তাদের সকলকেই শেষ করে দেওয়া যায়নি । কার্পেথিয়ান পর্ধতের 
সাতুদেশে শক্রকে পরাঞ্জিত করে, সোভিয়েত সেনাদল দু'শ কিলোমিটার 
বিস্তৃত এক রণাঙ্গনে লড়াই করতে করতে উপস্থিত হয় চেকোগ্লোভাকির৷ ও 
রুমেনিয়ার সীমান্তে । 

দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনীর উমান অভিযান জার্মাণ প্রতিরোধ শক্কিকে 
উমান-জেসি এলাকায় বিধ্বস্ত করে। শক্র সৈস্তের অবশিষ্টাংশ প্রাণভয়ে 
নিষ্ঠার নদী পার হয়ে কার্পেথিয়ান পর্বতের সাহুদেশে ছড়িয়ে পড়ে । তখন 
দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় খাহিনী, সোভিয়েত-রুমেনিয় সীমান্তে প্রুথ নদীর তীরে 
উপস্থিত হয়ে, জোর করে নদী পার হয় এবং সংগ্রামকে বিস্তৃত করে দেয় 
রুমেনিয়ার মধ্যে। বেরেজনেগোভাতো-ন্সেগিরিয়োভ. অভিযানে তৃতীয় 
ইউক্রেনীয় বাহিনী, ই্ছুলেত নদীর নিম্ন অববাহিকাম্ন নাৎসী সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত 
করে দক্ষিণ বাগ অঞ্চলে উপস্থিত হয়। শক্ররা কোনমতে নদী পার হয়ে 
আত্মরক্ষা করে। 

এই সমস্ত অভিযান সুরু হওয়ার পূর্বেই ইউক্রেনের পার্টিজান দল তাদের 
ঘণটি সরিয়ে নিয়ে যায় নীপার নদীর অপর তীরে, যাতে সেখানে স্থানীয় 
দলকে সংগঠিত করে তারা অগ্রসরমান সোভিয়েত সেনাদলকে কাধকরাী 
সাহায্য করতে পারে। সেখানে নিয়মিত সেনাদলের সঙ্গে একযোগে পার্টি” 
জানর। শত্রসৈম্তের পেছন থেকে সুবিধা মতো মারাত্মক আঘাত হানতে থাকে । 

নীপার অতিক্রমে করে স্বোভিয়েতের আক্রমণ ক্রমেই আয়তনে বিস্তৃত 
হতে থাকে। চোদ্দ শ' কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গনে, পাঁচশ কিলোমিটার 
এলাকা পর্যস্ত ঘন সমাবেশে এগিয়ে যেতে থাকে সোভিয়েত বাহিনী । শক্রর 
মোট সন্ত ক্ষয় হয় ছেষটি ডিভিসনের কাছাকাছি। প্রায় সমগ্র ইউক্রেন 
মুক্ত হয়ে যায় এই আক্রমণের গ্রচণ্ডতায় । 

যখন সোভিয়েত টসন্ত রুমেনিয়! সীমান্তে উপস্থিত হয়ে সেই দেশের মধ্যে 
প্রবেশ করলো» তখন দোসর। এপ্রিল উনিশ শ' চুয়াজিশে সোভিয়েত সরকার 
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একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানালেন যে শক্রর পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে বিধ্বস্ত, 
পরাজিত করাই হলে তাদের লক্ষ্য । তারা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে 
রুমেনিয়ার ভূখগ্ডের কোন অংশ অধিকার বা তার সমাজ ব্যবস্থার বলপূর্বক 
পরিবর্তনের বিদ্দুমাত্র অভিপ্রায়, সোভিয়েত সেনাদলের নেই। তারা আরো 
বলেন যে বিশুদ্ধ সামরিক কারণে এবং শক্রর তখনো পর্যস্ত প্রতিরোধ চালিয়ে 
যাওয়ার আগ্রহ দেখেই, সোভিয়েত টসন্ত সেই দেশে প্রবেশ করেছে । বিবুতিতে 
আরে! বলা হয় যে সোভিয়েত টসম্তবাহিনী তাদের এই এঁতিহাসিক দায়িত্ব 
শেষ পর্যস্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে। তারা এগিয়ে যাবে ক্রমাগত পশ্চিম 
দিকে যতোদিন পর্যস্ত না হিটলার জার্মানী ও তার তাবেদার রাষ্রগুলি যুদ্ধে 
সম্পূর্ণ পরাজিত হচ্ছে। 

বিদেশের মাটিতে সোভিয়েত টসন্তের প্রবেশ ছিল একটা আস্তর্জাতিক 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পশ্চিমমুতখী অগ্রগতিতে সোভিযেত সেন্ভদলের প্রতিটি 
পদক্ষেপ, জনগণের কাছে উপস্থিত করলো। ফ্যাশিবাদের কবল থেকে মুক্তির 
সম্ভবনা) তাদের সামনে খুলে গেল স্বাধীন, গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ । 

এই প্রথম বিদেশের মানুষ সোভিয়েতের মানুষের মুখোমুখি এসে দ্টাড়ালে] ৷ 
তার! বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলো! সোভিয়েতের মানুষকে । কমিউনিষ্ট পাটির 
স্টায়নিষ্, প্রগতিশীল নীতি, মানুষকে ফ্যাশিস্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ায় তার 
অকৃত্রিম প্রচেষ্টা, বিদেশের মেহনতী মানুষ এই প্রথম প্রত্যক্ষ করতে পারলে । 
শ্রমিক শ্রেণী ও তার অগ্রগামী অংশ কমিউনিষ্ট ও ওয়ার্কাস পার্টির নেতৃত্বে 
জনগণ, ফ্যাশিস্ত শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্তে তাদের সংগ্রাম তীব্র থেকে 
তীব্রতর করে তুললো । সচেষ্ট হলে তার] তাদের স্বাধানতাকে পুনঃপ্রতি্িত 
করে, গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির গুণগত পরিবর্তন সাধন করে সোভিয়েত যুক্ত" 
রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ট, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে । তখন জার্মাণ অধিকৃত 
পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে একটা জনগণতান্ত্রিক বিপ্রব ক্রমেই 
দানা বেঁধে উঠতে লাগলে।। | 

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের মাচ ম।স থেকে আরম্ভ করে মে মাসের প্রথম দিক 
পর্যস্ত, সোভিয়েত টসন্বাহিনী কৃষ্ণ সাগরীয় নৌবহর ও আজোভ, সাগরের 
নৌ ফ্লোটিললার সহযোগিতায়, ওডেসা ও ক্রিমিয় শত্রমুক্ত করলো! । শেষ হলে 
এষ্টবার উনিশ শ' চয়ালিশে মোভিয়েতের বসম্তকালীন অভিধান । 
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এই অভিযানে সোভিয়েত সেনাদল, জার্মাগ অধিকৃত সোভিয়েত ভূমির 
তিন চতুর্থাংশ মুক্ত করে, চারশ” কিলোমিটার রণাঙ্গন জুড়ে উপস্থিত হলো 
সোভিয়েতের সীমান্ত অঞ্চলে । তাদের সামনে তখন কর্তব্য রইলো শক্রকে 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে, জার্াণ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে ইউরোপের মানুষকে 
মুক্ত কর! । 

সোভিয়েতের গ্রীন্মকালীন অভিযান সরু হলে। কারেলিয়ায়। উনিশ শ' 
চুয়ালিশের জুন-জুলাই মাসে, লেনিনগ্রাদ ও কারেলিয় রণাঙ্গনের মেনাদল 
হিটলারের ফিনদেশীয় মিত্রশক্তির টৈন্তবাহিনীকে ভাইবোর্গ ও ন্বিরপেত্রোজা- 
ভোদস্ক অভিযানে বিধ্বস্ত করে উপস্থিত হলো সোভিয়েত-ফিনল্যাণ্ড সীমান্তে । 
তারপর শত্রুর পিছনে ধাওয়া করে তারা ঢুকে গেল ফিনল্যা্ডের অভ্যন্তরে । 

প্রথম বাট্টিক ও তিনটি বাইলোরুশীয় সেনাদলের বাইলোরাশিয়। 
আক্রমণ ছিল, মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের বৃহত্তম সামরিক অভিযান । 

তেইশে-চব্বিশে জুন আক্রমণ স্থরু করে এই চারটি সেনাদল এক যোগে 
ছয়টি বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে শক্রর প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেয়। 
তারপরে তার। ভিতেবস্ক ও বোক্রইস্ক অঞ্চলে নাত্মী সৈন্ঘদের ঘিরে ধ্বংস করে 
ফেলে । তেসর। জুলাইয়ের মধ্যে তিরিশ ভিভিমন সৈম্ভ সমেত একটি বিরাট 
শক্রদল মিনস্ক শহরের পূর্বে আটকে পড়ে। যখন সোভিয়েত সেনাদলের 
একাংশ প্রায় জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শক্র সৈন্যকে 
অনুসরণ করে ফিরছিলঃ তখন অপরাংশ সম্মুখের শক্রকে তাড়া করে উপস্থিত 
হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তে । 

বাইলোরাশ্রিয়া অভিযানে জার্মাণ সেনাদলের মধ্যব্তা বাহিনী, বিভিন্ন 
বিক্ষিপ্ত সংগ্রামে তিরিশ ডিভিসন সন্ত হারায়। এই অভিযানে সোভিয়েত 
বাইলোরাশিয়। ও প্রায় সমগ্র সোভিয়েত লিথুয়ানিয়া শক্রর কবলযমুক্ত হয়। 
নিয়েষেনের (97069 ) উপর চাপ দিয়ে, সোভিয়েত ঠমস্তরা উপস্থিত হলো! 
জার্মাণ নীমান্তে। তেরোশ” কিলোমিটার বিস্তৃত রূণাঙ্গণ জুড়ে অভিষান চলতে 
থাকে, যার গভীরতা ছিল সাড়েপ্পাচশ' থেকে ছয়শ' কিলোমিটারেরও বেশি । 

প্রথম বাইলোরুশীয় সেনাদলের আঠারোই জুলাই থেকে উনত্রিশে আগষ্ট 
উনিশ শ' চুয়ালিশে, লুবলিন-ত্রেস্ত অভিযান ছিল, ব্যাপক বাইলোরাশিরা 
অভিযানর অংশ বিশেষ। এই অভিযানের প্রধান আঘাত হানা হয় 
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কোভেলের কিছুটা পশ্চিমে, ব্রেপ্ত অঞ্চলকে উত্তর ও দক্ষিণে পাশকাটিয়ে গিয়ে 
লুবলিন ও প্রাগ। অভিমুখে । (প্রাগা হলো ভিশ্চল৷ নদীর পূর্বতীরে 
ওয়ারস'র একটা শহরতলী বিশেষ ।) একুশে জুলাই প্রথম বাইলোরুশীয় 
সেনাদল, সোভিয়েত-পোনিশ সীমান্তে এসে উপস্থিত হলো । তাদের প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম ইউক্রেনীয় ও দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় সেনাদলের কয়েকটি 
শাখাও পোলিশ সীমান্তে এসে পৌছায় । বাইশে জুলাই প্রথম বাইলোরুশীয় 
বাহিনীর কয়েকটি শাখা পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করে, চেল্ম (00611) ) শহর 
শক্রমুক্ত করে। লুবলিন শক্রমুক্ত হয় চবি্বশে জুলাই । 

বাইলোরাশিয়! অভিষানে সোভিয়েত সেনাদল ও পার্টিজানদের যৌথ 
সক্রিয়তা খুবই কার্যকরী হয়েছিল। বাইলোরাশিয়ার পারিজানদের এক বিরাট 
বাহিনী, সে দেশকে নাৎ্সী মুক্ত করতে বিশেষ সাহায্য করে। অভিযান সুরু 
হওয়ার তিন দিন পূর্বে, বিশে ভোর বেলায় পার্টিজানর চল্লিশ হাজার রেল 
বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। ফলে শক্রর পিছনে রেলপথগুপলি বেশ কিছুকাল 
অকেজো হয়ে থাকে । এতে শক্রদের মধ্যে রীতিমতো বিভ্রান্তির স্যষ্টি হয়। 
নাৎসীরা তাদের সংরক্ষিত টসন্তদের সুবিধা মতো জায়গায় পাঠাতে বার্থ হয়। 
তখন নাৎসীদের পিছনে সমগ্র জেলাগুলি পার্টিজানদের দখলে এসে গেছে । 
তাই তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন পথ দিয়ে, সোভিয়েত সেনাদলের পথ 
নির্দেশক হয়ে তাদের নিয়ে যার পলায়নপর নাত্সী সৈন্যদলের পিছন থেকে 
আক্রমণ করার জন্যে । 

বাইলোরাশিয়া অভিযানে ধৃত ও বন্দী হিটলারের জেনারেল, অফিসার ও 
সৈম্তদের পাহার] দিয়ে মঙ্কোর পথে নিয়ে যাওয়া হয়, সোভিয়েত দেশের 
অভান্তরে | প্রখ্যাত ফরাসী প্রগতিশীল লেখক জা রিচার্ড ব্লোক, যিনি 
ম্কোর রাস্তায় তাদের কুচকাওয়াজ করে যেতে “দখেছিলেন। তিনি লেখেন £ 

«এই মাত্র আমি দেখলাম তাদের, সেই সাতান্ন হাজার ছয়শ' জনকে ! 
জার্মাণ মধ্যবতাঁ বাহিনীর অবশেষকে, যাদের বন্দী কর। হয়েছে ভিতেব স্ক, 
বোক্রইস্ক ও মিনস্কে|......আমি ও আমার মতো যারা জার্মাণদের দেখেছিলাম 
আমাদের শহরে ঢুকে, কায়েম হয়ে বসতে, আমরা সবাই এ দৃশ্যে আনন 
পেলাম প্রচুর |” 

“আমি তাদের অপরাধ চাক্ষুষ দেখেছি তাই আজ প্রতিশোধ দেখে পরিতৃপ্ত 
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হলাম ।-***"*আহ। আমার বন্ধুরা, এই জার্মাণ যুদ্ধবন্দীরা, যাঁর সাম্প্রতিক ঘুদ্ধে 
ধৃত হয়েছে, হাজারে ছাজারে মস্কোর পথে ঘাটে হেঁটে চলে গেল। এত একটা 
বিস্ময়কর দৃশ্ট, একটা অনুপ্রেরণাময় দৃশ্য । গভীর নৈঃশবের মধ্যে তারা 
আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। আমরা যেন ইতিহাসে ভাগ্য পরিবর্তনের 
শ্রেন্ট কাহিনীকে চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখলাম |” 

“কিস্তু ভাগ্যের জোয়ারে এই পরিবর্তন হটাৎ, আকস্মিকভাবে ঘটেনি । 
এ হলো রুশদের প্রচণ্ড শক্তি, অক্লান্ত অধ্যবসায়, চমকপ্রদ দূরদৃষ্টি এবং 
অতুলনীয় ইচ্ছা শক্তির যোগফল 1৮২ 

সোভিয়েতের পরবর্তী অভিযান পরিচাপিত হলো পশ্চিম ইউক্রেনের 
দিকে। লোভোভ-সান্দোমির অভিযান নামে এই কার্ধক্রম উনিশ শ" 
চুয়ালিশের জুলাইয়ে সুরু হয়ে শেষ হলে আগঞ্টে। এতে প্রথম ইউক্রেনীয় 
বাহিনী জার্মাণদের “উত্তর ইউক্রেনীয়” সেনাদলের বিভিন্ন শাখাকে বিধ্বস্ত 
করে, মুক্ত করলো লোভোভ, স্তানিশ্রীভ ও পেরেমিশল। 

এই অভিযানে সোভিয়েত সৈম্ভর! অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন করে । 
তাদের সেই বীরত্বের একট] কাহিনী এখানে বলা ষেতে পারে । লোভোভ 
শহরের একেবারে কেন্্রস্থলে প্রথমে গিয়ে উপস্থিত হয় তেষটিতম ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের, 
টি-চৌত্রিশ ট্যাঙ্ক “ভার্দিয়া” | ট্যাক্কের বেতারযন্ত্র চালক এ, পি, মারশেঙ্কে! 
শত্রুর গুলীবর্ষণ উপ্ক্ষো করে, শহরের টাউনহলে লাল পতাকা উত্তোলন 
করলেন । ক্রমান্বয়ে ছয়দিন ধরে এই ট্যাঙ্ক শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে খওডযুদ্ধে 
লিপ্ত হয়ে রইলে!। ট্যাক্কের চালকর1 এই কদিনে শতাধিক জার্মাণ অফিসার ও 
সৈনিকদের নিহত করে, আর ধ্বংস করে শক্রব আটটি ট্যান্ত। এই খণ্ডযুদ্ধে 
সোভিয়েত ট্যাঙ্কের নায়ক ও মারশেক্কো৷ উভয়েই নিহত হলেন । আর তাদের 
অন্ত সহকারীরা সকলেই গুরুতর রূপে আহত হুলেন। তাদের এই অসম- 
সাহসিকতাপূর্ণ কাজ চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে, সেই আঘাতে ভগ্নপ্রান 
ট্যাঙ্কটি লোভোত শহরের কেন্্রস্থলে একটি উঁচু বেদীর স্থাপন কর] হয়েছে। 

অভিযানের চূড়ান্ত পর্যায়ে সোভিয়েত সেনাদল ভিশ্চলা নদী পার হয়ে 
তার পশ্চিম তীর থেকে সান্দোমিরের কাছে এপার ওপার একটা যোগাধোগ 
সেতু স্থাপন করে। | 

উনিশ শ' চুয়াজিশে সোভিয়েতের শ্ররীব্মকালীন অভিঘান জার্নাণীর পতন 
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সমাসম্গ করে তোলে । ফুলার স্বীকার করেছেন যে “আগষ্ট মাসের মাঝামাখি 
জার্মাণ পরিস্থিতি একেবারে চরমে গিয়ে পৌঁছায়।”* ইউরোপের আফাশে 
মুক্তির শুভ তারকা জলঙজ্বল করে উঠতে থাকে । 


পোল্যাণ্ডের জনগণ উচ্ছৃসিত আনন্দে সোভিয়েত সেনাদলকে স্বাগত 
জানালো। তাদের স্থবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যে জন্তে তারা কোন সাহায্য করতেই 
কার্পশ্য করলো৷ না । দেশপ্রেমের একটা সাধিক আনন্দোচ্ছাসপূর্ণ পরিবেশে 
পোল্যাণ্ডে সমাগত হলো একটি গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্ততন্ত্র বিরোধী 
বিপ্লবের মূহুর্ত। জনগণের ইচ্ছার প্রকাশেই পোলাণ্ডে তখন রূপায়িত হচ্ছিল 
একটা জনগণতন্ত্রী সমাজব্যবস্থা । 


সোতিয়েত সেনাদলের অভিযানে শক্রমুক্ত চেল্ম শহরে ক্রাজোয়৷ রাদা 
নারোদোয়। (1151081২809 91০০৪), পোল্যাণ্ডের এই নোতুন 
জনগনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার মুখপাত্র হিসাবে, তেইশে জুলাই, উনিশ শ" চুয়াল্লিশে 
গঠন করলেন পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটি । তার উদ্বোধনী নির্দেশনামায় 
বল! হয়েছিল £ 


“চূড়াস্ত যুদ্ধের প্রাক্কালে, যখন জার্মাণ আক্রমণকারীদের চিরকালের মতো 
পোল্যাণ্ড থেকে বিতাড়িত করা হবে, তখন ক্রাজোয়৷ রাদা নারোদোয়া, 
জনগণকে তাদের মুক্তি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্তে, তাদের স্বাধীনতা ও 
পোল্যাণ্ডের বাষ্ত্রিক সত্বার পুনরুজ্জীবনের জন্তে, অস্থায়ী শাসন কর্তৃপক্ষ হিসাবে 
পোলিশ জাতীয় কমিটি গঠন করছে ।”৪ 

জার্দাণ পরাধীনতা থেকে চূড়ান্ত মুক্তি ও দেশে জনগণতন্ত্র স্থাপন করার 
জন্তে পোলিশ জনসাধারণের সংগ্রামের কর্মস্চী হিসাবে এই কমিটি একটি 
ইশতেহার প্রকাশ করলেন। 

ছাব্বিশে ছুলাই, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েত পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি 
ঘোষণায় জানানো হয় যে, মোভিয়েত মেনাদল পোলিশ সেনাদলের সঙ্গে 
একযোগে পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করে জার্মাণ অধিকারের দীর্ঘকালীন যন্ত্রণা 
থেকে সেই দেশের ভ্রাতৃ গ্রতিম জনগ্রণকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছে । বিবৃতিতে 
জোর দিয়ে বল! হয় যে, “শক্ত জার্মাণ সেনাদলকে বিনষ্ট করে, জার্মাণ আক্রমণ- 
কারীদের অধীনতা থেকে পোল্যাণ্ডের মানুষের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করে 
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একট| স্বাধীন, শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক পোল্যা্ড” গঠনের পথ প্রশস্ত করতে 
সোভিয়েত সেনাদল বদ্ধপরিকর ।« 

সোভিয়েত সরকার ঘোষণ1 করেন যে পোল্যাণ্ডের মাচীতে সোভিয়েত 
সেনাদলের সামরিক সক্রিয়তাকে একটা স্বাধীন, সার্বভৌম, মিত্রপক্ষীয় দেশের 
মাটীতে সামরিক কার্ধক্রম বলেই তার! মনে করেন । তাই সেখানে নিজেদের 
কোন শাসন-কতৃপক্ষ প্রতিষ্ঠ করার বিন্দুমাত্র বাসনাও তাদের নেই, কারণ 
সে দায়িত্ব শুধুমাত্র পোল্যাণ্ডের জনগণের | 

সোভিয়েতের ঘোষণাটি ছিল তাই পোল্যাণ্ডের জনগণের প্রতি তাদের 
বন্ধুত্বের স্মারক চিহ। সোভিয়েত সরকার আন্তরিকভাবে পোল্যাণ্ডের 
জনগণকে একটি স্বাধীন শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনে সাহায্য করতে 
উৎ্ন্ুক ছিলেন। তাই এই বিবৃতিকে পোলিশ জাতীয় মুক্কি কমিটির প্রতি 
সোভিয়েতের সমর্থন ও তার স্বীকৃতিদান বলা যেতে পারে। এই কমিটির 
সঙ্গেই একটি চুক্তি সম্পাদন করতে সিদ্ধান্ত নেন, তারা যাতে সোভিয়েত সামগ্সিক 
নেতৃত্ব ও পোলিশ শাসন ব্যবস্থার সম্পর্ককে সুনির্দিষ্ট করা যায়। (আটই মে, 
উনিশ শ' চুয্লাল্লিশে চেকোষ্নাভাকিয়ার সঙ্গেও একট৷ অনুরূপ চুক্তি হয় )। 

মাকিণ ও বৃটিশ সরকার কিন্তু লগুনস্থিত স্তানিস্ল মিকোলাইসিজ কের 
পলাতক সরকারকেই আরো জোরালে! ভাবে সমর্থন করতে সুরু করলেন । 
তাই দেখ! গেল ষে পোল্যাণ্ডের গণফৌজ যখন মাফিণ দেশে অস্ত্রশস্ত্রের সাহযা 
পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করছে, তখন সেই অঙ্থরোধ প্রত্যাখ্যান করে, মাফিণ 
যুক্তরাষ্্রী পোল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্তে পলাতক 
সরকারকে এক কোটি ডলার খণ দিচ্ছেন ।৬ 

মিকোলাইসিজ. কির পলাতক সরকারের পোলিশ জনগণের জাতীয় আশ! 
আকাঙজ্কার প্রতি কোন সহানুভূতি ছিল না। তারা তা মোটেই পাস্তা দিতেন 
না। তাই তার জাতীয় মুক্তি কমিটির কার্ধক্রমকে বাতিল করে দিয়ে, পশ্চিমে 
যে ভূখণ্ডের উপদ্ম পোল্যাণ্ড দাবী জানিয়েছিল তাতে আপত্তি করেন। 

মাঞ্কিণ ও বুটিশ সরকার সেই সময়ে পোল্যাণ্ডের ভৌগলিক আয়তনগত 
সমস্য! নিয়েই ব্যস্ত। যেহেতু তাদের প্রত্যাশা ছিল যে এই পলাতক 
সরকারই পোল্যাণ্ডের করতৃত্বভার গ্রহণ করবে, তাই তারা৷ পোল্যাণ্ড সীমানা 
সঙ্পসানদগল সল্প আর্ত স্প্যালেন। সমগ্র পূর্ব প্রাশিয়া পোল্যাগুকে 
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দিয়ে দিতেও তাদের কোন আপত্তি ছিল না। তখন সোতিয়েত সরকার 
মাফিণ ও বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে কোনিসবার্গ সমেত 
প্রাশিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তরভূ্ত হওয়া উচিত। 
চার্চিল অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে, “এই জার্নাণ ভূখন্ডের উপর রাশিয়ার 
এঁতিহাসিক এবং অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত দাবী আছে ।”৭ 

কিন্তু তা সত্বেও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন পোলিশ পলাতক শাসক চক্রে 
বাইলোরাশিয়া ও ইউক্রেণীয় ভূখণ্ডের উপর অযৌক্কিক, অন্যায় দাবী সমর্থন করে 
যেতে লাগলো । এবং তার জন্তে তার সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভয় দেখাতেও 
কমর করলো না। প্রচার করতে লাগলো যে সোভিয়েত শক্তি পোল্যাগ্ডের 
জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। জার্মাণ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের 
যুদ্ধ প্রচেষ্টার মুক্তিকামী দিকটা তার৷ অস্বীকার করে গেল। প্পরত্যুত্তরে 
সোভিয়েত সরকার ঘোষণ! করলেন যে, “কাজ পাঁওযার পদ্ধতি হিসাবে 
মিত্রপক্ষের সম্পকের মধ্যে পারস্পরিক ভীতি প্রদর্শন কেবল বেমানান নয়, 
তা ক্ষতিকারকও বটে। কারণ ফল তাতে সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে ।” সঙ্গে 
সঙ্গে একথাও তীর জানালেন যে, “চাপ স্থট্টি করা অথব। অপপ্রচার করে 
দুর্নাম রটানে! যদি বিনা বাধায় চলতে দেওয়া হয় তাতে আমাদের সহযোগিতার 
নীতির কোন লাভ হবে না।”৮ 

সোভিয়েত অভিযান আলবেনিয়ার জনগণকেও মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা 
দেয়। পঁচিশে মে, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, দক্ষিণ আলবেনিয়ার ছোট্ট শহর 
পেরমেটে (82066), ফ্যাশি বিরোধী প্রথম আলবেনিয় জাতীয় মুক্তি কংগ্রেস 
অনুষ্ঠিত হলো । জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্তে কংগ্রেমে একটা 
সাধারণ পরিষদ নির্বাচিত হলো । তা ছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও গৃহীত হলো সেখানে । আলবেনিয়ায় দখলকারী জার্মাণ 
ফ্যাশিস্ত সেনাদ্লের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগলো হু হু করে। 
এই মুক্তি আন্দোলনকে শক্কিহীন, ছুর্বল করে দেওয়ার জন্যে, বৃটিশ সরকার 
নানা উপদেশ দিয়ে ভাদের অন্ুচরদের পাঠালেন আলবেনিয়ায়, যাতে তার। 
গ্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সংগঠিত করে দেশপ্রেমিক মানুষদের বিরুদ্ধে সশস্ত্রভাৰে 
সক্তিয় হয়ে উঠতে পারে । 

বলকানে মুক্তি আন্দোলনের প্রসার, ফ্যাশিস্ত জার্মানীর শক্তির কেন্ত্রগুলিতে 


৪৩১ 
বিশযুদ্ধ-.২৬ 


ভাঙ্গন ধরিয়ে দিল। ভীত ত্রস্ত জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব যুগোক্লপোভিয়ার 
পাটিজানদের মূল কেন্দ্রে আঘাত করার এক পরিকল্পন৷ করলেন । পঁচিশে 
মে উনিশ শ" চুয়াল্লিশে, যুগোঙ্লোভিয়ার পার্টিজানদের সর্বোচ্য সদর কার্যালয় 
. যে শহরতলীর গুহায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সেই ড্রাভার (10:5৮81) শহরেই, 
ফিল্ড মার্শাল রোমেল ছত্রীবাহিনী নামিয়ে দিলেন। কিন্ত সময় থাকতে 
ছত্রীবাছিনী নামতে দেখে, পার্টিজানদলের নেতার] গুহা ছেড়ে সরে যান। 
একটা সোভিয়েত বিমান তাদের নিয়ে কুপ্রেস থেকে নিরাপদে চলে যায় 
আদ্রিয়াতিকের ভিস দ্বীপে । 

বুটিশ শাসক গোষ্ী ততোদিনে আবার মিহাইলোভিকের প্রতিক্রিয়াশীল 
চেৎনিক আন্দোলনে মদৎ-যুগিয়ে তাকে খাড়া করে ফেলেছে । একটি বুটিশ 
অফিসের মাধ্যমে মিহাইলোভিকের কাছে বিশেষ আদেশ এসে পড়লো যে 
জনগণের মুক্তি আন্দোলনকে চুরমার করে দিতে হবে। কারণ ওখানে সময় 
মতো বৃটিশ সৈম্ভ পৌছতে গেলে যাতে কোন বাধা না আসে তারই জন্তে 
এট] বিশেষ দরকার |» বৃটিশ সৈম্তবাহিনীর কর্ণেল বেইলী, মিহাইলোভিককে 
খোলাখুলি বলেন যে ডাঁলামাশিয়ায় বৃটিশ টসন্তের অবতরণের বিরুদ্ধে পাছে 
জনগণকে কমিউনিষ্টরা] উত্তেজিত করে তোলে, তার জন্যেই সমস্ত কমিউনিদের 
আগের থেকেই হত্যা করতে হবে। মাফিণ সেনাদনের কর্ণেল ম্যকড়য়েলও 
অনুরূপ উপদেশাম্বত প্রচার করেন। তিনি মিহাইলোভিককে বলেছিলেন 
যে, “আপনাদের বর্তমান যতোই কঠোর হোক না কেন, ভবিষ্যৎট] একেবারে 
উজ্জ্ল। জার্মানী যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। জার্মাণদের সঙ্গে আপনাদের 
কি ধরণের সম্পর্ক ছিল, তা নিয়ে আমাদের বিন্দ্মাত্র মাথ। ব্যথ! নেই। 
আপনাদের যা করতেই হবে তা হলো নিজের থুণ্টি আকড়ে থাকা । আমি 
তো৷ আপনাদের সাহায্য করার জন্তেই এসেছি ।”১ * 

বেনেসের অধীনে চেকোপ্নোভাকিয়ার পলাতক সরকারও অনুরূপ জনগণ 
বিরোধী নীতি গ্রহণ করেছিলেন । উনিশ শ' চুয়াল্লিশের ফেব্রুয়ারীতে তার! 
চেকোগ্লোভাকিয়ায় বৃটিশ সৈন্তের প্রবেশের বিষয়টি নিয়ে আলোচন। করেন । 
চেকোর্সোভাকিয়ার মানুষ যাতে তাদের ম্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
করতে ন! পারে, এই আলাপ আলোচনার লক্ষ্য ছিল তাই। 


॥ দুই ॥ 

মোভিয়েত সেনাদল যতোই জীর্মানীর কাছাকাছি এগিয়ে যেতে লাগলো, 
ফ্যাশিত্ত শিবিরে সংকট দিনের পর দিন ততোই তীত্র থেকে তীব্রতর হয়ে 
উঠতে লাগলো । অধিকাংশ জার্মাণের মনে হতে লাগলো যে যুদ্ধে তারা 
হেরে গেছে! অবস্থা বেগতিক দেখে নাৎসীর। দেশের মধ্যে স্থষ্টি করলো এক 
সন্ত্রাসের রাজত্ব। পাইকারী হারে মানুষদের ধরে হত্যা করা হলো । হিটলার 
জার্মানীর উচ্চত্তরের সরকারী কর্মচারীদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত একটা গোপন 
ফ্যাশিস্ত পত্রিকা আতঙ্কের সঙ্গে জানালে যে শ্রমিকদের মধ্যে ফ্যাশি বিরোধী 
আন্দোলন গড়ে উঠছে । 

উনিশ শ' চুয়াল্িশে আত্মগোপনকারী ফ্যাশি বিরোধী গোষ্ঠীর যেগুপিকে 
গ্রেপ্তার করা হয়, তার একটা হিসাব দেয় এই পত্রিক। £৯ ১ 

জানুয়ারী £ ৪২,৫৮০ ফেব্রুয়ারী £ 8৫,০৪৪; মার্চ 2 ৪৬,৩১২; এপ্রিল £ 
৫২,৯৩৯ 7; মে 2৫৬১৮৩১ জুন 2 ৬৬,৯৯১) 

জার্নাণ কমিউনিই্ পার্টির নেতা, আর্ণে  থায়েলমানকে (0065৮ 207521- 
10910) ) এগারো! বছরেরও বেশি সময় আটক রাখা হয়। ফ্যাশিত্তদের 
বিভিন্ন কয়েদখানায় তার উপর যে অমানুত্বিক অত্যাচার কর] হয়, তা অবর্ণনীয় । 
কিন্তু জার্মাণ কমিউনির1! জানতেন যে থায়েলমান কি ধাতুতে গড়া। তার 
ধৈর্য, কষ্টহিফণুতা, শ্রমিক শ্রেণী ও সোভিয়েতের চূড়ান্ত বিজয় সাফল্য সম্বন্ধে 
অগাধ, অটুট বিশ্বাস কোন দিন ক্ষুগ্র হয়নি । কার: প্রাচীরের অন্তরালে 
থাকলেও, থায়েলমানকে ফ্যাশিস্তরা ভয় করতে! খুবই। তাই আতঙ্ক যখন 
তাদের চরমে পৌঁছলো, তখন একদিন মতেরই আগস্ট, উনিশ শ' চুয়ালিশে, 
তারা তাকে নিয়ে এলো বুকেনওয়ান্ডে। সেইখানে খুন করলো তার। 
থায়েলমানকে। 

ওদিকে জার্মানীর লোকবল তখন প্রায় নিঃশেবিত। “সামগ্রিক প্রস্তুতির” 
জিগির ভূলে, সার] দেশে সাজ সাজ রব ছড়িয়ে, তারা দেশের সমস্ত শক্ত 
সমর্থ মানুষকে টেনে নিয়ে গেছে রণাঙ্গনে । তাতে জনশক্তির ক্ষয়ে দেশ 
গেছে দুর্বল হয়ে, অথচ রণাঙ্গনে তেমন কিছু শক্তি বৃদ্ধি ঘটেনি । ঢসন্তদলে 
ভত্তি হয়েও অনেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছে। যেছু' লক্ষ 
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আযালসেশীয় মানুষকে প্রায় টেনে নিয়ে যাওয়া ছয় লড়াইয়ে, তার মধ্যে বাষটি 
হাজার দলত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং পঁঠ়ন্রিশ হাজার মানুষকে হয় পাঠানো 
হয় কন্সেনট্রেশন্‌ ক্যাম্পে নয়তো হত্যা করা হয় ।১ 

“ ' জার্মানীর সাবেদার রাষ্ট্রগুপিও ততোদিনে লড়াই থেকে সরে যেতে চাইতে 
লাগলো। কেউ কেউ তাদের দায়িত্ব এড়াবার ফিকির খু'জতে স্থুরু করে দিল। 
আর এই শেষোক্ত দলে প্রথমে এলে ফিনল্যাণ্ড 


উনিশ শ' চুয়াল্লিশে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি একজন প্রখ্যাত ফিনিশ 
নেতা ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পক স্থাপনের প্রবক্তা পা্সিকিভি 
(5891351) &কহোমে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত এ, এম, কোল্লোস্তাইয়ের (.০119001) 
সঙ্গে বেসরকারীভাবে সাক্ষাৎ করলেন । সোভিয়েত মরকারের পক্ষে রাষ্ট্রদূত 
ভাকে জানান যে, “বর্তমান ফিনিশ সরকারকে বিশেষভাবে বিশ্বাস করার 
মতো সোভিয়েত সরকারের কোন কারণ নেই, কিন্তু ফিন্রা যদি সত্যিই মনে 
করেন যে তাদের আর গত্যন্তর নেই, তাহলে সোভিয়েত সরকার শাস্তির 
স্বার্থে বর্তমান ফিনিশ সরকারের সঙ্গে সামরিক সক্রিয়তা বন্ধ করার জন্যে 
আলোচনা করতে সম্মত আছেন ।”১৬ সোভিয়েত সরকার দাবী করলেন 
যে আলোচনার পূর্বে ফিনল্যাণ্ড জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করুক, জার্মাণ 
সৈম্দের অস্তরীণ ও ভ্তাহাজ্গুলি আটক করুক। তাতে যদি প্রয়োজন হয় 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যাগ্ডকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। তারা আরো। 
দাবী করলেন যে উনিশ শ' চল্লিশে যে সোভিয়েত-ফিন্‌ চুক্তি হয়েছিল তা 
এখনই চালু করতে হবে এবং সেই চুক্তিতে উল্লিখিত সর্তান্ুষায়ী ফিন্‌ টসন্ভদলকে 
চুক্তিতে নির্দিষ্ট সীমান্তে ফিরে যেতে হবে। 


ফিনল্যাণ্ডের সামনে এইভাবে এসে গেল বাস্তব পরিবেশ সম্মত একটা! 
সুযোগ, যা কাজে লাগিয়ে সে যুদ্ধের বাইরে চলে যেতে পারে এবং ছিটলার 
জার্মানীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। কিন্ত ফিন্‌ শাসকশ্রেণী 
এখানে একটা দ্বিমুখী নীতি গ্রহণের 01 করলেন। সতেরই মার্চ, উনিশ শ' 
চুয়াল্লিশে ফিনিশ সরকার জানালেন যে তার! সোভিয়েতের সর্তাবলী মানতে 
পারছেন না, কারণ “এই সব সর্ভের তাৎপর্য ও গুরুত্ব কিসে বিষয়ে তার! 
স্থির নিশ্চিত হতে পারছেন না।”১* সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রত্যুত্তরে জানায় 
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'ষে ধারাগুলির যথাযথ তাৎপর্য জেনে যাওয়ার জন্যে একট! ফিন্‌ প্রতিনিধি- 
দলকে মস্কোয় আসতে দিতে সোভিয়েত সরকার সম্মত আছেন । 

ছাব্বিশে মার্চ, উনিশ শ"' চুয়াল্লিশে একটা ফিন্‌ প্রতিনিধিদল, পাসিকিতির 
নেতৃত্বে মস্কোয় এসে পৌঁছলো। সোভিয়েতের শাস্তি স্থাপনের সর্ভাবলী 
তাদের দিয়ে দেওয়া হলো। রাষ্্রদূত কোল্লোস্তাই যে সব সর্তের কথ! বলে- 
ছিলেন, তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন দাবী করলে যে ফিনল্যাণ্ডের সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরত। ও সোভিয়েত ভূখণ্ড অধিকার করার 
জন্যে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার দরুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর সেই 
ক্ষতিপূরণ করতে হবে ফিনল্যাগ্ডের জিনিসপত্র দিয়ে আগামী পাঁচ বছর 
ধরে। আরো বলা হলো উনিশ শ"' বিশে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্ষমেচ্ছায় ষে 
পেত,সামো (পেচেঙ্গা) শহর ও পেতসামো অঞ্চস ফিনশ্যাগতকে ছেড়ে 
দিয়েছে, তা ফিরিয়ে দিতে হবে। অবিশ্যি প্রতিদানে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
যে হাঙ্গো শহর ও হাঙ্গে! জেলার ইঙ্জারা স্বত্ব ভোগ করছে তা ছেড়ে দেবে । 

ফিন্‌ প্রতিনিধিদল স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে সেখানে তুমুল বিতর্কের ঝড় 
উঠলো। জনগণ দাবী করতে লাগলো! আশ যুদ্ধবিরতির । তা সত্বেও ফিন্‌ 
সরকার নাৎসীদের সঙ্গে গাটছডা বাধ] থাকায়, আপত্তি করলেন । 

উনিশে এপ্রিল উনিশ শ" চুয়াল্লিশে ফিন্‌ সরকার সোভিয়েতের যুদ্ধ বিরতির 
সর্তাবলী প্রত্যাখ্যান করলেন। উত্তরে সোভিয়েত সরকার জানালেন £ 
“ফিন্ল্যাণ্ডের আজ রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। যে 
মুহূর্তে ফিন্ল্যাণ্ড জার্মাণ সৈম্ভদলকে তাদের দেশে ঢুকতে দিয়েছে সেই মুহুর্ত 
থেকে তার স্বাধীন'তার অবসান ঘটেছে । আজ তার হারানো শ্বাধীনতার পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করাটাই হলো মৌল প্রশ্ন যা সে দেশ থেকে জার্মাণ সৈন্থদের বিতাড়িত 
করে এবং যুদ্ধ বিরতিতে রাজী হয়ে ফিরে পেতে পারে ।”১« 

ফিন্ল্যাণ্ডের পরাজয় স্বীকার বন্ধ করার ভন্যে হিটলারের পররাষ্ট্মন্ত্রী 
'রিবেনন্প তাড়াতাড়ি ছুটলেন হেলসিঙ্কি, বাইশে জুন, উনিশ শ" চুয়া্গিশে । 
ফিন্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি রাইতির (চ২/ ) কাছ থেকে তিনি লিখিত প্রতিশ্রুতি 
পেলেন যে তার দেশ জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করবে না। অবিশ্টি সেই বানীতে রাইতি 
একথাও বলেন যে জার্মানীর প্রতি ফিন্ল্যাণ্ডের এই আনুগত্য নির্ভর করবে, 


*ফিন্ল্যাণ্ডে রুশ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্তে প্রয়োজনীয় সব রকমের সম্ভাব্য 
সাহায্য ফিন্‌ সেনাদলকে”, জার্মানী দিতে পারবে কিনা তার উপরে ।১৯ 

উনিশ শ' চুয়ালিশের মার্চ মাসের স্বরুতে হিটলার, হাঙেরীর ফ্যাশিস্ত 
নেতা হোরথীর কাছে দাবী জানালেন যে জারাণীর বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে হাঙ্গেরীকে 
সামশ্রিক যুদ্ধ প্রস্তুতির মাধামে বিরাট এক সেনাদল গঠন করে পাঠাতে হবে 
সোভিয়েত-জার্মাণ রণাজনে ও যুগোশ্পোভিয়ায়। তিনি হাঙ্গেরী থেকে আরো। 
বেশি করে কাচা মাল ও খাগ্য রপ্তানীর জন্তেও দাবী করলেন। কিন্তু হাঙ্গেরী 
সরকারের পক্ষে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আর উপেক্ষা করে থাকা চলছিল 
না। তাই জার্মাণদের দাবী অন্কুষায়ী কাজ করতে তারা সাহস করলেন না। 
তখন জার্মাণরা ট্রেন বোঝাই নাতৎসী সন্ত পাঠিয়ে, হাজেরীতে সরকারের 
পরিবর্তন ঘটিয়ে, আরে! বেশি অনুগত একটা সরকার গঠন করলো । 

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের এপ্রিলে, রুমেনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে যুদ্ধ 
বিরতির সর্তাবলী জানার জনে আবেদন করলো। বারোই এপ্রিল তারিখে 
প্রেরিত সোভিয়েত প্রত্যুন্তরে নীচের সর্তাবলী দেওয়া হয়েছিল জার্মানীর সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করে, জার্মাণদের বিরুদ্ধে রুশদের সঙ্গে রুমেনিয়ার জাতীয় ত্বাধীনতা 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে যৌথ অভিযান চালাতে হবে, উনিশ শ"' চল্লিশের 
সোভিয়েত-রুমেনিয় চুক্তি অস্থায়ী সোভিয়েত-রুমেনিয়া সীমাস্ত পুনর্গঠন 
করতে হবে ; রুমেনিয়ার সোভিয়েত বিরোধী সামরিক তৎপরতা ও সোভিয়েত 
ভূখণ্ড দখলজনিত ক্ষয়ক্ষতির জন্তে খেসারত দিতে হবে? যুদ্ধবন্দী ও অস্তরীণ 
ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে হুবে ঃ এবং সামরিক প্রয়োজনে রুমেনিয় 
ভূখণ্ডের উপর দিয়ে সোভিয়েত সেনাদলের গমনাগমনের অবাধ স্যোগ দিতে 
হবে। গ্রতিদানে সোভিয়েত সরকার উনিশ শ' চলিশের ভিয়েনা রোয়েদাদ 
অনুযায়ী রুমেনিয়ার ট্রাঙ্সিলভানিয়! অঞ্চল যা হাঙ্গেরীকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল, 
তা বাতিল করে সেই ভূখণ্ড রুমেনিয়াকে প্রত্যার্পণে সম্মত আছেন ।১" 

আস্তোনেস্কু সরকার এই সর্ভাবলী স্বীকার করতে গররাজী হলেন। কিন্ত 
তখন ফ্যাশিস্ত রাষট্রজোটের বনিয়াদ কেপে উঠেছে। জার্মাণ তাবেদার রাষ্্র- 
গুলির যুদ্ধ বিরতি বিলগ্বিত করার নীতি তাদের অমোঘ পরিণামকে কোন মতে 
তখন আর এড়িয়ে যেতে পারলো না। 


॥ ভিন ॥ 


সোভিয়েতের যে সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্য, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির 
উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করছিল, যা! যুদ্ধের পরিণতিকে ধীরে ধীরে স্থির 
নির্দিষ্ট করে দিচ্ছিল, তার মৌল ভিত্তি ছিল সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ কর্ম- 
প্রেরণা । উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েত সেনাদলের শক্রর তুলনায় অনেক 
বেশি অস্ত্রশস্ত্র, কামান ও জঙ্গী বিমান ছিল। সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্রের গুণগত 
মানও শত্রর তুলনায় ছিল অনেক উন্নত ধরনের । সোভিয়েত ভূমির পিছন 
দিক থেকে শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার ক্রমেই সেনাদলের সমস্ত প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করে যাচ্ছিল রণাঙ্গনের দিকে। 

উনিশ শ' তেতাল্লিশের আগষ্টে সোভিয়েত সরকার জার্মাণ অধিকারমুক্ত 
সমস্ত অঞ্চলের দ্রুত অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের জন্তে এক সি্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে সগ্মুক্ত অঞ্চলের জন্তে বিরাট অর্থ নৈতিক কার্ধক্রম সুরু 
করা হয়, যাতে তাদের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ দীর্ঘ প্রতিকূল অবস্থার চাপে 
বিপর্যস্ত হয়ে না যায় চূড়ান্তভাবে । 

সোভিয়েত সেনাদল ততোদিনে জার্মাণ সীমান্তের একেবারে কাছাকাছি চলে 
এসেছে । সোভিয়েত সেনাদল ও স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের যৌথ 
সক্রিয়তায় জার্মাণীর অধিকৃত বলকান অঞ্চলের উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। 
বলকানের উপর নাৎসীরা আর তাদের অধিকার বজায় রাখতে পারছে না 
কোন মতে। অবস্থ। বেগতিক দেখে জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব পশ্চিম ইউরোপ 
থেকে অবশিষ্ট, সংগ্রামক্ষম য! কিছু ডিভিমন পাচ্ছে, সব পাঠিয়ে দিচ্ছে পূর্ব 
সীমান্তে । জার্মাণ অধিকৃত অঞ্চলে মুক্তি সংগ্রাম ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করে 
ব্যাপক ও জোরালো হয়ে উঠছে । সেদিনের সেই সামরিক পরিস্থিতি ও তার 
আতস্তর্জাতিক ফলশ্তি একথ। নিতান্ত ম্পভাবে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, যে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন এককভাবে, কারো! সাহায্য ন]৷ নিয়ে ফ্যাশিস্ত জার্মানীর 
চূড়াস্ত বিপর্যয় সম্ভব করে, ইউরোপের মানুষকে হিটলারের দাসত্ব থেকে মুক্তি 
দিতে গারে। 

ফ্যাশিস্ত জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েতের এই অন্রাস্ত, চূড়ান্ত সামরিক বিজয় 
সাফল্য, জাপানী সাত্রাজ্যবাদীদের রণনৈতিক তথ! রাজনৈতিক সক্রিয়তার 
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তিস্কিকেও দুর্বল করে দিল। উনিশ শ' একচল্লিশের এপ্রিল-মে মাসে, জাপ 
সরকার উত্তর শাখালিনে, আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে তার আয়ম্তাধীন টৈল 
ও কয়ল। উৎপাদনে বিশেষ ভোগদখলের অধিকার শেষ করে ফেলবে বলে 
লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে ছিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করায় 
তাঁর] সেই প্রতিশ্রুতি পালনে টালবাহানা স্থরু করেন। উনিশ শ' চুম্াঙ্লিশে 
সোভিয়েত সরকার সেই প্রসঙ্গ পুনরুখাপন করে দাবী করলেন যে জাপানীদের 
বিশেষ সুযোগ স্থবিধ] যুক্ত সম্পত্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে ফিরিয়ে দিতে হবে 
এবং জাপানী নাগরিক ও অন্ত বিদেশীর। যেন সোভিয়েত আঞ্চলিক সমুদ্রে মাছ 
ধরতে না যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এবারে জাপ সরকার মনোভাব 
অনেক নমনীয় দেখা গেল। তারা সেোভিয়েতের দাবী স্বীকার করে নিলেন, 
সেই অনুসারে তিরিশে মার্চ, উনিশ শ" চুয়াল্লিশে মস্কোয় একটি সোভিয়েত-জাপ 
চুক্তি (2:০৫০০০| ) স্বাক্ষরিত হলো । 


১, ১০৮৪০ $0:5152 0০971০5, হয় খণ্ড, পৃ ৬৬ 
২. জন রিচার্ড ব্রোক £ মস্কো! রেডিয়োতে ১৯৪১-৪৪ ফরাসী ভাষায় প্রচারিত সংবাদ 
সমীক্ষার সংকলন, প্যারী ১৯৪৯, পৃঃ ৪৩৪, ৪৩২, ৪৩৩ 
৩. ফুলার ১ 705 ১০০০:১০ ৬/০০৭ ৬৪, পৃঃ ৩১১ 
৪, প্রাভদা, ২৬শে জুলাই, ১৯৪৪ 
৪, 50%166 চি 02911) ০1105, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৩ 
৬. র্যাল্ফ পার্ধার 2 0013047905 4১5217556 5652025 মনো, ১৯৪৯, পৃঃ ১০৬ 
শপ. 0016520206006, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩ 
৮, শ্রী পৃঃ ২১২-১৩ 
৯. প্রাভ.দা, ১৪ই জুন, ১৯৪৬ 
১০. প্রাভদা, ১৬ই জুন, ১৯৪৬ 
১১, কফ্যাশিস্তদের পত্রিক1 £ 1016 19266, জুলাই, আগস্ট, সেপেম্বর, ১৯৪৪ 
১২, ফরাসী ভাবায় প্রকাশিত একটি পত্রিকা, ১৯৫৫ 
১৩, 50৮166 ঢ022160) 0০1105, খর খণ্ড, পৃঃ ৫৬ 
১৪, এ, উ, পৃঃ ৬৯ 
১৫, ত্র, ঞপৃহ ৭১ 
২৬. [15313610 581702390, একটি ফিন্‌ ভাষার পঙ্জিকা, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫ 
১৭, 8০৪০ 02628 2০11০5, খর খণ্ড, পৃঃ ১০৫ 


৪০৮ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
মিত্রপক্ষের ফশন্সে অবতরণ 


দ্বিতীয় রণাঙ্গন ইউরোপে উনিশ শ' একচলিশে সুরু করা হোল না, উনিশ 
শ' বিয়ালিশেও নয়। এমন কি উনিশ শ' তেতালিশে যখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে 
গেল, রণক্ষেত্র জার্মানী তার অতঙ্কিত আক্রমণজনিত সমস্ত সযোগ প্রায় হারিয়ে 
বসলো, তখনো দ্বিতীয় রণাঙ্গন তরু করা] হলো না। তারপরে যখন যুদ্ধের 
পরিণতি সম্পর্কে কারো মনে অনিশ্চয়তার ছাপ রইলো নঃ তখন সেই শেষ 
মৃহুর্তে বুটিশ ও মাফিণ সৈন্ত একদিন উত্তর ফ্রান্সে অবতরণ করলো । সেদিনট! 
ছিল ছয়ই জুন, উনিশ শ' চুয়াল্লিশ। 

দ্বিতীয় রণাজন সমর করায় এই স্বেচ্ছণকৃত বিলম্ব, ফ্যাশিস্ত দেশগুলির বিরুদ্ধে 
যুদ্ধরত জাতিগুলির প্রতি ছিল মাঞিণ ও বৃটিশ প্রতিক্তিয়া চক্রের জঘন্ততম 
অপরাধ। সেই অপরাধ তার] করেছে তাদের নিজেদের দেশেরই মানুষদের 
বিরুদ্ধেও বটে। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের এই বিলম্বিত সুচনার মৃল্য দিতে হয়েছে 
ুদ্ধমান জাতিগুলিকে বহু মানুষের প্রাণ দিয়ে অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করে। 

মাকিণ শাসক মহল ইউরোপে তাদের সৈম্ত অবতরণের বিষয়টিকে সার]: 
বিশ্বে ক্ষমতা বিস্তারের একটা স্তর বলে মনে করতেন। সেই কারণেই চাচিল, 
এমন কি উনিশ শ"' চুয়াল্লিশেও, বুটিশ একচেটিয়া গোষ্ঠীর স্বার্থে ইউরোপে 
অভিযান পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্ট] করেছিলেন । সেই জন্তেই তিনি আগে 
ইটালী অভিষানের জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন। ইটালী অভিযান জাহ্ুয়ারী মাসে 
সুরু হয়ে গদাইলস্করী চালে এগোতে লাগলো । অবশেষে পাচই জুন, মাফিণ 
ও বুটিশ সৈন্য রোমে প্রবেশ করলো । 

ইতিমধ্যে আস্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছ্িতীয় রণাঙ্গন সুরু করাটাকে প্রায় 
অবসন্তাবী করে তুললে! ।- তখন আরে। দেরী করার অর্থ হতো ইন্গ-মাকিণ 
সাত্রাজ্যবাদী স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর । সোতিয়েতের জয়োল্লাসে ফ্রানের স্থানে 
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স্থানে তখন কমিউনিইদের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি আন্দেলন ছড়িয়ে পড়ছে। 
ফরামী দেশ প্রেমিক মানুষর] দেখছেন, ডিভিসনের পর ডিভিসন জার্মাণ সৈন্য 
পূর্ব দিকে চলে যাচ্ছে । অথচ ফিরে আসছে না কেউ। 

আঠারোই মে, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, মরিস তোরে বেতারে একটা ব্যাপক 
সশস্ত্র অত্যুত্থানের আহ্বান জানালেন । ফরামী মানুষেরা মুক্তির জন্তে যে 
সংগ্রাম তরু করলেন, ভাই ধীরে ধীরে সমস্ত জার্মাণ অধিকৃত অঞ্চলে ব্যাপক 
অভ্যুথানের আকার ধারণ করলো। সারা পৃথিবী জুড়ে সব জায়গায় গ্রতি- 
ক্রিয়াশীল শক্কি প্রমাদ গুণলে। এতে । 

মাফিণ ও বৃটিশ শানক মহুল যখন উত্তর ফ্রান্সে টৈন্ভ অবতরণের আদেশ 
জারী করলেন, তখন জার্মানীকে কেন্দ্র করে তার! তাদের সাআ্াজাযবাদী পরিকল্পনা 
যতোদুর সম্ভব কার্যকরী করতে প্রস্তত হয়েছিলেন । ফ্যাশিবাদের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব 
লোপ তাদের মনঃপু্ত ছিল না। বরং তার] চেয়েছিলেন সামগ্রিক বিলুপ্তির 
সম্ভাবন। থেকে, ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে যতোদুর সম্ভব রক্ষা করতে। 
আরো য1 চেয়েছিলেন ভারা, তা হলে! পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির গণতন্রী- 
করণ এবং অগ্রসরমাঁন সোভিয়েত সেনাদলের ক্রমাগত পশ্চিমমুখী অভিযান 
বন্ধ করে দিতে । মাঞ্চিণ ও বুটিশ সাআজ্যবাদীর1 তাই পরম্পর পাল্লা দিতে 
লাগলো, সমগ্র বিশ্বে ক্ষমতা বিস্তারের আগামী সংঘর্ষে কে কতোটা স্ববিধা 
দখল করে নিতে পারে । 

জেনারেল ওমার এন. ব্রাডলী, ধিনি ইউরোপে এক বিরাট মাফিণ পন 
বাহিনীর নেতৃত্ব করেছেন, নর্াণ্ডি অবতরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন £ 

“মহাদেশে অরাজকতা এড়াবার জন্তে আমাদের পক্ষে ঘতোদূর সম্ভব সৈন্য 
সংগ্রহ করে, চ্যানেল পার হয়ে জার্মাণী পর্যস্ত ধাওয়া করে যাওয়া অতীব 
প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল । তারপর সেখানে গিয়ে তাদের সৈগ্তদলকে অন্ত 
ত্যাগ করিয়ে, সেই দেশের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হাতে নিতে হুবে।”১ 

অবতরণ করার পরেই আইসেনহাওয়ার ফরাসীদের আদেশ দিলেন যে 
দখলকারী জার্মাণদের বিরুদ্ধে সমস্ত সশস্ত্র প্রতিরোধ বন্ধ করতে। ফরাসী 
জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে জেনারেল কোনিগও অনুরূপ আদেশ জারী 
করলেন। ফ্রা্সে কমিটির প্রতিনিধিদের কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় তিনি 
বলেন £ ৰ 
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“যেহেতু বর্তমানে অস্ত্র শস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ কর আর কোন মতেই 
সম্ভব নয়, তাই সমস্ত গেরিলা কার্ষক্রম একেবারে য! না করল নয়, এমন ভাকে 
কমিয়ে দাও। আমি আবার বলছি সক্রিয়তা কমিয়ে দাও ।৮২ 

আসলে যা বলা হলো তার অর্থ দাড়ায় এই যেফকবাসীদেশপ্রেমিকরা 
সমস্ত প্রতিরোধ ছেড়ে দিয়ে জার্মাণ কর্তৃপক্ষের আদেশ মেনে চলুক । একে 
ফরাসী জনগণের প্রতি নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কি বলা যায়। 

পশ্চিম ইউরোপে জার্মানীর তখন মোট বাট ডিভিসনের বেশি সৈন্ত ছিল 

না, তার মধ্যে অবতরণ ক্ষেত্রের কাছাকাছি অঞ্চলে জেনারেল রোমেলের অধীনে 
ছিল নয়টি পদাতিক ও একটি প্যানসার ডিভিসন। তাছাড়া সামরিক শক্তিতে 
এই জার্মাণ ডিভিসনগুলি তাদেরই .অন্ত সেনাদলের তুলনায় তিরিশ ভাগ কম 
শক্তিশালী ছিল, এবং তাদের বয়সের মাত্রাও ছিল বেশ উপরের কোঠায় 
আবদ্ধ। অস্ত্র শস্ত্রের যোগানও তার! পেয়েছে কম। আর নর্মাগ্ডিতে জার্মানীর 
মোট জঙ্গী বিষানের সংখ্যা ছিল তখন তিন শ'র কাছাকাছি । অবিশ্বি 
অভিযান সুরু হওয়ার পরে বিমান বাহিনীর শক্কি দ্বিগুণ করা হয়। 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন এতোদিন যার কোন বড় রকমের মুদ্ধে লিপ্ত হয়নি, 
এই অভিযানে ব্যাপকভাবে তারা শক্তি প্রয়োগ করলো।। স্থির ছিল প্রথমেই 
অবতরণ করবে ছত্রিশ ডিভিসন টসন্ভ। তাদের থেকে দুরে দক্ষিণ ফ্রাঙ্দে 
অবতরণ করবে আরো দশ ডিভিসপন। আর চল্লিশ ডিভিসন সৈম্তকে সদা 
ুদ্ধার্থে প্রস্তুত সংরক্ষিত বাহিনী হিসাবে রাখা হবে। আইসেনহাওয়ারের 
বিমান বাহিনীতে ছিল পাচ হাজার উনপঞ্চাশটি জঙ্গী বিমান; চৌদ্দ শ' সাতধটিটি 
ভারী ধরনের বোমারু, ষোলশ পয়তাল্লিশটি মাঝারি ও হাস্কা ধরনের বোমারু 
বিমান, তেইশ শ' যোলটি সৈম্তবাহী বিমান ও পঁচিশ শ' একানব্বইটি প্লাইডার | 
বুটিশ মাফিণ, ক্যানাভীয়, ওলন্দাজ, নরওয়েজীয়, পোলিশ, ফরাসী ও গ্রীক, এই 
কটি দেশের সম্মিলিত ছয় হাজার চারশ শ' তিরাশীটি যুদ্ধ ও যাত্রীবাহী জাহাজের 
এক বিরাট নৌবাহিনীকে চ্যানেল পারাপারের জন্তে নিয়োগ করা হোল। এরই 
মধ্যে ছিল ছয়টি যুদ্ধ জাহাজ ও পঁচিশটি ক্ুইজার | 

সীন নদীর খাঁড়িতে সেরবুর্গ থেকে ল! হাব রে পর্বস্ত সত্তর মাইল বিস্তৃত 
এলাকা জুড়ে অবতরণ কর! হবে স্থির হল । অবতরণস্থানের একদিকে রইলো 
কুইয়ে'ভিল শহর অন্ত দিকে ওরে” নদীর খাড়ি মুখ। উপকূলের পশ্চিম 
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দিকে থাকবে মাফিণ ও পূর্বদিকে বৃটিশ টৈম্ভ।* অবতরণের ব্যাপারটিতে 
একটা অর্ভকিত বিস্ময়ের ভাব আনার জন্তে, বন্দরবিহীন অঞ্চলটিকে বেছে নেওয়া 
হয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরে মাকিণ ও বুটিশ বিমাণ এই অঞ্চলের উপর দিয়ে 
উড়ে যাওয়। বন্ধ করে দেয়। রেডিয়োতে এই ঘটনার বিষয়ে একেবারে নীরবতা 
বজায় রাখা হয়। দূর দূরাস্তের বন্দর থেকে জাহাজগুলি এই নিদিষ্ট স্থানের 
দিকে এগিয়ে আসতে থাকে । আগেই জার্মানীর রাডার কেন্ত্রগুলি বিমান 
আক্রমণ করে ধ্বংন করে ফেলা হয়। অভিযানে সদর কার্যালয়ের সঙ্গে 
দু'মাস ধরে বাহির্জগতের সমস্ত যোগস্থত্র ছিন্ন করে দেওয়া হয়। বৃটেনের যে 
যে অঞ্চলে এই অভিযানের প্রস্ততিতে সৈন্ত সবাবেশ করা হয় সেখান থেকে 
অসামরিক সমস্ত মান্ষজন সরিয়ে দেওয়! হয়। 

রাতের অন্ধকারে, ছয়ই জুন রাত দেড়টায় অভিযান তরু করা হলে! । 
অবতরণ ক্ষেত্রের খুব কাছাকাছি জার্মাণ সপ্তম সেনাদলের ছু'ডিভিসন টন 
ছাড়া আর কোন শক্র সৈন্ত ছিল না। প্রথমেই নাবিয়ে দেওয়া হলো তিন 
ডিভিসন ছত্রী বাহিনী । সকাল সাড়ে ছণ্টায় আরে। পাচ ডিভিন সৈম্ত এসে 
পৌঁছলো। 

অভিযানে মিত্রপক্ষীয় নৌবছরের আধিনায়ক আযডমিরাল র্যামসে বলেছেন, 
“চ্যানেল অতিক্রম অবিশ্বাম্তভাবেই বিনা বাধায় করা গেল”, অবতরণের 
প্রথম দিনে জার্জাণরা বার পঞ্চাশেক বিমানে হানা দেয়। স্থলে জানাণদের 
প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল নিতান্ত ছূর্বল। ইঙ্গ-মাকিণ সৈন্যের বিপুল সংখ্যাধিক্য 
দেখে, জার্াণ সামরিক নেতৃত্ব অনুমান করলেন যে নিশ্চয়ই এরা উপকূলেই 
বসে থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে জার্নাণরা রওন1 হলো প্যারীর দিকে। পরে 
টিগলস্কার্চ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, “জামাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ সীনের উত্তরে 
আরে বড়ো রকমের অবতবণের প্রত্যাশা করেছিলেন, স্থতরাং যা তারা 
দেখলেন তাতে একে একটি ভূমিকা, একট! বিভ্রান্তি স্থষ্টির প্রচেষ্টা বলে মনে 
করেছিলেন ।”৪ 

কিন্তু এ সত্বেও অবতরণ কার্ধক্রম তার সময়সীমাকে অতিক্রম করে সংঘটিত 
হয়। সমগ্র অবতরণক্ষেত্র জুড়ে যে আক্রমণমুখ রচন1 করা হলো, তা শেব 
করতে সাতদিন লেগে গেল। অথচ স্থির ছিল ছু'দিনেই তা সম্পূর্ণ হবে। 
এই সাতদিনে অবতরণের পাচটি বিভিগ্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে, 
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প্রা আশী কিলোমিটার দীর্ঘ এক আক্রমণমুখ "রচনা করা হলো। তার 
. গভীরতা ছিল দশ থেকে আঠারো! কিলো মিটারের মধ্যে। 


ফরাসী দেশপ্রেমিক মানুষরা ধারা এতোদিন আইসেনহাওয়ার ও 
কোনিগের আদেশ উপেক্ষা করে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার। 
উত্তর ফ্রান্সে ইঙগ-মাফিণ অবতরণে নানাভাবে কার্ধকরী সাহায্য করে গেলেন। 
ইঙ্গ-মাকিণ টসন্যের নর্মান্ি উপকূলের অবতরণ ক্ষেত্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে 
কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে পরিচাপিত ফরাসী দেশ প্রেমিক যোদ্ধার] বিয়াল্লিশটি শহর 
ও শতাধিক গ্রাম দখল করে নেয়। এতে মিক্রপক্ষের অবস্থান অরক্ষিত করে 
নিয়ে আক্রমণের প্রস্তত্তিক্ষেত্র বিস্তৃত করে দিতে সুবিধা হয়। কিছুটা ক্ষোভের 
সঙ্গে হলেও আইসেনহাওয়ারকে ত্বীকার করতে হয়েছে যে “এই অভিযানে 
পার্টজানদের অপদ!ন অপরিমেয়। কুটানীতে তার! ছিল সবচেয়ে সক্রিয়, 
কিন্তু রণাঙ্গনের সমস্ত ক্ষেত্রে অসংখ্য উপায়ে তারা আমাদের সাহায্য করেছে। 
তাদের কাছ থেকে এই বিরাট সাহায্য না পেলে, ফ্রান্সের মুক্তি এবং পশ্চিম 
ইউরোপে শন্তর পরাজয় সম্ভব করতে আমাদের সময় লাগতো বেশি আর 
দ্য়ক্ষতি হতো] আরো বেশি ।”* 


কিন্ত এতোট! অনুকূল অবস্থা থাকা সত্বেও, ইঙ্গ-মাকিণ অভিযান এগোতে 
লাগলো প্রায় শন্ক গতিতে, টনিক গড়ে চার কিলো মিটারের মতো । 
ইঙ্গ-মাকিণ নীতি নিয়ামকবা তখনে] বিরাট আকারে অভিয*ন চালাতে 
নারাজ। কারণ তাহলে জার্মাণরা সোভিয়ত অগ্রগতি আর প্রতিরোধ 
করতে পারবে না।। ইঙ্গ-মাকিণদের এই দীর্ঘশ্থত্রী মনোভাবের সুযোগ 
নিয়ে জার্মাণ ফ্যাশিস্তরা অবাধে পশ্চিম থেকে পূর্ব রণাঙ্গণে টৈন্ত পাঠাতে 
লাগলো । 

এই অনিচ্ছা ও জার্মাণ যুদ্ধশিল্প যার অনেকখানি খিল ইঙ্-মাকিণ সম্পত্তির 
অন্তর্গত, এই উভয় কারণে মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণ জার্মাণ যুদ্ধ যন্ত্রে আঘাত 
না করে, শহরের নাগরিকদের উপর বোমাবর্ধণ করতে লাগলো! । 


উনিশ শ' চুয়াল্লিশে জার্মানীর যুদ্ধোৎপাদনের পরিমাণ, উনিশ শ' 
বিয়াল্িশের তুলনায় ছিল শতকরা একশ' আশীভাগ বেশি । বছরের পর 
বছর তার বৃদ্ধি কিভাবে হয়েছে পরের পৃষ্ঠায় পরিসংখ্যানে তা বোঝা যাবে 25 
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ইঙ্গ-মাকিণ প্রচার বিভাগগুলি, জার্মাণীর উপর মিত্র পক্ষের বিমান 
আক্রমণের রণনৈতিক গুরুত্বের ব্যখ্যায় অতিশয়োক্তির চরম পরাকাষ্ঠা৷ দেখাতে 
লাগলো । আসলে কিন্তু মুদ্ধের পরিণতিতে এই বিমান আক্রমণের তেমন 
কোন বিশেষ অবদান ছিল না। যেমন ফুলার বলেছেন যে, বিমান আক্রমণের 
কিছু প্রভাব, য1 কিছু চাপ, সব গিয়ে পড়েছিল আসামরিক মানুষের উপরে |? 
জানমাণ যুদ্ধশিল্প প্রায় অক্ষতই রয়ে গেল এবং সমানে উনিশ শ"' চুয়ালিশ পর্যস্ত 
তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করে গেল। উনিশ শ" চুয়াল্লিশের প্রথম ছয় মাসে, 
জার্মানী ও জার্মাণ অধিকৃত অঞ্চলের উপর বুটেন ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র অধিকতর 
পরিমাণে বোম! বর্ণ করা সত্তেও যুদ্ধের অন্ঠান্ত বছরের তুলনায় অন্ততঃ 
ানুয়ারী উনিশ শ' তেতাল্লিশ পর্যস্ত উৎপাদনের যে হার ছিল, এখন তা 
বৃদ্ধি পেয়ে গেল।৮ 

ন্যুরেমবার্গের বিচার 'সতায় নাৎসী যুদ্ধোৎপাদন ও অস্ত্রশস্ত্র মন্ত্রী স্পীর 
(32০০:) বলেন যে, ইঙ্গ-মাফিণ বিমান বাহিনীর আক্রমণ কৌশলের এই 
ধরণ দেখে হিটলারও বিস্মিত হয়েছিলেন । 

কিন্ত এতো সব কথ বল! সত্বেও, শ্বীকার করতেই হবে যে জার্মানীর উপর 


৪১৪ 


বিমান আক্রমণের ফলাফল ভালোই হয়েছিল। এরই জন্তে জার্মানীর জনবলের 
একটা বড়ো! রকমের অংশকে বিমান আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার 
জন্তে নিয়োগ করতে হয়। এখানে প্রসঙ্গত; একথা বলাটাই যথেষ্ট হবে যে 
উনিশ শ" বিয়াল্লিশে জার্মানীর বিমান বিধ্বংসী বাহিনীতে নিযুক্ত ছিল 
চার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার টসনিক। উনিশ শ' তেতাল্লিশে তাদের সংখ্যা 
দাড়ায় ছয় লক্ষ এবং উনিশ শ' চুয়ালিশে নয় লক্ষেরও বেশি । 


গ্রতিশোধস্পৃায় জার্মানীও আকাশ থেকে নিয়ন্ত্রিত মিসাইল ব্যবহার করতে 
লাগলো বুট্রেনের বিরুদ্ধে। তেরোই জুন, উনিশ শ' চুয়ালিশে এই মিসাইল 
বাবহার সুরু হয়। আর পরবর্তী আশী দিনে নাৎসীরা আট হাজার মিসাইল 
নিক্ষেপ করে । তাদের মধ্যে শতকরা উনত্রিশটি লক্ষা বস্তুতে আঘাত করে। 
শতকরা ছেচল্লিশটি আঘাত করারপূর্বেই নীচের থেকে গুলী করে ভেঙ্গে দেওয়! 
হয় আর শতকর! পঁচিশটি বিপথে চলে যায় । 


॥ ছুই ॥ 


যুদ্ধে শক্রর সঙ্গে মোকাবিল। করার সময়েও, মাকিণ ও বৃটিশ সরকার 
একদ্দিকে নোতুন করে সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্ত করে চললেন, অন্তদিকে 
ইউরোপের পু'জিবাদী দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক 
বিভ্রান্তি স্যপ্টির জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ করতে লাগলেন। 


স্বইজারল্যাণ্ড থেকে মাকিণ দেশের সের৷ গুপ্তচর আযালান ডালেসের পরি- 
চালনায়, মাকিণ গুপ্তচর বিভাগ একটা! বড়ো রকমের নোতুন যড়যন্ত্রের জাল 
বিস্তার করতে লাগলো । এর চরম লক্ষ্য ছিল হিটলার জার্মানীকে সম্পূর্ণ 
পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে, ফ্যাশিস্ত সেনাদলের সহায়তায় সোভিয়েত 
বাহিনীর পশ্চিমমুখী অগ্রগতি রোধ করা। এই যড়যন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা 
করতে গিয়ে জার্মানীর সোশ্িয়ালিছ ইউনিটি পার্টির তত্বগত পত্রিকা আইনছেইটে 
€ 5.101)650) লেখা হয় £ 

“ফ্যাশিস্ত একনায়কত্বের উচ্ছেদ করে তার পরিবর্তে একটা গণতান্ত্রিক শাসন 
কায়েম করা এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল না। স্যআ্রাজযবাদী লুঠেরাদের নীতি 
পরিবর্তন করে একটা শাস্তির নীতি চালু করার উদ্দেশ নিয়েও এই বড়যন্ত্র কর! 
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হল্পনি। এর প্রকুত উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গী সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থাকে চুড়ান্ত 
বিপর্যয়ের মুখ থেকে রক্ষা কর] 1”* 

হিটলারকে বিসর্জন দিতে ষড়যন্ত্রকারীর। প্রস্তত ছিল। তার! হিটলারকে 
সরিয়ে হিটলারের নীতিকে, ফ্যাশিত্ত সমাজ ব্যবস্থাকে বীচিয়ে রাখতে চেয়েছিল। 
এর পরে জার্মাণ নীতিতে মাত্র একটি পরিবর্তন হবে, তা হলে বটেন ও মাঙ্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক পরিবর্তন করে আনা হবে শান্তিময় সহযোগিত। 
হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করার সঙ্গে সঙ্গেই, আইসেনছাওয়ারের কাছে কোন 
প্রতিনিধি পাঠিয়ে আত্মসমর্পণের সর্ভাবলী আলোচন! ন! করে, ত্বরায় একটা 
যুদ্ধ বিরতি চুক্তি কর; হবে। ততোক্ষণে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন তাদের 
টসন্দল প্রস্তুত করে ফেলবে, বিমানে তাদের জার্মানীতে নিয়ে আসার জন্ে, 
যাতে জার্মাণ জনগণের সম্ভাব্য বিরোধিতাকে স্তব্ধ করে দিয়ে মার্কামারা প্রতি- 
ক্রিয়াশীল ও জঙ্গীবাদীদের নিয়ে একট। সরকার গঠন করা যায় এবং পূর্ব সীমান্তে 
নৌতুন করে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে মোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত 
রাখা যায়। 

আযালেন ভালেস ওয়াশিংটনে খবর পাঠালেন যে এই বড়যন্ত্রের ফলে, "্জার্মাণ 
ভূখণ্ডের উপর পূর্বদিক থেকে আশংকা অন্তহিত হবে...এবং মোভিয়েত স্নো- 
দলের অধিকার থেকে জার্মালীর বেশির ভাগ অংশকেই রক্ষা করে যাবে ।”১ 
এই ষড়যন্ত্রকারীদের একজন ছিলেন ফিল্ড মার্শাল রোমেল। তিনি বলেন যে 
একটা ভবিষ্যৎ্হীন যুদ্ধে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার চেয়ে, 
জার্মানীর পক্ষে অনেক ভালো হবে সময় থাকতে যুদ্ধ শেষ করে একটা বৃটিশ 
ডোমিনিয়নে পরিণত হওয়া 1১২ 

ষড়যন্ত্রকারীদের ধারণাই ছিল সোভিয়েত সৈল্ঠবাহিনীকে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা 
আরো দুর্দম হয়ে অব্যাহত থাকবে। ডালেস বলেন £ “ষড়যন্ত্রের সার কথা 
হলে! এই যে নাতৎসী বিরোধী জেনারেলরা মাফিণ ও বৃটিশ টসন্তের জার্মানী 
অধিকারে পথ প্রশস্ত করে, পূর্ব সীমান্তে রুশদের গতিরোধ করবে ।”১৩ 

তেরোই জুলাই এক সংকেতিক বার্তায় ডালেস ওয়াশিংটনকে জানালেন 
যে, বড়যন্ত্র সফল হলে, পশ্চিম দিক থেকে জার্দাণ টৈম্তরা হুশৃঙ্খল ভাবে 
পেহনে সরে যাবে, যাতে জার্মানীর সেরা ডিভিসনগুলিকে পাঠানো যায় 
পূর্ব রণাঙ্গনে 1১ 


৪8১৬ 


জার্নানীতে এটাই অবিশ্টি প্রথম বড়যন্ত্র নয়। কিন্তু অন্ঠান্ত বারের তুলনায় 
এর €বশিষ্্য হলো এই ষেএর নব অংশ পুরোপুরি ছকে ফেলা হয়েছিল। 
ডালেস লিখেছেন যে ওয়!শিংটন ও লগুনকে, প্যড়যন্ত্রকারীর! কি করতে যাচ্ছে 
সে সম্বন্ধে আগের থেকেই সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল করে বরাখা হয়েছিল 1*১* এই 

লের প্রখ্যাত লোকদের মধ্যে ছিলেন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী হাজলমার শাখট ও 

কয়েকজন জার্মাণ শিল্পপতি ও অর্থলগ্ীকারী। শাখট হুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে 
ডাবেসের মঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন । দেখা হলে! আরে। অনেক মাকিণ ব্যাঞ্কারদের 
সঙ্ষে। তাদের আলোচন। চলে জার্মানীতে ফ্যাশিশ্ত একনায়কত্বের ভবিষ্যৎ 
নিয়ে। আলোচনায় শাখট, মাকিণ কোটিপতিদের জানান যে সাহাযোর 
গ্রতিদানে তিনি রূঢ় সমেত জামাণ শিল্প ব্যবস্থা ও অর্থনীতির একটা অংশ 
তাদের পুরস্কার স্বরূপ দেবেন | একদিক থেকে বলা যায় যে উনিশ শ' চব্বিশে 
ডাওয়েস পরিকল্পনা (1995%/655 12 ) রূচন] কালে, জন ফণ্টার ডালেসের 
সঙ্গে শাখটের যে আলোচন! হয়েছিল বর্তমান আলোচন। ছিল তারই একটা 
ক্রমিক স্তর মাত্র । 

বড়যন্ত্রকার্দী দলের একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন হান্স গিসেভিয়াস। 
একজন নামকরা অফিসার ছিলেন তিনি জার্মাণ গুপ্তচর বিভাগের । এই 
দলের আরেকজন সবক্রির সদশ্য ছিলেন বৃটিশ শিল্পপতি গোঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে যুক্ত, জার্মাণ শিল্পপতি কার্ল গোয়েরডেলার (096:96161) । 

এই বড়যন্ত্রের মঙ্গে বেশ কিছু জার্নাণ জেনারেল যুক্ত ছিলেন। এই দলের 
মধ্যে ছিলেন ফিল্ড মার্শাল এরউইন তন্‌ ভিট্জলেবেন € ৮/:5516৮০ এব 
জেনারেলদের মধ্যে আলেকজান্দার ফলকেনহাউসেন, লুড.ভিগ, বেকৃ, এরিক 
হোয়েপনার, সেপ. ডিয়েব্রিচ, ইত্যাদি । জন কয়েক প্রাক্তন সোশ্যাল ডেমোক্রট 
নেতা, ধাদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনাম। হলেন উইলছেল্স লেউসচেনার তারাও 
এদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। “পুরাতনপন্থী” কয়েকজন জার্মাণ কুটনীতিবিদ্‌ 
যথা--কাউন্ট ভেরণার তন্‌ ডের শুলেনবার্গ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্তন 
রাষ্ট্রদূত ; রোমে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও আযাডমিরাল আযালফ্রেড, ভন্‌ তিরপিৎজের 
জামাত৷ উলন্রিচ ভন্‌ হাস্সেল, অটো বিসমার্কের পত্র গট্ফ্রিয়েড. বিসমার্ক এবং 
ওয়ারস' ও মান্ত্রিদে প্রাক্তন রাইীদূত কাউন্ট ছেলমুট ভন্‌ মোলটকে প্রভৃতি এই 
দলে যোগদান করেন। 


৪১৭ 
বিশবযুদ্ধ--২৭ 


ষড়যন্ত্রকারীরা বাঁলিনে এক সদর কার্যালয় স্থাপন করে, ভথিস্কৎ শাসন 
বাবস্থায় কে কোন পদ অধিকার করবে তারও একটা তাগ বাঁটোয়াত। করে নেয়। 
স্থির ছয় ভিটজলেবেন হবেন রাষ্ট্রপতি, চাঙ্েলারের পদ বৃটিশ আগ্রনাতিশষে; 
গোয়েরডে লারের জন্তে সংরক্ষিত রাখা হলো । ভাইস চ্যান্সেলারের পদ পাবেন 
লেউমচেনার । ভ্বাস্সেল হবেন এই সরকারের পররা্মন্ত্রী বেক্‌ যুদ্ধমন্ত্রী এবং 
হোয়েপ নার সমর নায়ক পরিবদের সভাপতি । 

উনিশ শ+ চুয়াল্লিশের প্রীক্মষকালের মধ্যেই একথা স্প্ হয়ে উঠলে যে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের একক প্রচেষ্টায়, বাইরের কোন সাহায্য ব্যতিরেকেই 
হিটলার জার্মানী বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। এই পটভূমিতেই বোঝা বায় ইঙ্গ-মাকিণ 
শক্তির নর্মা্ডিতে অবতরণ ও আালেন ডালেসের যড়যন্ত্রকারীদের একটা 
অত্যর্থান ঘটানোর আদেশ দেওয়ার তাৎপর্য ।৯৬ ডালেসের অনুচরর। 
ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশে যথাষথ উপদেশ পাঠিয়ে দিলেন। গিসেভিয়াস বেকের 
কাছে লেখেন, “সময় আমাদের জন্তে অপেক্ষা করবে না..*...আমাদদের এখনই 
কাজ করতে হবে ।” অত্যর্থানের দিন স্থির হলো বিশে জুলাই, উনিশ শ' 
চুয়াল্লিশ। সেইদিন গিসেভিয়াস ডালেসের চূড়ান্ত আদেশ ও নির্দেশ সহ 
বালিনে এসে উপস্থিত হলেন 1১৭ 

হিটলারের জীবননাশের চেষ্টা করা ছলে! সেই দিনই । কাজের দায়িত্ব 
নিলেন জনৈক জার্মাণ সেনাদলের কর্পেল, ব্লাউস ভন্‌ ্রার্ডফেনবার্গ। 
ছিটলারের সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে, হিটলারের চেয়ারের অল্প দূরেই 
একট] চামড়ার ব্যাগে একটি টাইম বোমা রেখে দেওয়া হলো। ঠিক যে মুহুর্তে 
যুদ্ধ পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে, জেনারেল হেউসিঙ্গার বলেছেন যে এখনি 
যদি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন না কর! হয় তাছলে “সমূহ বিপর্ধয় ঘটবে”, 
বোমাটা ফেটে গেল ।১৮ বিস্ফোরণে কয়েকজন নিহত ও আহত হলো! । কিন্ত 
অলোৌকিকভাবে ছিটলার শরীরে সামান্ত কিছু কাটা পোড়ায় দাগ নিয়ে বেঁচে 
গেলেন । বড়যন্্র ব্যর্থ হলে কিন্ত হিটলার হিংশ্র তাবে ফড়যন্ত্রকারীদের উপর 
বাঁপিয়ে পড়লেন । 

কিন্ত ছিটলারেন প্রাণনাশের চেষ্ ব্যর্থ হওয়ার জন্তেই, ফড়ঘন্ত্রটা ব্যর্থ 
হল্ননি। ব্যর্থতার কারণ আরে! গভীরে নিছিত ছিল। যেন বলাযাক়্ ঘে 
ধড়যন্ত্রকারীর। মনের দিক থেকে জার্ধাণ জনগণের থেকে বহু দুরে ছিল। 


৪১১৮ 


জনগণের প্রতি তাদের মনোভাব ছিল শক্রভাবাপরন। জনগণের মধ্যে সমর্থন 
ছিল ন। তাদের মোটেই। তাই অন্ত কারে সাহায্যের উপর তার! নির্ভর 
করতে পারতো না। ব্যর্থতার পক্ষে এই একটি. কারণই যথেষ্ট । তা 
ছাড়া সোভিয়েত সেনাদল যখন ক্রমেই এগিয়ে আসছিল, তখন এই ধরণের 
কোন বড়যন্ত্র সফল কর! ছিল প্রায় একরকম অসম্ভব। হিটলারের প্রাণনাশের 
চেষ্টা যখন করা হয়, তখন হিটলারের সদর কার্যালয় ছিল পূর্ব প্রাশিয়ার 
রাস্টেনৰার্গে। সোভিয়েত সেনাদলের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি দেখে, সদর 
কার্ধালয় সরিয়ে আনা হলে! । বিভিন্ন জায়গায় কয়েকদিন ধরে অস্থায়ী 
কার্যালয় স্থাপন করার পর, £শষপর্যস্ত তা সরিয়ে আনা হলো একেবারে 
চ্যাল্সেলারী ভবনে । বিমান আক্রমণ ব্যাহত করার জন্যে এর ছিল সুরক্ষিত 
আশ্রয় কক্ষ। জার্মাণ সরকার ও সামরিক সদর কার্যালয়ের অবস্থান রার্রীয় 
গোপনীয়তার অঙ্গীভূত বলে ঘোষণা কর! হলো । 

কিন্তু এই বড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পরেও মাকিণ যুক্তরাষ্রী ও বুটেনের 
শাসকরা পিছন থেকে কলকাটি নাড়ায় ক্ষান্ত হলেন না। লগুনে মাঞ্কিণ 
রাষ্ট্রদূত জন গিলবার্ট উইন্তাণ্ট বলেন যে বৃটেনের সরকারী মহলে এমন একদল 
লোক আছেন ধারা, “জার্মাণীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একট! শক্তিশালী ঘাটি, 
বাফার রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চাঁন, শুধু এই বিশ্বাস থেকে যে পুনর্গঠিত, শক্তি- 
শালী জার্মানীর চেয়ে, কমিউনিজম্‌ আরে? ভয়াবহ |” ১৯ 

বৃটিশ সরকার তখনে] পর্যস্ত তাদের *বলকান রণকৌশল” কার্ষকরী করার 
জন্তে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন । উনিশ শ' চুয়াল্লিশের আগষ্ছে, চাচিল ইটালী 
গেলেন, দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে অভিযানের প্রস্ততি করতে । পোপ দ্বাদশ 
পায়াসের সঙ্গে তার ইটালীর গণতন্ত্রীকরণে বাধ! দিয়ে রাজতন্ত্রকে রক্ষা করার 
বিষয়ে নানা আলোচনা হলে! ৷ সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে সাআজাবাদী 
আকাজ্ষ। রূপায়িত করার প্রচেষ্টায় ক্যাথলিক চার্চের ভূমিকা কি হবে মে 
আলোচনাও বাদ গেল ন1। | 

স্মৃতি কথায় চার্চিল পিখেছেন যে পোপের সঙ্গে আলোচনায় তাদের 
বিষয়বন্তর অভাব ঘটেনি আদৌ । তিনি লিখেছেন £ “এরই মধ্যে যে বিষয় 
বন্ত সাক্ষাৎকারের বেশির ভাগ সময় নিয়ে নেয়, সেই বিষ্টি আঠারো বছর 
পূর্বে, তার পূর্বস্থরীর সঙ্গে আলোচনাতেও প্রাধান্ত লাত করেছিল । সেটা 


৪১৯ 


হলে! সাম্যবাদের বিপদ । চিরকাল এই জিনিসটাকে আমি দারুণ অপছন্দ 
করে এসেছি , যদি আমি আবার কোনদিন মহামান্য পোপের সমক্ষে উপস্থিত 
হওয়ার স্থযোগ পাই, তাহলে আবার এই একই বিষয়ে আলোচন] করতে 
আমি ইতস্ততঃ করবে৷ ন11% ৭ 

ভ্যাটিক্যানে পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে চাচিল পূর্ব ও দক্ষিণ পু 
ইউরোপের বহু প্রতিক্রিয়াশীল গোঠীর সঙ্গে একের পর এক রোমে গোপন 
বৈঠকে মিলিত হলেন। সেই সব দলের মধ্যে ছিল হাঙ্গেরীর হোরথী অন্ু- 
গামীরা, অগ্রিয়ার হ্যাপ সবার্গরা, সোভিয়েত বিরোধী পোলিশ নেতা আন্দেসের 
অনুচররা, বুলগেরিয়ার নাজতম্তী, রুমেনিয়ার জাতীয় জারপস্থী, যুগোশ্নভিয়ার 
চেৎনিক, গ্রীসের ফ্যাশিবাদী রাজতন্র ও আলবেনিয়ার বল অন্নগামীর' 
(99111565) 1২১ চাচিল তাদের নিজের দেশে আসন্ন বৃটিশ অভিযানের 
প্রস্তুতি পর সমাধা করতে বলেন। 

পোলিশ পলাতক সরকার এই জনবিরোধী কার্ধক্রম একেবারে লুফে নিল, 
এবং মাফিণ ও বুটিশ সরকারের কাছে প্রস্তাব করলো যে এবার তারাই 
পোল্যাণ্ডে “রাজনৈতিক সক্রিয়তা” স্বর করবে এবং ওয়ারমে একটা অভুতান 
ঘটানোর পরিকল্পনাও তাদের আছে। ২২ ওয়ারস” অভ্যর্থান পরিকল্পনার 
চূড়ান্ত খসড়াটি মিকোলাইমিজিক ও চাচিলের মধ্যে এক গোপন আলোচনায় 
স্থির কর] হলো। জ্ঞার্মাণ-ফ্যাশিত্ত আক্রমণকারীদের বিব্রত করার জন্তে 
এই অভ্যুথান কর! হবে না। এটা ছিল এই কথাটা প্রমাণ করার জন্যে একটা 
রাজনৈতিক খেলা যে, পলাতক সরকারের এখনে! পোল্যাণ্ডে যথেষ্ট প্রভাব 
আছে। বিকাশমান জনগণতন্ত্রী পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত সেনাদলের বিরুদ্ধে 
এটা ছিল একটা মারাত্মক পরিকল্পনা ! তাই পোলিশ প্রতিক্রিয়ার চক্র লগ্ডন ও 
ওয়াশিংটনে কূটনীতিবিদ্দের সঙ্গে গোপন শলা পরামর্শে বসে গেল। এবং 
শেষ পর্যস্ত ষ1! তার] করলে! তাকে পোলিশ দেশপ্রেমিক মানুষের ব্যাপক 
হত্যা ও শ্বেচ্ছাকৃত ভাবে ওয়ারম' ধ্বংস করে দেওয়ার মতলব ছাড়া আর 
কিছুই বলা যায় না। এটা নিশ্চয়ই তাদের অজানা ছিল না 
যে নাৎসীদের একটা বড়ো রকমের প্যানসার বাহিনী সেই অঞ্চলেই 
রয়েছে। 

এস. এস. দলের সদস্য এবং ওয়ারস'য় হিটলারের সহকারী প্রতিনিধিঃ 
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এরিক ভন্‌ দেম বাক'জেলেউস্কির আত্মীয়, তাদেউসজ. বোর-কোমোরো- 
উস্কিকে এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করতে বললেন পলাতক সরকার । 

অভ্যুত্থান পাকিয়ে তোলার জন্তে, পোলিশ প্রতিক্রিয়ার চক্র নিজেদের 
জাতীয় মুক্তির সের! যোদ্ধা বলে জাহির করতে লাগলো । তাদের আশা 
ছিল এই ভাবে মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব লাভ করতে পারলে, সেটাকে 
সুযোগ মতো! বানচাল করে দেওয়া যাবে। আসলে তারায। চেয়েছিল তা 
হচ্ছে এই ষে মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্তে হলেও, ওয়ারম'য় পলাতক সরকারের 
শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু মেই অত্যাথানের বার্থতাও যেন 
পূর্বনিদিষ্ট ছিল। 

ওয়ারস' অভ্যুর্থানের সুক হলো পয়লা আগষ্ট, উনিশ শ' চুয়া্গিশে । 
সোভিয়েত বাছিনী ওয়ারস” থেকে তখনো বেশ কিছুটা দূরে আছে। তখন 
তাদের ভিশ্চ,লা পার হতে হবে, যেখানে জার্মাণর৷ বেশ শক্তি সমাবেশ করেছে 
এবং গড়ে তুলেছে মৌচাকের মতো অসংখ্য সামরিক ঘাটি । সান্দোমিরের 
দক্ষিণে সোভিয়েত সেনাদল নদী পার হওয়ার একটা ব্যবস্থা গড়ে ভূললো। 
সোভিয়েত সেনাদল যখন ভিশ্চলায, ওয়ারস'র অপর তীরে এসে উপস্থিত 
হলে; তখন সেপ্টেম্বর মাসের চোদ্দ তারিখ হয়ে গেছে । এর মধ্যে যুক্ত 
করেছে তার! প্রাগা শহর, যাকে নদীর পূব তীরে ওয়ারস'র একটা শহরতলী 
বল! যায়। কিন্তু নাৎ্মীরাও অবস্থা বুঝে প্রাগার সঙ্গে পোলিশ রাজধানীর 
যোগাযোগ সেতৃট। উড়িয়ে দিয়েছে। 

অভ্যু্থান সুরু করে ক্রাজোয়ার এক সামরিক শাখা--আমিয়৷ ক্রাজোয়। 
যারা পলাতক সরকারের নির্দেশানুমারেই সব কাজ করতো৷। কিন্তু সেই দলের 
মধ্যেও দেশপ্রেমিক মানুষের অভাব ছিল না, ধারা জার্মাণ দখলদারী সৈন্থের 
উপর প্রতিশোধ বাসন। চরিতার্থ করার জন্তে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন । তাদের 
নেতাদের রাজনৈতিক মতলববাজী সম্পর্কে ত্যরা প্রায় কোন কিছুই জানতেন 
না। অভখানের মুহুর্তে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে সংগঠিত আমিয়া লুদোয়া৷ এসে 
যোগ দিল তাদের সঙ্গে । 

পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির সদশ্যর। ধার] তখন ওয়ারস'য়ে থেকে আত্ম- 
গোপনকারী সংস্থাগুলিকে সংগঠিত করেছিলেন, তারা এবং আমিয়! লুদোয়! 
ধাটিজান দলের নেতার] এই রকম অভ্যর্থানের সময় তখনো আসেনি বলেই 
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মনে করতেন । তারাই অভ্যুত্থানের সংগঠকদের পরে পোলিশ জাতির প্রকৃত 
স্বার্থের অবহেল৷ করার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু অন্ত ধারণ! পোষণ 
করা সত্ত্বেও, তারা এই অভ্যুর্থানে যথাসাধ্য সাহায্য করে গেলেন । আতিয়া 
লুদোয়া ও আত্মিক ক্রাজোয়া যৌথ স্রিতায় সম্মত হওয়ায় ওয়ারস'য়ে একটা 
প্রতিরক্ষা সদর কার্ধালয় স্থাপন কর] হলো। 

অভ্যুত্থান যখন ত্ররু হোল; তখন মিকোলাইসিজিক, ক্রাজোয়া রাদ। 
নারোদোয়ার কাছে দাবী জানালেন যে পলাতক, জনপ্রিয়তাহীন পোলিশ 
সরকারের সদশ্দের আসন্ন পোলিশ সরকারের প্রায় সমস্ত উচ্চ পদগুলি দিতে 
হবে এবং পিলন্ুদস্কির ফ্যাশিপস্থী সংবিধান আবার চালু করতে হবে। বলা 
বাহুল্য তার এই দাবী প্রত্যাখ্যাত হলো । 

ওয়ারস'য় এই অকালে সংগঠিত ব্যথ অভ্যুর্থানের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে 
থাকার বিষয়টি, মাফিণ ও বৃটিশ সরকার কোনমতেই গোপন রাখার চেষ্টা 
করেননি । চাচিলের কাছ থেকে প্রাপ্ত এক বাণীর প্রত্যুত্তরে, সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীপরিষদের সভাপতি বলেন : 

“আজ হোক বা কদিন পরেই হোক যে ক'জন ক্ষমতালোভী লোক 
ওয়ারস'য়ে এই আযাডভেঞ্চার সংগঠিত করেছে, তাদের সম্পর্কে সত্য প্রকাশিত 
হবে। এই লোকগুলি, ওয়ারস'র মানুষের সরল বিশ্বাসপ্রবণতাকে নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলে নিরস্ত্র মানুষদের নাৎসী কামান, বন্দুক ও বিমান আক্রমণের 
সামনে অসহায়ভাবে ছেড়ে দ্িয়েছিল। ফলে পরিণাম তার এমনই দাড়ালো 
যখন প্রতিটি দিন যা কাটতে লাগলো, তাতে পোলিশ জনগণ ওয়ারস'কে মুক্ত 
করার সংগ্রাম করতে পারলে না। হিটলারের অন্ভচরয়া নিষ্ঠুরভাবে সেই 
স্যোগের সদ্ব্যবহার করে অসামরিক মানুষদের নিবিচারে খুন করতে 
লাগলে |” ২৩ 

প্রথম ক'দিনে অত্যুর্থান বেশ সফল হয়েছিল । টিপ্পলস্কার লিখেছেন £ 

প্প্রথম দিকে এর সাফল্য রীতিমতো হতবুদ্ধিকর মনে হয়েছিল । শহরে 
জার্মাণদের সমস্ত সামরিক ও অসামরিক দপ্তরের সঙ্গে বহির্জগতের সমস্ত সম্পর্ক 
ছিন্ন করে দেওয়া হয়। অভ্যুর্থানকারীরা রেলষ্টেশনগুলি দখল করে নেয়। 
তাদের সঙ্গে অন্ত্র-শস্ত্রও ছিল অনেক, যেমন মাইন ক্ষেপণাস্ত্র, বিশ মিলিমিটারেখ 
বিমান বিধ্বংসী কামান ও নান! ধরণের ট্যাঙ্ক ধ্বংসী অন্ত্র। শহরের প্রধান 
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প্রধান সমস্ত রাস্তাই তার] অবরুদ্ধ করে ফেলে। কেবল ভিম্চল1] নদীর উপর 
সেতৃগুলি ছিল জার্দাণদের হাতে 1৮২ ৪ 

ওয়ারস'র নাগরিকর] একে মুক্তি সংগ্রাম মনে করে তাদের সমস্ত শক্তি 
নিয়ে একাগ্রচিত্তে এতে অংশ গ্রহণ করলো । তাদের বিশ্বাস করানে। হয়েছিল 
যে এই অভুথানের সঙ্গে সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ আছে। 
কিন্তু শক্তির বিচারে শক্তর তুলনায় অত্যুর্থানকারীরা ছিল নিতান্ত দুর্বল । 
মাকিণ ও বৃটিশ মরকার অভ্যু্থানে কোন রকম সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়ে 
গেলেন। এই সাহায্য কত তুচ্ছ ছিল ত৷ চাচিলের নিজের মুখেই শোনা যাকৃ। 
তিনি এর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, “চৌঠা আগস্টের রাতে ছু'টি বিমান এর 
উপর দিয়ে ঘুরে যায়। আর চার রাত পরে আসে আরো তিনটি বিমান ।৮হ« 
বিমান থেকে কিছু অস্ত্র নিচে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ 
পড়ে জার্মাণ নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে । ইতিমধ্যে সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্ব 
প্যারাশুটে করে অভ্যুর্থানকারীদের অধিকৃত অঞ্চলে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ 
পাঠিয়ে দেন। 

নাৎসীর। অধিবাসী সমেত এই শহরটি ধ্বংস করার জন্তে বিরাট এক সেনা- 
দল পাঠায়। তার! তাদের অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই গাড়ীর মামনে পোল শিশুদের 
রেখে এগোতে থাকে। ট্যাঙ্কের সামনে তারা দাড় করিয়ে দেয় অসহ্থায় পোল 
মেয়েদের সবচেয়ে বড়ে! প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিসাবে। আর জার্মাণ গোলন্নাজ 
বাহিনী বাড়ীর পর বাড়ী, শহবের একের পর এক অঞ্চলগুলি গোলার আঘাতে 
ধৃলিসাৎ করতে থাকে। 

পলাতক পোলিশ সরকার এই অভ্যুর্থানে কোন সাহায্যই করতে পারেননি | 
কিন্ত মাকিণ সরকারের কাছে এক স্মারকলিপি পাঠিয়ে ভার] পোল্যাণ্ডের বুর্জোয়া 
ও জমিদারতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্তে আবেদন জানালেন । এই স্মারকলিপি 
রাষ্্পতি রুজভেন্টের বিচার বিবেচনার জন্তে পেশ করার সময়ে, পররাষ্ট্র মন্ত্রী 
কর্ডেল হাল মন্তব্য করেন যে এর প্রতিটি শব তিনি সমর্থন করেন ।২৬ 

ভিশ্চুলার তীর পর্যস্ত সোভিয়েত সেনাদলের অগ্রগতি প্রতিকূল অবস্থার 
চাপ কিছুটা! হান্কা করে দিল। যোলই সেপ্টেম্বর রাতে সোভিয়েতের বিমান 
বাহিনী ও গোলন্দাজদের পাহারায় পোলিস সৈম্তরা নদী পার হয়ে পশ্চিম তীরে 
গিয়ে উঠলো। এবং ওয়ারস'য় পৌঁছলো৷ তার! অল্পকাল পরেই । কিন্তু তা 
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সত্বেও তার! তাদের সক্ক্রিয়তার সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে অভ্যুত্খানকারাদের সঙ্গে 
কোন যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলো! না । আগিয়া ক্রাজোয়ার অধিনায়কর। 
এই সেনাদলের সঙ্গে তাদের অধীনস্থ ৫সনিকদের কোন যোগাযোগ করতে 
দিলেন না। তেইশে সেপ্টেম্বর পোলিশ সৈন্তদল যে সংকীর্ণ অংশে অবস্থান 
করছিল তা পরিত্যাগ করতে হলো। এই সময়েই পলাতক সরকার আদেশ 
পাঠালেন ষে অভ্যুর্থানকারীর। যেন অস্ত্র ত্যাগ করে, জার্মাণদের কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করে। অভ্ুর্থানকারীদের একাংশ এই আদেশ অনুযায়ী কাজ করে 
এবং পরিণামে নাৎসীদের গুলির আঘাতে প্রাণ দেয়। 

ওয়ারস' অত্যুতথানের ভুলের মাশুল পোলিশ জনগণকে প্রভূত রক্তের 
বিনিময়ে দিতে হয়েছে । আড়াই লক্ষ মাতুষ নাৎসীদের প্রতিহিংসার বলি হয়ে 
প্রাণ দেয়। সংখ্যা হয়তো আরো বেশি হতো, যদি না সোভিয়েত নেতৃত্ব এই 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যতোদুর সম্ভব অভ্যুর্থানকারী ও ওয়ারস*র অসামরিক 
জনগণকে সাহায্য করতে পারতেন । সোভিয়েত ও পোল সেনাদলের যৌথ 
প্রচেষ্টায় সেই অবরুদ্ধ ও প্রঙ্ছলিত শহর থেকে পোলিশ অসামর্রিক 
নাগরিকদের অনেকে নদী পার হয়ে ভিশ্চ,লার পূর্ব তীরে প্রাণ নিয়ে পালাতে 
পেরেছিলেন । 

প্রতিক্রিয়ার বহু সযত্র প্রচেষ্টা সত্তেও শেষ পর্যস্ত মাকিণ যুক্তরাষ্্ী ও বুটেনের 
সেনাদল ফ্যাশিস্ত জার্মানীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে শরিক হলো । ইউরোপে 
দ্বিতীয় রণাঙ্গন মহাযুদ্ধের বিজয় সাফল্যকে ত্বরাম্বিত করলো, যদিও ফ্যাশিস্ত 
জোটের মূল সংগ্রামী শক্তি সোভিয়েত 'জার্মাণ রণাঙ্গনেই পধুর্দত্ত হয়ে যায়। 
মাকিণ ও বৃটিশ টনিক ও অফিসারর! নাৎসী আর্ুমণকারীদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের জন্তে অস্থির হয়ে উঠেছিল । তাই স্থযোগ যখন এসে গেল, তখন 
সাহসের সঙ্গে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো শক্রর বিরুদ্ধে। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের 
শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদন বৃদ্ধি করে, রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মাকিণ সেনাদলকে যোগান 
দিয়ে গেল তাদের প্রয়োজনীয় রসদ । সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মাকিণ ধুক্তরাষ্ 
ও বুটেনের মধে) ষে রাজনৈতিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা রণাঙ্গনে এই 
তিন দেশের সাধারণ মানুষ, তাদের সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে রক্ত ঝরিয়ে তসংবদ্ধ 
করে দিয়ে গেল। 
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যোড়শ অধ্যায় 
ইউরোপের যুক্তিতে সোভিয়েত বাহিনী 


নাৎসী আক্রমণকারীদের উপর প্রচণ্ড, নর্মাস্তিক আঘাত হেনেই সোভিয়েত 
সেনাদল পৃথিবীর বহু জাতির ভবিষ্যৎ জীবনের গতি প্রকৃতিকে রূপায়িত করে 
তুলছিল। তারই আঘাতে সরু হলো প্রাচ্যে সুর্ধোদয়ের যুগ-_জাতীয় জীবনের 
স্র্যোদয়। উনিশ শ"' চুয়াল্িশেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা সোভিয়েত সেনা- 

লের মুক্তি ব্রতের কর্মস্থচী প্রায় সফল হয়ে এলো । আগঞ-সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত 

বাহিনী, সোভিয়েত মোলদাভিয়া৷ শক্রমুস্ত করলো । তারপর জার্নাণ সেনা- 
দলের দক্ষিণী শাখার বিরুদ্ধে পর পর কয়েকটি তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে রুমেনিয়া 
ও বুলগেরিয়াকে ফ্যাশিস্ত জোট মুক্ত করে আনলো। মোভিয়েতের অগ্রগতি 
সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতিকে বদলে দিল। 

এই অবস্থায় বলকানে ছুই পশ্চিমী রাষ্ট্র আমেরিকা ও বুটেনের সৈন্য 
অবতরণ প্রচেষ্টা ছিল রণনৈতিক বিচারে অপ্রয়োজনীয় এবং রাজনৈতিক বিচারে 
ক্ষতিকর । 

মোভিয়েতের জাস্মি-কিশিনেভ, অভিযান, যা সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনের 
দক্ষিণতম প্রান্তে শক্তির ভারসাম্যকে উপ্টে দেয়, সেটাই ছিল এই সময়ের প্রধান 
মামরিক তৎপরতা । জার্মাণ টসম্যের গ্রতিরেো ধ সেখানে, শ্রিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ 
ইউক্রেনীয় বাহিনী, কঞ্ণসাগরীয় নৌ-বাহিনী এবং ড্যানিযুব নৌ ফ্লোটিল্লার 
প্রচণ্ড আঘাতে একেবারে রেণু রেণু হয়ে যায় । আক্রমণের এই প্রচণ্ড বেগের 
উদ্দেশ্ট ছিল কিশিনেভ অঞ্চলে শক্রর এক বিরাট বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে 
দেওয়া, যাতে হিটলারের বলকান সংরক্ষিত অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং দক্ষিণ 
পূর্ব ইউরোপের মানুষদের জাতীয় মুক্তি ক্রততর করা যায় 

সোভিয়েত সেনাদল আক্রমণ করে নাৎ্সী মেনাদলের দক্ষিণ ইউক্রেন 
বাহিনীকে যার মধ্যে ছিল মোট পঞ্চাশটি ডিভিসনের ছুটি করে জার্মাণ ও রুষেনিয় 
দল। কিন্তু যুদ্ধের সেই পর্যায়ে নাৎসী বাহিনীর মনোবল তখন ভেঙ্গে গেছে। 
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লক্ষ্য ছিল একই সময়ে ছু'দিক থেকে একই জায়গার উপর প্রচণ্ড আঘাত 
হানা, যাতে নাৎসীদের প্রধান সেনাদলকে একজায়গায় আটক রেখে বিন করা 
যায়। তাই বিশে আগষ্ট, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে যেদিন অভিযান সুর হলে! 
সেদিন সেনাদল ছুই বিপরীত দিকে ধাবমান হলো। দ্বিতীয় ইউক্রেন শাখা 
এগিয়ে গেল ফোক্মানির দিকে, আর তৃতীয় শাখা গেল গালাট্ুজ-ইসমাইলের 
পথে। তারপর ছুই দিক থেকে এসে তারা মিলিত হলো কিশিনেভের দক্ষিণ 
পশ্চিমে । এরই ফলে কিশিনেভ অঞ্চলে এক বিরাট শক্র বাহিনী একেবারে 
আটক পড়ে গেল। উনত্রিশে আগঞ্টের মধ্যে এই বেষ্টনীকৃত অঞ্চল সাফ হয়ে 
গেল। শেষ হলো এই অঞ্চলে অভিযানের প্রথম কৌশলগত স্তর । 

আক্রমণের দ্বিতীয় স্তরে সোভিয়েত বাহিনী রুমেনিয় ও বুলগেরিয়া শত্রু মুক্ত 
করলে! । রুমেনিয়ায় সোভিয়েত অভিযান প্রসঙ্গে টিপ্ললম্কাচ বলেছেন £ “সমস্ত 
রণাঙ্গনটা একটা অরাজকতার মধ্যে চাপা পড়ে গেল। শত্রু টসন্তর1 জার্মাণ 
সৈস্তের উপর দিয়ে সাগর তরঙ্গ যেমন সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি 
ভাবেই ছুটে চলে গেল ।”; 

তেইশে আগ, উনিশ শ' চুয়ালিশে রুমেনিয় কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে 
সংগঠিত দেশপ্রেমিক মানুষদের কয়েকটি সশস্ত্র দল, ফ্যাশিস্ত একনায়ক, 
আস্তোনেস্কু, তার সরকারের অন্তান্ত মন্ত্রী সামরিক নেতৃবৃন্দ ও রুমেনিয়ায় 
কর্মরত বহু জার্মাণ ও ইটালীয়ান অফিসারদের গ্রেপ্তার করলো । 

নিজের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্তে তখন রাজা 
মাইকেল বৃটেনে ও মাফিণ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে, যুদ্ধ থেকে রুমে- 
নিয়ার সহযোগিতা! প্রত্যাহার করে নিলেন। কনস্তান্তিন সানাতেস্ক নামে 
একজন প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেলকে তিনি সরকার গঠনের ভার দিলেন। 
অনেক প্রখ্যাত বুর্জোয়া! রাজনীতিকদের, যেমন মনিউ, ব্রাতিয়ানহ্থ প্রভৃতি, 
মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হলো ৷ ছুই মন্ত্রীর নেতৃত্বে ছুই বুর্জোয়া দল--ন্াশনাল 
জারানিস্ট (58:8015%) ও ন্ভাশনাল লিবার্ল পেগ্্লীমের মতো একজন 
মাফিণ যুক্তরাষ্র অন্তটি বৃটেনের দিকে ঝুকে রইলো । কুনেনিয়ার গণতন্ত্রী 
করণের পথে তার] বাধা দিতে লাগলো প্রাণপণে । জাতীয় স্বার্থের প্রতি 
আরেকবার বিশ্বাসঘাতকতা করে রুমেনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেনী 
শাসন ক্ষমতা আকড়ে ধরে রইলো । 


৪8২৭ 


পঁচিশে আগ্ঠ উনিশ শ" চুয়ার্লিশে সোভিয়েত সরকার ঘোষণা! করলেন যে 
তাদের কুমেনিয় ভূখণ্ডের কোন অংশ দখল অথবা তার সমাজ ব্যবস্থার কোন 
পরিবর্তন সাধন ব] তার স্বাধীনতাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন করার কোন বাসনা নেই। 
সোভিয়েত বিবৃতিতে বল] হলে! যে, “পর পক্ষে, সোভিয়েত সরকার মনে 
করেন যে রুমেনিয়গণের সহায়তায়. যৌথভাবে জার্মানী ফ্যাশিস্তদের অধীনতা- 
যুক্ত করে তার স্বাধীন রাষ্ট্রিক সত্তা প্রতিঠিত করাটাই বেশি প্রয়োজন ।” 

বিবৃতিতে আরে বলা হয় যে, “জার্মাণ সেনাদলকে নিশ্চিহু করতে, সোভিয়েত 
লালফৌজকে রুমেনীয় সেনাদল যে ভাবে সাহায্য করেছে, সেটাই কুমেনিয় 
ভূখণ্ডে সমস্ত রকমের সামরিক তৎপরতায় দ্রুত পরিসমাপ্তি এনেছে ।” ২ 

ছাব্বিশে আগষ্ট, উনিশ শ"' চুয়ল্লিশে রুমেনিয়া সরকারী ভাবে ঘোষণা 
করে যে গত বসম্তকালে সোভিয়েত সরকার, যুদ্ধ বিরতির যে সর্ভতাবলী দিয়ে 
ছিলেন, তা সে গ্রহণ করবে। নাৎসীরা হাল ছেড়ে না দিয়ে কমেনিয়ার 
রাজধানী বুখারেছ অবুরোধ করার জন্যে বোমাবর্ষণ করতে স্থকু করলো । কিন্ত 
দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনী দ্রুত বেগে কমেনিয়ার ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর 
হয়ে, তিরিশে আগষ্ট তার তৈল শিল্পের কেন্দ্র প্লোয়েত্তি দখল করে, পর দিন 
বুখারেষ্টে প্রবেশ করলো । তারপর সেখানেই না খেমে তারা অভিধান চালিয়ে 
গেল ট্রাঙ্সিলভানিয়ার দিকে, যাতে কার্পেথিয়ান পর্বতের যে সব গিরিবর্ 
তখনে] জার্মাণ ও হাঙ্গেরীয় সৈন্তরা রক্ষা করছিল তাদের ঘায়েল কর যায়। 
এরই মধ্যে তৃতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনী ড্যানিয়ুব নদী বরাবর রুমেনিয় ভূখণ্ডের 
মধ্য দিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে দোত্ররুজা ও বুলগেরিয়ার সীমান্তে উপস্থিত 
হয়। 

রুমেনিয়। প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করলো জার্মানী ও পরে হাঙ্গেবীর বিরুদ্ধে। 
বারো ডিভিসন সৈন্ত সমাবেশ করলো রুমেনিয়া, যে টসন্তরা সোভিয়েত সামরিক 
নেতৃত্বের অধীনে জার্মানী ও হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে । 

বারোই সেপেম্বর উনিশ শ' চুল্াল্লিশে মন্তোয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে 
ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মাকিণ যুক্তরাষ্্র ও বুটেনের পূর্ণ মমর্থনে, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মার্শাল রোদিয়ন ম্যালিনোভস্তি, রুমেনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি 
স্বাক্ষর করলেন। 

যুদ্ধবিরতির সর্তাবলী মোভিয়েত সরকারের উদারতার স্বাক্ষর বহন করছে। 


5২৮ 


পরাজিত রুমেনিয়ার কাছে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে দাবী জানায় তা ফ্যাশিত্ত 
রাষ্ট্র জোটের সম্পূর্ণ পরাজয় ও সোভিয়েত সেনাদলের মুক্তিব্রত উদ্যাপন করার 
পক্ষে ছিল নিতাস্ত অপরিহার্য । যুদ্ধবিরতির সর্তের লক্ষ্য ছিল যে রুমেনিয়া 
চব্বিশে আগষ্ট ভোর চারটেয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক সক্তিয়তা 
বন্ধ করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কার্যক্রম 
থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, সেই রুমেনিয়! এবার সোভিয়েতের 
সর্বোচ্য সমর পরিষদের নেতৃত্বে, জার্মানী ও হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে তার স্বাধীনতা 
ও সার্বভৌমত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্ঠে, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। 
আঠাশে জুন, উনিশ শ" চল্লিশের সোভিয়েত রুমেনিয়া চুক্তি অনুযায়ী 
ছুই দেশের সীমান্ত নির্ধারণ করা হলে! । যুদ্ধবিরতির সর্তে আরে] বল] হলো 
যে রুমেনিয়ার ভূখণ্ডের যে অংশ হিটলার হোরথী হাঙ্গেরীকে দিয়েছিলেন, 
সেই উত্তর ট্রাঙ্সিলভানিয়! আবার তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে । 

রুমেনিয় ভূখণ্ডে জার্মানী ও তার তাবেদার রাষ্ট্রগুলির যে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ 
রয়ে গেছে, রুমেনিয়া সেগুলি সোভিয়েত সর্বোচ্য সময় পরিষদের কাছে যুদ্ধ- 
বিজয়ের স্মারকচিহৃ স্বরূপ দিয়ে দেবে। রুমেনিয় সৈন্ত কর্তৃক সোভিয়েত 
ভূমম্পত্তির ক্ষতি ও সোভিয়েত ভূখণ্ড অধিকারের ক্ষতিপূরণ হিমাবে, তাকে 
তিরিশ কোটি ডলার দিতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে । অবিশ্ঠি এই 
অর্থ জিনিসপত্র রপ্তানী করে পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যে দিলেই হুবে। 
সোভিয়েত দেশের রাসত্রীয়। সরকারী, সমবায় বা অন্ত কোন প্রতিষ্ঠান বা 
বা ব্যক্তিগত যে সমস্ত মূল্যবান সম্পত্তি যুদ্ধের সময়ে রুমোনিয়ায় নিয়ে আসা 
হয়েছে, সেগুলি যথাযথ অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে ফিরিয়ে দিতে 
রুমেনিয় স্বীকৃত হলো । রুমেনিয় সরকার সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্বের 
সঙ্গে, সমস্ত যুদ্ধ অপরাধীদের গ্রেপ্তার, ফ্যাশিত্ত সংগঠনগুলির বিলুপ্তি 
সাধন এবং ভবিষ্যতে যাতে তারা আবার গড়ে উঠতে না পারে তার জন্তে 
বাবস্থা অবলম্বনে, সর্বতো ভাবে সহযোগিতা করতে স্বীকৃত হলো । যুদ্ধবিরতির 
সর্তে একটি মিক্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করার কথা বল! হলো, যার 
কাজ হবে এই সর্তাবলী ঠিক মতো পালিত হচ্ছে কিনা দেখা । ৩ 

পঁচিশে আগষ্ট, উনিশ শ" চুয়াপ্িশে ফিন্‌ সরকার তাদের হুইডেনস্থিত 
কূটনৈতিক প্রতিনিধির মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির আলোচনার জন্তে সোভিয়েতের 


৪২৯ 


সম্মতি জানতে চাইলেন। উনত্রিশে আগ সোভিয়েত সরকার তাদের পূর্ব- 
ঘোষিত যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী পুনরায় জানিয়ে দিলেন। 

যাঁই হোক ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে মনোভাব, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
বাটিক অঞ্চলে অভিযান সুরু করার পরেই জুম্প্ আকার ধারণ করলেন। 
অভিযান আরম্ভ হলো আগ উনিশ শ"' চুয়াল্লিশে। আগস্টের শেষ এবং 
সেপ্টেম্বরের স্ুরুতেই জার্মাণ সেনাদলের উত্তর বাছিণীকে হটিয়ে দেওয়া হলো। 
তার! গিয়ে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুললে! ফিন্‌ উপসাগরের দক্ষিণ 
উপকূল, শুদস্কোয়ি ও ভোর্তমজাভি তদের পশ্চিম তীর বরাবর, গাউজা, মেমেল 
ও লিউলুপে এবং আরো দক্ষিণে ভেস্তা ও ছুবিস্মা নদীর পাশ দিয়ে নিয়েমেন 


অবস্থা সুবিধাজনক নয় দেখে, ফিন্‌ সরকার এবারে সক্রিয় হয়ে 
উঠলেন। চৌঠা সেপ্টেপ্বর ভোরবেলায় তারা সোভিয়েতের যুদ্ধবিরতির 
সর্ভতাবলী গ্রহণ করে, যুদ্ধবিরতির আদেশ জারী করলেন । 

উনিশে সেপ্টেম্বর উনিশ শ' চুয়ালিশে মন্কোয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে 
এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট ও বুটেনের সরকারের পূর্ণ সমর্থনে কর্ণেল জেনারেল 
এ এ. ঝানভ, ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদন করলেন। 

ফিলল্যাণ্ড উনিশ শ' চল্লিশের সোভিয়েত-ফিন সীমাত্ত বরাবর তার টসম্ত- 
দের সরিয়ে নিয়ে গেল এবং ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে জার্মাণ টসন্ভদের যে সব ঘণাটি 
ছিল, সেখানে তাদের অন্তর পরিত্যাগে বাধ্য করা হলে।। : তাছাড়া জার্মাণ 
নৈন্তদের ফিন সরকার যুদ্ধবন্দী হিসাবে মোভিয়েত ক্ষর্ভূপক্ষের কাছে সধর্পণ 
করলেন। বারোই মার্চ, উনিশ শ” চন্ভিশে স্বাক্ষরিত সোভিয়েত-ফিন্‌ শাস্তি 
চুক্তি আবার চালু করা হুলে।। 

চোদ্দই অক্টোবর, উনিশ শ' কুড়ি ও বারোই মার্চ উনিশ শ' চল্লিশের চুক্তি 
অনুযায়ী লোতিয়েত ইউনিয়ন যে পেত.সামো (পেচেক্গা ) অঞ্চল স্বেচ্ছায় 
ফিনল্যাগ্ডকে ছেড়ে দিয়েছিল, ফিনল্যাণ্ড এখন তা ফিরিয়ে দিতে 
সম্মত হলো । সোভিয়েত ইউনিয়ন হাঙ্গে! উপদ্বীপে তার ইজারাপ্রাপ্ত অধিকার 
পরিত্যাগ করলো৷। প্রতিদ্ানে ক্কিনল্যাণ্ড একটি সোভিয়েত নৌ-ঘণটি 
নিাণের জন্তে, পোর্ককালা-হদ অঞ্চলের ভূভাগ ও সন্গিছিত ভীরভূমি 
ইজাবাত্বদ্ধে ব্যবহার করতে দিতে সম্মত হলো। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত 
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হলে। তিরিশ কোটি ডলার, যা ফিনল্যাণ্ড উৎপাদিত দ্রব্যাদি রপ্তনী করে ছয় 
বছরের মধো দিয়ে দেবে।ৎ অন্তান্ত সর্তাবলী ছিল রুমেনিয় যুদ্ধবিরতি 
সর্তের অনুরূপ। . 

ফিনিশ মুদ্ধবিরতির সর্তাবলী আরেকবার প্রমাণ করলো অন্ত দেশও 
জাতির অধিকার ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সোভিয়েতের শ্রদ্ধা ও উদার মনোতাব। 
কিন্তু তা সত্বেও ফিন্‌ সরকার খুদ্ধবিরতির কোন কোন সর্ভাবলী পুরণ করার 
সময়ে তা বাণচাল করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। যেমন কোন কোন ফ্যাশি- 
পন্থী সংস্থা! জিইয়ে রাখার জন্তে তার। প্রচে্] চালালেন । জনগণের গণতান্ত্রিক 
আশ। আকাজ্ক্কাকে দমন করতে বা সীমিত রাখতে চাইলেন তারা । তাছাড়া 
সোভিয়েত বিরোধী অপপ্রচারে তাদের রুচি বেশ জোরালো দেখা যেতে 
লাগলে । ফিনদেশে শ্রমিক শ্রেণী ও প্রগতিশীল মানুষ প্রতিক্তিয়াশীলদের 
এই নীতির নিন্দা করলেন। ছয়ই ডিসেম্বর, উনিশ শ"' চুয়াল্লিশে, ফিন 
দেশের অধিকাংশ মানুষের কথ। প্রকাশ করে পাসিকিভি বলেন £ 

“সন্দেহ দূর করে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আমার 
স্থির বিশ্বাস যে ফিন দেশের মানুষের স্বার্থেই, ফিনল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র নীতি 
কোনমতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী হুওয়] উচিত নয়। মহান সোভিয়েত 
দেশের প্রতি আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক কার্ধক্রমের তিত্তি হওয়া উচিত 
আন্তরিক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল শাস্তি, বন্ধুত্ব ও সুপ্রতিবেশী স্থলভ 
নীতিও সম্পর্ক ।”* 

উনিশ শ' চুয়াল্লিশ্বের সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত সেনাদল বাণ্টিক অঞ্চলে 
নোতুন এক অভিযান সুরু করলে! । শক্রর প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা ভেঙ্গে, চারশ? 
কিলোমিটার রণাঙ্গনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে, তারা পক্ষকালের মধ্যে 
সোভিয়েত এন্তোনিয়া শত্রমুক্ত করে ফেল্লে!। শক্র টসন্ত পিছু হটে সরে 
যেতে বাধ্য হলে রিগার পঁচিশ থেকে বাট কিলোমিটারের মধ্যে। এই 
অভিযানের দ্বিতীয় স্তরে সোভিয়েত সেনাদল মুক্ত 'করলো৷ রিগা সমেত সমগ্র, 
সোভিয়েত লাত.ভিয়া। সোভিয়েতের প্রচণ্ড চাপের ফলে জার্মাণ উত্তর 
বাছিনীর পত্রিশ ডিভিসন সৈশ্তের অবশিষ্টাংশ, তুকুম ও লাইপাজার মধ্যবর্তী 
অঞ্চলে একেবারে সাগরের কিনারায় হটে গেল। 

চব্বিশে জুলাই, উনিশ শ' চূয়াল্লিশে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় 


৪৩১ 


পরামর্শদাতা কমিশনের কাছে, বুলগেরিয়ার আত্মসমর্পণ সর্তের একট খসড়া 
পেশ করে। তাতে ইঙ্গ-মাফিণ সৈন্ত কর্তৃক বুলগেরিয়া দখলের কথা বল! 
হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের নামোল্লেখও সেখানে কর] হয়নি । 

দোসরা সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে মুরাভিয়েভের নেতৃত্বে বুলগেরিয়ায় 
একটি নোতুন মন্ত্রিসতা গঠিত হয়। মুরাভিয়েভ মন্ত্রিসভার ছুই সদস্য, 
দিমিত্র গিশেভ, ও ষ্োয়কো' মুশানভ ইঙ্জ-যমাকিণ ও গ্রীক-তুকাঁ সেনাদল 
কর্তৃক বুলগেরিয়৷ দখলের একটা কার্যক্রমের চূড়ান্ত রূপায়ণের জন্তে কায়রোয় 
উপস্থিত হলেন। উনিশ শ' টয়ালিশে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি তারা 
বুলগেরিয়া অভিযান করে, ফ্যাশি বিরোধি গণআন্দোলন দমন করে একটা 
দখলদারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবে বলে। গিশেভ ও মুশানভ্‌ আলোচনা 
চালালেন কায়রোর় । তারই সঙ্গে একই সময়ে দিমিত্রি ও গেমেতো কথাবার্ত' 
সুরু করলেন ইস্তান্থলে। উনিশ শ"' চুয়াল্লিশে সেপ্টেম্বর মাসের স্থুরুতে একট 
গোপন বুটিশ সামরিক মিশন এলো বুলগেরিয়ায় । মিশনের নেতা বুলগেরীয় 
সরকারের মুখপাত্রের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হলেন প্রোভদিভে | তিনি 
বুলগেরীয় সরকারকে জানান যে, সোভিয়েত সেনাদল যে দ্রুততার সঙ্গে" 
বুলগেরীয় সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসছে, তাতে তারা তুরস্কের সঙ্গে একট: 
বোঝাপড়া করে ফেলেছেন যে তুরক্কও এখনই বুলগেবীয় প্রবেশ করবে। 

বুলগেরীয় সরকার বাইরের সাহথাষ্য ছাড়া গণআন্দোলনের প্রবল চাপ 
সহা করতে পারবেন না, বিলক্ষণ জানতেন ৷ সেইজন্য নাৎসীদের সঙ্গে তারা 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বক্তায় রেখেছিলেন; পরপর কয়েকটি কূটনৈতিক লিপিতে 
সোভিয়েত সরকার বুলগেরীয় সরকারের এই দেশড্রোহী শ্বরূপটি ভূলে ধরে. 
হিটলারী আক্রমণে তার ভূমিকা প্রকাশ করে দেন । সেই সব লিপিতে 
একথা স্পঞ্ হয়ে উঠেছিল যে বুলগেরিয়ার শাসকদের নিরপেক্ষতার বুলি 
আগাগোড়া ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। সোভিয়েত সরকার তাই 
বুলগেরীয়! নীতির বিশ্লেষণে তার ভূমিকাকে, জার্মানীর প্রত্যক্ষ সাহায্যকারী, 
আনলে কার্ধতঃ জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বলে বর্ণনা! করেন। 
পাচই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ" চুয়াল্লিশের এক সোভিয়েত লিপিতে দেখা যায়, বলা : 
হয়েছে যে, “সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বুলগেরিয়ার কেবল একটা যুদ্ধাবস্থার 
সম্পর্ক নেই, প্রকৃত প্রস্তাবে সে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থার সম্পর্কে 
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বরাবরই ছিল,......তাই মোভিয়েত ইউনিয়নও এখন থেকে বুলগেরিয়াব 
সম্পর্কে সেই নীতিই গ্রহণ করবে ।”, 

আটই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ" চুয়াল্লিশে সোভিয়েত বাহিনী রুমেনিয়া থেকে 
এক বিরাট রণাঙ্গন মুখে বুলগেিয়া সীমান্ত অতিক্রম করলো! ৷ বুলগেরিয়ার 
জনগণ যাদের ব্বাধীন রাষ্ত্রিক সত্ব আঠারে৷ শ" সাতান্তর আগঠাত্তরের তুকা 
যুদ্ধে, রুশ সেনাদলের সাহাযো প্রতিঠিত হয়েছিল, সোভিয়েত বাহিনীকে 
মুক্তিদাতা বলে স্বাগত জানালো । তারা যথাসাধ্য সাহায্য করলো সোভিয়েত 
সেনাদলের জন্তে। এই সোভিয়েত-বুলগেরীয় “যুদ্ধে” কোন পক্ষের একটি 
সৈম্তও নিহত হলো না। জজি দিমিত্রভ তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন 
“সোভিয়েত সেনাদলের বুলগেরিয়৷ প্রবেশ আমাদের দেশ থেকে ফ্যাশিবাদী 
একনায়কতত্তরকে উচ্ছেদ করতে সাহাধা করে, বূলগেরীয় জনগণের মুক্তি, 
তাদের জাতীয় ও রাগ্্রিক স্বাধীনত। প্রতিনিত করতে সাহ্থাযা করেছে।”* 
দৈনিক পত্রিকা ওটেকেস্টভেনেনে ফ্রন্টে (065০63৮৮506 ঢ9০6) বারোই 
সেপ্টেম্বর লেখা হুয় যে, “দেশের অভ্যন্তরে একেবারে রাজধানী পর্যন্ত 
লাল ফৌজের যাত্রাপথে ফুলে ফুলে ভণ্তি হয়েছিল ।” 

সোভিয়েত সেনাদলের বুলগেপরিয়! প্রবেশের ফলে ইঙ্জ-মাকিণ-তুরস্কের 
হস্তক্ষেপ থেকে বেঁচে গেল বুলগেরিয়ার মানব । নেচে গেল তারা ওয়ালপ্রীট 
ও সিটির একচেটিয়াপতিদের অধীনতা থেকে, যে দুর্ভাগ্য এসে গ্রাস করলো 
তাদের প্রতিবেশী দেশ গ্রীসকে। ভ্যামিল কোলারোভ এ সম্পর্কে 
লিখেছেন £ 

“বীর মোভিয়েত বাহিনী বুলগেরিয়াকে শক্রমনোভাবসম্পন্ন সাআজ্যবাদী* 
দের লুটের মালে পরিণত হতে দিল না, যে তারা যে যার মতো কাড়াকাড়ি 
করে তার ভাগ বাটোয়ারা করে নেবে । অন্তথায় বুলগেরিয়ার অনৃষ্টে গ্রীসের 
চেয়ে কোন ভিন্ন পরিণতি দেখা যেত না। বরং তা আরো খারাপ হতো ।”*৮ 

উনিশ শ' একচাল্লিশের জুন মাম থেকেই, বুলগেরীয় কমিউনিই পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটি, জার্মাণ দখলদার ও তাদের দেশীয় ভূত্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা 
সশস্ত্র অত্যুতথানের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। কমিউনি নেতৃত্বে সংগঠিত জাতীয়- 
বাহিনী একট! সুগঠিত ব্যাপক ফ্যাশি বিরোধী শক্কি হিনাবে আত্মপ্রকাশ করতে 
থাকে । সোভিয়েত বিমান থেকে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ কর হতো তা দিয়ে 


৪8৩৩ 
বিশ্বযদ্ধ--২৮ 


বুলগেরিয়ার পার্টিজানরা শক্রর বিরুদ্ধে অনেক সংঘর্ষে ব্যবহার করে অনেক 
ক্ষয় ক্ষতি সহ করতে বাধ) করে তাদের । উনিশ শ' চুয়াল্লিশের প্রথম দিকে 
ছিল, তেষটিটি বড়ে! বড়ে! পার্টিজান দল । জার্মাণদের পরিসংখ্যানে দেখা 
যায় যে শুধুমাত্র উনিশ শ' চুয়াল্লিশের জুন মাসেই ছয় শ' সাতাশীটি সংঘর্ধ হয় 
পারটিজানদের সঙ্গে । বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বুলগেরিয়ার মানুষ 
বছরের পর বছর যে মিরস্তর সংগ্রাম চালায়, দিমিত্রভ, বলেন তা চিরকালের 
জন্তে “আমাদের জনগণ ও পার্টির ইতিহান সোনার অক্ষরে লেখ! থাকবে, যারা 
কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত হাজার হাজার পার্টিজান ও তাদের অসংখ্য 
সাহাযাকারীদের, বর্ধর ফ্যা শি্ত দখলদার বাহিনী ও বুলগেরীয় ফ্যাশিত্তদের 
বিরুদ্ধে বীরত্বপূণণ সশস্ত্র সংগ্রামের জন্তে চিরকাল অত্যন্ত সংগততাবেই গর্ববোধ 
করবে ।”* 

নয়ই সেপ্টেম্বর উনিশ শ" চুয়াল্লিশের ভোরবেলায় জাতীয় বাহিনীর জাতীয় 
কমিটি চূড়াস্ত পর্ধায়ের আঘাত হানার সিদ্ধাত্ত করলেন। জনগণ, পার্টিজান ও 
সেনাদলের প্রগতিশীল অংশের যৌথ শক্তিতে অবসান ঘটলো ফ্যাশিস্ত 
একনায়কত্বের, জার্মাণ অনুচরদের প্রভাব নিমূ্ল হয়ে গেল। দেশের শাসনভার 
গ্রহণ করলেন জাতীয় বাহিনীর সরকার । বুলগেরিয়ার এই সামরিক 
অভুত্খানের প্রাণ ছিল সেই দেশের গৌরবময় এঁতিহোর অধিকারী কমিউনিঠ 
পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটি । বুলগেরিয়ার ইতিহাসে তারা সংযোজন করলেন 
একটা নবজাগরণের অধ্যায় । 

সোভিয়েত সেনাদলের বিজয় সাফল্যমণ্ডিত অগ্রগতি, জনগণের ফ্যাশি- 
বিরোধী অভ্যুর্থানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল । জনগণ এই অন্নুকূল পরিবেশের 
সুযোগ নিয়ে সম্পূর্ণ করলে! তাদের জনগণতন্ত্রী বিপ্লব। তাদের এই সাফলাই 
সমাজতন্ত্রের পথে তাদের টপ্লাবিক অগ্রগতি সম্ভব করে তোলে। 

নয়ই সেপ্েম্বর, উনিশ শ" চুয়াল্লিশেই সোভিয়েত সেনাদল বুলগেরিয়ায় 
সমস্ত সামরিক তৎপরতা বন্ধ করে দিল। জনগণতন্ত্রী বুলগেরীয় সরকার যুদ্ধ 
ঘোষণা করলেন জার্মানী ও হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে। জার্মাণ আক্রমপকারীদের 
বিকুদ্ধে পাচলক্ষ সৈন্ত সমাবেশ করলো বুলগেরিয়া। পরবর্তাঁ প্রায় আট মাস 
কাল ধরে তার! লড়াই চালালো। যুগোপ্লাতিয়া, হাঙ্গেরী ও অগ্রিয়ায়। অবশেষে 
তাক এসে পৌঁছলো অষ্রিয় আল্লসের সানুদেশে ! সোতিয়েত সর্বোচ্য সামরিক 
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পরিষদ বুলগেরীয় মৈন্ত ও অফিসারদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও আচরণের ভূয়সী প্রশংসা 
করেছেন। দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ নাৎসী জঙ্গীবাদের কবল থেকে মুক্ত করে, 
বুলগেরীয়র] হিটলার জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয়ে বিশেষ সাহায্য করেছিল। 

মাকিণ ও বৃটিশ সরকার সহযোদ্ধা হিসাবে বুলগেরিয়ার স্তায়সঙ্গত দাবী 
'্বীকার করতে অস্বীকার করলেন । আটাশে সেপ্টেম্বর। উনিশ শ" চুয়াল্লিশে 
চার্চিল কমন্স সভায় বলেন যে, পবুলগেরীয়রা সহযোদ্ধা ছিসাবে ব্যবহার প্রত্যাশা 
করতে পারে, কিন্ত বটেনের কাছ থেকে তা পেতে গেলে তাদের আরো অনেক 
দিন ধরে আরে। অনেক স্পষ্টভাবে কাজ করে এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে ।৮১০ 

বুলগেরিয়ার মুক্তির পরে যুদ্ধ বিরতির সর্ভ 'নিয়ে যে আলাপ আলোচন। 
হয় তাতে একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্তদিকে মাকিণ যুক্তরাষ্র ও বুটেনের 
মুখপাত্রদের মধ্যে তীব্র ছন্দ উপস্থিত হয়। বুলগেরিয়! সম্পর্কে নিজেদের 
কার্ধক্রম ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষুব্ধ মাঞ্কিণ ও বৃটিশ শাসকগোঠী আপ্রাণ চেষ্টা করতে 
লাগলেন কেমন করে এই চুক্কির ধারাগুলি বুলগেরিয়ার পক্ষে চরম অস্থবিধা- 
জনক কৰা যায় এবং আদায় কর! যায় তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ বিরাট 
টাকার একটা অন্ক। আট থেকে দশই সেপ্েম্বরের মধ্যে মাকিণ বোমাক 
বিমান সোফিয়ার অসামরিক বাসগৃহগুলির উপর বোম। বর্ষণ করলো। 

তখন মাকিণ ও বৃটিশ চক্তাস্ত বার্থ করে দিয়ে বুলগেরিয়ার অধিকার ও স্বার্থ 
সংরক্ষণের জন্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পাশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এসে দীড়ালে।। 
কিন্তু পশ্চিমী রাষ্ট্রদের প্রতিরোধের জন্তে, ক্ষতিপূরণ বিষয়ে কোন সার্বজনীন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর? গেল ন]। যুদ্ধ বিরতির সর্ভে কেবল ক্ষতিপূরণদানের বিষয়টি 
উল্লেখ কর] হোল, যার হার পরে স্থির করা হবে।১১ এই দায় স্বীকার করে 
নেওয়ার সময়, বুলগেরিয়ার মানুষ একথা ম্পণ্ঠ বুঝেছিল যে, সাআ্রাজাবাদীরা 
বুলগেরিয়ার উপর ক্ষতিপূরণের এক বিরাট বোঝা চাপাতে চাইলে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন তাদের সমর্থন করবে ন1। এছাড়া অন্ান্ত সমস্ত বিষয়ে বুলগেরিয়ার 
যুদ্ধ বিরতি সর্তাবলী ছিল রুমেনিয়ার অনুরূপ । 

আটাশে অক্টোবর, উনিশ শ" চুয়াল্লিশে মস্কো, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্র ও বূটেনের পূর্ণ সমর্থনে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে, সোভিয়েতের 
মার্শাল তোলবুখিন বুলগেরিয়ার যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। 
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বুলগেরিয়ার জনগণতন্ত্রী সরকার, যুদ্ধ বিরতির সমস্ত সর্তাবলী বিশ্বস্ততার 
সঙ্গে পালন করেছিলেন ৷ কিন্তু মাকিণ ও বুটিশ সাত্রাজ্যবাদীরা এই নোতুন 
বুলগেরিয়ার, প্রতি অন্তান্ত জনগণতন্ত্রী দেশের মতো অত্যন্ত প্রতিকূল মনোভাব 
নিয়ে আচরণ করে। বুলগেরিয়ার আত্ন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে 
তার । তার সাধারণ নির্বাচনে নানা সর্ত আরোপ করাই ছিল এই প্রচেষ্টার 
লক্ষ্য । কিন্তু সোভিয়েতের সমর্থনপু্ হয়ে, বুলগেরিয়ার জনগণতন্ত্রী সরকার 
জাতীয় সাবভৌমত্ব অক্ষুপ্ন রাখার জন্তে দৃঢ প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকে। 


॥ দুই ॥ 

সোভিয়েত সেনাদল রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়াকে মুক্ত করার পরে ট্রান্স- 
কার্পেথিয়ান ইউক্রেনকে মুক্ত করে চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মানুষদের 
সাহায্য করার জন্তে জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সেনাদলের দক্ষিণ বাহিনীকে ঘায়েল করতে 
আবার বিরাট আকারে অভিযান সুরু করলো । এর আরো লক্ষ্য ছিল 
আলবেনিয়] ও গ্রীসের সঙ্গে জার্মাণদের সমস্ত সংযোগ ছিন্ন করে, এই অঞ্চলে 
জান্মানীর শেষ মিত্র দেশ হাঙ্গেরীকে নিক্রিয় করে দেওয়]। 

দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ইউক্রেনীয় বাহিনীকে নিয়ে আক্রমণ সুরু করা হলে; 
দক্ষিণ পশ্চিম দিকে । এদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর হাইনরিসি বাহিনী 
(কুড়ি ডিভিসন ), দক্ষিণ বাহিনী ( ছত্রিশ ডিভিসনেরও বেশি ) এবং দক্ষিণ 
পশ্চিম বাহিনীর (ছাব্বিশ ডিভিমনের বেশি ) সঙ্গে সংগ্রাম কর]। 

আটাশে সেপ্টেম্বর, উনিশ শ" ঢুয়ালিশ থেকে আটাশে অক্টোবর পথস্ত 
গ্রই অভিযানের প্রথম পর্ধে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ইউক্রেনীয় বাহিনী ট্রান্সিলভানিয়ার 
আল্লস্‌ অঞ্চল সমেত সমগ্র ট্রান্সিলভানিয়া মুক্ত করলো৷। এতে রণাঙ্গনের 
বিস্তৃতি অনেকট। কমে গেল। তারপর দেত্রেকেন দখল করে দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় 
বাহিনী সোঁজা চললো বুদ্দাপেন্তের দিকে । এই যুদ্ধে উনিশ শ' তেতাল্লিশে 
সৌভিয়েত ইউনিয়নে গঠিত রুমেনিয়ার তুদোর ভাদিমিরেন্কু স্বেচ্ছাসেবক 
ডিভিসন, অন্ত রুমেনিয় টসন্তবাহিনীর চেয়েও, দেত্রেক্রেনের যুদ্ধে অনেক 
বেশি বীরত্ব প্রদর্শন করে। 

তৃতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনীর সৈন্ভর] উপস্থিত হলো যুগোগ্লাভিয়ার সীমান্তে । 
মেখ্যনকার জনসাধারণ তখন মুক্তির জন্তে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। 
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পার্টিজান আন্দোলনের যথেষ্ট সক্রিয়তা থাকা সন্বেও, যুগোষ্লাভিয়ার জনগণ 
তখনো পর্যস্ত জার্মাণ দখলদারদের দেশ ছাড়া করতে পারেনি । প্রায় সমস্ত 
শহরগুলি সমেত, যুগোশ্লাভিয়ার তিন চতুর্থাংশ ভূখণ্ড তখনো ছিল নাৎসীদের 
দখলে। 

সোভিয়েত সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদ যুগোপ্লাভ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ 
জানালেন যে তাদের দেশ থেকে জার্মাণ ও হাঙ্গেরীয় সেনাদল তাড়ানোর 
তে, অস্থায়ী ভাবে সোভিয়েত সেনাদলকে যুগোর্সাভিয় প্রবেশের অনুমতি 
দেওয়া হোক 1 যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় মুক্তি কমিটি ও যুগোপ্লাভ মুক্তি ফৌজের 
নেতৃত্ব সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েতের অনুরোধ রক্ষা করলেন । 

তৃতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনীর সেনাদল তুর্-সেভেরিণ শহরের কাছে 
ড্যানিযুব পার হয়ে, পূর্ব সাধিয়! পবতমালার পাশ দিয়ে অগ্রসর হলো। নয়ই 
অক্টোবরের মধ্যেই তারা পৌছে গেল মোরাভা৷ উপত্যকাম্ন। চোদ্দই অক্টোবর 
তার! আক্রমণ করলো! বেলগ্রেড শহর । দক্ষিণপূর্ব মুগোপ্লাভিয়। থেকে পলায়ন- 
পর এক বিরাট জার্মাণ বাহিনীকে ঘেরাও করা হলে বেলগ্রেড শহরের ঠিক 
দক্ষিণ পৃবে। উনিশে অক্টোবরের মধ্যে এই আটকে পড়া জারমাণদের একটিও 
অ।র জীবিত রইলো না। পরেব দিন সোভিয়েত সেনাদল, যুগোগ্সাভ 
পাটিজানদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সহযোগিতায় আক্রমণ চালিয়ে, শক্রপক্ষকে বেলগ্রেড 
শহরের মধ্যে বিধ্বস্ত করে দিল। মুক্ত হলে৷ যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী ৷ 
ততো দিনে বুলগেরীয় বাহিনী নিস্‌ শহর শত্রুমুক্ত করেছে। সোভিয়েত 
সেনাদল, যুগোষ্লাভিয়ার মুক্তিফৌজ ও বুলগেরিয়া বাহিনীর মধ্যে ভ্রাতৃস্বলভ 
এঁক্য ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্ায়, যুগোষ্লাভিয়ার জনগণকে ফ্যাশিত্ত পরাধীনতার নাগ- 
পাশ হতে নিজেদের মুক্ত করতে সাহায্য করলো । 

জার্মাণ ফ্যাশ্িপ্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম ক্রমেই 
দিন দিন বিস্তৃত হতে লাগলে । সোভিয়েতের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অনুপ্রাপিত 
হয়ে ইউরোপের দেশে দেশে যে গণআন্দোলনের জোয়ার বইতে লাগলো 
তাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা নাৎসীদের ছিল না। 

চেকোগ্লোভাকিয়াতে মুক্তি আন্দোলন তখন ভ্রুত ছড়িয়ে পড়লো । যুদ্ধের 
গোড়ার দিকে ফ্যাশিস্ত জার্মানী জোর করে একটা গ্নোতাক সৈন্তদল সংগঠিত 
করে তাদের লড়াই করতে পাঠায় সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনে । গ্লোতাকর। 
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মোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এতো বেশি অনুচ্ছুক ছিল যে বাধ্য হয়ে 
জার্শাণী আগষ্ট, উনিশ শ' একচল্লিশে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্ত 
তন্স৷ যুদ্ধে নাৎসীদের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় তারা বাধ্য হয়ে গ্লোভাক 
বাহিনীকে আবার পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠায় । 

এবার গ্লোভাক সৈনিক ও তাদের অফিসাররা রণক্ষেত্রে সীমাস্ত অতিক্রম 
করে সোভিয়েত সেনাদল অথব1 পটিজানদের দলে যোগ দেয়। তিরিশে 
অক্টোবর উনিশ শ' তেতাল্লিশে প্রথম প্লোভাফ পদ্দাতিক ডিভিসনের সমস্ত 

টসনিক তাদের সব অস্ত্রশপ্র নিয়ে মেলিতোপোলে সোভিয়েত সেনাদলে 
যোগ দেওয়ার জন্তে দলত্যাগ করে চলে যায়। ইউক্রেন ও বাইলোরাশিয়ায় 
প্লোভাক সৈম্যরা দলত্যাগ করে পার্টিজান মংস্থা গঠন করে এবং সোভিয়েত 
পার্টজানদের সঙ্গে একযোগে নাৎসীদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে । গ্লোভাক 
সৈশ্তদলের পাচশ'র বেশি দলত্যাগী £সনিক বাইলোরাশিয়ার পার্টিজানদলে 
যোগ দেয়; আটশ' জন যোগ দেয় ইউক্রেনে এবং একশ” পঞ্চাশ জনের বেশি 
চলে আসে ক্রিমিয়ায়। উদ্দাহরণতঃ বলা যায় এই পার্টিজান দলগুলির মধ্যে 
শ্লোভাক ক্যাপ্টেন ইয়ান নালেপকারদল সোভিয়েত জনগণের কাছ থেকে 
তাদের বীরত্বের জন্তে অকুগ্ অভিনন্দনলাত করেছিল। 

ইয়ান নালেপ কার দলটি আঠারোই মে, উনিশ শ' তেতাল্লিশে, এ. সাবুরভের 
অধীনস্থ পাটিজান সংস্থায় যোগদান করে। ষোলই নতেম্বর উনিশ শ' 
তেভাল্লিশে সাবুরভের দল, সোভিয়েত সেনাদলের কোরোস্তেন ও ওভরুশ. 
অভিযান সুগম করে তোলার জন্তেঃ ওভরুশ আক্রমণ করে। সেই সংগ্রামে 
ইয়ান নালেপ কারদলটি বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে, তাছের কর্তব্য কর্ম গভীর 
নিষ্ঠায় সুসম্পন্ন করে । নালেপ.কা এই যুদ্ধে নিহত হুন, তাই মৃত্যুর পরে তাকে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর আখ্যায় সম্মানিত করা হয়। তাছাড়া চেকো- 
শ্লোভাকিয়ার সর্বোচ্চ সামরিক সম্মানচিহৃ, অর্ডার অব. দি হোয়াইট লায়ন পদক 
দিয়ে তাকে সম্মানিত করা হয়। তার অগ্ঠান্ত চেক সহযোগিদেরও যথাযোগ্য 
সামরিক সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। 

শ্লোভাক পার্টিজানর! জার্মাণ সেনাদলের পিছনে সক্রিয় থাকতে থাকতে 
নিজেদের দেশে ঢুকে পড়ে এবং স্থানীয় পার্টিজান দলের শক্তি বৃদ্ধি করে। 
ভনিশ শ' চুয়াল্লিশের আগষ্ট মাসের শেষে প্লোভাকিয়ায় চ্লিশটি পার্টিজান সংস্থা, 
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গড়ে ওঠে । সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে যার] প্লোভাকিয়ার এই সংগ্রামে যোগ 
দিতে যায় এবং প্লোভাক সন্দলের দলত্যাগী বীর ও নাংসী কনসেনই্রেশন 
ক্যাম্পের পলাতক বন্দীরা, প্লোভাক পারিঞান আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ 
করে। আটই আগ, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, ক্যাপ্টেন ইগোরোভ, ও তার 
বাইশ জন সাধীকে সোভিয়েত বিমান থেকে শ্লোভাক অঞ্চলে নামিয়ে দেওয়া 
হয়। পরবর্তাকালে দেখা যায় ইগোরভের দলে বাইশটি জাতীয় জনসমা'জের 
প্রায় পাচ হাজার পারিজান বীর রয়েছে--তাদের মধ্যে ছিল শ্লোভাকৃ, চেকৃ, রুশ, 
ইউক্রেনীয়; বাইলোরুশীয়, হাঙ্গেরীয় ইত্যাদি জাতির লোকেরা । সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বীর লেফ টেন্যান্ট-কর্ণেল কারাসিয়েভ -স্কেপানভের পার্টিজান দল, 
মিনস্ক থেকে ক্রমাগত লড়তে লড়তে পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্লোভাকিয়ায় উপস্থিত 
হয়। এই দলকে কেন্দ্র করেই পরবর্তাঁকালের নিত্র! পার্টিজান ব্রিগেড গড়ে ওঠে। 

লণ্ডনে পলাতক গ্লোভাকরা নাৎসীদের বিরুদ্ধে ক্সোভাকৃ জনগণের এই 
সংগ্রামকে ছুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে । ওদিকে কিন্ত লেফটেন্যান্ট 
কর্ণেশ গোলিয়ানের পলাতক সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি ও অনুচরদের 
অনেকেই শ্লোভাক পারটিজান আন্দোলনের সামরিক পরিষদে যোগদান করেন । 
লগুনে প্রেরিত বিবরণীতে, গেপিয়ান লেখেন যে জার্মাণদের বিরুদ্ধে পার্টিজানদের 
তৎপরতা, “আমাদের কাছে একট৷ দাক্ষণ বিরক্তিকর বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে” 
তিনি তাই সমস্ত রকমের পার্টিজান আন্দোলন নিষিদ্ধ করে একটা সরকারী 
আদেশ জারী করার জন্তে অনুরোধ করেন। 

উননব্রিশে আগঞ্, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, হিটলারের সেনাদল পাটিজানদের 
বিরুদ্ধে একটা শাস্তিমূলক অভিযান চালানোর জন্তে প্লোতাকিয়৷ আক্রমণ করে । 
দেশপ্রেমিক শ্লোভাকৃরা জবাবে একটা দেশব্যাপী অত্যুর্থান সংগঠিত করে। 
ফলে কার্পে থিয়ান পার হয়ে সোভিয়েতের সামরিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখার 
সুবিধ! হয়। পরের দিন অত্যুখান ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র মধ্য ও অংশত পূর্ব 
প্লোভাকিয়ায়, একেবারে দেশের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে উত্তরে মালায়া তাত রা, 
তাতরার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল হয়ে লেভিস শহর পর্যস্ত। আর পূর্ব পশ্চিমে তার 
বিস্তৃতি ঘটে যথাক্রমে স্পিস্কা নোভ। ভেস্‌ থেকে নিত্রা নদী ও রাইচাফ পর্বস্ত । 
অভুযু্থানকারীদের সদর কার্ধালয় স্থাপন করা হয় বানৃষ্ক! বিস্ত্রিকায় | 

প্রকৃত পক্ষে অভ্যুতথানটা ছিল মিউনিকের পর থেকে শ্লোভাকিয়ার মানুষ 
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যে জাতীয় মুক্তির জন্তে সংগ্রাম করতে থাকে, তারই একটা ম্বাভাবিক ও অনিবার্ধ 
পরিণতি | সোভিয়েতের নেতৃতে প্রগতিশীল মানুষরা সেদিন যে ফ্যাশিস্ত 
বিরেধধী সংগ্রাম ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলছিল, গ্লোভাকিয়ার জনগণ 
তারই সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে নেয়। 

তার তরফ থেকেও, সোভিয়েত ইউনিয়ন, অভ্যুতথানকারীদের যতোদুর 
সম্ভব সাহায্য করে যাচ্ছিল। সোভিয়েত বিমানে নিয়মিত তাদের অস্ত্রশ্তর 
গোলাবারুদ আর গুধধপত্রের যোগান আমতে লাগলে! । আহত, অসুস্থ এবং 
শিশু ও নারীদের তারা সরিয়ে নিয়ে যেত নিরাপদ অঞ্চলে। তাছাড়। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সংগঠিত চেকোগ্নোভাকিয়ার একটি ছত্রীবাহিনী ব্রিগেডকেও 
এনে নামিয়ে দেওয়া হয় এই অঞ্চলে । 

'আরে৷ য! করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, তা হলো নিকটবতী অঞ্চলে জার্মাণদের 
আক্রমণ করে তাদের দূর্বল করে, শ্লোভাকদের সাহায্য করা । এই উদ্দেশ্য নিয়ে 
আটই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চুয়ালিশে প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর সেনাদল ও 
চেক সেনাদ্ল, পোল্যাণ্ডের ক্রোসনো শহরের উত্তরে জার্মাণদের একটা সুরক্ষিত 
ঘাটি আক্রমণ করে। ছয়ই অক্টোবর তার] এসে পৌছায় চেক সীমান্তের ছুকৃল! 
গিরিপথে । সেখানে চেকোঙশ্লোভাকিয়ার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে তারা । 
সেই থেকে ছয়ই অক্টোবর দিনটি, চেকো গ্রোভাকিয়ায় সেনাবাহিনী দিবস হিসাবে 
উদযাপিত হয়। 

অগ্রগামী দল কার্পে থিয়ান পার হয়ে প্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করে । এরই ফলে 
স্লোভাকিয়ার পার্ধত্য অঞ্চলে নাৎসীরা পার্টিজান ও অলামরিক জনগণকে 
ব্যাপক হারে খুন করার যে ফন্দী এটেছিল তা ব্যর্থ হয়ে স্বায়। ফ্লোতাক্‌ ও 
চেক দেশপ্রেমিক মানুষরা সোভিয়েত সেনাদলকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে 
থাকে। 

এই গণঅভ্যুত্থান গ্লোভাক্‌ জাতির ইতিহাসে একটা অবিস্মরণীয় অধ্যায় 
চেকোঙ্লোভাকিয়ার মানুষকে ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে; এই 
অভ্যুর্থান জনগণতন্ত্রী চেকো্সোভাকিয়া প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে বিপুল 
ভাবে। ছুকৃলা অভিযান সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালনা করে, হিটলার তন্ত্রের 
বিরুদ্ধে তার মুক্তিত্রতের একটা অংশ হিসাবে। শুধু তাই নয় সোভিয়েত ও 
চেক জনগণের মধ্যে যে বন্ধুত্বে সম্পর্ক আছে, এটা ছিল তারই একটা গৌরবময় 
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নিদর্শন । এই দুকৃলা'তেই, ক্লিমেন্ট গোটওয়ান্ড বলেছিলেন, “আমর চিরকাল 
সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে থাকবো 1” এই প্লোগানের জন্ম হয়। 

অভ্যুর্থান ফ্যাশিষ্তদের সমস্ত কার্যক্রম তছনছ করে দেয়। জার্মানীর একটা 
গুরুত্বপূর্ণ মামরিক শক্তির কেন্দ্র বিনষ্ট করে দেয় এই অত্যুত্থান। অত্যু্থান- 
কারীরা শ্লোভাকিয়ায় নাৎসীদের বাছাই করা আঁট ডিভিসন সৈগ্তকে আটক 
করে পধ্চান্ন হাজার আটশ' নাৎসী টসনিক ও অফিসারদের অকেজো করে দেয়। 
বহু অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের গাড়ী ধ্বংস হয়ে যায় তাদের হাতে । 

অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ উপলব্ধি করে যে তাদের 
একটি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত বন্ধু আগে, তা হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন । ইতি- 
মধ্যে চেক পলাতক সরকার তার সমস্ত ছদ্নবেশ খুলে ফেলে দিয়েছে । তাই 
প্রকৃত জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিরুদ্ধতা করে তারা বলতে থাকেন যে কার্পেখিয়ানে 
সোভিয়েত সেনাদলের সামরিক তৎপরতা ঘটানো অন্যায় হয়েছে। প্রতিবাদ 
করেন তারা সোভিয়েতের কাছে। 

রণাজনের দক্ষিণাংশে সোভিয়েত আক্রমণের দ্বিতীয় পর্বের সুচনা হলো" 
উনভ্রিশে অক্টোবর, উনিশ চুয়ালিশে ! এই পর্ব স্থায়ী হয় পরের বছরের 
তেরোই ফেব্রুয়ারী পর্ষস্ত। 

দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনীর সৈন্যর। বুদাপেস্ত আক্রমণ করে উনত্রিশে 
অক্টোববে। আটই নভেম্বর তার] শহরের বহিঃসীমার প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থার 
কাছে এসে পড়ে। পরবর্তী কয়েকটি যুদ্ধে শক্ত টসন্তের একাংশ হাঙ্গেরীয় 

জধানী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ড্যানিয়ুবের একটি বাকে আটক করে; 

তিরিশে ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। ছাব্বিশে ডিসেম্বর 
বুদাপেস্তে শত্রুপক্ষের এক লক্ষ আশী হাজার ৫সন্তকে সম্পূর্ণভাবে ঘেরাও করে 
ফেলা হয়। ফলে বুদ্াপেত্তকে যুক্ত করার জার্মাণ প্রচেট সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। 
বারোই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ" পয়তাল্লিশে যখন্‌ জার্মাণ চসম্তর| বুদাপেত্তে তাদের 
শেষ সংগ্রাম করছে, তখন মরিয়া হয়ে তারা অবরোধ ভেঙ্গে বাইরে আসার 
চেষ্ট] করে। তাদের কয়েকটি দল সফল হয়ও তাতে । বেরিয়ে যায় তার। শহরের 
উত্তর পশ্চিমে বনভূমির দিকে । কিন্তু পরিজ্রাণ আর তাদের ছিল না। সে 
খানেই তাদের আবার আটক করে, শেষ করে ফেল! হয়। 

একুশে ডিসেম্বর উনিশ শ' চুয়াল্লিশে দেত্রেকেনে, হাঙ্গেরীর অস্থায়ী জাতীয় 
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সতার অধিবেশন আহত হয়। এই সভা একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন 
করে। জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে, এই সরকার যুদ্ধ থেকে হাঙ্গেরীকে 
বিযুক্ত করে নেয়। জার্মানীর শেষ অনুগত রাষ্ট্রও এবার চলে যায় সমস্ত যুদ্ধ 
প্রচেষ্টার বাইরে । আঠাশে ডিসেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, হাজেরী জামাণীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবণ] করে, ফ্যাশি বিরোধী মেত্রীতে যোগ দেয়। সোভিয়েত 
সেনাদল হাঙ্গেরীতে জার্মাণ টস্ন্ত বাহিনী ধ্বংস করে, হাঙ্গেবীর জনগণকে 
রক্ষা করে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে । পুনতপ্রতিষ্ঠা করে তারা হাঙ্গেরীর 
স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রিক সম্ভার | 

এই বিরাট যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালানোর অসম্ভব কু সহা করেও সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, মুক্ত দেশগুলির অর্থ নৈতিক পুনর্বাসন ও তাদের জনগণের জীবন 
যাত্রায় স্বাভাবিক অবস্থ। ফিরিয়ে আনার জন্ঘে উল্লেখষোগ্য সাহায্য ক.রছিল। 
দশ হাজার টন আটা সমেত অন্যান্ত খাস দ্রবা, গুঁষধপত্র ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য সম্ভার দিয়ে, উনিশ শ" চুয়াল্লিশে আগষ্ সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
সাহায্য করে পোল্যাপ্ডের মুক্ত অঞ্চলকে । এর সবটাই খয়রাতি সাহায্য । 
প্রথম সোভিয়েত-পোলিশ বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হয় অক্টোবরে উনিশ শ' 
চুয়াল্লিশে। পোল্যাণ্ডের শিল্প ব্যবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন কাচা মাল ও 
জালানী সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হুয়। বুলগেরিয়া ও রুমেনিয়াকেও 
অনুরূপ সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। 

সোভিয়েত সরকার যুগোস্নাভিকিয়াতেও খাগ্ঠ সাহ্থায্য পাঠান। সোভিয়েত 
সাহায্যের ফলেই, শন্র মুক্ত হওয়ার এক বছরের মধ্যেই, যুগোশ্লাভ মানুধদর 
জীবনযাত্রার মান যথে উন্নত হয়ে যায়। সোল্ছিয়েত দেনাদল বেলগ্রেডের 
কাছে, ড্যানিযুবের উপর নির্মাণ করে দু" কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সেতু । 
যাগোদিনাতে মোরাভা নদীর উপরেও একটি সেতু নির্মাণ করে দেয় তারা। 
তা ছাড়া ছিল আরো অন্য সাহাযা। শক্র মুক্ত হাঙ্গেরীও সোভিয়েতের কাছ 
থেকে লাভ করে ব্যাপক অথ নৈতিক সাহায্য, উনিশ শ' পয়তাল্লিশে । 

হালেরীর সঙ্ষে যুদ্ধ বিরতি সম্পাদিত হয় ভিরিশে জানুয়ারী, উনিশ শ' 
পঁয়তাল্লিশে মস্কোর । সম্মিলিত জাতিপুজের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন কে, 
ভরোশিলভ। পূর্ববর্তী যুদ্ধ বিরতি চুক্তিগুলির সঙ্গে এর প্রায় সর্বাংশেই মিল 
ছিল। চুক্তির বারো সংখ্যক ধারার বলা হয় যে তার যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্তে, 
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সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোষ্পোভাকিয়া৷ ও যুগোপ্লাতিয়াকে হালেরী ক্ষতিপূরণ 
দেবে তিরিশ কোটি ডলার । উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানী করে এই টাকা শোধ করা 
হবে পরবর্তা ছয় বছরে । তিরিশ কোটি ডলারের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন 


পাবে বিশ কোটি ডলার । 
এ সস এ স 


উনিশ শ'" চুয়াল্লিশে সোভিয়েত সেনাদলের বিজয় সাফল্যমগ্ডিত সামরিক 
অগ্রগতি, নাৎসী জোটকে ভেঙ্গে ছত্রখান করে দিল। হিটলার জার্মাণী 
একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। স্বভাবতই এই পরিস্থিতি ইউরোপে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের চরম পরিণতিকে ত্বরাদ্বিত করেছিল । 

তাবেদার দেশের সেনাদলকে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধের সুচনায় আক্রমণকারীর: 
প্রচুর সুবিধা লাভ করে। যুদ্ধের গতি চলে যায় জার্নাণীর অনুকূলে । সেই মণ 
দেশের অর্থ নৈতিক বনিয়াদকে হিটলার জার্মানী সম্পূর্ণ বাবহার করে নিজের 
স্বার্থে । 

উনিশ শ' চুয়াল্িশের দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানীর যুদ্ধোৎপাদন কমতে থাকে। 
উনিশ শ' চুয়াল্িশের মে মাস থেকে, উনিশ শ" পয়তাল্লিশের জানুয়ারীর মধ্যে 
জার্মাণ শিল্প ব্যবস্থা শতকরা] পনের তাগ কলকারখান। হারায়। তা ছাড়। 
জার্মাণীর শিল্প শ্রমিকদের প্রতি সাতজনে একজন থেকে যাঁয়, সোভিয়েত অধিকৃত 
অঞ্চলে, পুর প্রাশিয়াঃ ডানজিগ কিন্বা পশ্চিম প্রাশিয়া অথবা! পোডনানে |, 

নীচের পরিসংখ্যানে জার্মাণ যুদ্ধোৎ্পাদনের মারাত্মক নিম্নগতির চিত্র পাওয়! 
যায় £১৩ 

উৎপাদন 
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১৯৪৫ 
জানুয়ারী ১১১ 2 ২*১১ ২২৭ 
ফেব্রুয়ারী ১৬২ ১৭৫ 
মার্চ ১ তত ১5) ১৩৪ ॥ ১৪৫ 


কিন্ত তাহলেও উনিশ শ' পয়তাল্লিশের মার্চে জার্মানীর যুদ্ধোৎপাদন, উনিশ 
শ' বিয়াল্লিশের ভুলনায় প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশি ছিল। অনেক ক্ষয় 
ক্ষতি সহা করতে বাধ্য হলেও, জার্মাণীর তখনও এক প্রচণ্ড শক্তিশালী সেনাদল 
ছিল। তাই ইউরোপের জাতিগুলির পূর্ণ মুক্তি সম্ভব করার জন্যে তখনও 
প্রয়োজন ছিল হিটলারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাবিক যুদ্ধ প্রচেষ্ঠার ৷ সোভিয়েতের জনগণ 
ও সেনাদল তখন সেই চরম প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ করলো । 


॥তিন॥ 


হিটলারের অধীনতা থেকে পশ্চিম ইউরোপের মুক্তিকে, সোভিয়েতের 
সামরিক সাফল্যের প্রত্যক্ষ ফল বলাযায়। জী ক্যাথালা বলেছেন, “প্রতিটি 
সং ফরাসী নাগরিক জানেন যে তার নিজের মুক্তির জন্যে, তিনি লালফৌজের 
কাছে কৃতজ্ঞ।” ১** সোভিয়েতের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ, ক্রমেই ইউরোপীয় 
জাতিগুলির মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনত! অর্জনের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
যায়। 

হিটলারের প্রধান সামরিক বাছিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে, পূব রণাঙ্গনে তাদের 
আবদ্ধ করে, ফরাসী দেশপ্রেমিক মানুষদের মতোই, সোভিয়েত সেনাদল, 
ফ্রান্সে ইজ-মাকিণ অগ্রগতিকে সাহায্য করে। 

ফরাসী দেশপ্রেমিক মানুষেরা, মিত্রপক্ষীয় সেনাদলের সামনে থেকে জার্মাণ 
.সন্ভদলকে সর্বত্র অতকিতে আক্রমণ ও বিভ্রান্ত করে, ইঙ্গ-মাফিণ সেনাদলের 
সামনের পথ বাধায়ুক্ত করে। কিন্তু তা সত্বেও নর্মাগ্ডিতে ওভারলর কার্যক্রমে 
নিযুক্ত ও দক্ষিণ ফ্রান্সে পনোরোই আগস্টে অবতরপকারী মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও 
বৃটেনের সৈশ্তবাহিনী, প্রধান প্রধান সড়ক ধরেই কেবল অগ্রসর হতে লাগলো । 
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ফ্রান্সের বেশির ভাগ অঞ্চলই তার! প্রায় এড়িয়ে যায় । আসলে মাকিণ ও. 
বৃটিশ শানকেরা কেউই ফ্রান্সের মাটিতে নাৎসী সৈন্তকে খতম করতে তেমন 
ব্যগ্রছিলেন না। তারা বরং ফরাসী জনগণের যে মুক্তি আন্দোলন তখন 
ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করছিল, তাকে সীমিত রাখার জন্তেই শক্রপক্ষকে ব্যবহার 
করতে চাইছিলেন । ইঙ্গ-মাকিণ ও জার্মাণ সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে ফরামী 
দেশপ্রেমিকদের দমন করার জন্তে গোপনে কিছু শলা পরামর্শও চলেছিল । 
উদ্দেশ্য ছিল যৌথভাবে কোন কার্যক্রম স্বরু করাযায় কিনা দেখা । মুক্তি 
আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার জন্তে সরকারী মাঞ্চিণ ও বৃটিশ মহল, বেতারে 
সোভিয়েতের সামরিক সাফল্য কিন্বা নিজেদের অভিযান সম্পকিত খবরাখবর 
প্রচার কর] বন্ধ করে দিলেন। যুদ্ধের একটা সংকটময় মুহূর্তে, আত্মগোপনকারী 
প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতুবন্দ ও ফ্রান্সের জনগগের কাছে, সামরিক পরিস্থিতি 
সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য চেপে রাখার একটা সচেতন ও সধত্র প্রচেষ্টা করা হলো। 

বুটিশ ও মাকিণ বিমান থেকে ফরাসী শহরের শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলের 
উপর যুদ্ধের নামে বোম। বর্ণ করা হতে লাগলো । সামরিক স্বাথে অপ্রয়ো- 
ুনীয় এই সব বিমান আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ |. 
মাকিণ বিমান বহরের লক্ষ্য ছিল কিছুটা ভিন্ন। তারা ফরাসী শিল্প, ব্যবস্থাকে 
প্রতিযোগী মনে করে, এই সুযোগে ফ্রান্সের বন্দর, বিমান নির্মাণ কারখানা ও 
অন্ঠান্ত শিল্পগুলির উপর বোমা ফেলে ধ্বংস করতে লাগলো । উনিশ শ' 
চুয়াল্িশের শরৎকালে আমেরিকান বিমান বহর এমন এক সময়ে মার্সেই 
(14575611165) শহরের শ্রমিকদের আবাসকেন্দ্রের উপর বোমাবর্ষণ করে, যখন 
ফরাসী পা্টিজানর' শহরের দিকে এগিয়ে আসছিল। 

মোভিয়েত ইউনিয়নের বীরত্বব্যঞ্রক দৃষ্টাস্ত দেখে, ফরাসী দেশপ্রেমিক 
মানুষরাও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে নিজেরাই পরিচালন] করার দায়িত্ব নেয়। 
অস্ত্রশস্ত্র ও অন্থান্ত রসদের যোগানের নিতান্ত ঘাটতি নিয়েও, তেমন কোন 
উপযুক্ত পোশাক পরিচ্ছদ না থাকা সত্বেও, তার! দখলদার জার্মাণদের মধ্যে শুধু 
নিজেদের সক্রিয়তা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় আতংক সৃষ্টি করে। মুক্ত করে তার! বড়ো 
বড়ো শহর আর একের পর এক ফরাসী ডিপার্টমেন্ট । এদের দেখেই মরিস 
তোরে লিখেছিলেন £ “বৃটানী থেকে আল্লস্‌ পর্যস্ত, পীরেনিজ, থেকে জুর1 পর্যস্ত 
এক বিরাট গণঅভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করছি আমর1। সমগ্র ডিপার্টমেট্গুলি 
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শরুমুক্ত হয়ে যাচ্ছে। সারা দেশ যেন অতভ্যুর্খানে নেমে পড়েছে। আর 
কমিউনিগরা আছে এই সংগ্রামের একেবারে সামনের সারিতে ।*১« 

ফরাসী “জাতীয় বাহিনীর” সংগঠিত বিভিন্ন শাখায় অস্তভঃ পাচলক্ষ লো 
যোগ দিয়ে দেশের মুক্তির জন্তে সংগ্রাম করে। এছাড়া লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক 
মানুষ ঙ্গাতীয় অভ্যুত্থানে কিন্বা মুক্তি আন্দোলনের কোননা কোন কাজে অংশ 
গ্রহণ করে । ফরাসী দেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই বিরাট দেশপ্রেমিক গণ- 
আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন কমিউনিষ্ পার্টি । 

মাফিণ ও বুটিশ সাআজ্যবাদীর1 ও ফ্রান্সের বহু দেশত্যাগী স্থার্থান্ধ গোঠী, 
কমিউনিঙদের এই ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্ভতিতে অত্যন্ত আতংকগ্রস্ত হয়ে 
পড়ে। ফলে ফরাসী দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয় আস্তর্জাতিক 
প্রতিক্রিয়ার শক্তি । তারই প্রমাণ পাওয়া যায় প্যারীতে এই অভ্যুর্থানের সময় 
তারা কি করেছিল তার থেকে। 

চোদ্দাই আগষ্ট, জার্মাণ দখলদার কতৃপক্ষ ও €সনিকদের বাধা বিদ্বের সামনে 
টেনে আনার জন্যেই প্যারীর শ্রমিক শ্রেণী ব্যাপক গণ ধর্মঘট সুরু করে। 
আঠারোই আগ মরিস তোরে, জ্যাকৃস ছ্যরো? মার্সেল কশ্যণ ও অন্তান্ত ফরাসী 
কমিউনিই নেতৃবৃন্দের শ্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র, প্যারীতে বিলি হতে 
লাগলো । আবেদনে রাজধানীতে গণ অভ্যুত্থানের আহ্বান জানানে। হয়েছিল । 
পরদিন প্যারীর অভ্যুখানকারীর। নাৎসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চালাতে 
স্থরু করে। প্যারীর মুক্তি কমিটি, স্পেনে ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
অভিজ্ঞত] সমৃদ্ধ একজন কমিউনিষ্ট কমিকে--রোল-তাগাই (২০1 787809)--- 
এই আক্রমণ পরিচালনার নেতৃত্বভার দেয় । প্যারীর সর্বহার! শ্রেনীর, মেহনতী 
মানুষের পাশে এসে দাড়ায়, জার্মাণ কনসেনত্রেশন ক্যাম্প থেকে পলাতক 
একদল সোভিয়েত যুদ্ধ বঙ্দী। তারাই সোভিয়েত দূতাবাস মুক্ত করে আবার 
উত্তোলন করে সোভিয়েত পতাকা । ফ্রেসে'স কারাগারে আটক রাজনৈতিক 
বন্দীদের মুক্ত করে দেয় সশস্ত্র দেশপ্রেমিক যোদ্ধার] । 

পেত্যা, লাভাল সমেত ভিশী সরকারের অন্তান্ মন্ত্রীরা জার্মানীতে পালিয়ে 
যান। প্যারীর জার্নাণ সেনাদল সংখ্যায় বেশি এবং অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান হলেও, 
অভুাথানকারীদের সঙ্গে তারা এ'টে উঠতে পারলো না। তাই দেখে দক্ষিণ 
পন্থী সোশ্টিয়ালিষ্টের নেতা ড্যানিয়েল মায়ার ও ক্যথলিক প্রতিক্রিয়াশীল জর্জ 
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বদে। নাতৎলীদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। জার্মাপদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের 
হাত থেকে বাচানোর জন্তে তারা প্রস্তাব করলেন যে অভথানকারীদের সঙ্গে 
একটা যুদ্ধবিরতি চুক্তি ছোক। ফরাসী দেশপ্রেমিক যোদ্ধার এ প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করায়, মায়ার ও বিদো একদল ছদ্নবেশী পুলিশকে উপদেশ দিলেন 
যে তারা যেন শহরের পথে ঘাটে এই প্রাচীরপত্র সেটে দেয় যে যুদ্ধবিরতি 
হয়ে গেছে এবং ব্াস্তায় রাস্তায় প্রচার করতে থাকে, “গুলী বদ্ধ করো, যুদ্ধ 
বিরতি চুক্তি হয়েছে!” এই প্রচারের ফলে যে বিভ্রান্তি ঘটলো, সেই স্যোগে 
শক্রপক্ষ রাজধানী ত্যাগ করে সরে গেল ।১৬ 

নাৎসীরা মায়ার ও বিদোর এই চালের পূর্ণ স্যোগ নিল। একুশে আগষ্ট 
নাৎসী টৈন্ের অবশিষ্টাংশকেও সরিয়ে নেওয়া হলো প্যারী থেকে। পালাবার 
সময় তারা চেষ্টা করলো শহুরটাকে, বিশেষ করে তার সেতু, কলকারখান1 ও 
স্মৃতি সৌধগুলি ধ্বংস করা যায় কিনা । প্যারীর জার্মাণ সেনাদলের কমাণ্ান্ট 
জেনারেল ডিয়েট্রিশ ভন্‌ চোলটিটজ,, “বালিন থেকে আদেশ পেয়েছিলেন যে 
দশই আগষ্ট যেন প্যারীরর সমস্ত কলকারখান1 উড়িয়ে দেওয়া হয় ।”১" কিন্তু 
ফরাসী দেশপ্রেমিকরা নাৎমীদের এই পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। 

দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ও সৈন্যের যোগান আসলে জার্মাণর] আবার 
প্যারী দখলের চেষ্টা করে । মাফিণ সৈন্তরা প্যারী থেকে মাত্র আশী কিলো- 
মিটার দূরে ছিল। মাফ্কিণ সামরিক নেতৃত্ব ইচ্ছা! করলে প্যারীর সাহাষ্যার্থে 
সহজেই আসতে পারতেন । কিন্তু জেনারেল জর্জ এম. প্যাটনকে আদেশ দেওয়া 
হয়েছিল অভিযানের গতি মন্থর করতে । স্মতিকথায় তিনি স্বীকার করেছেন 
যে তিনি প্যারী সহজেই দখল করতে পারতেন, “যদি ন1 প্যারী দখল না 
করার জন্তে আমায় নির্দেশ দেওয়া হতো ।”১৮ মাকিণ ও বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী 
তখন জার্নাণ নাৎসীদের পুনরায় প্যারী দখল করে, অত্যু্থানকারীদের সঙ্গে 
একট বোঝাপড়া করার সুযোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু প্যারীর দেশ- 
প্রেমিক মানুষের! অটলভাবে প্রতিরোধ করতে লাগলো নাৎসীদের । 

মাকিণ ও বুটিশ সরকার যখন দেখলেন যে জার্মাণ আক্রমণের আর তেমন 
ধার নেই, তখন জার্মাণ নেতৃত্বের সঙ্গে তার! প্যারী যাওয়ার পথ দেওয়ার জন্তে 
আলোচনা করতে লাগলেন । আলোচনায় জার্নাণদের প্রতিনিধিত্ব করলেন 
জেনারেল ভন্‌ চোলটিট্জ। প্যারীতে সুইডেনের কনসাল জেনারেল, রাওউল 
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নর্ভলিং কাজ করলেন মধ্যস্থতাকারী হিসাবে । রণাজনে মাকিণ সদর কার্যালয়ের 
সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্তে তিনি তার ভাই রোলফ নর্ভলিংকে কাজে 
লাগালেন ।১৯ প্যারী অবরোধকারী জার্মাণ সেনাদল প্রথমে লেকলেক 
(1-5016:০) পুলিশ ডিভিসনকে ফরাসী রাজধানীতে ঢুকতে দিল। এই 
বাহিনী ফরাসী গণতান্ত্রিক শক্তির আন্দোলনকে দমন করার জন্তেই বিশেষভ।বে 
সংগঠিত হয়েছিল । আর এদের প্রায় পেছনেই এসে পড়লো মাফিণ ও বৃটিশ 
সৈম্ত। আর এই সমগ্র সময় ধরে, ইগ-মাকিণ ও জার্মাণ বোঝাপড়ার ফলে, 
জার্মাণ সৈম্তরা। প্যারী অবরোধ করে রইলো । 

জাতীয় মুক্তির জন্যে অক্লান্ত, একাগ্রচিত্ত সংগ্রাম প্রচেষ্টার জন্তে ফরাসী 
কমিউনিষ্ পাটি, দেশের জনগণের কাছ থেকে উত্তরোত্তর আরও বেশি সমর্থন 
পেতে লাগলেন । ফরাসী জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে পার্টির অনমনীয় মনোভাব, 
কমিউনিষদের উচ্চ আদর্শবাদী দেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রমাণ হয়ে রইলো। এই 
আদর্শ প্রমাণ করলে। যে নিজদেশের জনগণের প্রতি আনুগত্য ও সর্বহারার 
আস্তর্জাতিকতার ধারণার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সেপ্টেম্বর উনিশ শ' 
চুয়ালিশে গ্ধ গলের লা৷ ফ্রীস লিবরে ( [9 চ121005 11006 ) পত্রিকায় লেখা 
হয় যে, “দেশের সমস্ত পুরানো দলগুলির মধ্যে শুধুমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিরই 
সম্মান, শক্তি বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পায় তার সমর্থকদের সংখ্যার । কি প্রচার, কি 
সংগ্রাম, কি জনগণের যুদ্ধে, সর্বত্রই পুরোভাগে ছিল কমিউনিষ্ট পার্টি। উনিশ 
শ” একচনল্লিশের পর থেকে এ কথাটা আরো] বেশি সত্য হয়ে ওঠে ।” 

দ্য গলের নেতৃত্বে প্যারীতে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের এক অস্থায়ী সরকার গঠন 
কর! হলো৷। তেইশে অক্টোবর, সোভিয়েত ঘুক্তরাষ্ট্, মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বটেন 
সরকারীভাবে একে ত্বীকৃতি দান করলো । কিন্তু তা সত্তেও এই নবগঠিত 
ক্রালের প্রতি সোভিয়েত এবং মাকিণ ও বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট পার্থকা 
ছিল। যুদ্ধে ফ্রান্সের যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাই দেখে মাফিণ ও বুটিশ 
সরকার খোলাখুলি স্পষ্ট করেই বলেন যে ফ্রান্স আবার একটা বৃহৎ শক্তি হিসাবে 
আত্মপ্রকাশ করুক, এ তারা চান না। 

অন্যদিকে ফ্রান্সের জাতীয় অধিকারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই ছিল, সোভিয়েত 
নীতির প্রধান ভিত্তি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্সের প্রকৃত ন্বাধীন ও সার্বভৌম 
রাষ্ট্র ছিসাবে আত্মপ্রকাশের জন্যে, ফরাসী জনগণের যে কোন প্রচেষ্টাতেই 
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আস্তরিকভাবে সাহাযা করতে উদ্গ্রীব ছিল। ফরাসীদের বন্ধুত্বপুণ সাহাষ্য ও 
সমর্থন জানানোর সময়, সোভিয়েতের মানুষ এই বিশ্বাস করতো যে তাদের দেশ 
ও ফ্রান্সের স্বার্থ যুগ যুগ ধরে একই ধরনের, সমধর্মী, কারণ জামাণ আক্রমণের 
বিপদ সম্ভবনা, প্রচণ্ডততা তাদের ছুই দেশের মাথার উপরই সমানভাবে 
এতোকাল ঝুলে ছিল । তারাই কণ্ঠ করেছে বেশি । 


উনিশ শ' তেতাল্লিশেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটিকে 
তার স্বীকৃতি জানিয়েছে । সোভিয়েত সরকারের প্রধান, বৃটিশ প্রধানমন্থীর 
কাছে এক বাণীতে তখন বলেছিলেন, “ইটালীর সঙ্গে আলোচনার জন্যে যে 
কমিশন গঠিত হয়েছে, তাতে ফরাসী জাতীয় কমিটির প্রতিনিধি থাকা আমি 
বাঞ্চনীয় মনে করি ।”২* 


সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমাগত দাবীর ফলেই, জাতিসংঘের সনদ রচনার 
জন্যে আন্ত ডামবার্টান ওকৃস সম্মেলনে, ফরাসী প্রতিনিধি আমন্ত্রণ করা হয়। 
এরই ফলে বৃহৎ পঞ্চ শক্তির মধ্যে ফরাসীদের আসন পাকাপাকি হয়ে যায় এবং 
ফ্রান্স লাভ করে নিরাশত্তা পরিষদে একজন স্থারী সদস্যের অধিকার । 
এগারোই নভেম্বর, উনিশ শ' চুয়ালিশে আবার সোভিয়েতের দাবীর ফলেই 
অস্থায়ী ফরাসী সরকারকে, ইউরোপীর পরামর্শপাতা কমিশনের চতুর্থ স্থায়ী সদস্য 
হিসাবে গ্রহণ কর! হয় । তার অর্থ ছিল এই ষে ফ্রান্স জার্মাণী দখলে অংশ 
গ্রহণ করবে এবং পরবর্তাকালে জার্মানীর জন্যে যে নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করা 
হয়, তারও সদস্যপদ লাভ করবে। 


ফরাসী দেশপ্রেমিক মানুষেরা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও 
শ্রদ্ধাবশতঃ, ঘনিষ্ঠতর সোভিয়েত ফরাসী মিব্রপক্ষীয় সম্পর্কের জন্তে দাবী 
জানালেন । গ্ভগলের পক্ষে এই দাবী অস্বীকার করার উপায় ছিল না। 
পঁচিশে জুলাই, উনিশ শ" চুগ্াল্লিশে গ্চ গল বলেছিলেন: “আমি বলতে চাই যে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার দীর্ঘকাল ধরে আমাদের প্রতি যে গভীর 
আনুকুল্যেরর মনোভাব বজায় রেখে আসছেন, যে দেশের যুদ্ধকালীন ভূমিকা 
এতে| বিরাট, শাস্তির সময়ে য! আরো মহান হয়ে উঠবে বলে আশা কর! যায়, 
তাই দেখে আমাদের এরকম আশ] করার কারণ আছে যে সুযোগ পাওয়া মাত্রই 
ফাল্স ও রাশিয়া নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্যে সেই সম্পর্ক 
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গড়ে তোলার চেষ্টা করবে, যার উপরে আমি বিশ্বাম করি, ইউরোপের 
ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও ভারসাম্য নির্ভর করবে ।৮”২১ 

নভেম্বর উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, ফ্রাঙ্গকে বন্ধুত্বপূর্ণ সাহাযাদানের পরিপ্রেক্ষিতে 
সোভিয়েত সরকার উভয় দেশের মধ্যে একটি বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সাহায্যদান 
চুক্তি সম্পাদন করার জন্ঠে, একটি ফরাসী প্রতিনিধি দলকে মস্কোয় আমন্ণ 
জানালেন । 

জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উভয় দেশের নমশ্যা সমজাতীয় হওয়ায় এবং 
নোতুন কোন জার্মাণ আন্রমণের সম্ভাবনা প্রতিহত করার জন্তে, সোভিয়েত 
সরকার ফ্রান্দের সঙ্গে একটি মৈত্রী ও পারল্পরিক সাহায)দান চুক্তি সম্পাদন 
করলেন দশই ডিসেম্বর, উনিশ শ" চুয়াল্লিশে । হিটলার জার্মানীর বিরুদ্ধে 
ুদ্ধে, মৈত্রী ও পারম্পরিক সাহায্যের একটি প্রতিশ্রুতি এই চুক্তির অন্তভূক্ত 
কর] হয়েছিল। সেই সঙ্গে একথাও বলা হয় যে, পারম্পরিক সম্মতি ব্যতিরেকে 
জার্মাণ আক্রমণকারীদের সঙ্গে কোন দেশই আলাপ আলোচন! করবে ন]। 
যুদ্ধোত্তর কালে ছুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্তে যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাও এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল। স্বাঞ্ষরকারীর। 
প্রতিশ্রুত হন যে, একে অন্তের বিরুদ্ধে কোন জোট, মোর্চা বা মৈত্রীতে যোগ 
দেবেন না! এবং ভবিষ্ততে আবার কোন নোতুন জার্মাণ আক্রমণ ঘটলে 
পরস্পরকে সামরিক সাহায্য সমেত, সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন। বিশ বছরের 
জন্তে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ।২২ 

সোভিয়েত-ফরাসী চুক্তি ইউরোপে শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দস্টেই 
সম্পাদিত হয়েছিল। ছুই দেশের মৌল জাতীয় খার্ধ সংগঞ্চণের উদ্দেশ্যে এই 
চুক্তি সম্পাদিত হয় বলেই, তা ফরাসী জনগণের ব্বতক্ফুর্ত অভিনন্দন লাভ করে । 
তবুও ফরাসী শাসক গোঠীর এই চুক্তির সর্তাবলী ও তাৎপর্য আস্তরিকভাবে 
কার্যকরী করার তেমন কোন ইচ্ছাই ছিল না। যুদ্ধের পরে ফ্রাঙ্স পশ্চিম 
জার্মানীর সঙ্গে এক সামরিক মেত্রীতে আবদ্ধ হয় এবং জার্মানীর নোতুন করে 
অন্ত্রসজ্জা, জার্মাণ জঙ্গীবাদের পুনর্জন্ম ও প্রতিশোধ স্পৃহার অনুমোদন করে। 

উনিশ শ' তেষটিতে ফরাসী শাসক চক্র, সৌভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্ঠান্ত 
সমাজভন্ত্রী দেশগুলির বিরুদ্ধে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তিতে 
আবদ্ধ হয়ে একট! অত্যন্ত বিপজ্জনক পদক্ষেপ করেছে। একে ফরামী ও 
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পশ্চিম জার্মাণ সাআ্াজ্যবাদীদের রাজনৈতিক সামরিক আতাতের একটা 
আনুষ্ঠানিক রূপ বলা যায়, যা ইউরোপের শাস্তিতে বিপদের সম্ভাবনা ঘনিয়ে 
তুলে, ফরামী জনগণের মৌল জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে কাজ করবে । 


উনিশ শ' চুয়ালিশের সেপ্ম্বরে বেলজিয়ামের দেশপ্রেমিক মানুষেরা 
কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে একটা ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুতথান ঘটায়। নাৎসী কাম্প 
থেকে পলাতক সোভিয়েত যুদ্ধ বন্দীরা, “দেশের জন্ত” নাম দিয়ে একটি 
পার্টিজান দল গঠন করে, এই অতুযু্থানে অংশ গ্রহণ করে। বেলজিয়ামের 
স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে এই অভ্থানের অবদান অনন্বীকার্য। উনিশ শ' 
পঁয়তাল্লিশের সবরুতে, জার্মানর খন আর্দেনেসে একটা সামরিক পরিবর্তনের 
জন্তে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তখন পার্টিজানরা অসীম ধধ্ষের সঙ্গে প্রতিরোধ 
চালিয়ে, নাৎ্সীদের অগ্রগতি রুদ্ধ করে দিয়েছিল । 


উনিশ শ' চুয়াল্লিশের প্রথম দিকে পার্টিজান আন্দোলন ধীরে ধীরে 
ইটালীতে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ইটালীর পার্টজানর। প্রতিবেশী 
দেশগুলির পার্টিজানদের সঙ্গে যৌথ কাধক্রম গ্রহণের চেষ্টা করতে থাকে । 
সেই বছরের মে মাসে তারা ফরামী ও গ্লোভেনেন পার্টিজানদের সঙ্গে একটি 
চুক্তি সম্পাদন করে। 


একত্রিশে ডিসেম্বর, উনিশ শ" চুয়ালিশে, ক্রাজোয়া রাদ1 নারোদোয়া 
লুবলিনে এক অধিবেশন আহ্বান করে। সভাপতি বোলগ্ল বেইরুট তার 
ভাবণে বলেন যে, “সোভিয়েত সাহাষ্য ছাড়া পোল্যাণ্ড কিছুতেই হিটলারী শাসন 
থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারতো! না।” তিনি আরো বলেন যে, পোল্যাণ্ড 
ছিটলারী শাসনে প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, সে আবার বন্ধুত্বপূর্ণ সাছায্য 
পেয়ে গড়ে তুলেছে তার সেনাবাহিনী, ফিরে পেয়েছে তার স্বাধীনতা ।২৩ 
ক্রাজোয়া রাদাকে শ্রমিক কৃষক ও বুদ্ধিজীবিরা টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম 
পাঠিয়ে শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্তে অন্থরোধ করায়, পোলিশ জাতীয় 
মুক্তি কমিটিকে পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকার হিসাবে রূপান্তরিত করলো। 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসকর। বাধা দেওয়ার অনেক চেষ্ট। করেছিলেন । 
কিন্ত পোল্যাণ্ডের জনগণের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। কারণ তার! 
জানতে! যে তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী শ্বাধীন রাষ্ট গঠন ও আত্যস্তরীণ 
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সমশ্যার নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা সোভিয়েতের শক্তির জোরেই, সমর্থনের জোরেই 
তার! অবাধে ব্যবহার করতে পারবে । 

ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগলো সোভিয়েত পোলিশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক । 
পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী জাতীয় সরকারকে প্রথমে স্বীকৃতি জানালো সোভিয়েত 
ইউনিয়ন চৌঠ] জানুয়ারী, উনিশ শ' পয়তাল্লিশে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ছুই দেশের 
মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে] । 

অক্টোবর উনিশ শ" চুয়াল্লিশে সোভিয়েত সেনাদল ও তার উত্তর সাগরীয় 
নৌ বাহিনী আর্কটিক অঞ্চলে অভিযান চালালো । সেখানে শক্রর ঘটি ধ্বংস 
করে পেত সামো অঞ্চলকে মুক্ত করাই ছিল এই অভিযানের লক্ষণ । সোভিয়েত 
টসন্তর! শত্রুর সুরক্ষিত ঘটি ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলে! । অবশেষে জার্মাণ 
বাহিনীকে পরাস্ত করে, পেত.সামো অঞ্চল শব্রমুক্ত কর] হলো। বাইশে 
অক্টোবর সোভিয়েত সেনাদল নরওয়ের সীমান্ত অতিক্রম করে। উত্তর 
নরওয়ের বড়ো বড়ো কয়েকটি অঞ্চল শঙ্রমুক্ত করে, সোভিয়েত সেনাদল 
নরওয়েজীয়দের বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য করতে লাগলো। এই যুদ্ধে জার্নানী তার 
কয়েকটি বিশেষ সুবিধাজনক বন্দর হারায় এবং জার্মাণ নৌবহর ব্যারেন্ট সাগর 
ও নরওয়েজীয় নৌঘশটিগুলি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। নরওয়ের দেশপ্রেমিক 
মানুষের। জার্মাণ দখলদারী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জগ্তে উনিশ শ" চুয়াজিশের 
শেষ থেকে উনিশ শ" পয়তাল্লিশের প্রথম দিকে যে সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল, 
সেই সুযোগ এসে গেল এইবার। জাতীয় মুক্তি সম্পূর্ণ হলো নরওয়ের | 

সঃ সং মহ নং 

উনিশ শ" চুয়ালিশের ঘটনাবলী একণা প্রকট মত্য হ্রিসাবে প্রমাণ করে দেয় 
যে সোভিয়েত জনগণের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাদের নীতির সঙ্গে মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসকদের কোন মিল ছিল না। এই ছুই দেশ, ইউরোপের 
নাৎসী পরাধীনতা যুক্ত রাষ্ট্রে যেখানেই সুযোগ পেয়েছে একট! প্রতিক্রিয়াশীল 
শাসনব্যবস্থা! চাপিয়ে দেওয়ার জন্তে আপ্রাণ চেঃ। করেছে। তার জন্তে নাৎসীদের 
সাহায্য নিতেও তারা কুষ্টিত হয়নি। অথচ অন্থদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
তখন জার্মাণ ফ্যাশিত্ত সেনাদলের সঙ্গে চালিয়েছে সর্বাত্মক সংগ্রাম মরণপণ 
করে, য। আসলে সেদিন ফ্যাশিবাদের অধীনতা থেকে, দাসত্ব থেকে ইউরোপের 
মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছিল । 
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ফ্যাশিস্ত জার্ম/লীর বিরুদ্ধে সোভিয়েতের প্রতিটি বিজয়ী পদক্ষেপ প্রমাণ 
করেছে তার মুক্তিকামী নীতির আস্তরিকতাকে, তুলে ধরেছে সকলের সামনে 
অন্ত জাতির সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় অধিকারের প্রতি সোভিয়েত দেশ কতো 
শ্রদ্ধাশীল। সমস্ত দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মানুষের প্রতি, সোভিয়েত 
সেনাদল অন্থুভব করতো একটা গতীর সহমমিতা একট] আস্তরিক এঁকাবোধ । 
বুদ্ধের সমগ্রকাল সোভিয়েতের সেনাদল যে স্থদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে তা 
ম্পইওাবে প্রমাণ করে দেয় সমাজতন্ত্রের স্ুবিধ! ও পু'জিবাদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব 
কতো বাস্তব। তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে এর পরে সব দেশে 
সোভিয়েতের সম্মান ও প্রতিপত্তি এবং সাম্যবাদী ধারণার প্রসার ক্রুত বৃদ্ধি 
টার 

পৃব ও দক্ষিণ পুব ইউরোপের কয়েকটি দেশে যে এর পর গণ আন্দোলন 
সফল হয়, তাব পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল সোভিষেত ইউনিয়ন । মুক্তি, 
স্বাধীনত! ও সমাজতন্ত্রের সাফল্যের জন্তো সোভিয়েতের বীরত্বপূর্ণ আত্তরিক 
প্রচেষ্টা সমস্ত দেশের কাছে একটা প্রেরণাময় আদর্শ হয়ে রইলো । 


॥ চার ॥ 

উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েতের সামরিক তৎপরতা গ্রীসের মুক্তির একটা 
অগ্নুকুল পরিবেশ স্থট্ি করে। অক্টোবরে সোভিয়েত সেনাদল সংগ্রাম করছিল 
শত্রুর সঙ্গে যুগোগ্রোভিয়। ও হাজেরীতে । জার্মাণ ফ্যাশিস্ত নেতৃত্ব যথাসাধ্য সৈন্য 
সংগ্রহ করে তাদের পাঠিয়ে দেন দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে হাঙ্গেরীতে সামরিক 
বিপর্যয় রোধ করার জন্তে । সেই অবস্থায় গ্রীন দধলকারী শক্র টসন্তকে দ্রুত 
সরিয়ে আনা হয় । কারণ তা ছাড়া তখন আর গত্যস্তর ছিল না। পলায়ন- 
পর জার্মাণ সৈল্তের প্রতি পদক্ষেপে, গ্রীসের গণমুক্তি ফৌঁজ, “ইলাস” 0759) 
তাদের গতিরোধ করতে থাকে । বাধা! দিতে থাকে জান্মাপদের | দীর্ঘদিন 
ধরে নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত থেকে ইলাম তখন বিপুল অভিজ্ঞতা লাত 
করেছে জার্মাণ রণকৌশলের। আর তার শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট । 

জার্মাণ সৈম্তের গ্রীস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই, সেখানে স্বাধীন, মুক্ত গণতান্িক 
অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়ে গেল। ফলে রাজধানী এথেজ সমেত শ্রীসের প্রায় 
বেশির ভাগ অংশই শক্র কবল যুক্ত হয়ে গেল। কিন্তুবুটিশ ও মাফিণ প্রতি- 
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ক্রিরাশীলরা কোনমতেই একটা গণতান্ত্রিক গ্রীসের সম্ভাবন! সহ করতে রাজী 
1ছলেন না। তাই আগস্ট, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে বৃটিশ সরকার এক অভিযাত্রী 
বাহিনী পাঠালেন গ্রীসে, সেখানে জনগণের আন্দোলন দমন করতে ।হ* 

সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে বৃটিশ সরকার গ্রীমের ফ্যাশি মনোভাব সম্পন্ন 
রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে হয় দেশের বাইরে উত্তর আফ্রিকায়, নয়তো শ্রীল্সের মধ্যেই, 
যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন । সেই গ্রীক রাজতন্ত্রীরাই বৃটিশ সরকারকে 
জানায় যে ইলাস যখন জার্মাণদের সঙ্গে দেশের উত্তর অঞ্চলে সংঘর্ষে লিপ্ত, 
তখন দেশের দক্ষিণ অঞ্চল সম্পূর্ণ অরক্ষিত পড়ে আছে। এই প্রতিক্রিয়া- 
শীলদের একজন জর্জ প্যাপেনদ্রেয়, বেশ আগের থেকে চািলকে একটি লিপি 
পাঠিয়ে গ্রীসের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্তে বৃটেনকে আমন্ত্রণ 
জানান ।২৭ 

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের চৌঠা অক্টোবর ভোর বেলায়, বুটিশ সন্ত বিনা 
বাধায় দক্ষিণ গ্রীসে অবতরণ করে। মাস দুয়েক সময়ের মধ্যেই বুটিশ সরকার 
গ্রীসেই নিজেদের অনুগত সেনাদল গঠন করে, তেসরা ডিসেম্বর, উনিশ শ' 
চুয়াললিশে, এথেন্সে একটা সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধিয়ে, গ্রীকদের বিরুদ্ধে সামরিক 
কার্যক্রম সুরু করেন । গ্রীসে বৃটিশ বাছিনীর অধিনায়ক জেনারেল স্কোবির 
(9০০৮1) কাছে। চািল চরম পন্থা! অবলম্বনের জন্যে নান। উপদেশ দেন। 
এই রকম একটি নির্দেশনামায়, চার্চিল লিখেছিলেন £ “অধিকৃত কোন শহরে 
স্থানীয় বিদ্রোহ দমনের জন্তে ষে রকম নীতি গ্রহণ করতে হয়, তেমন কোন 
কাজ করতেও কোন দ্বিধা দেখাবেন ন1।৮২৬ 

আরেকটি নির্দেশে চাচিল লেখেন £ 

“এথেজ আমাদের দখল করতে হবে এবং অধীনে রাখতে হবে । একাজ 
যদ্দি ।বিনা রক্তপাতে করা সম্ভব হয় তাহলে তাহবে আপনার এক বিরাট 
কৃতিত্ব, কিন্তু তা না হলে প্রয়োজনে রক্তপাতও ঘটাতে হবে ।”২ 

আরেক জায়গায় চাচিল গত শতাবীর অষ্টম দশকে, আয়ার্লযাত্ডের বৃটিশ 
কর্ভুপক্ষের কাছে আর্থার ব্যালফোরের বিখ্যাত টেলিগ্রামের ভাষা উদ্ধৃত করে 
বলেন £ “গুলী করতে দ্বিধা করবেন না।”২৮ 

বটেনের গ্রীস দখল কিন্তু সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশে তীব্র অসস্তোষ স্যৃষটি 
করে। এমন কি বৃটেনের লোকেরাও ক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । কিন্তু পার্লামেন্টে 
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রক্ষণশীল ও উদার নৈতিক দল এবং শ্রমিক দলের নেতৃত্বও এই কুখ্যাত বৃটিশ 
নীতি সমর্থন করেন। উনিশ শ' চুয়ালিশে শ্রমিক দলের এক কংগ্রেসে, 
বেভিন চাচিলের গ্রীক নীতির সমর্থনে আবেগের সঙ্গেবন্তৃতা দেন। তিনি 
বলেন যে, “বৃটিশ সাস্রাজ্য ভূমধ্য সাগরে তার ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি বিসর্জন দিতে 
পারে না।”২১ 

গ্রীসে হস্তক্ষেপ করার সময়, বৃটিশ শানক গোঠী তাদের মাকিণ প্রতিদন্দ্ীদেরও 
সময়ের পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে চেই। করে। সাভ্রাজ্যবাদী স্যার্থ ছন্দের 
এই প্রকট নির্লজ রূপ থাকা সত্বেও, মাফিণ সরকার এই হস্তক্ষেপ নীতিকে 
স্বাগত জানান । তাদের আশ! ছিল যে বুটেনকে কোণঠাসা করে, কিম্বা গ্রীন 
থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে, তার সমস্ত পরিবেশটা নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারবেন । 

প্রায় নাৎসীদের অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে, বৃটিশ হস্তক্ষেপকারীরা 
গ্রীসে তেত্রিশ দিন ধরে এক অত্যন্ত জঘন্ত ধরনের যুদ্ধ চালায় । ব্যাপক 
গ্রেপ্তার, নিরম্ত্র মানুষদের হত্যা করে, ঘন ঘন বিমান থেকে বোমা ফেলে 
গ্রীসের গ্রাম ও শহরে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে, যুদ্ধ জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করে; 
বূটেন যা! খুশি তাই করেছে গ্রীস দখলের জন্তে । 

বারোই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' পয়তাজিশে বুটেন, ইয়েম (0৮১4 )-কে বাধ্য 
করলে তাকিজাতে ( 50112 ) একটা চুক্তি করতে । গ্রীসের মুক্তি ফৌজকে 
অস্ত্র পরিত্যাগ করতে হবে, এবং বুটিশ দখলদারী সৈম্ত ও তাদের অনুগত, বাধ্য 
রাজতনত্রীদের ক্ষমত] গড়ে তুলতে হবে। 

বৃটিশ ও মাকিণ সাআজ্যবাদীর1! আলবেনিয়া দখলের জন্তেও সচেই হয়। 
দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতের অগ্রগতি, সেই দেশ থেকে জার্মাণদের 
পালাতে বাধ্য করে। তাদের পিছু ধাওয়! করতে গিয়েই, আলবেনিয়ার 
গণমুক্তি ফৌজ গ্রায় সমগ্র দেশটাই শক্র মুক্ত. করে ফেলে । মা্কিণ ও বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের স্থানীয় অনুচররা, পিছন থেকে দেশপ্রেমিক 
আলবেনীরদের আঘাত করতে থাকে। সাত্রাজ্যবাদীদের দালাল আবাজ, 
কুপি'র (4৮৪৪ £.49) দল, জেনারেল ফিট্জরয় ম্যাকলীনের ( চ1৮0০5 
1496].690.) অধীনে, দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে রীতিমতো! একটা যুদ্ধ সুরু 
করে দেয়। | 
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যখন এই সংঘর্ষ বেধে গেল তখন ভূমধ্য সাগরে বৃটিশ বাছিনীর অধিনায়ক, 
ফিল্ড মার্শাল আলেকজাগ্ার, আলবেনিয়ার অস্থায়ী সরকারের কাছে কড়া 
ভাষায় এক চরমপত্্র পাঠালেন । তার দাবী ছিল যে আবাজ, কৃপির বিরুদ্ধে 
আলবেনিয়ার গণফৌজের সমস্ত সক্রিয়তা বন্ধ করতে হবে। শক্তি সমাবেশ 
ঘটিয়ে আলবেনিয়ার মানুষদের আতংকিত করার জন্যে দলে দলে বৃটিশ 
ছত্রীবাহ্িনী পাঠানে। হতে লাগলো আলবেনিয়ায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই একদল 
বুটিশ সৈন্য, আলবেনিয়ার বন্দর সারান্দা দখল করে নিল। 

কিন্তু দেশপ্রেমিক আলবেনিয়রা তাতেও বিচলিত হয়নি। তার। 
আলেকজাগ্ারের চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করে, কুপি দলের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও 
জোরালে। তৎপরতা সুরু করলে । বৃটিশ সৈম্তাধ্যক্ষের কাছে তার কঠোর 
ভাবে সারান্দা থেকে সমগ্ত বৃটিশ ঢসন্তের অপসারণ দাবী করলো । তখন 
রটিশ সরকার ব্যাপারট! জটিল হয়ে এক গুরুতর সংঘর্ষের আশংকা করে, 
সেই দাবী মেনে নিলেন। উনত্রিশে নভেম্বর, উনিশ শ" চুয়াল্লিশের মধ্যেই 
আলবেনিয়ার বীর জনগণ, সোভিয়েতের বিজয় সাফল্যের সুযোগ নিয়ে, সমগ্র 
দেশ শত্রমুক্ত করে ফেললো । 

মাকিণ ও বুটিশ শাসকদের শ্যেনদৃষ্টি রুমেনিয়ার উপরেও পড়েছিল। রাজা 
মাইকেলের সঙ্গে যোগসাজসে তার! চেষ্ঠা করছিলেন এখানে একটা ফ্যাশিস্ত- 
পন্থী অত্যুতানের চক্রান্ত বিস্তার করতে । সেই উদ্দেশ্য নিয়ে, ছয়ই ডিসেম্বর 
উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সানাতেন্কু'র (3977905900) সরকার বাতিল করে, জেনারেল 
রাদেস্কু'কে ( চ২৪৭69০০ ) সরকার গঠন করতে দেওয়। হলো। একজন চরমপন্থী 
প্রতিক্রিয়াশীল, এই নিকোলাই রাদেক্ক, রুমেনিয়ার সামরিক আযাটাশে, 
(4১5০6) হিসেবে বহু বছর লগুনে কাটিয়েছেন । বৃটিশ সরকারের সঙ্গে 
তার সম্পর্কও ছিল খুব ঘনিষ্ঠ । এখন বুটিশ সরকার তার ক্ষমতা পাওয়ার 
জন্তে বেশ চাপ দিতে লাগলেন । 

রাদেস্কু ক্ষমতা পেয়েই কাল বিলম্ব না৷ করে রুমেনিয়ার গণতান্ত্রিক শক্তির 
বিরুদ্ধে আঘাত করতে সুরু করলেন। কমিউনিই সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয় 
দপ্তরগুলি আক্রমণ করে ভেলে দেওয়া হলো । কমিউনিষ্ট ও শ্রমিক নেতাদের 
বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কাজের গ্ররোচন? দেওয়া হতে লাগলো । এমন কি রাদেস্কুর 
নেতৃত্বে সগঠিত ফ্যাশিপন্থী সৈশ্তরা সোভিয়েত সৈনিক ও অফিসারদের উপর 


শি 
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হামল] করতে সুরু করলো । ফ্যাশিশীসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার বাসনায়, রাদেক্ক 
ফ্যাশিস্ত নেতাদের দিয়ে বুখারেঞ্ঠের আশেপাশে এক বিরাট টসন্ত বাহিনী 
গঠন করালেন | 

রুমেনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াশ্রেণী যার! ইতিপূর্বে নাৎসীদের কাছে 
দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে ইতস্তত করেনি, তার। এবার অনুরূপ কাজ করলো 
মাফিণ ও বৃটিশ সাআজ্যবাদীদের কাছে। ভেবেছিল তারা পাশবিক শক্তির 
সাহাযে। গণপ্রতিরোধকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে। মাকিণ ও বুটিশ 
কতৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে রাদেস্ক তার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে সরু 
করলেন ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ'" পয়তালিশে । 

বুখারেষ্টের রাস্তায় সৈন্ঘবোঝাই লরী ও ট্যাঙ্ক আবার দেখা গেল এগারে|ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে! প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত তখন হত্যার জন্তে তরী হয়ে 
উঠেছে। বিশে ফেব্রুয়ারী একদল ফ্যাশিস্ত লিজিয়নের সদস্য, সংখ্যায় জন 
কুড়ি, বুখারেষ্টে একটা কারখান। মালাকৃনা! দখল করতে গেল। সারা দেশের 
শ্রমিক শ্রেণী এতে ক্ষুৰ হয়ে রাদেস্কুর পদত্যাগ ও গণতান্ত্রিক অধিকার 
প্রবতনের দাবী করলো। রুমেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে, উনিশ শ' 
ুয়াল্লিশের অক্টোবরে গঠিত রুমেনীয় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, জনগণের দাবীকে 
সুগঠিত ভাবে প্রকাশ করার জন্যে বুখারেষ্ট ও অন্ান্ত শহরে চব্বিশে ফেব্রুয়ারী, 
উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে গণমমাবেশ আহ্বান করলেন । 

রাদেস্কু মন্ত্রিষভাব ফ্যাশিস্ত কায়দার অত্যাচারে জনগণ প্রতিবাদে মুখর 
প্রতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলো৷। গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের দাবী জানিয়ে 
হাজার হাজার মানুষ চব্বিশে ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে জমায়েত হলো 
বুখারেষ্ের কেন্দ্রীয় পার্কে। রাদেস্কু সরকার গণদাবীর জবাব দিলেন বুলেটে। 
রাজপ্রাসাদ ও আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীদপ্তরের ভিতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলী এসে 
পড়তে লাগলে। সভার উপরে । | 

কিন্ত সোভিয়েত সেনাদল যুদ্ধ বিরতির চুক্কি অনুযায়ী জনগণের আইন- 
সঙ্গত অধিকার রক্ষার ভার নিয়েছিল । রুমেনিয়ায় সোভিয়েত সেনাদলের 
স্থানীয় নেতৃত্ব, নরকারকে সতর্ক করে দিলেন যে জনগণের বিরুদ্ধে হিংসাত্বক 
কাজ তারা সহ করবেন না। জনগণের ক্রোধের বিক্ষোরণে আতংকিত 
রাদেস্ছু বূটিশ দূতাবাসে আশ্রয় নিলেন। মাকিণ কুট্নীতিবিদূরা আরে! বেশি 
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নিরাপতার জন্তে তাকে জাহাজে তুলে পাঠিয়ে দিলেন একেবারে মাকিণ যুক্ত- 
রাষ্ট্ে। বৃটিশ ও মাকিণ সরকার কিন্তু রুমেনিয়ায় আর সরাসরি হস্তক্ষেপ 
করার ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। 

শোভাযাত্ত্রাকারী ও সমাবেশের উপর গুলিবর্ণ করার পরে, সারাদেশে 
জনগণের বিক্ষোভ ফেটে পড়লো । সমস্ত মেহছনতী মানুষ অবিলম্বে একটি 
জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের সরকার গঠনের জন্তে দাবী জানালেন । রাণেস্কুর 
পরাজয় সম্পূর্ণ হলো৷। ছয়ই মার্চ উনিশ শ"* পঁরতাল্লিশে পেক্তগ্রোজার 
(2৪৮ 03:92) নেতৃত্বে একটি জনগণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলো। জদ়ী 
হলো সাত্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লব। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি এক বানীতে 
এই নোতুন রুমেনীয় সরকার ঘোষণ। করলেন যে দেশের কলঙ্কময় অতীতকে 
মুছে ফেলে, রুমেনিয়া মিত্রপক্ষের প্রতি তার দায় দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করবে এবং তার মহান পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে থাকবে তার চরম 
বন্ধুত্বপূর্ণ ও ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক। 


সঃ ০ সং রঙ 


নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ঠে, বৃটিশ ও মাকিণ সাআজাবাদীরা দক্ষিণ পূর্ব 
ইউরোপের সামরিক পরিস্থিতির স্মযোগ নিয়ে এই সমগ্র অঞ্চল দখল করার 
চেষ্টা করলে!। কিন্তু সোভিয়েত সেনাদল ফ্যাশিস্ত দাসত্ব থেকে বলকান 
অঞ্চলের দেশগুলিকে যথা সময়ে মুক্ত করে এমন এক অন্রকুল পরিবেশ স্যষ্টি 
করে যাতে জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সম্ভব হুতে পারে । তাই 
দেখা যায় মধ্য ও দক্ষিণ পুর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের জনগণ তাদের 
আত্যন্তরীণ অবস্থার নিরিথে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে পেরে- 
ছিলেন। 
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সগুদশ অধ্যায় 
ক্রিমিয়! সন্মেলন 


একচেটিয়া পু'জিপতিদের কাছ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিস একটা সোনার খনির 
মতো। বিশেষ করে নাকিণ একচেটিয়াপতির1 ছু"হাতে মুনাফা করছিল তখন । 
অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণের ভ্ন্তে সরকারী চাহিদা আর বড়ো বড়ো। বাড়ী, দুইই 
বাড়তে লাগলে! হু হু করে । মাকিণ সরকার নোতুন নোতুন বাড়ী তৈরীর 
জন্যে এই সময়ের মধ্যে বাইশ শ' কোটি ডলার ব্যয় করেছিলেন । একচেটিয়া 
কারবারীরা গৃহনির্মাণের সাজমরঞ্জাম, মালমশল অত্যন্ত চড়া দরে সরকারকে 
বিক্রি করতে থাকে । বাড়ী টতরীর কাজ শেষ হলেই সেখানে যন্ত্রপাতি বসিয়ে 
একটা আগাগোড়া নোতুন কারখান! রাষ্ট্র বেসরকারী মালিকদের ইজারা সন্্ে 
নিদিষ্ট সময়ের জন্যে দিয়ে দিত। একচেটিয়া কারবারীর| নাম মাত্র টাকা ভাড়া 
স্বরূপ দিয়ে, এখানে যা উৎপাদন করতো, তাই আবার চড়া দরে বিক্রি করতো 
বাজারে ৷ যুদ্ধ শেষে, মাকিণ সরকার সেই সব সরকারী টাকায় তৈরী, ইজারা 
সত্বে বিলি কর। কলকারখানা, নামমাত্র দামে সেই সব ইজারাদার একচেটিয়া 
কারবারীদের কাছেই বিক্রি করে দেন। 

মাফিণ ও বৃটিশ উৎপাদনকারী যুদ্ধকে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী কম করে, 
কুষকের আয় ত্রাস করার জন্টে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছে! দেশে, বিদেশে 
শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের নাধ্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করেঃ উৎপাদন বৃদ্ধির যুদ্ধ 
জনিত চাপকে কাজে লাগিয়ে, তারা সাধারণ মানুষকে শোষণ করে মুনাফার 
পাহাড় গড়ে তুলেছিল । 

উনিশ শ” চুয়াল্লিশের শেষে মাকিণ ও বৃটিশ সরকার জীর্মাণীর ফ্যাশিস্ত 
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আরেক দফা গোপন শলা পরামর্শ চালান। দ্ুইডেনের 
রাজবংশোত্ভূত, কাউন্ট বার্ণাডোট্‌ (86:09৭0%6 ), আইসেনহাওয়ারের সদর 
কার্ধালয় আর উচ্চপদস্ত নাৎসী নেতা হিমালারের মধ্যে মধ্যস্থতাকানীর কাজ 
করেন। তারা একদিকে মাকিণ যুক্তরাষ্্ট ও বৃটেন, অন্তদিকে জার্মানীর মধ্যে 
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একটা যুদ্ধ বিরতির সর্ত নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করেন। এর উদ্দেশ্য 
ছিল নাৎসী জার্মাণীকে সমগ্র শক্তি নিয়ে অগ্রসরমান রি সেনাদলকে 
গ্রতিরোধ করার একট! হৃষোগ দেওয়া। 

যখন এই সব আলোচন| চলছে, তখন মাকিণ ও বৃটিশ মরকার রণাজনে 
ক্ষনিক বিরতির আদেশ জারী করলেন। উনিশ শ' চুয়াল্লিশের ডিসেম্বর 
মাসের মাঝামাঝি! মিত্রপক্ষের সৈম্তরা, জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তে ট্রেঞ্চ খুণড়ে 
চুপচাপ বসে রইলো । এমন কি রণাঙ্গনে প্রথম সারির অফিসার ও সৈনিকদের 
অল্প দিন কয়েকের ছুটিও মঞ্জুর করা হতে লাগলো । 

জার্মাণ ফ্যাশিস্ত নেতৃত্ব এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মিত্রপক্ষকে পাণ্ট! 
আক্রমণ করলেন । গুদেরিয়ান পরবর্তীকালে লিখেছিলেন যে হিটলার “এই 
তাবে কিছুট! সময় হাতে পাওয়ার আশা করেছিলেন যাতে শুক্রপক্ষের সম্পূর্ণ 
বিজয়লাভ সম্ভব না হয়, তাহলে সেই সম্ভবনার কথা বলে তাদের বিনাসর্তে 
আত্মসমর্পণের দাবীর পরিবর্তে, সকলের সম্মতিতে একটা শাস্তি চুক্তি সম্পাদন 
করা যাবে ।”॥ 

এগারোই ও বারোই ডিসেম্বর জার্মাণ সেনাদলের সর্বোচ্চ নেতারা হিটলারের 
সদর কার্যালয়ে এক টবঠকে মিলিত হলেন । তারা আর্দেনেমে একট! অভিযান 
চালাবার সিদ্ধান্ত করেন । 

আজকে যে সব ফ্যাশিস্ত প্রাক্তন অধিনায়করা, মাকিন ও বৃটিশ শাসকদের 
দৃষ্টিতে সাধু মাজতে চান, তাদের সুনজরে থাকতে চান, তারা কেউই আর্দেনে 
ব্যর্থতার দায়ভাগ নিতে চান না। তারা এমনভাব করেন যেন এ ব্যাপারে 
তাদের কোন হাতই ছিল না। তারা এটাই বোঝাতে চান যে তাদের 
সকলের অমত থাকা! সত্তেও হিটলার সেই মত তুচ্ছ করে, ব্যক্িগত ভাবে 
নিজে এই অভিযানের আদেশ দিয়েছিলেন । কিন্তু কর্ণেল*জেনারেল জোডল 
এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি. বলেছেন বলে শোনা যায় : 
“আযান্টেওয়ার্প কার্ধক্রম যে একটা চরম দুঃসাহসিক পরিকল্পনা, এ ব্যাপারে 
আমি হিটলারের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিলাম। কিন্তু আমাদের অবস্থা 
তখন চরমে পৌঁছেছে । সেই চরম প্রতিকূলতা কাটাতে গেলে কোন চরম 
অনিশ্চয়তা পূর্ণ ও বিপজ্জনক কাজই করতে হবে। কেবল আত্মরক্ষা 
মূলক যুদ্ধ করে আমরা আমাদের অমোঘ নিয়তি এড়াতে পারতুম না। 
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বরং যুদ্ধ করে, অপেক্ষা করে পরিণতির জন্তে বসে ন1! থেকে, হয় তে! বা 
আমরা এখনো কিছু রক্ষা করতে পারি |৮খ 

একেবারে সমস্ত বাকৃবিতগ্ডা বাদ দিয়ে, জার্মানীর এই সামরিক কার্যক্রমকে 
বিচার করলে দেখ! যায়, এটা ছিল, উনিশ শ+ চপ্লিশে হিটলার যে অতকিত 
আক্রমণের বিস্ময়ের ঘোর কাবার আগেই জয়লাভ করার নীতিগ্রহণ 
করেছিলেন, মূলতঃ তারই অন্ুরূর্প। এর লক্ষ্য ছিল ত্রুত অভিযান চালিয়ে 
একেবারে উপকূলব্তাঁ অঞ্চলে চলে যাওয়!, তারপর ইঙ-মাফিণ অভিযাত্রী 
বাহিনীকে তার রসদের যোগান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ধ্বংস করে ফেলা। 
একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে, এ যাত্রায় জার্মাণ টসন্তর] ব্যাপক অঞ্চল ঝেষ্টন ন' 
করে, অল্প জায়গার মধ্যেই তাদের সব সক্তিপ্নত! সীমিত রাখবে । 
ঠিক হলে! সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্তে চাপ দিতে হবে মনশ চাউ 
(7975080 ) ও একটেরন্যাশের (7:0507801) ) মাঝামাঝি আর্দেনেস 
অঞ্চলে, যেখানে বৃটিশ ও মাকিন মেনাদল মিলিত হচ্ছে । তারপর অভিযানের 
ধারা ঘুরে যাবে দ্বিনান্ট-নামুর-লিজে (1096-8700077-1695 ) হয়ে 
আযান্টেওয়ার্পের দিকে । আযান্টেওয়ার্প তখন ছিল মিত্র পক্ষের প্রধান সরবরাহ 
কেন্ত্র। জার্াণদের প্রত্যাশ। ছিল একাজে সফল হতে পারলে, তাদের রসদের 
ঘাটতি রীতিমতো পূরণ করে নেওয়া হবে আযান্টেওয়ার্প থেকে । জেনারেল 
ভন্‌ কুগুষ্টেডের নেতৃত্বে তিনটি সেনাদল--যার মধ্যে ছিল দশটি প্যানসার 
ডিভিসন, এবং চোদ্দটি পদাতিক ও মোটরবাহিতত ডিভিসন, এই অভিযানে 
অংশ গ্রহণ করবে স্থির কর! হলো৷। | 

জার্মাণ পান্ট। আক্রমণ এই অঞ্চলে সরু হুলে! যোলই ডিসেম্বর, উনিশ শ" 
চয়াল্লিশে । ইঙ্গ-মাকিণ নেতৃত্বের কাছে এটা একটা চূড়ান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার 
বলে মনে হলো । এর জনে ইঙ্গ-মাকিণ সামরিক গুপ্তচর বিভাগকে দোষ 
দেওয়ার কিছুই ছিল মা । এর জন্তে দায়ী ছিল ইঙ্গ-মাফিণদের রাজনৈতিক 
চিন্তাধার', যা জার্মানীর পাণ্ট। আক্রমণের ক্ষমতাকে কোন মতে বিশ্বাস করতে 
রাজী ছিল না। সমকালীন পরিস্থিতিতে জার্মানীর এই ভ্রান্তির জন্যে, ফুলার 
তার ফ্যাশিস্ত নেতৃত্বকে কঠোর সমালোচন! করেছেন। তিনি মনে করেন 
যে জার্মানী নিজের শ্রেষ্টশ্বার্থে কাজ না করে, হঠকারিতা করে বসলো । তিনি 
লিখেছেন £ “রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করণে বলতে হুয় যে পশ্চিম 
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রণাঙ্গনে কোন সামরিক তৎপরতা না রেখে, তাকে পরিত্যাগ করে, সমস্ত 
শক্তি রুশদের বিরুদ্ধে সমবেত করাই শ্রেষ্ঠ স্বার্থঘত নীতি । তাতে সমগ্র 
জার্মানী ও অন্রিয়া চলে আসতো! মাফিণ ও বটিশদের হাতে এবং রুশদের 
ক্রমবর্ধমান খ্যাতিতে একট] চরম আঘাত হানা যেত।”৩ ইঙ্গ-মাফিণ নেতৃত্বের 
মিত্রপক্ষীয় উদ্দোশ্যের প্রতি এই চরম বিশ্বাসঘাতক ধারণাই আর্দেনেসে জার্মানীর 
পাণ্ট। আক্রমণ মফল করে তোলার প্রধানতম কারণ ছিল। 


সৈন্ভ সংখ্যার বিচারে ইঙ্গ-মাফিণদের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য ছিল। 
সর্বসাকুল্যে তাদের ছিল নব্বই ডিভিসন টসম্ভ, তার মধ্যে চব্বিশটি হলো 
আবার সাজোয়া ডিভিমন। জার্মানীর তুলনায় পদাতিক বাহিনীর সংখ্যা 
ছিল তিনগুণ, আর ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ ও বিমান বহর যে কতগুণ বেশি তা সঠিক 
বল] শক্ত । কিন্তু তা সত্বেও জার্মানীর আর্দেনেম অভিযান সাফল্যম্ডিত হতে 
লীগলো। ইঙ্গ-মাফিণদের রণকৌশল বুমেরাং হয়ে তাদেরই আঘাত করলো । 
মাকিণ ও বৃটিশ সরকারের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যে মারাত্মক গলদ ছিল 
তা প্রকট হুয়ে উঠলে] সকলের কাছে। 


অভিযানের প্রথম পর্ব, জার্মাণ নেতৃত্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে। 
অতকিতে চাপ স্থপ্টি করে অগ্রগতির পথ বাধা মুক্ত করতে তাকে মোটেই 
বেগ পেতে হয়নি । ইঙ্গ-মাকিণ টসৈন্রা তাড়াতাড়ি পিছু হটে গেল। তাদের 
উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে গেল। ওমার ব্রাডলী এরই সম্বন্ধে পরে 
বলেছিলেন যে আইসেনহাওয়ারের লোকজনদের মধ্যে দেখা গেল “সেই সব 
লক্ষণ যাকে আমরা নিজেদের মধ্যে বলে থাকি কোন কিছুতে ধাককা খাওয়ার 
পরে চরম আত্মবিশ্বাসের অভাব ।৮* 


অভিযানের দ্বিতীয় দিনে জার্নাণ টসন্তর! ম্যালমেডি ও ভিয়েলসাম্‌ নগর 
দখল করে ম্প] (95৪ ) শহরে প্রবেশ করলো । আক্রমণের প্রথম মপ্তাছের শেষে 
পশ্চিম রণাঙ্গনে শ্রায় একশ কিলোমিটার দীর্ঘ একটা অঞ্চলে জার্মাণ সৈন্যরা 
বেষ্টনী ভেঙ্গে এগিয়ে গেল। এই ভাঙ্গনের গভীরতা ছিল প্রায় একশ' দশ 
কিলোমিটার । তেইশে ডিসেম্বর জার্মাণ বাছিনীর একটা অগ্রবর্তী অংশ 
দিনান্টের কাছে মাস (21899) অতিক্রম করে একেবারে লিজে শহরের 
পশ্চিমে নদীর তীরে উপস্থিত হয়। বিভ্রান্ত হয়ে পশ্চাদাপসরণ করতে গিয়ে 
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ইজ-মাকিণ ৫সন্তর! অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, জআালানীর এক বিরাট পরিমাণ রসদ 
ফেলে পালিয়ে গেল। 
এর পরেই ইঙ্গ-মািণ সামরিক নেতৃত্ব ও মাকিণ ও বৃটিশ সরকারের 
নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ দেখ! দেয়। জার্মানরা তাকেও কাজে লীগায়। 
দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে তারা। আবার হত চকিত হয়ে পড়ে নানা 
দেশের মানুষ তাদের সাফল্য দেখে ।* মিত্রপক্ষের উত্তর বাহিনী, য! ছিল 
প্রধানতঃ বৃটিশ, মূলতঃ মাকিণ দক্ষিণ বাহিনীর সঙ্গে- সমস্ত, সংযোগ হারায়। 
জার্মাণ সৈম্ভরা এমন একট! সুবিধাজনক স্থানে এসে পঁড়ে, যাতে মনে হয় 
বুঝিবা দ্বিতীয় ডানকার্ক আসন্ন । জার্মাণীর এই সামরিক তৎপরতা, ফ্রান্সে 
ইঙ্গ-মাকিণ অভিযাত্রী বাহিনীর এক বিরাট বি সামনে হাজির করে এক 
চরম বিপর্যয়ের সম্ভবনা । 
দ্পষ্টতই সেদিন বোঝা গিয়েছিল যে শুধু নিজেদের শক্তির জোরে ইঙ্গ- 
মাফিণ নেতৃত্ব জার্দাণদের এক পাণ্টা আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে না । 
সেই ছুদিনে চাচিল, সোভিয়েত সরকারের প্রধানের কাছে আবেদন করলেন 
যে সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের কোথাও নোতুন এক অভিযান স্থরু করে 
তারা ইঙ্গ-মাফিণ টন্ত বাহিনীর উপর থেকে জার্মানীর এই সামরিক 
চাঁপ হ্রাম করাতে পারেন কিনা । তখন সবেমাত্র মোভিয়েত সেনাদল তাদের 
বিরাট শীতকালীন অভিযানের পালা সাঙ্গ করেছে। রণাঙ্গনের আবহাওয়াও 
তখন অত্যন্ত খারাপ। তা সত্বেও সোভিয়েত সরকার এক তারবার্তায় 
পরদিন সাতই জানুয়ারী উনিশ শ' পয়তাল্লিশে জানালেন যে পশ্চিম 
রণাঙ্গনের সামরিক পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হওয়ার জঙ্গে, সোভিয়েতের সর্বোচ্চ 
সামরিক নেতৃত্ব জরুরী প্রস্তুতি চালিয়ে, আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্বেও, এই 
জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয়ার্ধে, অর্থাৎ নিদিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বেই বিরাট আকারে 
অভিযান:সুরু করবে । কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে মিভ্রপক্ষের অবস্থার দ্রুত 
অবনতি ঘটতে থাকায়, সোভিয়েত নেতৃত্বকে আরো! দ্রুততার সঙ্গে প্রস্ততি 
চালিয়ে ; মিত্রপক্ষকে সাহায্য করার জন্তে অগ্রসর হতে হলো ৷ তাই দেখা গেল 
জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয়ার্ধের জন্তে অপেক্ষা! না করে, বারোই জানুয়ারীতেই 
সমগ্র সোভিয়েত জার্মাণ রপাঙ্গন জুড়ে, বাটিক থেকে কার্পেথিয়ান পর্যজ্ 
সোভিয়েত সেনাদল নোতুন আক্রমণ সরু করেছে। 
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পূর্ব রণাঙ্গনে সোভিয়েতের এই সময়োচিত পান্ট। আক্রমণ, পশ্চিম রণাঙ্গনে 
ইঙ্গ-মাকিণ মিত্রপক্ষকে জার্মানীর হাতে এক বড়ো রকমের সামরিক বিপর্যয়ের 
সম্ভবনা থেকে রক্ষা করলে! । সোভিয়েতের শক্তিশালী আঘাতে হিটলার 
ভার রণকাঁশল বদলে ফেলে, পশ্চিম রণাঙ্গনে শুধু আত্মরক্ষামূলক তৎপরতায় 
লিপ্ত হয়ে, সাহায্যকারী মেনাদল পাঠাতে লাগলেন পূর্ব রণাঙ্গনে | 
জানুয়ারী মাস শেষ হতে না হতেই জার্মাণ নেতৃত্ব আর্দেনেস থেকে সন্ত 
অপসারণ করে তাদের পূর্ববর্তী স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন । তা জেনেও 
ইঙ্গ-মাকিণ কর্তরি*ফেব্রুয়ারী মাস না আসা পর্যস্ত তাদের সেনাদলের 
রাইনের দিকে মগ্ছরগতি অভিযাঁন সুরু করতে ভরসা পেলেন না। 

যে সোভিয়েত অভিযান, ইজ-মাকিণ সেনাদলকে নিশ্চিত বিপর্যয়ের মুখ 
থেকে উদ্ধার করে আনলো, তা এটাই প্রমাণ করে দিল যে মিত্রপক্ষীয় কর্তব্য 
পালনে সোভিয়েত সরকার, ইঙ্গ-মাকিণ শাসকদের মতো স্বার্থগন্ধী বিমুখতা 
না দেখিয়ে, যথেই আস্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে থাকেন সোভিয়েত 
ইউনিয়ন সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে মিত্রপক্ষের প্রতি তার প্রতিশ্রুত দায়িত্বভার, 
একাগ্রতা, আন্তরিকতার সঙ্গে ও স্বার্থপরতাশুন্ হয়ে পালন করেছে । 

ইঙ্গ-মাফিণ ইতিহ্াসবিদ্রা অবিশ্যি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মিত্রপক্ষের 
প্রতি তার কর্তব্যনিষ্ঠার সত্যতা গোপন করার চেষ্টা করেছেন । আর্দেনেসে 
জ্ার্সাণ অভিযান বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক কাগজ, কালি খরচ করে, তীরা 
পূর্বরণাগনে সোভিয়েতের একই কালে আক্রমণ রচনার গুরুত্ব, ইজ-মাকিণ 
মেনাদলকে আর্দেনেসে নিশ্চিত বিপর্ষয়ের মুখ থেক রক্ষা করায় তার ভূমিকার 
বিষয়ে, তেমন কিছুই বলেননি । কেউ কেউ ব্যাপারটা একেবারে বেমালুম 
চেপে গেছেন। পশ্চিম জার্মাণীর ইতিহাসবিদর ইচ্ছামূলক বিভ্রান্তির মাধ্যমে 
ইতিহাসের বিকৃতিকরণে পশ্চিমী সগোত্রীয়দের সহযাত্রী হয়েছেন । এ ব্যাপারে 
ওমার ব্রাডলী আবার সকলকে হার মানিয়েছেন। তিনি উনিশ শ' 
পল্নতাল্লিশের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে পূর্ব রণাঙ্গনে সোভিয়েতের সাফল্যকে; 
আর্দেনেসে মিত্রপক্ষীয় সৈন্ত সমাবেশের প্রণকৌশল গত ফলশ্রুতি” বলে 
বর্ণন। করেছেন । 

ইতিহাসকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করলেও, ঘটনাকে চাপা দিয়ে রাখা 
যায়নি । যেমন ভড্যাগেন্স, নাইছেভার (1228529 )3517646:) চব্বিশ 
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জানুয়ারী, উনিশ শ" পতাল্লিশে পূর্ব-রণাঙ্গনে সোভিয়েত আক্রমণ ও পশ্চিমে 
ইঙ্গ-মাকিণ তৎপরতার তুলনামূলক আলোচনায় লিখেছিল যে, “রুশদের এই 
বিরাট আক্রমণের বিছ্যুৎগতির সঙ্গে ভূলনীয় সামরিক ইতিহাসে কোথাও 
কোন ঘটনা নেই। যুদ্ধের সুচনা পর্বে জার্মাণদের ব্লিৎসক্রীগ আক্রমণ ধারা, 
বর্তমানের রুশ আক্রমণধারার তুলনায়, যা অশ্রুতপূর্ব গতিতে সমগ্র রণাঙ্গন 
জুড়ে অগ্রসর হচ্ছে, নিতাস্ত তুচ্ছ একট! ঘটন] 1” 

মাকিণ ও বৃটিশ নেতৃবন্দ সোভিয়েত সেনাদল ও সোভিয়েতের জনগণকে 
জার্মানীর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্তে অভিনন্দিত করেছিলেন। এমনকি 
পশ্চিম ইউরোপে তাদের টৈন্ভদলের অবতরণের পরেও, সোভিয়েত জার্মাণ- 
রণাঙ্গন যে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেকথা তারা স্বীকার করেছেন। উনিশ 
পঁয়তাল্লিশের ফেব্রুরারীতে চাচিল লিখেছিলেন £ 

“যে লাল ফৌঁজ জামাণ জঙ্গীবাদের উপর অমোঘ নিয়তির যবনিকা টেনে 
দিয়ে তার মিত্রপক্ষে র অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে, সেই লাল ফৌজ আজ 
ভয়োল্লাসের মধ্যে উদ্যাপন করছে তার সপ্ত বিংশতিতম প্রতিষ্টা দিবস। 
যে গর্ব করার মতো বিরাট সাফল্য তার। অর্জন করেছে, আমর] যারা আজ তা 
প্রত্যক্ষ করছি, আমাদের মতোই অনাগত কালের মানুষেরা, তাদের কাছে 
অকুগ্ঠ 'ভাবে কৃতজ্ঞতার খণ স্বীকার করবে ।”* মাকিণ দেশের রাষ্ট্রপতি 
রুজভেপ্টের বাণীর সঙ্গে এই অভিনন্দন একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, যখন ভিনি 
বলেন £ “লাল ফৌজ ও রাশিয়ার জনগণ মাফিণ ুক্তরাষ্ট্রের চিরস্থায়ী বিস্ময় 
মিশ্রিত প্রশংসা অর্জন করেছে ।”৯ 


॥ দুই ॥ 


ফ্যাশিত্ত জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েতের চমকপ্রদ বিজয় সাফল্য, যুদ্ধের 
অবসান ত্বরান্বিত করেছিল। আর্দেনেসে জার্নাণ অভিষানের সময়, একাস্ত 
প্রয়োজনীয় মুহুর্তে সোভিয়েতের সাহায্য এবং নাৎসী অধিকৃত ইউরোপীয় দেশ 
গুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ব্যাপক বিস্তৃতি, চৌঠা থেকে বারোই ফেব্রুয়ারা 
উনিশ শ" পয়ভাল্লিশে, তিন বৃহৎ শক্তির শীর্ষ সম্মেলনের পটভূমি রচন। করলো । 
সম্মেলন বসলো ক্রিমিয়ায়। সম্মেলনের স্থান যে সোতিয়েত ভূমিরই কোন 
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এক অঞ্চলে স্থিরীকৃত হলে। তার থেকেই সোভিয়েতের ক্রমবর্ধমান আতস্তর্জাতিক 
খ্যাতি ও প্রভাবের গুরুত্ব বোঝা যায়। 

ইয়াল্টায় (58169 ) প্রথম যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, তা হলো! যুদ্ধলিপ্ত 
জার্মাণ রাষ্ট্রের সমস্যা । চূড়াস্ত বিজয়ের জন্তে যৌথ মামরিক পরিকল্পনা 
রচিত হলো এখানে । এর আগে ইউরোপীয় পরামর্শদাতাকমিশন পরাজিত 
জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলের দখলীকরণ ও বৃহত্তর বাপিনের শাসন পরিচালনা 
সম্পর্কে একট! খসড! রচন] করে । বারোই সেপ্টেম্বর উনিশ শ' চুয়াল্লিশে তা 
যথারীতি ইঙ্জ-সোভিয়েত-মাকিণ স্বাক্ষরযুক্ত ও বিধিবদ্ধ হয়। ক্রিমিয়ার 
সেই চুক্তি অন্নমোদন করা হলে এবং ত্রিশক্কির অধিকৃত অঞ্চলের সীমানাও 
নিদিছু করে দেওয়া হলো। । 

সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্ভোগে, জার্মানী দখলীকরণে ফ্রা্দকেও আহবান 
করা হলো । ভাই ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল একট নিদিষ্ট করে দেওয়ার বিষয়টি 
আলোচনা সাপেক্ষ হযে রউলো। এই বিষয়ের আলোচনা বেশ কয়েক মাস 
ঘরে চলে! অনশেষে ছাব্বিশে জুলাই, উনিশ শ" পঁয়তাল্লিশে একটা চূড়ান্ত 
সিদ্ধন্তে গৃহীত হয় । তখন স্টির হয় যে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানী 
থাকবে যথাক্রমে বটিশ ও মাকিণ অধিকারে ! আর পশ্চিম জার্মানীর শাসন 
চালাবে ফ্রান্স। 

এই আলোচনাতেও বৃটিশ ও মাকিণ সরকার জার্মানীর খগণ্ডীকরণের বিষয়ে 
তাদের নিজের নিজের পরিকল্পন! হাশ্তির করেন একটা জিনিস তার মধ্যে 
প্রকট হয়ে ওঠে, তা হলো এদের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য। মাকিণ ও বৃটিশ বৃহৎ 
পুঁজিপাতির] বরাবরই জার্মাণ একচেটিয়াপতিদের তাদের মারাত্মক প্রতিদ্বন্বী 
বলে মনে করে এসেছে । সারা তাই এই স্থমোগে জার্মানীর অর্থ নৈতিক 
শক্তিকে ধংস করে, বিশ্ববাজারে জার্মাণ প্রতিযোগিতার বিপদ দূর করতে 
চেয়েছিল, যাতে সেখানে নিজের আধিপতা বিস্তর কর! যায়। কুইবেকের 
ইজ্-মাঞিণ টেবঠকে, পনেরোই সেপেগ্বর, উনিশ শ" চুয়ালিশে, চার্চিল ও 
রুজভেল্ট জার্মাণীত্ন খণ্ডীকরণ বিষয়ে একটি পরিকল্পনায় স্বাক্ষর করেন। 
এর নাম হিল মন্রগ্যানথু (705670090 ) পরিকল্পন!। এতে জার্মানীর 
খণ্ডতীকরণের সঙ্গে তার্‌ শিল্প ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে, কৃষিনিরভরতার দিকে জোর দেওয়া 
হয়েছিল বেশি। স্থাক্ষরকারীর! রূঢ় ও সারের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ 
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করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ৷ মরগ্যানথু পরিকল্পনার শেষের দিকে 
বলা হয় যে, তার লক্ষা হচ্ছে *জার্মাণীকে প্রধানত: একটি কুষিনির্ভর ও 
পশুপালনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দেশে পরিণত করা।”১* মরগ্যানথু পরিকল্পনায় 
আরে বল! হয় যে, “একটির পরিবর্তে ছু'টি জার্মানী গঠিত হলে আমাদের 
কাজ করার তবিধা হবে ।”১১ 

একথ| সকলেরই জান ছিল যে জার্মাণ জনগণ এই খণ্ডীকরণে বাধা 
দেবে। মাকিণ সহকারী পরপাষ্ই সচিব সামনার ওয়েলস লিখেছেন যে, 
*শিগ গি.র অবিশ্তি জার্াণরা এমন একটা সম্ভোজনক মাধ্যম পাবে, যাতে এই 
মানসিক বাধা কাটিয়ে উঠে, উপযুক্ত মুহুর্তে একীকরণের জন্তে প্রস্তুত হতে 
পারবে ।”১২ লগ্ডনের ইকোনমি পত্রিকা মন্তব্য করে ষে “জার্মাণ জনগণের 
কিছু দিনের জন্য অন্ততঃ শাস্তিমূলক ভাবে পরাধীনতা ভোগ করা উচিত এবং 
সেই অবস্থার প্রতিকূলতা যে যতোটা চায় বৃদ্ধি করতে পারে ।”১৩ এরই 
মধ্যে আমেরিকার নিউ রিপাবলিক পত্রিকায় লেখা হয় যে, বুটিশ ও মাকিণ 
নীতি নিয়ামকদের উদ্দেশ্য হলো নাৎসী দল ও নাৎসী সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস 
করা, কিন্তু জার্মানীর শ্রেণী স্বার্থের বিস্তাসে কোন সামান্ত পরিবর্তন আন। 
তাদের উদ্দেশ্য নয় ।৮১৪ ৃ 

যুদ্ধোস্তর পৃথিবীতে গণতান্ত্রিকতার বিস্তারে আগ্রহী সোভিয়েত ইউনিয়ন 
যে নীতি গ্রহণ করে তার ভিত্তি ছিল জার্মানীর জাতীয় স্বার্থ ও স্বাধীন সত্তার 
অস্তিত্ব বজায় রাখার নীতি । ততোদিনে সোভিয়েতের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও 
প্রভাব য! দাড়িয়ে ছিল তাতে জার্মাণীর এঁক্য ও রাষ্ট্রিক সত্তার প্রতিষ্ঠায় তার 
দৃঢ় মতামত কার্ধকরী করা যায়। ক্রিমির। মন্মেলমের সিদ্ধাস্তগুলি তাই 
এই ধারণ] থেকে গৃহীত হয় যে মিশ্রপক্ষের জার্মানী অধিকার হবে একট! সাময়িক 
ঘটন। মাত্র, কারণ জার্মানীর এঁক্য বিদ্বিত হয় তেমন কিছু করা উচিত হবে ন1। 
জার্মানীর গণতন্ত্রীকরণ ও নির্ত্রীকরণের যে প্রস্তাব ইয়াণ্টায়, ইউরোপে স্থায়ী 
শাস্তির একমাত্র ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়, তার মৌল প্রেরণ| ছিল সোভিয়েত 
ইউনিয়ন । ক্রিমিয়। সম্মেলনে জার্মানী দখল ও নিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক লক্ষা 
গুলিও গৃহীত হয়েছিল। বলা বাহুল্য এই সিদ্ধান্তের চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা 
দেখ! দেবে নান। মতের মধ্যে আপোষ রফা। কিন্তু তা হলেও সোভিয়েত 
প্রস্তাবের মৌল আদর্শের প্রতিফলন তার মধ্যে যথেষ্ট । এতে সেই সব সর্ 
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আরোপ করা হয় যা জার্মাণার পক্ষে নোতুন কোন আক্রমণাত্মক ভূমিকা 
সম্ভবপর করতে দেবে না। বরং জার্ধানীকে তার সমস্ত নীতি ও কার্যক্রম 
একটা শাস্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গ্রহণ করতে উদ্ন্ধ করবে। 
দখলীকরণের সময়ের মধ্যে জার্মানীর এঁক্য বৃদ্ধি করার জন্যে এবং প্রতিটি, 
অঞ্চলে একই ধরণের নীতি কার্ধকরী করার জন্তে, ক্রিমিয়া সম্মেলনে একটি 
কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠনের কথা বল হলে৷। দেশের সমস্ত অঞ্চলে 
সুসামঞ্জস শাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্তে এই কমিশন, বাপিনে সদর কার্যালয় 
স্থাপন করে কাজ করবে । 

আর একথা নিশ্চয়ই ন্তায়সঙ্গত যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 
বিশ্বাসঘাতকের মতো! আক্রমণ করে ও সোভিয়েত ভূমির একাংশ দখল করে 
জার্মাণী যে ক্ষতি করেছে, তার জন্তে সে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ক্ষতিপূরণ 
দেবে । কিন্তু তা সত্তেও পরাজিত জার্মানীকে সাম্রাজাবাদী স্বার্থের চক্রান্ত অনুযায়ী 
একটা অর্থনৈতিক দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার পরিকল্পনায় সোভিয়েত 
ইউনিয়ন বাধা দেয়। বরং জার্মাণীর ছুর্দশায় ছুঃখিত হয়ে, জার্নাণ জনগণের 
স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্ষতিপূরণের হার স্থির করার 
চেষ্টা করে। সোভিয়েত সরকার প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও, জার্মানীর 
ক্ষতিপূরণ বাবদ আংশিক দাবী করাই যুক্কিযুক্ত মনে করেন । 

ইউরোপের জাতিগুলির স্যার্থ সংরক্ষপের জন্তে, সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্ত 
দেশগুলির উদ্দেশে একটি ঘোষণা পত্রের জন্তে দাবী করেন, যাতে মুক্তদেশগুলি 
তাদের নিজেদের পছন্দ মতো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার স্বাধিকার 
পাবে এবং ফ্যাশিত্ত দাসত্ব মুক্ত হয়ে তার! ফ্যাশিবাদের বীজ যাতে সম্পৃণ নিমূ'ল 
হয়ে যায় তার জন্তে যথাযোগ্য বাবস্থা করতে পারবে বল হয়। তাছাড়া কোন 
ধরণের শাসন ব্যবস্থার অধীনে তারা বসবাস করবে তা স্থির করার 
ভার তারই স্বাধীন ভাবে গ্রহণ করবে এই স্বীকৃতিও দেওয়া হয় ।১৭ ইউরোপীয় 
দেশগুলি মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে ষে সংগ্রাম মেদিন সুরু করেছিল, 
এই ঘোষণাপত্র তাদের প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। 

পরবর্তা কালের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন 
তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘোষণাপত্রের এই বয়ানে সম্মতি জানিয়ে ছিল, তাই 
এর উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী কাজ করার ইচ্ছ৷ তাদের আদৌ ছিল না। বরং 
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তাদের অনুহ্থত নীতি এই ঘোষণাপত্র ও জাতির অধিকার প্রসঙ্গে প্রদত্ত 
অন্ান্ত আরো৷ অনেক প্রতিশ্রতির সঙ্গে সঙ্গতি হারায়। ইটালী, ফ্রান্স, 
বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, লাক্সেমবার্গ ও গ্রীস প্রভৃতি যে সব দেশ মাকিণ 
যুক্তরাষ্ইী ও বৃটেন অধিকার করে, সেখানকার জনগণের জনগণতন্ত্রীশাসন 
বাবস্থা গড়ে তোলার আকাঙ্থাকে তারা সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ও পাশবিক শক্তির 
প্রয়োগে ব্যাহত করে দেয়। বলা যেতে পারে যে পশ্চিম ইউরোপের দেশ 
গুলিতে গণতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য, ইঙ্গ-মাকিণ শক্তির সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ফলেই 
ব্যহত হয়ে যায়। 

ইয়াপ্টায় মাফিণ ও বুটিশ মুখপাত্ররা ষে গ্রীসে সাআজ্যবাদী হস্তক্ষেপ নগ্ন 
ও নির্মমভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার সমস্যা নিয়ে কোন আলোচনা করতে 
অস্বীকার করেন । 

সম্মেলনে যে যুগোষ্লোভিয়৷ সমস্য] নিয়ে আলোচনা করা হয়, তার মিদ্ধাস্ত 
যুগোশ্লাভ জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গৃহীত হয়। সম্মেলনের 
সিদ্ধান্তে বল! হয়েছিল যে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃরন্দ ও পলাতক 
সরকারের কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে এঁক্যবদ্ধ যুগোশ্লাভিয় অস্থায়ী সরকার 
গঠন কর। হবে। 

পোল্যাণ্ডের প্রশ্নটি বিবেচনা করতে অনেক সময় লেগে গেল। সম্মেলনে 
পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ ও পোলিশ সরকারের সংগঠন নিয়ে আলোচন] হয় । 

একটি শৃক্তিশালী, স্বাধীন পোলিশ রাষ্ট্রের সমর্থক হিসাবে, সোভিয়েত 
সরকার বিশ্বাম করতেন যে তাকে গঠন করতে হলে ইউক্রেনীয়, বাইলো রুশিয় 
অথব] লিখুয়ানিয়ার ভূখণ্ড তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার কোন দরকার নেই। 
পোল্যাগ্কে ফিরিয়ে দিতে হবে তার সীমাস্তের পশ্চিমে সেই অঞ্চলে যা 
চিরকাল তার ছিল কিন্ত অন্যে জবরদখল করে নিয়েছে । 

বৃটিশ ও মাকিণ মুখপাত্ররা পোলিশ জমিদার শ্রেণীর দাবী অনুযায়ী 
ইউক্রেনীয় ও বাইলোকশীয় ভূখণ্ডের উপরেই দাবী করতে থাকলেন। রুজভেপ্ট 
তে৷ পোল্যাগুকে লোভোভ. ও সন্নিহিত অঞ্চল ফিরিয়ে দেওয়ার জন্তে প্রায় 
জিদ ধরলেন। কিন্তু শেষ পর্ধস্ত ইয়াণ্টা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হলো 
যে জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সোভিয়েত পোলিশ সীমান্ত তথ! কথিত 
কার্জন লাইন বরাবর যাবে এবং কোথাও কোথাও প্রয়োজন মতো পোল্যাণ্ডের 
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অন্কূলে এই সীমারেখায় পাঁচ থেকে আট কিলোমিটায় পর্যস্ত বিচ্যুতি ঘটতে 
পারে। পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তের প্রশ্নটি অনেক বাক বিতগ্ডার পরেও 
অমীমাংসিত রয়ে গেল। মাফ্িণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন স্পঙ ভাবেই বললো যে 
তারা পোল্যাগডকে পশ্চিম দিকে তার চিরকালীন ভূখণ্ডের উপর অধিকার 
ফিরিয়ে দিতে চায় না। কারণ সে অঞ্চলের কোন উন্নতি পোল্যাণ্ড করতে 
পারবে না অথচ তা প্রত্যার্পিত হলে জার্মাণী অর্থ নৈতিক দিক থেকে দারুণ 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

ক্রিমিয়া সম্মেলন শুধু এ প্রসঙ্গে এটুকু স্বীকৃতি জানিয়েই ক্ষান্ত হলো যে, 
“উত্তর ও পশ্চিমে পোল্যাণ্ডের সীমানা যথে পরিমাণে ভূখণ্ড সংযোগে 
বেড়ে যাবে।” তবে সেই সীমানার প্রকৃত নির্ধারণ পরবর্তী কোন সময়ে 
করা হবে। 

পোলিশ সরকারের গঠন নিয়ে একটা তীত্র রাজনৈতিক সংগ্রাম হয়ে গেল 
সম্মেলনে । প্রথমে মাকিণ যুক্তরাষ্ই ও বুটেন পোলিশ জাতীয় সরকারের 
অস্তিত্ব উপেক্ষা করাপ চেষ্ট) করলো । তাদের মতে লগ্ডনে পলাতক পোলিশ 
সরকারই হলো পোলিশ জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি কিন্তু গণতান্ত্রিক পথে 
আত্বোন্নতি কামী পোলিশ জনগণের স্বার্থে, মোভিয়েতের দৃঢ়, অনমনীয় 
মনোভাব দেখে শেষ পধন্ত তাদের পিছু হগতে হলো । তখন উত্থাপিত হলো! 
যৌথ সরকার গঠনের প্রস্তাব । সোভিয়েত সরকার এই প্রস্তাবকে সন্তোষজনক 
আপোষরক্ষ! মনে করে সম্মতি জানালেন । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানিয়ে 
দিলেন যে লগ্ডনের পলাতক শাসকচক্রকে ভারা যৌথ সরকারের একটি পক্ষ 
"হিসাবে মানতে রাজী নন। 

ফলে মাকিণ ও বৃটিশ মুখপাত্রদের স্ভানিশল মিকোলাইসিজিকের নেতৃত্ছে 
একটি প্রতিক্রিয়াচক্রকে পোল্যাণ্ডে ক্ষমতাসীন করার আত্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হয়ে গেল। পলাতক পোলিশ সরকারের চরম ব্যর্থতা তার] স্বীকার করতে 
বাধ্য হলেন । ক্রিমিয়া সম্মেলনের সিদ্ধান্তে এদের কথা কোথাও উল্লেখ করা 
হলে না। পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী জনগণতন্ত্রী সরকারকে ভবিষ্যৎ পোলিশ 
সরকারের ভিত্তি বলে স্বীকার নেওয়ার সময় কেবল এইটুকু যোগ করে দেওয়! 
ছলে! যে, দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে যে সমস্ত পোলিশ নাগরিক আছে 
তাদের “গণতান্ত্রিক” নেতাদের নিয়ে, এই সরকারের বনিয়াদ সম্প্রসারণ করা 


৪৭১ 


হবে। এই নোতুন সরকারের পরিচিতি হবে জাতীয় এক্যের জন্ত 'পোল্যাণ্ডের 
অস্থায়ী সরকার । মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন এই সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক 
সম্পক্ক স্থাপনে সম্মত হলো। 

মাকিণ ও বৃটিশ শাসকচক্র “গণতান্ত্রিক” নেতা বলতে পোল্যাণ্ডের ফ্যাশি 
পন্থী নেতাদের কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন । তারা পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে 
শ্রেণী স্বার্থের সম্পর্ক ও দেশের বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন, 
এই ধারণা নিয়ে যে কালক্রমে প্রতিক্রিয়াশীলেরাই শাসন ক্ষমতার সবটুকু 
হস্তগত করতে পারবে । সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্বাস নিবদ্ধ ছিল পোল্যাণ্ডের 
গণতান্ত্রিক শক্তির উপর এবং তার এই স্থির ধারণ] ছিল যে সরকারের মধ্যে 
ইজ-মাফিণ অনুচরদের অনুপ্রবেশ ঘটলেও, শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক শক্তির জয়ই 
অনিবার্ধ। পরবর্তা কালের ঘটনা প্রমাণ করেছে যে পোল্যগড শ্রেণী স্বার্থের 
ভারসাম্য ও পারস্পারিক সম্পর্ক এবং পোলিশ গণতান্ত্রিকতার শক্তি সম্পর্কে 
সোভিয়েতের ধারণা ও বিশ্বাস ছিল সর্বাংশে নিভূলি। 

কিন্ত জাতীয় ওঁক্যের জন্য পোলিশ অস্থায়ী সরকার সম্বন্ধে ইয়ালটায় সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করাটা যতো সহজে হয়েছিল, সেটা কার্ধকরী করা ততো সহজ হলো 
না। মাকিণ যুক্তরাষ্্র ও বুটেনের সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন এই 
গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বাতিল করে দিতে । তারা ক্রিমিয়। পরিকল্পন। পরিত্যাগ 
করে, পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকার পুনর্গঠন করার চেষ্টা ন] করে, তাকে ভেঙ্গে 
দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাদের সমস্ত প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল একটা 
গ্রতিক্রিয়! চক্রকে সেখানে ক্ষমতাসীন করা। 

ত্রিশক্তির যৌথ সিদ্ধান্তগুলি যথাযথ কার্যকরী করার জন্তে সোভিয়েত 
সরকার যথাসাধ্য করতে লাগলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল পোল্যাণ্ডের জাতীয় 
স্বার্থ সংরক্ষণ করে, পোলিশ জনগণের গণতান্ত্রিক সাফল্যকে প্রসারিত করা। 
সোভিয়েতের এই দৃঢ় মনোভাব শেষ পর্যস্ত কার্ধকরী হলো। পোল্যাণ্ড 
সম্পর্কে ইয়ালটায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত 
হলে] । 

সম্মেলনে সমস্ত মানুষের শাস্তি ও নিরাপত্ত] স্থনিশ্চিত করার জন্তে একটি 
আত্তর্জাতিক সংগঠনের বিষয়ে আলোচন! পুনরায় আরম্ভ হয়। এই প্রসঙ্গ 
প্রথমে উনিশ শ' তেতাল্লিশের শরৎকালে, ত্তিশস্কির পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের 
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মস্কো বৈঠক উত্থাপিত হয়েছিল । পরে উনিশ শ' চুয়ালিশের আগই-সেপ্টেম্বরে 
ডামবার্টন ওকৃস সম্মেলনেও তা আবার আলোচিত হয়। 

মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসকমহল এমন একটা যুদ্ধোত্বর “কালীন সংস্থার কথা 
চিন্ত। করছিলেন, যাতে নেতৃত্বভার সরাসরি তাদের হাতে চলে আসে। যুদ্ধের 
গোড়ার দিকে তারা একটা “আস্তর্জাতিক পুলিশ-বাহিনী” গঠনের প্রস্তাব 
করেছিলেন । চাচিলের সঙ্গে উনিশ শে একচল্লিশের আগষ্ট মাসের বৈঠকে, 
কুজভেল্ট বলেছিলেন যে, “এখন কিছুকাল কেটে ন। যাওয়া পর্যস্ত ভিনি লীগ 
অব. নেশন্সের সাধারণ সভার মতো কোন প্রতিষ্ঠান স্থট্টি করতে সম্মত নন। 
এই সময়ের মধ্যে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বুটেনকে নিয়ে গঠিত একটা আস্ত- 
্জাত্তিক পুলিশ বাহিনী কিভাবে কাজ করার স্থুযোগ পায়, সেটাই আগে লক্ষ্য 
করতে হবে ।”১৯ অন্তদিকে বুটিশ সরকার চাইছিলেন লীগ অব. নেশন্সের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিতে বৃটিশ প্রস্তাব ফলাও করে প্রচারও 
করা হয়েছিল। 

সোভিয়েতের এ বিষয়ে প্রস্তাব ছিল এই যে এমন একটা নতুন আস্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে, যা লীগ অব নেশন্সের মতো সাত্রাজ্যবাদী 
স্বার্থের বাহন না হয়ে, আস্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে কার্ধকরী 
হবে । ডামবার্টন ওকৃসের আলাপ আলোচনায় - স্দশ্যদের মত এই নতুন 
প্রতিষ্ঠানের দিকেই ঝুঁকে ছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরে 
ডামবার্টন ওক্‌সে আলোচন! আর বেশীদুর অগ্রসর হয় নি। পরবর্তা সম্মেলনের 

ন্তে সেখানে আলোচনার সুবিধার্থে প্রস্তাবিত সংগঠনের একটি খসড়া সনদ 

রচনা কর! হয়েছিল। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত, সাআাজ্যবাদীদের প্রথম দিকের বিরোধিতা 
সত্তেও এই প্রস্তাব গৃহীত করেছিল যে খসড়া সনদ প্রতিটি সদস্য দেশের সার্ধ- 
ভৌমত্ব ও পারস্পরিক সমতার নীতি স্বীকার করে নেবে এবং এটাও একটা নীতি 
বলে মানবে যে এই সংস্থা সদশ্য রাষ্ট্রের আত্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। 
খসড়া সনদে, প্রতিষ্ঠানের সেই মৌল লক্ষোর প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হলো 
যে তার প্রধান কাজ হবে আস্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা কর!। এই 
প্রধান কর্তব্য পালনের দায়িত্ব থাকবে নিরাপত্ত পরিষদের উপরে, যাতে থাকবেন 
পাঁচজন স্থায়ী সদশ্য--সোভিয়েত যুক্তরাষ্র, চীন, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও 
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ফ্রা্গ--এবং সংস্থার অন্ত সদস্যদের মধ্য থেকে ছু' বছরের জন্তে নির্বাচিত আর 
ছয় জন অস্থায়ী সদস্যের উপরে 

নিরাপত্ত! পরিষদে পাঁচ জন স্থায়ী সদস্যের মধ্যে মতৈক্যের নীতির প্রবক্তা 
ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন । কারণ এর ফলে পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের অনুমোদন 
সাপেক্ষ যৌথ কার্যক্রমের মাধামেই নিরাপত্তা পরিষদ তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব 
আরো! সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে । 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন বৃহৎ পঞ্চশক্কির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতৈক্যের নীতির 
বিরুদ্ধে কোনই গ্রহণযোগ্য যুক্কি উপস্থিত করতে পারেনি । বরৎ বল! যায় যে; 
মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্টতই এই নীতিতে আগ্রহী ছিল। জাতিসংঘের বিষয়ে 
মািণ সংস্থা, উনিশ শ' পয়ভাল্লিশে বলেছিল যে, জাতিসংঘের সনদ সিনেটের 
অন্গমোদন লাভ করতে গেলে এই মতৈক্যের নীতির প্রয়োজনীয়তা! অনস্বীকাধ 
ছিল।১৭ বুটিশ সরকারও আনুষ্ঠানিক ভাবে মতৈক্য নীতিকে সমর্থন জানিয়ে 
ছিলেন।১৮ কিন্তু চেষ্টা চলতে লাগলো, একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই 
নীতিকে সীমিত করে রাখতে । তা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের কোন স্থায়ী 
সদশ্যের কোন সমশ্য। আলোচন। কালে এই নীতি প্রয়োগ করা যাবে না। এই 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংরক্ষণ নিয়ন যদি গৃহীত হতো, তাহলে সাত্্রাজ্যবাদীর। যে 
কোন সমস্যার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম যুক্ত করে, তাকে বিচাথ 
সমস্যার একটি পক্ষ হিসাবে খাড়া করে, নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে নিজেদ্বে 
পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোন সমাধানের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারতে । 
প্রসঙ্গতঃ নিউইয়ক টাইমস পত্রিকার সংবাদ দাতা, জেমস্‌ বি,রেষ্টন লিখেছিলেন 
যে, “যদিও জার্মাণী ও জাপানের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্তে লীগ 
কোনদিনই তার সদস্যদের মধ্যে মটতক্য স্থাপন করতে পারেনি, কিন্ত 
ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধের সময়ে তারা সোভিয়েত রাশিয়াকে লীগ থেকে বহিষ্কার 
করার সময়ে, অতি সহজেই প্রয়োজনীয় সমর্থন পেয়ে গেল।”১৯ সম্মেলনে 
নিরাপণ্তা পরিষদে ভোটদানের প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেল না বলে” 
আপাততঃ বিষয়টি স্থগিত রাখা হলে।। 

তারপর উঠলো' প্রস্তাবিত সংস্থার সাধারণ পরিষদে ভোট সংখ্যার সমস্যা। 
মাফিণ মুখপাত্র দাবী করলেন যে, যেহেতু আন্তর্জাতিক বিষয়ে তার দেশের 
সবিশেষ গুরুত্ব আছে, সুতরাং এখানে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি ভোট থাকা, 
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উচিত। কিন্তু শেষ পর্যস্ত স্থির হয় যে প্রতিটি জাতিসংঘ সদস্য সাধারণ 
পরিষদে একটি মাত্র ভোটদানের অধিকারী হুবে। 

মতবিরোধ দেখা গেলেও যে ডামবার্টন ওকৃস সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল 
অপরিসীম । তখন একথা প্রকট হয়ে ওঠে যে আস্তর্জাতিক সহযোগিতার পথে 
ফ্যাশিবিরোধী মৈত্রী শক্তিশালী হয়ে ওঠে । আরো বলা যায় যে, এখানেই 
প্রস্তাবিত বিশ্ব-সংস্থার বিষয়টি নিয়ে হাতে কলমে কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
সমস্ত আলোচন] হয় ! যার ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মতৈক্যের মধ্য 
দিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

লীগ অব. নেশন্সের ছুর্ভাগ্যের জন্তে দুঃখ প্রকাশ করেঃ বৃটিশ সংবাদ 
পত্রগুলি সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার জন্তে বলে। লগুনের টাইম্‌স 
পত্রিকা বলে যে লীগ অব. নেশন্সের নেতৃরন্দের সঙ্গে আলোচনা করে নিলে 
ভালো হয়। এই উদ্দেশে লীগের কার্ধনিবাহক সমিতির বৃটিশ সভাপতি, লর্ড 
লিটনের একটি চিঠিও টাইম্‌্সে প্রকাশিত হয়। চিঠিতে লিটন বলেন যে 
প্রস্তাবিত সংস্থা নতুন করে তৈরীকরার কোন দরকার নেই, করা উচিতও নয়। 
লীগের নাম ও সংবিধানের প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করে নিয়ে, লীগ সদস্যদের 
কাছ থেকে তার সংবিধান (0০৬5092) সংশোধন করার অন্নমতি ঠেয়ে নিয়ে 
তাকে বর্তমানকালের উপযোগী করে নিলেই চলবে । তিনি লেখেন যে প্রস্তাবিত 
সংস্থার বাস্তব ভিত্তির প্রয়োজনেনর নিরিখে, লীগ অব নেশন্সকে পুনর্গঠিত 
করে নেওয়া উচিত। কিন্তু লীগের বিলুপ্তি তখন সমাসন্ন। 

ক্রিমিয়া সম্মেলনে লীগের কথ! আদৌ উত্থাপন করা হয়নি । নিরাপত্ত 
পরিষদের তোটদান প্রসঙ্গে যে মতাটৈক্য ভামবটটন ওকুস্‌ থেকে এতোদিন 
পর্যন্ত বজায় ছিল, যেখানে মাকিণ ও বুটিশ প্রতিনিধিরা মতৈকোর নীতি মেনে 
নিয়েও নান! কায়দায় নানা বিধি নিষেধ আরোপ করে তাকে সীমিত রাখতে 
চেয়েছিলেন, ত' এখানে একটি বিকল্প প্রস্তাবের সাহায্যে বহুল পরিমাণে কমিয়ে 
মোটামুটি সকলের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য করে তোল! হলো । এই প্রস্তাব উত্থাপন 
করিলেন রাষ্ট্রপতি রুজভেন্ট । রুজভেন্টের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় এই মৌল 
সত্য আরেকবার প্রমাণিত হলে! যে, সদিচ্ছা থাকলে মানুষ ষে রকম পরস্পরের 
সঙ্গে সহযোগিতায় সমস্ত বিরোধের মীমাংসা! করতে পারে, দেশগুলিও তার 
ব্যতিক্রম নয়। 
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নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তের তিত্তি হবে, বৃহৎ 
স্থায়ী পঞ্চ শক্তির মতৈক্যের নীতি । অর্থাৎ এই ধরনের কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তে 
পাঁচজন স্থায়ী সদস্যকে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে হবে। কিন্তু সাধারণ নিয়ম 
কাহুন সংক্রান্ত বিষয়ে মোট এগারো জন সদশ্যের যেকোন সাতজনের সমর্থনে 
যে কোন প্রন্তাব গৃহীত হবে। শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ অনুসন্ধানের সময়, 
কোন বিরোধের বিচার বিবেচনায় এ রাষ্ট্র এই বিরোধ জড়িল থাকবে, সে যদি 
নিরাপত্ত। পরিবদের স্থায়ী সদস্যও হয়ঃ তাহলে নিবাপত্তা পরিসদে সর্বসন্মতি- 
ক্রমে পুরে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সে বিচার্ধ বিষয়ের উপর ভোটদান ক্ষমতা 
ব্যবহার করতে পারবে না। 

ক্রিমিয়াতে এটাও স্থির হলে! যে উদ্দিষ্ট সংস্থার সনদের রচন] সম্পূর্ণ করার 
জন্তে, পঁচিশে এপ্রিল, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে শ্যানফ্রানসিস্কোতে সম্মিলিত 
জাতিপুর্জের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হবে। আয়তনের বিরাটত্ব জন- 
সংঘ্যার প্রাচ্্ধ, রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং হিটলার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রচেষ্টায় 
তাদের ভূমিকার গুরুত্বের কথা ভেবে, ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজ তত্্ী 
সাধারণভন্ত্র ও বাইলোরুশীয় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রকে প্রস্তাবিত 
সংস্থা গঠনের আলোচনায়, স্যানফ্রান্সিস্‌্কোতে পূর্ণ সদশ্য যোগ দেওয়ার জন্তে 
আমন্ত্রণ জানানো হলো । 

ইয়াপ্টার অপ্রকাশিত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটা! ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের 
জাপানের বিকুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের প্রতিশ্রুতি । সহজ বুদ্ধিগ্রাহ্হ কারণের 
জন্তেই এই সিদ্ধান্ত তখন গোপন রেখে, এক বছর পরে এগারোই ফেব্রুয়ারী, 
উনিশ শ' ছেচল্লিশে প্রকাশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছিল যে জার্মানীর 
পরাজয় ও ইউরোপে যুদ্ধ শেষের ছু' থেকে তিন মাসের মধ্যে সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করবে যদি কয়েকটি সর্ত মেনে নেওয়। 
হয়। যথা, মঙ্গোলীয় জনগণের সাধারণতন্তের বর্তমান অবস্থা বজায় রাখতে 
হবে, দক্ষিণ শাখালিন ও কিউরাইল দীপপুঞ্জে সোভিয়েতের অধিকার পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করতে দিতে হবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইজারা স্বত্বে পোর্ট আর্থার 
ব্যবহার করবে, দারিয়েনে সোভিয়েত স্বার্থ প্রাধান্ত পাবে এবং €চনিক পূর্ব 
রেলপথ ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ, চীনের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালনা 
করবে সোভিয়েত ইউনিয়ন । 
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ইয়ান্টায় দূর প্রাচোর সমস্যার বিষয়ে যে চুক্তি হয়, তাতে এটাই প্রমাণিত 
হয় যে, মাফিণ যুক্তরাষ্র ও বুটেন যে এককভাবে সাত্রাজ্যবাদী জাপানের শক্তিকে 
চুর্ণ করতে পারবে না, সে বিষয়ে তারা! অতাস্ত সচেতন ছিল। প্রাচ্য দেশীয় 
জনগণের স্বার্থেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বুদ্ধির জন্তে, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
দূর প্রাচ্যের এই আক্রমণকারীকে বির্ধবপ্ত করার জন্তে সাহাযা করতে অগ্রসর হয়। 

যতোদিন পর্যস্ত মাকিণ যুক্তরাষ্্ী ও বৃটেন জ্ঞাপানের বিকুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের যোগদানের বিষয়ে আগ্রহী ছিল, ততোদিন এই চুক্তি লগ্ন ও 
ওয়াশিংটন উভয়েই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছে। সামনার ওয়েলস্‌ বলেছেন, 
“সোভিয়েত ইউনিয়নকে যদি তার সাইবেরিয় প্রদ্শগুলির নিরাপত্তা বিধান 
করার চেষ্টা করতে হয়, তাহলে রাশিয়াকে দক্ষিণ শাখালিন ও কিউরাইল 
দ্বীপপুঞ্জ ফিরে পেতেই হবে ।”২* কিন্তু যে মুহূর্তে জাপান পরাজিত হলো? 
সঙ্গে সঙ্গে বুটিশ ও মাকিণ প্রতিক্রিয়া চক্র চৈ স্বরু করে দিল যে ইয়াশ্টার দূর 
প্রাচ্য সম্পকিত চুক্কি অচল । 

যুদ্ধ ও শাস্তি উভয় সময়েই জাতিতে জাতিতে এঁকা হলো সাফল্যের 
চাবিকাঠি, সেই সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে ক্রিমিয়া সম্মেলন শেষ 
হলো। এতে যুদ্ধকালীন সময়ে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বুটেনের 
টমত্রীকে, ইয়াণ্টায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যথার্থ প্রকাশ বলে অভিনন্দন 
জানিয়ে এই আশা প্রকাশ করা হয় যে, শান্তি প্রতিষ্টা আগামী দিনে আদর্শ 
ও কাজের মধ্যে সেই পবিত্র এঁক্য বজায় রাখার আস্তরিক প্রচেষ্টা প্রদের 
সরকাররা করবেন । 

আশ যুদ্ধের অবসান ও ষুদ্ধোত্তর কালে গণতান্ত্রিকতার সম্প্রসারণের জন্তে 
স্বাধীনতা প্রিয় দেশগুলি যে নিরস্তর সংগ্রাম করেছিল; তার ইতিহাসে এট 
সন্সেলন ও তার সিদ্ধান্তগুলি ভাস্বর হয়ে রইলো । যুদ্বোত্তর পৃথিবীতে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্তে, সোভিয়েতের প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটা কার্যক্রমও এখানে 
গৃহীত হলো । | 

ফ্যাশি বিরোধী মোর্চার অস্তভূক্ত দেশগুলির মধ্যে অস্তবিরোধ তীব্রতর 
হওয়ার যে প্রত্যাশা ফ্যাশিস্ত জার্মানীর ছিল, ক্রিমিয়া সম্মেলন তাকে ধৃলিসাৎ 
করে দ্িল। বরং সোভিয়েত মাকিণ বৃটিশ এঁক্য যে যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে সমস্ত 
বাধা, প্রতিকূলতা কাটিয়ে জয়যুক্ত হবে বলে সোভিয়েতের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 
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তারই স্বীকৃতি পাওয়া গেল ইয়ান্টায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত সারা 
পৃথিবীর মেহনতী মানুষ, জার্মাণ ফ্যাশিস্তদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর যে স্থায়ী 
গণতান্ত্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা করতো, এই সম্মেলনকে সেই পথে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ মনে করা যায়। 

কিন্ত মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের শাসক মহলে ইয়াণ্টার সিদ্ধাস্তগাল সম্পর্কে 
ধারণা ছিল ভিন্নরূপ। পরবর্তীকালে চাপ্রিলের এক স্বীকারোক্তিতে দেখা 
যায় তিনি বলেছেন যে সোভিয়েতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আসার প্রধান 
কারণ ছিল এই যে বৃটেনের জামাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সোভিয়েত সাহায্যের 
প্রয়োজন আছে। তিনি লিখেছেন £ “আমরা যদি রাশিয়ার সঙ্গে ঝগড়। করে 
যেতাম, আর জার্মানীর! আমাদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে ছু" শ"কি তিন শ' ডিভিসন 
নৈস্ত সমাবেশ করতো তাহলে কি হতো ?”২১ জাতীয় স্বার্থে যৌথ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণে বাধ্য হলেও, মাফিণ ও বুটিশ সরকারের মনে নানারকমের ফন্দী ছিল । 

তারা ভেবেছিলেন যে ইউরোপে জার্মাণী ও দুরপ্রাচ্যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ 
আরে কিছুকাল ধরে চলবে এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন 
দুর্বল হয়ে পড়বে। তাহলে ইয়ান্ট। সিদ্ধান্তগুলি ভঙ্গ করে মাকিণ যুক্তরাষ্্রী ও 
বুটেন ইউরোপ ও এশিয়া পর্দানত করতে পারবে । সেই কথাই চাচিল সবিস্তারে 
তার স্ুবিখ্যাত ফুলটন্‌ বক্তৃতায়, মিসৌরীতে বলেছিলেন । 

“ইয়াপ্টায় যে চুক্তি করা হরেছিল,” তিনি বলেন, “যাতে আমি একজন 
স্বাক্ষর কারী ছিলাম, তা উনিশ শ' পয়তালিশ্র সমগ্র আীম্ম ও শরৎ কাল 
ধরে এবং জার্মণ দুদ্ধের পরেও যে দেড় বছর জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ চলবে বলে 
মনে করা হয়েছিল, সেই সমগ্র সময়ের জন্তে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে অতান্ত 
অনুকূল ছিল।”২২ 

ইয়ান্ট। সম্মেপনে যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে একমাত্র সোভিয়েত 
ইউনিয়নই নিষ্ঠার সঙ্গে, কোন ক্রটীবিচ্যুতি না ঘটিয়ে, তার সমস্ত সিদ্ধান্ত 
গুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছে । যুদ্ধশেষে, ইয়াশ্টা সিদ্ধান্তগুলির 
পূর্ণ ও যখাবথ রূপায়ণ তাই সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির একটি £অন্ততম প্রধান 
আদর্শ হয়ে দাড়ায় 

ক্রিমিয়া সম্মেলনের অল্পকাল পরেই, তার সিদ্ধান্ত অমান্য করে, বুটিশ 
সামরিক নেতৃত্ব চাচিলের নির্দেশে, সোভিয়েত টসন্ত বাদিনে প্রবেশ করার 
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পূর্বেই, পূর্ব জার্মানী দিয়ে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ক্রুত শহরে ঢুকে পড়ার 
জন্তে একটি ভ্রাম্যমান বিশেষ বাহিনী গঠন করলেন। চাচিল তার দলবলকে 
ধলতেন যে “ভালুক আসার আগেই”, এল্বে এমন কি পারলে বালিনে 
পৌছানো বিশেষ দরকার |২ বুটিশ সরকার শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, 
মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকেও, তার বালিন দখলের পরিকল্পনা সর্ব প্রযত্রে 
লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে ছিলেন। মাকিণ সরকার ও তাদেয় পরিকল্পন' 
মতো, আইসেনহাওয়ার ও ব্রাডপীকে আদেশ পাঠালেন যে দক্ষিণ পশ্চিম 
দিক থেকে ভ্রাম্যমাণ বাহিনী নিয়ে বালিন ও ড্রেসডেনে প্রবেশ করতে। 
মাপ্ণ যুক্তর্া্ ও বুটেনের সাআরাজ্যবাদী স্বার্থ সংঘাতের এটা হলো অরেকট। 
প্রমাণ । 


॥ তিন ॥ 


উনিশ শ' পরতাল্লিশের গোড়ায় মাকিণ সরকার এক আস্তঃ আমেরিকা 
সম্মেলন আহবান করলেন মেক্সিকো শহরে । (একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে 
আটই মা পর্যন্ত এর অধিবেশন চলে । ) 

মেক্সিকো শহরের সম্মেলন যুদ্ধঅপরাধীদের সম্পর্কে মস্কো পররাষ্ট্র মন্ত্রী 
সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কে ইয়াণ্টা সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদন 
করে। এরই সঙ্গে, মাফ্িণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়ে, সম্মেলনে শ্যান 
ফ্রান্স্সিকোতে ছুই আমেরিকার দেশগুলির যৌথ ভাবে কাজ করার জন্তে 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। জাতি সংঘ গ্রাতিঠিত হওয়ার আগেই, মাকিণ যুক্তরাস্ 
যাতে সেই প্রস্তাবিত সংস্কা সমস্ত সময়ে একটা যান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন 
পায়ঃ তার জহে৷ এই প্রথম ব্যবস্থা করে রাখ হলো । 

মাফিণ চাপে পড়ে একটা চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও যথাব্ীতি স্বাক্ষরিত 
হয়ে গেল এই. সময়ে। তার নাম শ্যাপুপটেপেক চুক্তি (00089165250 
7৪০) 1 যুদ্ধ শেষে এবং যুদ্ধোত্তর কালে ষে সমস্ত আক্রমণাত্বক সামরিক 
চুক্তি মাকিণ নেতৃত্বে স্বাক্ষরিত হয়েছে এটি তার অন্ততম | “আত্মরক্ষার" 
মুখোসের আড়ালে, এই চুক্তিতে যুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধোত্তর কালের জন্টে 


৪১৭৯ 


একট৷ যৌথ আস্ত: আমেরিকা সমরনায়ক পরিষদ গঠনের কথা বলা হুলে। 
সমস্ত শ্বাক্ষরকারীরা যুদ্ধের প্রয়োজনে রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ দ্রব্য ও কাঁচামাল 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে এবং যে কোন যুদ্ধে আমেরিকা মহাদেশের সমস্ত 
দেশগুলি যৌথ চালনায় সবকিছু করতে স্বীকৃত হলো। এর ফলে লাতিন 
আমেরিকায় মাকিণ আধিপত্য পাকাপাকি হয়ে গেল। 

মাফিণ একচেটিয়।৷ পতির। বরাবরই লাতিন আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদের 
সম্পদের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে আসছিল। তাদেরই স্থার্থে রচিত 
ক্লেটন (০1556০2) পরিকল্পনা শ্যাপুলটেপেক চুক্তির মাধ)মে রূপায়িত করা হয়ে 
ছিল। ছু'বছর পরে মেক্সিকোর জাতীয় বুর্জোয়ারা, এপ্রিল উনিশ শ' 
সাতচল্লিশে মেক্সিকো শহরে অনুচিত, কুপায়িত শিল্প সংস্থাগুলির প্রথম 
ভাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত এক বিবরণীতে নিম়োক্ত মন্তব্য করে £ 

“ক্লেটন পরিকল্পনা, 'বিশ্বে অধিপত্য বিস্তার, প্রতিযোগিতা ও স্বাধীনতা 
বিনাশের পরিকল্পন। ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র যে ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে তা হলো প্রধান দেশের ভূমিকা, অন্ত সব দেশকে একেবারে 
অনুগৃত, ভাবেদার দেশের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। এই নয়া 
উদাারনীতিবাদের একমাত্র ধ্বজাধারী হলো, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র |” 

মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার করার জন্যে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র তার খণ সাহায্য 
চুক্তির এক্কিয়ার এখানে সম্প্রসারিত করেছিল অনেক দেশের ক্ষেত্রে ষেমন-_ 
ইরাক পয়ল! মে উনিশ শ', একচল্লিশ ; ইরান, এগারোই মে উনিশ শ, 
একচল্লিশ ; তুরস্ক সাতাই নভেম্বর, উনিশ শ' একচল্িশ ; মিশর এগানোই 
নভেম্বর উনিশ শ"' একচল্লিশ ; সৌদি আরব, সাতই ডিসেম্বর উনিশ শ' 
বিরাল্লিশ ও ইধিওপিয়া আঠারোই ফেব্রুয়ার, উনিশ শ' তেতালিশ।২ খণ 
সাহায্য কার্যক্রমে সবচেয়ে লাভবান হয় তুরস্ক। ক্রিমিয়া৷ সম্মেলনের অল্পদিন 
পরে, বিজয়ী দেশের একটি হয়ে ম্যানফ্রান্স্নকো সম্মেলনে যোগদানের 
আগ্রহাতিশয্যে, তুরস্ক যে জার্মাধীকে এতোকাল সাহায্য করে আসছিল, 
তারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করলো! । তুরস্কেরে শাসকদের আরো প্রত্যাশ। 
ছিল যে মাকিণ ও বৃটিশ সমর্থনে তার দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে বেশ বড়ো 
রকমের কোন ভূধণ্ড দখল করতে পারবেন । কিন্ত এগুলি আকাশ কুহ্বম 
ছাড়া! আর কিছু ছিল ন!। 
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॥ চার ॥ 

ইয়াণ্টায় যখন বুহৎ শক্তি সম্মেলন অনুষঠিত হচ্ছিল, প্রায় সেই সময়েই 
লগুনে ছয়ই থেকে সতেরোই ফেব্রুয়ারী পর্বস্ত, বিশ্ব'ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন 
অন্ুঠিত হয়। একটা বিরাট প্রতিনিধি মূলক সম্মেলন ছিল এটা, যাতে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত বিভিন্ন উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের ট্রেড 
ইউনিয়ন সংস্থাগুলি ফোগ দিয়েছিল। পঞ্চাশটি দেশের ছয় কোটি সদস্যের 
দু'শ" চার জন প্রতিনিধি এই সম্মেপনে যোগদান করেন । আমেরিকান 
ফেডারেশন অব. লেবার এই সম্মেলনে যোগ দিতে অসম্মত হয়। এই 
প্রতিষ্ঠানের সভাপতি উইলিয়াম গ্রীন, ধার সঙ্গে একচেটিয়া কারবারীদ্রে 
যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল, আমগ্রার্ডামের ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টার ন্যাশনেলের 
পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব করেন। অথচ এই প্রতিষ্ঠানে স্সংবদ্ধ শ্রমিকদের 
অল্পনংখ্যকই যোগ দিতে পেরেছিল, কারণ সোভিয়েত, লাতিন আমেরিকা 
ও বিভিন্ন উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুপি এর 
সদশ্যপদ অর্জন করতে পারেনি । গ্রীন আরে বলেন যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির 
কমিউনিইববিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের শরিক হওয়া উচিত, স্্দাবী 
আনলে ছিল শ্রমক সাধারণের প্রকৃত স্বার্থের পরিপস্থী | 

লগুনে এই কংগ্রেসের অধিবেশনেও, অন্তান্ত মাফিণ ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার 
মুখপাত্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্যর! 
আলোচনায় নান৷ ধরণের বাধা দিতে থাকেন । বুটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 
ওয়ান্টার সাইই্রিন (00105) সম্মেলনে একটি সংগঠনী কমিটি স্থাপনের 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন ॥। এমন কি বিষয়স্থচীর আলোচনাতে তার আপত্তি 
ছিল। রুমেনিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া এবং পোল্যাগ্ডের ট্রেড ইউনিয়ন 
সংস্থাগুলির এই সম্মেলনে যোগদান করতে বলার সিদ্ধান্তেও তার প্রবল আপত্তি 
ছিল। তিনি বলেন যে এই সম্মেসন একটা পরম্পর মত বিনিময় ছাড়া আর 
কিছুই করতে পারে না এবং প্রস্তাব করেন যে আমগ্টার্ডামের ট্রেড ইউনিয়ন 
ইপ্টার স্তাশনালের সঙ্গে একে যুক্ত করা উচিত। 

আলোচনা যতোই চলতে থাকে, ততোই দেখা গেল যে বৃটিশ প্রতিনিধির! 
তাদের মূল দাবী থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন । শেষ পর্যস্ত সম্মেলনের কাজ 
সাফল্যের সঙ্গেই শেষ করা হয়। অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা বিশেষ করে 


৪৮১ 
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সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার আস্তরিক প্রচেষ্ঠার ফলে সম্মেলনে শাস্তি ও 
গণতন্ত্রের সংগ্রামে পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামী এঁক্যের দৃঢ় বনিয়াদ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ইয়াণ্টা সিদ্ধাস্তগুলিকে অভিনন্দিত করে প্রস্তাব 
গ্রহণ করা হুয়। তাছাড়া সম্মেলনের পক্ষ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের সরকারের কাছে আবেদন কর] হয় যাতে শ্যানফ্রান সিস্কোর 
আলোচন। সভায় বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতিনিধিরা যোগ দিতে 
পারেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে সুসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিশালী 
আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে, বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের গোড়াপত্তন 
করার মধ্য দিয়েই সম্মেলন তার এঁতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকার দায়িত্ব পালন 
করে। 


॥পাচ। 


উনিশ শ; পঁয়তালিশের বসম্তকালে চেকোগ্রোভাকিয়ার ভাগ্যে একটা 
এঁতিহাসিক পরিবর্তন ঘটলো । মধ্য ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের অন্তান্ত 
দেশগুটিপর মতোই এটা ছিল সোভিয়েতের বিরাট বিজয় সাফল্য ও জনগণের 
বৈপ্লবিক উদ্যোগের ফলশ্রুতি | জার্মাণ ফ্যাশিস্তদের দখলদাবী শাসনের 
সময়েই চেকোঙ্নোভাকিয়ার শ্রমজীবি মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গুণগত 
পরিবর্তন ঘটে যায়। তারা উপলব্ধি করে পুজিপত্ি ও জমিদার শ্রেণী কেবল 
মেহনতী মানুষকে শোষণ করে নাঃ তার। দেশের চরম দুর্দিনে জনগণকে নাৎসী 
ববরতার শিকার হিসাবে ফেলে রেখে দেশের প্রতি বিশ্বাঘাতকতাও করতে 
পারে। কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে চেকোন্রোভাকিয়ার মানুষের মুক্তি সংগ্রাম 
কেবল জার্মাণ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধেই যায়নি, তাদের সহযোগী চেক্‌ 
বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিও তা সমভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। সোভিয়েত সেনাদল ও 
পার্টিজানদের সংগ্রামে শত্রমুক্ত গ্রাম ও শহরগুলিতে যে জাতীয় কমিটি গড়ে 
ওঠে, তাদের প্রচেষ্টায় সংগঠিত হলো! একট! নোতুন বৈপ্লবিক শক্তি। 

জনগণের ইচ্ছাকে মূর্ত করার প্রয়াসে, চেকোগ্রোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি 
জনগণতন্ত্রের কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। সেই কর্মস্চীতে একটা প্রতিনিধিমূলক 
ফ্যাশি বিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব করে, বেনেসকে এতে যোগ 
দিতে আমন্বণ জানানো হয় । বেনেস কমিউনিইদের প্রস্তাবে আপত্তি করেন। 
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অবিশ্টি তার “পশ্চিমী” দৃষ্টিভঙ্গি, বুটেন ও মাকিণ দেশের প্রতি সহজাত 
আকর্ষণ ও চেকোষ্লোভাকিয়ার বুর্জোয়। শ্রেণী স্বার্থের বথার্থ প্রতিনিধি হিসাবে 
তার আর কোন পথ ছিল না। কিন্তু একথা তিনি বিলক্ষণ বুঝতে পারলেন 
যে এই কর্মস্থচী গ্রহণ না করলে, জনগণ তাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের 
দায়িত্বভার দেবে ন!। তাই তিনি যেন কর্মস্চীতে সম্মত আছেন এমন ভাণ 
করলেন। সমস্ত পলাতক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে, তিনি ফিরে 
এলেন মুক্ত চেকোশ্লাভাকিয়ায় ৷ তার ইচ্ছ! ছিল যে দেশে ফিরে পুনরায় নেতৃত্ব- 
ভার গ্রহণ করে তিনি ধীরে ধীরে জমিদার ও পু'জিপাতি শ্রেণীর হারানো ক্ষমতা 
পুনঃ প্রতিষ্ঠ। করবেন এবং তারপর যথারীতি পশ্চিমী সাত্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে চলবেন । 

কোসিচে'তে এই কর্মস্চী স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, পাচই এপ্রিল, উনিশ শ' 
পঁয়তালিশে তা প্রকাশ করা হলো । এতে জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যমণ্ডিত 
অবসানের পথ নির্দেশ করে, জনগণতন্ত্রের মৌল নীতিগুলি উল্লিখিভ হয়েছিল । 

টধদেশিক নীতির বিষয়ে বল! হয় যে চেকোগ্নোভাকিয়ার জাতীয় অস্তিত্ব 
ও গাধীনতা, মোভিয্বেত-চেক মৈত্রী ও বন্ধুত্বের উপর নির্ভরশীল বলে এই 
সম্পর্ককে উত্তর্বোন্তর উন্নত করতে হবে। যেহেতু ছাব্বিশে নভেম্বর, উনিশ শ' 
চুয়ালিশে ট্রান্সকার্পেথিয়ান ইউক্রেনের গণকমিটির প্রথম কংগ্রেম, সোভিয়েত 
ইউক্রেনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার বহুদিনের গণআকাঙজ্ষ| সম্পর্কে একটি প্রস্তাব 
গ্রহণ করে, কোসিচে কর্মস্থগীতে তাই বলা হয় যে, এই বিষয়ে “যে কোন 
সিদ্ধান্ত সোভিয়েত ইউক্রেনের কার্পেথিয়ান অংশের জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছার 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গ্রহণ করা হবে এমন ভাবে যেন তা সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ও চেকোশ্লোভাকিয়া'র প্রগাঢ বন্ধুত্বের সম্পর্কের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ।৮*৬ 

সোভিয়েতের সাহায্যে শূক্রমুক্ত, যুগোশ্লাভিয়ার জনগণের প্রতি সোভিয়েতের 
বনুত্বপূর্ণ ধারণ! রূপায়িত হলো সোভিয়েত" যুগোস্নাভিয়া বন্ধুত্ব, পারস্পরিক 
সাহায্যদান ও যুদ্ধোস্তরকালে সহযোগিতা সম্পকিত চুক্তিতে । এটি এগারোই 
'এপ্রিল, উনিশ শ" পরতাল্লিশে স্বাক্ষরিত হয়। চূড়ান্ত জয়লাভ সম্পূর্ণ না হওয়া 
পর্যন্ত দুই স্থাক্ষরকারী দেশ যৌথভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে প্রতিশ্রাত হলে! । 
তা ছাড়া পরবর্তীকালে এদের মধ্যে কোন একটি দেশ যদি জার্মাণী অথবা 
জার্মাণ আক্রমণের সহযোগী কোন দেশের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে অপর 
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শ্বাক্ষরকারী আক্রান্ত দেশকে যথাসাধ্য নাহাষ্য দান করতে স্বীকৃত হলে! । 
চুক্তিতে ছুই দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ ব্যাপক ভিদ্ভিতে স্থাপন করার কথ বলা হলো । বলা বাহন্বয চুক্তির 
সর্তাবলী উভয় দেশেই অভিনন্দিত হয় । 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্ব, পারম্পরিক সাহায্যদান ও 
যুদ্ধোত্তরকালীন সহযোগিতার চুক্তি, একুশে এপ্রিল, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে 
মস্কোর স্বাক্ষরিত হয়। এতে হিটলার জার্মাণীর বিরুদ্ধে চুড়ান্ত জয়লাভ না হওয়া 
পর্যস্ত যৌথ যুদ্ধ প্রচেষ্টা এবং যুদ্ধশেষে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার কথা বলা হয়। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যাণ্ড, জার্মানী অথবা তার কোন সহযোগী দেশের 
আক্রমণ প্রতিহত করার জন্তে যৌথভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুত হলো । এদের 
মধ্যে যে কোন একটি দেশ জার্মাণী অথবা তার কোন মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে 
জড়িয়ে পড়লে, অপর স্বাক্ষরকারী আক্তাস্ত দেশকে সামরিক ও অন্ঠান্য সমস্ত 
রকমের সাহায্যদান করবে। চুক্তিতে দুই দেশের রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক যোগাযোগ স্থাপনের কথা বলা হয়। কুড়ি বছরের 
* জন্ে দ্ীই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল । 

সোভিয়েত-পোলিশ চুক্তি, সোভিয়েত-পোলিশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুণগত 
পরিবর্তনের সুচনা করলো । কুশ ও পোলিশ জনগণের ইতিহাস অন্রান্তভাবে 
প্রমাণ করে যে, যতোদিন রাশিয়। ও পোল্যাণ্ড পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, 
বিদ্বেষ ও শন্র মনোভাব পোষণ করেছে, ততোদিন তাদের শৃত্ররা সেই অবস্থাকে 
নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদ এই পারম্পরিক 
সম্পর্কের তিক্ততা, শক্রতাকে কাজে লাগিয়েছে । সোঁতিয়েত হডনিয়নের প্রতি 
পোল্যাপ্ডের শাসকদের শত্রুতার নীতিই, উনিশ শ' উনচল্লিশের সেপেম্বরে সমূহ 
বিপদ ও বিপর্যয় ডেকে এনেছিল পোল্যাণ্ডের জীবনে । সোভিয়েত ও 
পোল্যাণ্ডের মধ্যে মৈত্রীর অভাবই, জার্মাণীকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অভিমুখে 
এক বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ স্বরু করতে প্রণোদিত করেছিল। তাই সোভিয়েত 
পোলিশ চুক্ধি, পুর্বমুখী জার্মাণ আক্রমণাত্মক অভিযানের সামনে একটা বাধার 
প্রাচীর ভুলে, ইউরোপের নিরাপত্তায় এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করবে। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু পোল্যাণ্ডের শত্রমুক্তিতে সাহায্য করে, পোল জন 
সাধারণের জীবনে ইঙ্গ-মাকিণ হস্তক্ষেপের পথ রুদ্ধ করেনি, তার সঙ্গে 
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'পোল্যাগ্ডের সামগ্রিক অগ্রগতির জন্তে ব্যাপক রাজনৈতিক, অর্থটনতিক ও 
নৈতিক সাহাষ্য ও সমর্থনও দিয়েছে। তাই সোভিয়েত পোপসিশ চুক্তিকে 
পোল্যাণ্ডের নয়া জনগণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার স্বাধীনতা, শক্তি ও সমৃদ্ধির সহায়ক 
বলা যায়। 
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অষ্টাদশ অধ্যায় 
বালিন অভিযান ও জার্যানীর আত্মনমর্পণ 


বারোই জানুয়ারী, উনিশ শ' পঁ়তাল্লিশে যখন সোভিয়েতের নতুন আক্রমণ 
সুরু হলো, তখন জার্মাণী আর শুধুজার্মাণী কেন বুটেন ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের 
অতি অল্প সংখ্যক মানুষই ভাবতে পেরেছিলেন ষে হিটলারের জার্মাণীর অবস্থ! 
একেবারে শোচনীয় হয়ে উঠেছে । ততোদিন পর্যন্ত জার্মাণীর মূলভূখণ্ডে কোন 
লড়াই হয়নি। সংখ্যার দিক থেকে জার্মাণ ৫সন্ভ তখনও রীতিমতো শক্তিশালী । 
জার্মাণীর যুদ্ধোৎপাদন তখনো প্রচুর । কিন্ত তা সত্তেও চার মাস পরে সেই 
জার্মাণীর পরাজয় ঘটলো 

জার্মীণীর এই শিদারুণ পরাজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ছিল এক চুড়ান্ত 
গুরুতপূর্ণ ভূমিকা । যুদ্ধের বেশির ভাগ প্রচগুতা সহ্য করতে হয়েছে তাকে এবং 
তারপরে সে করেছে প্রত্যাঘাত, যা ফ্যাশিস্ত রাইখের শক্ষিকে বিধ্বস্ত করলো । 

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে, সোভিয়েতের ব্যাপক অভিষানে পোলিশ, চেকৃ, বুল- 
গেরীয়, রুমেনীয় সেনাদল অংশ গ্রহণ করে। ফ্যাশিবাদের পরাজয়ে তারাও 
তাদেদ অবদান রেখে গেল। সোভিয়েত সেনাদলের সঙ্গে পাশাপাশি, কাধে 
কাধ মিলিয়ে লড়াই করার সময়ে, পোলিশ, চেকৃ, বুলগেরীয় ও রুমেনীয় সেনাদল 
তাদের অসীম শৌর্ধ ও সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেল। সোভিয়েত 
সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদের সমকালীন বিভিন্ন নির্রেশনামায় তাদের বীরত্বের, 
সাহসিকতার বারেবার উল্লেখ কর] হয়েছে। 

সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে অনতিপূর্বের পরাজয় এবং অভিযানের এই 
পর্যায়ে জার্নাণ সেনাদলের ব্যর্থতা, রণাঙ্গনে ও দেশের অভ্যন্তরে সকলের মনোবল 
ভেঙ্গে দিল। 

জার্নাণ সামরিক নেতৃত্ব তখন দেশের সমগ্র পূর্বাঞ্চলকে একটা মৃত অঞ্চল 
বলে ঘোষণ। করার নির্মম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। জনৈক পশ্চিম জার্নাণ 
ইতিহাসবিদ্‌, ওয়াণ্টার গোরলিট্‌জ প্রসজতঃ লিখেছেন £ “জার্মাণ সৈম্তরা যে 


৪৮৭ 


অঞ্চল ছেড়ে চলে আসে, তা একটা মরুভূমি হয়ে যায়। তার শিল্প কেন্দ্র, খাস্ 
সরবরাহ ব্যবস্থা, সেতু, রেলপথের সুবিধা, বাধ, টেলিগ্রাফ, ও বেতার কেন্দ্র এবং 
খনি, যা কিছু থাকে সব ধ্বংস করে ফেলা হয় ।......ফিল্ড মার্শাল কাইটেল ও 
রাইথ গ্লেইটার বোরম্যান, যথাক্রমে জার্মানীর সর্বোচ্চ সমর পরিষদ ও নাৎসী 
পার্টি কার্যালয়ের প্রধান, কঠোর এক আদেশ জারী করে বললেন ষে প্রতিটি শহর 
শেষ সৈনিক ও শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে রক্ষা! করার চেষ্ঠা করতে হবে । অফিসার 
ও সৈনিকদের আদেশ পালনে ব্যর্থতার জন্তে সামরিক আদালতের ঘন ঘন 
অধিবেশন বসতে লাগলো! । ভল্লাদদের আর ফুরসৎ রইলো না। শক্রু ঠসন্ত 
মমাগত দেখে যে সব লোক প্রাণভয়ে সাদা পতাকা উড়িয়েছিল, তাদের ধরে এনে 
থুন করা হতে লাগলো । যে সব সৈশ্ত দলছাড়া হয়ে পড়েছিল রাস্তায় তাদের 
ফাসীতে লটুকানো হলো । সার! দেশে মৃত্যু ষেন মৃতিমান হয়ে নানা রূপ ধরে 
ঘুরে বেড়াতে লাগলো! |”; 

যেদিন থেকে সোভিয়েত আক্রমণ তুর হয়, সেইদিন থেকেই পশ্চিম 
রণাঙ্গনে জার্মানীর প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে লাগলো । আর পূর্ব সীমাস্তে 
অবস্থা আরো চরমে পৌছলো ৷ জার্মাণ সাত্রাজ্যবাদীরা ভাবতে লাগলো, পুজি- 
বাদী পশ্চিমী দেশগুলির কাছে আত্মসমর্পণ করে, তার! শেষ পর্যস্ত পূর্ব রণাঙ্গনে 
যুদ্ধ চালিয়ে যাবে কিনা । ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' পরতাল্লিশের শেষাশেষি, 
পশ্চিমে জার্মানীর আরক্ষা ব্যবস্থার শক্ত ঘণটি সীগফ্রিড লাইন (91682150 
[175 ), ই-মাফিণ সৈন্যরা! প্রায় কোন বাধা না পেয়েই, সহজে অতিক্রম করে 
গেল। আরেকটি মন্তো বাধা ছিল এধারে রাইন নদী। কিন্তু পলায়নপর 
জার্মাণ সৈন্তরা রাইনের সেতৃগুলি ভেঙ্গে না দেওয়ায়, ই্গ-মাক্চিণ টসস্তরা 
সহজেই ত৷ পার হয়ে গেল। 

উনিশ শ' পয়তাল্লিশের মারের স্বরুতে, জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব জেনারেল 
ভোল্ফকে (৬০1) সুইজারল্যাণ্ডে মাকিণ ও বৃটিশ মুখপাত্রদের সঙ্গে 
আলোচন! সরু করার ভার দিলেন। আলোচনায় সোভিয়েত নেতৃত্বের কোন 
প্রতিনিধির উপস্থিতির জন্তে, সোভিয়েত সরকার দাবী করলেন। কিন্তু মাকিণ 
ও বুটিশ সরকারের নেতারা, সোভিয়েতের এই আইনসঙ্গত দ্াবীকে কোন 
আমল দিতে চাইলেন না। তাদের মিত্রপক্ষীয় কর্তবা, প্রতিশ্রুতি ভূলে গিয়ে 
তার! জার্মানীর সঙ্গে শ্বতন্ত্র ভাবে আলোচন। করাই স্থিন্ন করলেন । 
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কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে বার্ন শহরে আলোচনা! চললো । পক্ষকাল 
আলোচনা চলার পরে, ঘটনাবলী থেকে এটুকু ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, “তারা 
জার্মাণদের সঙ্গে একট! মোটামুটি চুক্তি করে ফেলেছেন, যাতে পশ্চিম রণাঙ্নে 
জার্মাণ সেনাপতি মার্শাল কেসেলরিং ([55561775 ) সমস্ত প্রতিরোধ তুলে 
নিয়ে, ইঙ্গ-মাকিণ সেনাদলকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে দেবেন এবং প্রতিদানে 
মাকিণ ও বুটিশ পক্ষ প্রতিশ্ররতি দিচ্ছেন যে যুদ্ধ বিরভির সর্তাবলী যাতে 
জার্মানীর পক্ষে খুব কঠোর না হয়, তা তারা লক্ষ্য রাখবেন ।”২ 

যখন স্তালিন এই আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্রপতি 
কুজভেপ্টের কাছে অনুরূপ একটি বাণী পাঠালেন, তখন রুজভেন্ট সরাসরি তা 
অস্বীকার করলেন । কিন্তু দেখা গেল উনিশ শ' পঁরতান্তিশের মার্চ মাসের 
শেষ থেকে, পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মাণরা “নামমাত্র” যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই করলে! 
না। বলার মতো কোন প্রতিরোধ না করেই, পশ্চিম রণাঙ্গনে অল্প সংখ্যায় 
নিযুক্ত জার্মাণ সৈম্ত, তাদের ঘণটি ছেড়ে, দলে দলে আত্মসমর্পণ করতে লাগল । 
ওদিকে সোভিয়েত জাম্মাণ রণাঙ্গনে নাৎসীরা মরিয়া হয়ে সোভিয়েত সেনাদলের 
অগ্রগতি রুখতে চেষ্টা করলো। 

সুতরাং একথা প্রায় নিভূর্ল ভাবে বল! যায় যে, স্তাপিন পরিস্থিতির 
একেবারে সঠিক বিশ্লেষণ করেছিলেন । তিনি রুজভেন্টকে লেখেন : “এই মুহুর্তে 
আমরা দেখছি, তা হলো এই ষে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মাণরা বুটিশ ও 
আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ একরকম বন্ধ করেছে! অথচ এই একই সময়ে 
তার? পূর্ব রণাঙ্গনে, বুটেন ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু, মিত্রদেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে ।”৩ 

সোভিয়েত সেনাদল জার্মানীর অভ্যন্তরে যতোই প্রবেশ করতে লাগলো, 
জার্মানীর যুদ্ধোৎপাদন ততোই কমে যেতে লাগলো । মাকিণ ও বৃটিশ ইতিহাস- 
বিদ্রা দাবী করেন যে জার্মাণীতে ইঙ্গ-মাকিণ বোমাবর্ধণের ফলে শিল্প ব্যবস্থার 
যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তার জন্যেই জার্নাণী পরাজিত হয়েছে। কিন্তু আসলে 
জার্মানীর ক্ষয়িষুঃ যুদ্ধোৎপাদনের হার সোভিয়েতের বিজয় সাফল্য সম্ভব করে 
তোলেনি বরং বিপরীতপক্ষে বলতে হয় যে সোভিয়েতের বিজয় সাফল্যই জার্মাণ 
যুদ্ধোৎ্পাদনের হারকে নীচের দিকে নামিয়ে দেয়। 

এই নিম্বগতির অবিশ্যি আরো অনেক কারণ ছিল। জার্মানী ততোদিনে 
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তার অধিকৃত অঞ্চল ও তাবেদার দেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়েছে। 
তাছাড়া জার্মানীর অনেক প্রদেশও তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে। পূর্বাঞ্চপ থেকে 
শিল্প ব্যবস্থা সরিয়ে আনা হয়েছে । আর যা সরিয়ে আনা যায় নি, তা৷ ধ্বংস 
করে দিয়েছে নাৎসীর1। জার্মাণ শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা গেছে কমে । বাধ্যতা- 
মূলক শ্রমে নিযুক্ত বিদেশী শ্রমিক ও জার্মাণ শ্রমিকদের একাংশের অস্তর্ঘাতমূলক 
কাজ ছড়িয়ে পড়েছে দেশে ব্যাপকভাবে | জার্মানীতে কাচামাল রপ্তানীর উৎস 
গেছে কমে, ফলে শিল্পে কাচামালের যোগান আসছে না নিয়মিত। যুদ্ধ 
জার্মাণীর মূল ভূখণ্ডে সম্প্রসারিত হওয়ার ফলেই, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
বিচ্ছিন্ন, অগঠিত হয়ে পড়েছে। 

কিন্তু জার্মাণ অর্থনীতিতে নিয়গতি সুরু হওয়ার অনেক আগেই, 
সাভিয়েতের শ্রমিকশ্রেণী, ফ্যাশিস্ত সমাজ বাবস্থার উপর একট] অর্থ নৈতিক 
জয়লাভ করেছিল । সোভিয়েতের শিল্প সংগঠন ভ্রতগতিতে এগিয়ে যেতে থাকে । 
উনিশ শ' বিয়াল্লিশ থেকে চুয়ালিশে সোভিয়েতে শিল্পে পুজি বিনিয়োগের 
পরিমাণ দাড়ায় সাত হাজার নয় শ' কোটি রুবল। সর্বসাকুল্যে এই সময়ের 
মধ্যে দেশের পূর্বাঞ্চলে বাইশ শ' পঞ্চশটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এক 
লক্ষ মেশিন উত্পাদন যন্ত্র চব্বিশটি ব্রাই ফার্নেস, একশ" আটাশটি খোল 
মুখ ফারন্নেস এই সময়ে চালু করা হয়।৪ পূর্বাঞ্চলে যে সব বড়ো বড়ো। কারখান। 
খোলা হয়, সেগুলি উনিশ শ' চুয়ালিশের গোঁড়া থেকেই উৎপাদন করতে স্বর 
করে । তাদের প্রত্যেকটিতে অত্যন্ত উন্নতমানের একেবারে প্রথম শ্রেণীর দেশীয় 
যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছিল। উনিশ শ' চল্লিশের তুলনায়, দেশের 
পূর্বাঞ্চলে উত্পাদনের গড় দাড়ায় উনিশ শ' চুয়াল্লিশে শতকরা একশ' আশী 
ভাগ বেশি । এবং যুদ্ধোৎপাদদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শতকর। পাঁচশ বাট 
ভাগ ।« যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র সোভিয়েত দেশে আ্যালুমিনিয়াম শিল্পের মোট 
উৎপাদনের চেয়ে এই সময়ে উরাল অঞ্চলে উৎপাদন বেশি হতে লাগলো । 
ম্যাগনিতোগোরস্ক ইম্পাত কারখানায়, ভিসেম্বর উনিশ শ' তেতাল্িশে একটা 
বিরাট ব্রাইট ফার্নেস চালু করা হয়। দ্বিতীয় আরেকটি ফার্নেস চালু করা হয় 
উনিশ শ' চুয়ালিশে ৷ প্রথমটির মতো এটাও ছিল ইউরোপের বৃহত্তম ফার্নেস- 
গুলির অন্ততম | 

উনিশ শ' চুয়াল্লিশে উর্লাল অঞ্চলে চুসোভোয় কারখানায় একটি বড়ো ব্রা 
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ফার্নেল এবং বেস্সেমের (989590561) উৎপাদন কার্ধক্রম চালু কর! হয় । উজবেক 
ইন্পাত কারখানায় প্রথম খোলামুখ ফার্নেস কাজ স্থরু করে এবং আলতাইয়ে 
একটা নোতুন ট্রাকটর নির্মাণ কেন্দ্র খোলা হয়। "উনিশ শ' চুয়াল্লিশে 
সোভিয়েতের শিল্পায়ন কর্মসচীতে বহু কল কারখানা সংযোজিত হয়েছিল যেমন 
চেলিয়াবিনস্ক ইম্পাত কারখানায় নোতুন ফার্নেস, নোভো-তাগিল্স্ক ইম্পাত 
কারখানায় একটা৷ ব্রাষ্ট ফার্নেস ও একটা কোক চুল্লী, কারাগান্দায় একটা বিরাট 
কয়লাখনি ; উরালে মোটর নির্মাণ কেন্দ্র, অনেকগুলি বিমান উৎপাদন কেন্দ্র, 
সাইবেরিয়ায় একটি ট্যাঙ্ক নির্মাণের কারখানা, কুজনেৎমে লৌহ ঘটিত শিল্প 
কেন্দ্র, চেলিয়াবিনক্কের পাইপ রোলিং কারখানার খোলামুখ ফার্নেস, গুবাখার 
রাসায়নিক শিল্পে দুটি কয়ল। চুলী এবং দেশের সবচেয়ে বড়ে। টাবোজেনারেটর 
কেন্দ্র স্থাপিত হয় চেলিয়াবিনস্ক জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্ত্রে। তা ছাড়া দেশের 
পূর্বাঞ্চলে, কয়লা উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ছু' শ'-টি কয়লাখনি ও অন্ঠান্ত শিল্প 
প্রকল্প চালু করা হয়েছিল । 

আরো যা করা হয়েছিল এই সময়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও মন্ত্রিসভায় 
একুশে আগষ্ট, উনিশ শ" তেতাল্লিশের সিদ্ধাস্ত অনুযায়ী তা হচ্ছে দেশের জার্মাণ 
অধিকার মুক্ত অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ৷ ইয়েনাকিভোর ইম্পাত 
কারখানায় ছু'টি পুনর্গঠিত ব্া্ট ফার্নেস, ডিমেম্বর উনিশ শ” তেতাল্লিশ থেকে 
আবার কাজ সুরু করে। দোনেতস্‌ অববাহিকায় জুইয়েভ বিদ্যুৎ কেন্ত্রের 
টারবাইনগুলি, বাকৃসান বিদ্যুৎ কেন্ত্রের জল-বিছ্যৎ উৎপাদন যন্ত্রগুলি, 
ক্রাসনোগোরক্কের শিল্পকেন্দ্রের প্রথম অংশ; ভোলগোগ্রাদে ক্রাসনী ওখতাইবর 
কারখানার ব্ুমিং মিল, দোনেৎস্‌ কারখানার ব্রাষ্ট ফার্নেস ও কোক চুলী, রুৎ- 
চেন্কোভো৷ রাসায়নিক শিল্পের অনেকগুলি কোক চুলী ও রাসায়নিক বিভাগ 
পুনর্গঠিত হয়ে উৎপাদন করতে থাকে। তাছাড়া তাগানরোগের আকশ্ত্রিয়েত 
কারখানার রোলিং মিল ও খোলামুখ চুল্লী; ম্যারিউপোল কারখানার অনুরূপ 
বিভাগগুলি, কনস্তাস্তিনোভ.কার ক্র,নূজ কারখানার ব্লাষ্ট ফার্নেন এবং নোভো। 
ক্রামাতোরস্ক কারখানার যন্ত্র নির্মাণ বিভাগ, উনিশ শ' চুয়াল্লিশেই পুনর্গঠিত 
হয়ে উৎপাদন স্বর করে । ভোলখোভোর লেনিন জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 
ও মস্কোর কয়লা খনি অঞ্চল আবার পুর্ণোগ্মে কাজ সুরু করে। দেশের 
শত্রমুক্ত অঞ্চলে উনিশ শ' বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশের মধ্যে, প্রায় ছয় হাজার, 
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“শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠিত হয় ।* সম্প্রতি অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে পরিবহন 
ব্যবস্থা ও কৃষি কাজ যথারীতি চালু করার চেষ্ট৷ হয়। 

এই অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সমস্ত পৃথিবীর কাছে, পু*জিবাদী সমাজ ব্যবস্থার 
উপরে সমাজতন্ত্রী সমাজের সথবিধ] ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। পশ্চিম ইউরোপের 
পু'জিবাদী দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করলে, সোভিয়েত অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের 
সফলতা আরে! উজ্জ্বল হষে ওঠে । মাকিণ ও বুটিশ রাজনৈতিক ও সামরিক 
নেতৃত্বের অধিবেচনা প্রস্থত যথেচ্ছ নীতির জন্তেই, পশ্চিম ইউরোপের 
অর্থনীতিতে যথেষ্ট যুদ্ধেব ক্ষষম্ষতির ধাকক। গিয়ে লাগে। ফলে জনগণের ছুঃখ- 
কষ্টও এতে বেডে যায় যথেষ্টভাবে। বিরাট বিরাট মাফিণ ও বুটিশ স্বার্থ 
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, পশ্চিঘ ইউরোপের অর্থ নৈতিক পুনবাসনে বাধ। দেয়, কারণ 
এতে 'তাদের মুনাফালাভের কোন অ্রযোগ ছিল ন]। 


॥ দুই ॥ 


মাভিয়েতের উনিশ শ'" চযাল্লিশের আক্রমণ ধারা, বারেস্ত থেকে কৃষ্ণসাগর 
পযন্ত সমগ্র রণাঙ্গন ছুডে শক্রর শক্তিকে বিপধস্ত করে দের। তাই যখন 
অ'বাব আক্রমণের প্রস্ততি কর! হলো সোভিষেত-জামাণ রণাঙ্গনে, তখন তার 
লক্ষ। ছিল শেষ আঘাত হানা, একেবারে ঘুদ্ধের সমাপ্তি করা। 

বারো জানুয়ারী উনিশ শ" পঁরতাল্লিশে এই শেষ অভিযান পবে সোভিয়েত 
সেনাদলের সঙ্গে যৌথভাবে আক্রমণ করে পোলিশ, চেকৃ, বুলগেরীয় ও কমেণীয় 
সৈস্তবাহিনী। একটা বিরাট রণনৈতিক গুরুত্ব ও ব্যাপকত। নিয়ে একের পর 
এক পরস্পর সম্পর্কবুক্ত একটা আক্রমণধারা বচন কর' হয়। তাদের প্রথমটি 
হলো প্রথম বাইলোক্ুশীয়, প্রথম ইউক্রেনীয় ও চতুর্থ ইউক্রেনীয সেনাদলের 
দক্ষিণ শাখার ভিনচুলা-ওডার অভিযান। এর লক্ষ্য ছিল ছত্রিশ ডিভিসন 
টসম্ভের জার্মাণ “ক' বাহিনীকে পধুদদস্ত করে পোল্যাণ্ড ও চেকোষ্লোভাকিয়ার 
একাংশ শত্রু মুক্ত কর। এবং ওডার পর্যস্ত অগ্রনর হয়ে বালিন অভিযানের 
পথ প্রশস্ত করা । 

যুদ্ধের প্রথম দিনেই প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর সৈন্তর]! শক্রর প্রতিরোধ 
ব্যবস্থার মূল অঞ্চলকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়। চোদ্দই জানুয়ারী প্রথম 
বাইলোকশীয় বাহিনীর সৈম্ভত্া| তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সতেরো জাহুষ্লারী 
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শক্রর প্রতিরোধের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে প্রায় পাঁচশ" কিলোমিটার বিস্তৃত এক 
রণাঙ্গনে টসম্তরা এগিয়ে যেতে থাকে | এই কার্ধক্রমেই জার্মণ “ক' বাহিনীর 
প্রধান শক্তি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ষায়। ফলে অগ্রসর হওয়ার পথ বাধা মুক্ত 
হয়। পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস' সেই দিনই শত্রু মুক্ত হলে৷। কিন্তু চতুর্থ 
ইউক্রেনীয় বাহিনীর টসম্ভর। প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে 
চলে যায় পশ্চিম কার্পে থিক্নাকে শত্রুমুক্ত করতে । 

অভিযানের দ্বিতীয় পর্বে, আঠারোই জানুয়ারী থেকে তেসরা ফেব্রুয়ারীর 
মধ্যে, সোভিয়েত টসন্তরা শক্র সৈন্ের পশ্চাদ্ধাবন করে, একটা বিরাট রণাঙ্গন 
জুড়ে এসে পৌঁছয় ওডারে। কিন্ত অভিযান সেখানেই থেমে গেল না । 
সোভিয়েত শৈন্যরা নদীর পশ্চিম তীরেও কয়েকটি সেতুমুখ দখল করতে 
পারায় তার! নদী পার হয়ে সমগ্র পোল্যাগুকে শক্রমুক্ত করে ফেলে। 
চেকোশ্লোভাকিয়ার একটা বড়ো রকমের অংশও ততোদিনে শক্রমুক্ত হয়ে 
স্বাধীন হুয়ে গেছে। যুদ্ধ তখন এসে পড়েছে একেবাবে ফ্যাশিস্ত জার্মাণ ভূখণ্ডে । 

ওমভিমিম কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের আশ-পাশের অঞ্চল তখন সোভিয়েত 
সৈন্যদের দখলে । তাই জানা গেল বনু শিষ্থুরঃ নাটকীয় তথ্য, ষ নাৎসীর 
এতোদিন সযত্রে লুকিয়ে রেখেছিল। ক্যাম্পের মঞ্জুদ ঘরে সোভিয়েত সৈন্য 
দেখে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মহিলার মাথার ঢুল ওজনে সাত হাজার কিলো- 
গ্রামেরও বেশি, যা তাদের হত্যা! করার পরে কেটে জমা করা হয়েছে। খুন 
কর মানুষের হাড় গুড়িয়ে বাক্স বোঝাই করে রাখ! হয়েছে সাধিসারি | 
পোষাক ও জুতো বোঝাই এই রকম আছে আরো বহু বাঝ্স। আর ক্যাম্পে 
নিহত মানুষের দেহ থেকে খুলে নেওয়া সোনার দাত, চশম! ও অন্তান্ত জিনিসের 
তো আর লেখাজোখথা নেই । 

ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' পঁয়তালিশে মাউথাউসেনে, নাৎসীরা সোভিয়েতের 
জেনারেল ডি. এম. কাধিশেভকে হত্যা করে! দারুণ শীতের রাতে তাকে 
বের করে এনে খোলা জায়গায় ক্রমাগত গায়ে জল ঢাল! হয়, যতোক্ষণ পর্বস্ত ন। 
তার দেহটা জমে বরফের একটা দণ্ডে পরিণত হয়। 

কিন্তু এতো! নিপীড়ন্তে মধ্যেও বন্দীর] নাৎসীদের বর্বরতাকে উপেক্ষা করার 
মতো সাহস দেখাতে পেরেছিল। অসংখ্য তেমন ঘটনার একটি বল! যেতে 
পারে। পেনেমুণ্ডেটেনে, সোভিয়েত দেশপ্রেমিক বন্দীর! হঠাৎ একদিন টবমানিক 
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এম. পি. দেভিয়]তায়েভের নেতৃত্বে একটা জামাণ বিমাণ দখল করে, উড়ে চলে 
যায় রণাঙ্গনের ওপারে, সোভিয়েত সেনাদলের মধে)। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাইলোকুশীয় বাহিনী, ভিসচুলা-ওডার কাধক্রমের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পূর্ব প্রাশিয়া অভিযানের দায়িত্ব নেয়। তারা মুখোমুখি হলো, 
আটত্রিশ ডিভিসন সৈন্য সহ জার্মাণ মধ্যবতী বাহিনীর | 

তৃতীয় বাইলোরুণীয় বাহিনীর সৈশ্তর। আক্রমণ স্বরু করে, তেরোই জানুয়ারী, 
উনিশ শ' পরভাল্লিশে । সেই মাসের শেষাশেষি তারা কোনিগ সবার্গ ঘেরাও 
করে ফেলে । ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বাইলোকুশীয় বাহিনী যাব। চোদ্দই জানুয়ারী 
আক্রমণ গ্রুরু করে, উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ভাবা সেই মাসের 
শেমাশেধি এসে পৌছ্ছয় ম্যারীয়েনধাগে । জার্মাণ মধ্যবতী বাহিনী এইভাবে 
ফু দিক থেকে আটকে পড়ে যায় পুর্ব প্রাশিয়ায়। শারপর কয়েকটি বড়ো রকমের 
শৃদ্ধে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। 

নয়ই এপ্রিল সোভিয়েত সেনাদল কোনিগ সবাগ দখল করে। পঁচিশে 
এপ্রিলের মধ্যে নাৎসীদের জবরদস্ত ঘটি পিল্লাও (7113৩ ) তাদের অধীনে 
আসায়, কোনিগ সবার্গের উত্তরাঞ্চল এই সময়ে নাৎসী সৈন্ত শৃল্ত হয়ে পডায়, 
সমগ্র পূর্ব প্রাশিয়া সোভিয়েত সেনাদলের দখলে চলে আসে। ফলে উত্তর- 
পশ্চিম দিক থেকে বালিন অভিযানের পথ উন্ুক্ত হয়ে যায়। 

দশই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' পয়তালিশে, প্রথম ও দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় 
বহিনীব টসগ্ঘর', সোভিয়েত জার্মাণ বণাঙ্গনের উত্তরাংশে একটা নোতুন 
অভিযান চ।লায়। এর নাম দেওয়া হয়েছিল প্ৰ পোমেরেনিয়ান অত্যান। 
পোলিশ প্রথম বাহিনী এতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এর 
লক্ষ ছিল, বালিন অভিযানকারী সোভিয়েতের মুল সেনাদলের দক্ষিণ পাশ 
থেকে যাতে কোন আঘাত না৷ আসে ভার ব্যবস্থা করা । কারণ জার্মাণরা! তখন 
ভিশ্চল1 অঞ্চলে, পূ পোমেরেনিয়া রক্ষ। করার জন্তে পীতিমতো সৈগ্ত সমাবেশ 
করেছে। 

প্রথম দিকে সোভিয়েত টসশ্তর1 খুব ক্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো । 
তাঁউ দেখে শক্রপক্ষ আরে! সৈশ্ত এনে শক্তি বুদ্ধি করায়! তাদের মোট সংখ্যা 
ডালে! বিয়াল্লিশ ডিভিমন । তাদের তখন ভিশ্চল1 থেকে ওডার ও জিদিনিয়া- 
ডান্জিগের স্বরক্ষিত অঞ্চলে নান। জায়গায় ঘাটি করে বসিয়ে দেওয়া হলো । 
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ভীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে সোভিয়েত সৈম্তর! এসে পড়ে 
বান্টিক সাগরের উপকূলে । তারা কোসজালিন শহর দখল করে, জার্মাণ 
ভিশ্চুল বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। তারপর কোলবার্গ শহরের 
দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তাদের বেন করে ফেলে । বেষ্টনী যতোই ছোট 
হয়ে আসতে থাকে, সংগ্রাম ততোই তীব্র হয়ে ওঠে! তেরোই মার্চ সোভিয়েত 
সেনাদল ষ্টেটিন উপসাগরের তীরে পৌছিয়ে, আল্টডাম শহর আক্রমণ করে। 
বিশে মা শহরটি সোভিয়েত সৈম্তের দখলে আসে । এই সময়েই কোলবার্গ 
শহরও অধিকার কর! হয়। কিন্তু ডান্জিগ জিদিনিয়ার লড়াই চলে আরে! 
পনের দিন ধরে । সোভিয়েতের বালটিক নৌ-বহর, অগ্রসরমান সোভিয়েত 
মেনাদলকে প্রভূত সাহায্য করে। তাদের সক্রিয়তায় শক্রপক্ষের একশ" 
একান্নটি যাত্রীবাহী জাহাজ, আটানব্বইটি' যুদ্ধ ও সাহায্যকারী জাহাজ জলমগ্র হয় । 

সোভিয়েত অভিযান প্রতিহত করার জন্তে, নাৎ্সীরা পাল্টা আক্রমণ করার 
চেষ্টা করে । বিশে ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' পয়তালিশে, জেনারেল জর্জ সি. 
মার্শাল সোভিয়েত সরকারকে জানান যে, মাফিণ সামরিক গুপ্তচর বিভাগ 
জানতে পেরেছে যে নাৎসীরা সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনের দু'টি অঞ্চলে পাণ্টা' 
আক্রমণের তোড়জোড় করছে। একটা হলে। পোমেরেনিয়া থেকে তোরাণ 
অভিমুখে, অন্যটি মোরাভ স্ক! ও সত্রাভা অঞ্চলে লৌজের দিকে । সংবাদে আরে 
বলা হয় যে লে!'জ. অভিযানে ষষ্ঠ এস. এস. প্যানসার বাহিনীকে নিয়োগ করা 
হয়েছে। 

কিন্তু ঘটনা য' ঘটলে। তার সঙ্গে এই খবরের কোন মিল রইলো না। 
সোভিয়েত সেনাদলের সমরনায়ক পরিষদের প্রধান, জেনারেল আন্তোনোভ, 
এ বিষয়ে তিরিশে মার্চ উনিশ শ' পঁয়তালিশে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে মাকিণ 
সামরিক মিশনের নেতা, মেজর জেনারেল ডীনকে লেখেন £ 

“সম্ভবতঃ এটা এমন হতে পারে যে এই খবর সরবরাহকারীদের কেউ কেউ 
ইঙ্গ-মাকিণ সোভিয়েত প্রধান কার্ধালয়কে ধারন। দিয়ে, পূব বপাঙ্গনৈ যেখানে 
প্রকৃতপক্ষে জামাণরা পাণ্ট। আক্রমণ সুরু করতে চায় সেখান থেকে অন্তত্র 
সোভিয়েত সর্বোচ্চ সামরিরু নেতৃত্বের দৃষ্টি সরাতে চেয়েছিল ।”" 

বালাতোন হুদ অঞ্চলে তৃতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনীর সেনাদলের বিরুদ্ধে 
জার্মাণর। তাদের পাণ্ট| আক্রমণ সু করলো । জার্মাণ 'নেতৃবৃন্দ আশা করে 


৪৯৫ 


ছিলেন যে এই আক্রমণের ফলে বালিন' অভিমুখে ধাবমান সোতিয়েত সেনা- 
দলকে অন্তাত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তে তারা বাধ্য করবেন এবং হাঙ্গেরীর অবশিষ্ট 
কয়েকটি তৈল খনির উপর তাদের অধিকার বজায় থাকবে । তাদের আরো 
আশা ছিল যে এতে সোভিয়েত টসন্তের দক্ষিণমুখী অভিযান বন্ধ হয়ে যাবে এবং 
তারা নিজেদের সংঘবদ্ধ ও পুনর্গঠিত করতে বাধ্য হবে। এই পাল্টা আক্রমণ 
সুরু কর। হলে! বিরাট আকারে এবং ষষ্ট এস. এস. পযানসার বাহিনী পশ্চিম 
রণাঙ্গন থেকে নরে এসে এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করলো । 

বড়ে। রকমের যুদ্ধ আরম্ভ হলে ছয়ই মার্চ উনিশ শ' পয়ভালিশে ৷ দশদিন 
ধরে প্রচণ্ড বুদ্ধ চললো । কিন্তু জান্মাণ বাহিনীর হিংস্র আক্রমণে বালাতান ত্ুদ 
অঞ্চলে সোভিয়েত ও বুলগেরীয় বাহিনীর প্রতিরোধে এতটুকু চিভ খেল না। 
ষোলই মা, সোভিয়েত টসন্তর! ভিয়েনা অভিযান সুরু করলে! । এর লক্ষা 
হিল জার্মাণ দক্ষিণ বাহিনীকে ধ্বংস করে, হাঙ্গেদী, ভিয়েনা সমেত অস্ট্রিয়ার 
বেশির ভাগ অংশ ও সমগ্র চেকোগ্লোভাকিয়! শক্রমুক্ত কর! 

ভিয়েন৷ অভিযানে মার্শাল রোদিয়োন ম্যালিনোভসক্কির নেতৃত্ে দ্বিতীয় 
ইউক্রেনীয় বাহিনী, মার্শাল ফিয়োদোর তোলবুখিনের নেতৃত্বে তৃতীয় ইউক্রেনীয় 
বাহিনীর সেনাদল ও ড্যানিয়ুৰ নৌবহর যোগ দেয়। শক্রর তীব্র প্রতিরোধ 
সত্বেও সোভিয়েত সেনাদলের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটতে থাকে । পাঁচই এপ্রিল 
তার] ভিয়েনা শহরের উপকণ্ে এসে পৌঁছয় । সাতই এপ্রিলের মধ্যেই 
অগ্রিয়ার রাজধানীর চারদিকে সোভিয়েত সেনাদল এক ইম্পাত দুঢ় বেষ্টনী গড়ে 
তোলে । তেরোই এপ্রিল ভিয়েনা শহর নাতসী অধিকার মুক্ত হয়। 
সোভিয়েত সেনাদলের প্রচেষ্টায় নাত্সীদের অগিয়ায় আাঘুঘুদ্ধ চালানোর 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এরই ফলে হাঙ্গেরী ও অদ্রিয়ার পৃবাঞ্চল শত্রুমুক্ত 
হয়ে যায়। 

নয়ই এপ্রিল, উনিশ শ' পয়তালিশে সোভিয়েত সরকার ঘোষণা! করলেন 
যে, তাদের অধ্রিয় ভূখণ্ডের কোন অংশ দখল করা বা তার সমাজ ব্যবস্থা 
পরিবর্তন করার কোন ইচ্ছাই নেই। ভার] বরং অগ্রিয়া থেকে ফ্যাশিস্তদের 
দখলদারী অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করে তার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুল্গিকে 
পুনরুজ্জীবিত করতে চান । অষ্রিয়াবাসী এই বিবৃতিতে সস্তোষ প্রকাশ করেছিল । 

পনেরোই থেকে একন্রিশে মার্চ, প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর সেনাদল 
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মার্শাল আইভান কোনেভের নেতৃত্বে জার্মাণ মধাবতাঁ বাহিনীর বিরুদ্ধে উচ্চ 
সাইলেশিয়ায় অভিযান চাঁলায়। এই বাছিনীতে নাৎসীদের তেতাল্লিশ 
ডিভিসন টসন্ত ছিল। সোভিয়েত অভিযানের লক্ষ্য ছিল স্থানীয় জার্মাণ 
বাহিনীকে ধ্বংস করে স্থদেতেন অঞ্চলের সান্ুদেশে উপস্থিত হওয়া। 
ওপ পেল্নের (02819 ) দক্ষিণ পশ্চিমে শক্রবাহিনীকে ঘের1ও করে শেষ করে 
ফেলা হলে! । সুদেতেন অঞ্চলের সান্দেশে পৌছে গেল সোভিয়েত বাহিনী | 
তাদের সামনে এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম অভিযান--বাপিন অভিযান-_. 
রণটনতিক কার্যক্রমের পরবর্তী স্তর হিসাবে রইলো । 

অভিযান তকুত স্থান হলে৷ ওডার অঞ্চল, জম[ণ রাজধানী থেকে যার দুরত্ব 
ষাট কিলোমিটারের মতো । শক্র সেধানে শক্তিশালী নৈম্ত সমাবেশ করেছে। 
ওডার থেকে বাপিন পধন্ত পথ, বাপিনের স্থরক্ষিত অঞ্চলের অন্তর্গত | যেখানে 
নাৎসীরা যতোটা সম্ভব প্রতিবোধ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গড়ে তুলেছে । 

রণনৈতিক কাধক্রম অনুযায়ী বালিনের দিকে অভিযান সুরু করলে প্রথম 
ও দ্বিতীয় বাইলোকরুশীয্ন ও প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনী । রণাঙ্গনের বিস্তৃতি তখন 
প্রায় চারশ" কিলোমিটারের মতো । মোভিয়েতেব আঘাত হানার শক্তি তখন 
তাত নর্বোচ্য সীমায় পৌছেছে । সোভিয়েত বাহিনীর আছে একচল্লিশ হাজার 
ছয়শ” কামান ও মাইনক্ষেপণ অস্ত্র, ছয় হাজার তিনশ' ট্যাঙ্ক, আট হাজ্জার চারশ: 
জঙ্গী বিমান ও আরো বহুতর যুদ্ধান্ত্র। সব কিছুই শুধু জার্মাণ প্রতিরক্ষার গভীর 
স্তরে ফাটল ধরিয়ে বাপিনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্তে। 

ছয়ই এপ্রিল, উনিশ শ' প়তালিশে বাপিন অভিযান ত্র হলে । দিনের 
শেষে শক্রর প্রধান প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থার মধ্যে সামান্ত চিড় খেয়ে গেল। 
সোভিয়েত ৫সন্রা প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তরের মুখোমুখি এসে পড়লো । অভিযান 
শুরু করার প্রথম চার দিনের মধ্যে, প্রথম বাইলোকুশীয় বাছিনীর টসন্তর] প্রায় 
সত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ এক রণাল্গন ভুড়ে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পথ 
গ্রগিয়ে গেল। প্রথম ইউক্রেনীর বাহিনীর সৈম্ভরা একই দিনে আক্রমণ সুরু 
করে, তিন দিনের দিন শক্রর প্রতিরক্ষায় ফাটল ধরিয়ে অগ্রসর হলো। লক্ষ্য 
তাদের দক্ষিণ দিক থেকে শক্রপক্ষকে ঘিরে ফেলা। মাফিণ ও বৃটিশ সৈন্র। 
বালিনে না পৌছনো! পর্বস্ত, সোভিয়েত সেনাদলকে ওডার ও নিসে বরাবর 
আটকে রাখার নাৎনী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল। 


৪৯৭ 
বিশ্ববুদ্ধ-*৩২ 


ঠিক সেই দিনগুলিতে মাফিণ ও বৃটিশ সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে পূর্বেকার 
৫শথিল্ঃর পরিবর্তে দেখা গেল অত্যন্ত বেশি তৎপরভা। ইঙ্গ-মাকিণ অগ্রগতি 
ক্রুততর করার জন্তে জার্মাণ জেনারেলরা, পশ্চিম রণাঙ্গনের মধ্যবর্তা অঞ্চল 
থেকে টসন্ঠ সরিয়ে নিয়ে, প্রতিরক্ষাকে দুর্বল করে দিলেন। আর সেই সব 
সেনাদল পাঠানে। হতে লাগলো পূর্ব রণানে। উত্তর সাগর থেকে সুইস্‌ 
সীমাস্ত পর্যস্ত, পশ্চিম রণাঙ্গনের এই সুদীর্ঘ আটশ' কিলোমিটার বিস্তৃতির মধ্যে, 
হিটলার জামানীর সর্বসাকুল্যে সৈন্ত ছিল পয়ত্রিশ ডিভিসন। তাও আবার 
তার] অস্ত্রশস্ত্রে তেম ন সুসজ্জিত ও যুদ্ধক্ষম ছিল না। মাকিণ ও বুটিশ সরকার 
ক্রমাগত তাদের সামরিক নেতৃত্বকে, যে যে অঞ্চল সোভিয়েত সৈন্ঠ দখল করবে 
বলে পূর্ব নিদিষ্ট ছিল, সেখানে ঢুকে পড়ার জন্তে তাগিদ দিতে লাগলেন। 
একব্রিশে মার্চ, উনিশ শ" পরতাল্লিশে চাচিল, রূজভেপ্টকে লেখেন ঃ 


*রুশদের দক্ষিণ বাহিনী যে ভিয়েন। প্রবেশ করে সমগ্র অ্রিয়া দখল করে 
নেবে তা হ্থনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে। যদি আমরা বালিন আমাদের দখল 
করার স্থযোগ ও ক্ষমতা থাক সত্তেও তাদের দখল করার অপেক্ষায় ফেলে রাখি, 
তাহলে যে ঝৌক তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সেই ধারণ? এই ছুটি ঘটনায় আরো 
বদ্ধমূল হয়ে যাবে, যে যুদ্ধে যা কিছু সব তারাই একেলা করেছে 1... .**-** যদি 
শত্রুর প্রতিরোধ ক্ষমতা, যা আপনি ম্পষ্ঠতঃই প্রত্যাশা করছেন এবং যে আশা 
পূর্ণ হতেও পারে, দুর্বল হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমরা এল্ব পার হয়ে 
পূর্ব দিকে যতোদুর সম্ভব এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি না কেন? এর একটা 
গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে ।”৮ 


উপরোক্ত উদ্ধৃতি ইঙ্গ-মাকিণ শাসকর! যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কি লক্ষ্য নিয়ে 
কাজ করে যাচ্ছিলেন, তারই একট! প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করে। তাদের 
উদ্দেশ্য ছিল চূড়ান্ত জয়লাভে সোভিয়েতের অবদান যতোটা সম্ভব কম করে দিয়ে, 
তার আস্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রভাব যথাসাধ্য সীমিত করা। 

চাচিলের টেলিগ্রাম যে মাকিণ শাসক মহলের অনুমোদন লাভ করেছিল 
তাতে সন্দেছের কোন অবকাশ নেই। চাচিল বালিনের দিকে ভ্রত অগ্রসর 
হওয়ার উপরে জোর দিচ্ছিলেন। দোসর! এপ্রিল তিনি আইসেনছাওয়ারকে 
বলেন, “যতোদূর সম্ভব পূর্ব দিকে এগিয়ে কশদের সঙ্গে করমর্দন করার বিষয়কে 
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আমি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।”৯ পাঁচই এপ্রিল তিনি আবার একই 
বিষয়ে, রজভেপ্টের কাছে এক তারবার্তা পাঠান ।১ * 

মাকিণ রাষ্ট্রপতি বারোই এপ্রিল দেহত্যাগ করলে, উপরা্রপতি হারী এস. 
উ,মান, ভার স্থলাভিবিক্ত ছন। বাইশে এপ্রিল সরকার পক্ষের প্রধ্যাত 
নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে ট্র,মান সোভিয়েত মাফিণ সম্পর্কের বিষয়টি উত্থাপন 
করেন। সেই প্রসঙ্গে রুজভেপ্ট ও ট্রমানের পরামর্শ্দাতা আযাডমিরাল লিহ'ই 
তার রোজনামচায় কি লিখেছিলেন দেখ! যেতে পারে £ 

“যে গোষ্ঠীকে মান বৈঠকে ডেকেছিলেন, তীর্দের মতামতের সারকথ। 
হলে এই ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি মাঞ্রিণ যুক্তরাষ্ট্রে একটা কঠোর 
মনোভাব গ্রহণের সময় এসেছে ।”১, 

মাকিণ ইতিহাসবিদ ফ্রেমিং মনে করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 
ঠাণ্ডা যুদ্ধ স্থরু করার সিদ্ধান্তের উপর এই €বঠকের একটা বড়োরকমের প্রভাব 
আছে। তিনি বলেছেন যে, “বঠকে রুজভেন্ট ও হাল দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় 
সোভিয়েতের সঙ্গে যে বোঝাপড়ার সম্পর্ক একট। গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়ে 
ছিলেন, যা শাস্তিস্থাপন পর্বেও অটুট থাকতো, তা বাতিল করে দেওয়! 
হলো |”, 

মাফিণ সরকার ও তাদের গুপ্তচর বিভাগ যেনতেন প্রকারে ফ্যাশিস্ত 
জার্মানীর গুপ্তচর সংস্থাকে নিজেদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেন। 
আমেরিকান গুপ্তচর বিভাগের শ'খানেকেরও বেশি দলকে জার্মানী পাঠানে! 
হলো জার্মাণ পররাষ্ দপ্তরের গোপন নথিপত্র, জার্মাণ গুপ্তচর বিভাগ, এবং 
' গেষ্ঠাপোর কাগঞ্জপত্র যাতে নাত্সী দলের সদশ্বদের নামের তালিকা আছে, 
জার্মাণ একচেটিয়াপতিদের গোপন পেটেন্ট আছে, হস্তগত করার জন্তে। 
আরেকটি বিশেষ গুপ্তচর গোঠীকে পাঠানো হলো, নাম তাদের আযলসোস 
(419০9), যার] পরমাণবিক অন্ত্রশত্ সম্পর্কে সমস্ত গবেষণার কাগজপত্র 
সংগ্রহ করতে ও সংশ্লিষ্ট গবেষণাকেন্ত্র, বিজ্ঞানীদল ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন 
লোকজনদের ধরে আনতে পারবে ।১৩ 

মাকিণ ও বৃটিশ নেতৃবৃন্দ যে পরিকল্পন] সযত্ষে লালন করছিলেন, সেটা 
জার্মানীর ফ্যাশিত্ত নেতৃত্বের কাছে মোটেই অজানা ছিল না। বরং তার! এতে 
সাহায্য করার জন্তে তৈরী ছিলেন। নাৎসীরা বিশ্বাস করতে! যে বালিন যঙ্দি 


৪৯৯ 


ইজ-মাকিণ সেনাদলের দখলে যায়, তাহলে তারা জঘন্ত অপরাধ কর! সত্তে 
রেহাই পেয়ে যাবে । তার] এটাও আশা! করতো যে যদি সোভিয়েত ও ইজ- 
মাফিণ সেনাদল একই সঙ্গে বালিন পৌঁছয়, তাহলে তাদের মধ্যে বিরে।ধ 
বেধে যাবে, যাতে হয়তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তুরু হয়ে ষেতে পারে। যুদ্ধ ইতিহাস- 
বিদু ভেরনার পিকট স্বীকার করেছেন যে, জার্সাণ সৈম্র]| এই আশ' শেষ 
পর্স্ত পোষণ করেছে যে, তারা “জার্মানী তথা সমগ্র ইউরোপের জন্তে লড়াই 
করছে। সেই বর্তব্য বোধ থেকেই, যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে জেনেও তারা 
ক্রমাগত প্রতিরোধ সংগ্রাম চাল|তে থাকে ।৮১ ৪ 

ছিটলার “যতোক্ষণ পর্যস্ত শক্রপক্ষে প্রত্যাশিত ভাঙ্গন না ধরছে, ততোক্ষণ 
যেমন করেই হোক যুদ্ধ চালাবার ইচ্ছা” পোষণ করেছেন ।১* মাটির নীচে 
প্রাক্তন সম্রাটদের চ্যান্সেলারীত, আত্মরক্ষার জন্তে আত্মগোপনকারী ফ্যাশিস্ত 
নেতাদের সমক্ষে, ছিটলার বারেবার কেবলই বলতেন £ 

“যাই হোক না কেন বলশেভিক ও আযাংলো৷ স্যাক্সনদের মধ্যে যে 
কোনদিন যে কোন সময়ে আবার একটা যুদ্ধ বেধে যেতে পারে ।”১৬ 

ইঙ্গ-মাকিণ পরিকল্পনায় সাহায্য করার জন্তে, জার্মাণ সর্বোচ্য নেতৃত্ব 
পশ্চিমে সমস্ত প্রতিরোধ বন্ধ করার নির্দেশে দিলেন, যাতে ইঙ-মাফিণ 
সৈন্তর) তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে পারে । জেনারেল ভেনকের (/০০০.) . 
দ্বাদশ বাহিনীকে, যারা আমেরিকানদের সঙ্গে লড়াই করছিল, সরিয়ে এনে 
পাঠিয়ে দেওয়া হলো সৌভিয়েত সেনাদলের বিরুদ্ধে পূর্ব রণাঙ্গনে । দ্বাদশ 
বাহিনীর প্রতি স্থান পরিবর্তনের এই আদেশ স্বেচ্ছাকুতভাবে গোয়েবলসের 
নির্দেশে কাগজে প্রকাশিত ও বেতারে প্রচারিত হলো । গোয়েবলস্‌ বলেন , 
“এল্বের জার্মাণ সেনাদল, আমেরিকানদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিয়েছে ।*১" 

স্বভাবতই কোথাও কোন বাধা না পেয়ে ইঙ্গ-মাকিণ টসন্তরা তখন ভ্রুত 
এগিয়ে গেল বালিনের পথে। ২১শে এপ্রিল যখন নোভিয়েত টসন্তরা 
বালিনের পথে পথে লড়াই করুছে, তখন মাকিণ সেনাদলের প্রথম ও নবম ' 
বাহিনী এসে পৌছেছে এল্বের তীরে । মাফিণ নেতার! তখন আরো৷ 
এগিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু সেনাদল ও কোন কোন অফিসারের 
মেজাজ দেখে তার! আশংকিত হয়ে উঠলেন । 
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একুশে এপ্রিল, উনিশ শ' পয়তাল্লিশে সমপ্ত প্রতিরোধ ভেঙ্গে, উত্তর ও 
উত্তর পশ্চিম দিক থেকে প্রথম বাইলোরুণীয় বাহিনীর টসগ্তর1 বাপিনে ঢুকে 
পড়লে! । এবং শহরের বাইরে যে প্রতিরক্ষা বেষ্টনী গঠন করা হয়েছিল, 
পূর্বদিকে তার খানিকটা! জায়গ| ভেঙ্ষে দিল। এদেরই কোন কোন দল 
বাপিনকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে উত্তরে সোজ৷ চললে! পটস্ড্যাম ও এল্বের দিকে। 
ইতিমধ্যে প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর চন্তরা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে 
বাণিনে প্রবেশ করলে! । বাপ্লিনকে কেন্দ্র করে যে বৃন্তাকার আরক্ষা বেষ্টনী 
এট কর হয়েছিল, বিশে এপ্রিল তার! এসে পড়লে তার প্রথম স্তরের কাছে। 

বালিনের দক্ষিণ পশ্চিমে একটি জার্মাণ বাহিনীকে ঘেরাও করার জন্তে প্রচণ্ড 
সংগ্রাম চললো। সোভিয়েত পৈন্তর! তখন এল্বের দিকে আগ্রনর হচ্ছে। 
গছাড়৷ যে জার্মাণ দ্বাদশ বাহিনী আমেরিকানদের জন্তে পথমুক্ত করে এগিয়ে 
আসছিল, প্রথম ইউক্রেণীয় বাহিনীকে তারো একটা আক্রমণ প্রতিহত 

করতে হলো! | 
পঁচিশে এপ্রিলের মধ্যে মোভিয়েত সৈন্তর1 শক্রকে বাণিনে সম্পূর্ণ অবরোধ 
করে ফেললো । জার্মাণ রাজধানীর অনতিদূরে, দক্ষিণ পশ্চিমে শক্ত পক্ষের 
॥ তেরো ডিভিমন সৈন্তকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলা হলো। সেইদিনেই প্রথম 
,ইউক্রেনীয় বাহিনীর অগ্রগামী দল এল্ব পার হলো টোরগাউতে যেখানে 
আমেরিকান সেনাদলের সঙ্গে তাদের হলো প্রথম সাক্ষাৎকার । দিন কয়েক 
পরে এল্বের তীরেই রোঞ্টক ও শভেরিনে সোতিয়েত ও বৃটিশ সেনাদলের 
মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হলো। ফলে জার্মানী ও তার সেনাদল কয়েকটা 
টকরেো। হয়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই, যাদের একের সঙ্গে অন্যের কোন 
যোগাযোগ নেই। মাকিণ ও বৃটিশ সামরিক নেতৃত্ব বালিন পর্যস্ত অগ্রসর 
হওয়ার পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন । 

” শক্র তন্তদের বালিনে ঘিরে ফেলার সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্বের 
পরিকল্পনা, দারুণ সাফল্যের সঙ্গে সমাধ। হলো | জার্সাণ রাজধানীর দিকে 
'সোভিয়েত সেনাদলের এই অগ্রগতি ক্রিমিয়া সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধাস্ত 
অন্ুসারেই কার্করী করা হয়। ফলে জার্মাণ ফ্যাশিস্ত নেতৃত্বের সমস্ত 
পরিকল্পনা, চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই, বালিন অবরোধ *শুধু একটা 
সামরিক অর্থে গুরুত্বপূর্ন ঘটনা নয়, তার আস্তর্জাতিক তাৎপর্বও সমধিক । 


৫৪০১ 


মাকিণ ও বুটিশ নেতৃত্বের জনস্ার্থ বিরোধী, জনমমর্থনহীন পরিকল্পনা এই 
অভিযান ব্যর্থ করে দিল। 

যুদ্বশেষের সেই দিনগুলিতে মাকিণ ও বৃটিশ সরকার নান। স্থৃত্রে 
হিটলারের বড়ো ঝড়ে! ঠাইদের সঙ্গে গোপন আলোচন! চালিয়ে যাচ্ছিলেন । 
এরই একটা ছিল, দোমর! নভেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে ভার্সাইয়ে, আইসেন- 
হাওয়ারের সদর কার্ধালয়ে বার্ণাডোটের দৌত্য। আইসেনহাওয়ারের কাছ 
থেকে যথাষথ নির্দেশ নিয়ে, ফোলই ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে বার্ণাডোট্‌ 
বাঁলিনে রিবেনট্রপ., ক্যালটেনব্রনার প্রভৃতিদের সঙ্গে দেখা করেন। উনিশে 
ফেব্রুয়ারী হিমলারের সঙ্গে বার্ণাডোটের আডাই ঘণ্টাধরে এক আলোচনা 
হয়। হিমলার মাঞ্ণ ও বৃটিশ নেতৃত্বের বদ্ধমূল সোভিয়েত বিরোধী ধারণাকে 
কাজে লাগিয়ে, ইউরোপকে বলশেভিকদের হাত থেকে রক্ষা! করার বিষযে বিশেষ 
গুরুত্ব দেন। কারণ “পুব রণাঙ্গন ভেঙ্রে পড়লেই” ইউবোঁপকে বলশেভিকদের 
হাত থেকে “রক্ষ1” করার আর কোন উপায় থাকবে না। পরের বার দোসর! 
এপ্রিল যখন বার্ণাডোটের সঙ্গে হিমলারের আবার দেখা হয় তখন তিনি 
হিটলারকে যতো হাড়াতাডি সম্ভব সরিয়ে দেওয়ার কথা বলেন । 

হিমলারের সঙ্গে বার্ণাডোটের শেষ দেখ! হয় লুংবকে, চব্বিশে এপ্রিল, উনিল 
শ' পঁয়তাল্লিশের ভোর বেলায়। ঘরেব ভিতরে চুটো মোমবাতির আলো 
ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ফ্যাশিতগ্ত্রের উপরে অন্ধকার তখন জমাট বেঁধে 
নেমে আসছে। হিমলার বার্ণাডোটকে বলেন £ “খুব সম্ভবতঃ হিটলার এতভোক্ষণে 
মার] গেছেন । যদি তিনি এখনো না মরে থাকেন, তাহলে আগামী কয়েক 
দিনের মধ্যেই সুনিশ্চিতভাবে মাগা যাবেন । বাপিন আজ অবরুদ্ধ, এর পতনে 
আর মাত্র দিন কয়েক বাকী । জার্মানীর পরাজয় আমি শ্বীকার করছি। এই 
পরিস্থিতিতে আমি নিজেকে সব দায়িত্বভার মুক্ত বলে মনে করতে পার্সলি। রুশ 
অভিযানের হাত থেকে জার্মাণীকে যতোটা সম্ভব রক্ষা করতে পারি, তা করার 
জন্তে আমি পশ্চিম রণাঙ্গনে আত্মসমর্পণ করতে রাজী আছি, যাতে পশ্চিমী 
রাষ্্রগুলির সেনাদল ত্রুত গতিতে পূর্ব দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ পায়। 
কিন্তু কোন মতেই পূর্ব রণাজনে আমি আত্মসমর্পণ করতে পারবো না।”১৮ 
বার্ণাভোট হিমলারের প্রস্তাব ত্বরায় সুইডিস সরকারের মার়ফতে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
ও বৃটেনে পাঠিয়ে দিলেন । 


পঁচিশে এপ্রিল, যান, মার্শাল, লিহাই ও অন্তান্ত মাফিণ রাজনৈতিক ও 
মামরিক নেতার। ফোনে হিমলারের প্রস্তাব নিয়ে চাচিলের সঙ্গে আলোচন। 
করলেন ।১* কিন্তু কোন রকমের আপোষ রফা করার ব্যাপারে হিমলার ছিলেন 
একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। সেই দিনেই মাঁকিণ ও বৃটিশ সরকার ছিমলারের 
প্রস্তাব সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারকে সব কথা জানালেন। তারা শ্বীকার 
করেছিলেন যে, “পূব রণাঙ্গনে হিমলারের আত্মসমর্পণ করার অনিচ্ছাটা হলো! 
পশ্চিমী মিত্র পক্ষ ও রাশিয়ার মধ্যে বিদ্বেষ, ভাঙ্গন স্থষ্টি কলার শেষ অপচেষ্টা 
মান্ত্র।৮২০ সোভিয়েত সরকারের প্রধান প্রত্যুত্তরে বলেন £ 

“সোভিয়েত রণাজন সমেত সমস্ত রণাঙ্গনে বিনা সর্তে ছিমলারকে আপনার 
প্রস্তাব মতো আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়াকেই, আমি একমান্ত্র সঠিক 
জবাব বলে মনে করি ।”৮২১ 

আটাশে এপ্রিল, উনিশ শ' পয়তাল্লিশে রয়টার হিমলারের প্রস্তাব সম্পকে 
একটা সরকারী বিবরণী প্রকাশ করলেন। হিটলার তার ঘনিষ্ঠতম সহকারীর 
আচরণ সম্পর্কে এই ধরনের খবর পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে নাৎসী দল থেকে হিমলারের 
বহিফারের আদেশ দিলেন । 

তেইশে এপ্রিল হেরমান গোয়েরিং দক্ষিণ জার্মানী থেকে রেডিয়োগ্রাম 
মারফত হিটলারকে বলেন যে, অবরুদ্ধ বালিনে থেকে হিটলারের সরকার যথা- 
যথখভাবে কাজ করতে পারছে না দেখে, তিনি নিজেকে জার্মাণ রাষ্ট্রের প্রধান 
হিসাবে ঘোষণ] করতে চাইছেন । হিমলারের মতো গোয়েরিংও চেয়েছিলেন 
আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করে, পশ্চিম দিকে. একটা যুদ্ধ বিরতির 
জন্যে বোঝাপড়ায় আসতে । লুফট্বাফের পরিষদ সভাপতি, জেনারেল কার্ল 
কোল্লারকে তিনি সেনাদল ও জনগণের উদ্দেশে প্রচার করার মতো একটা 
ঘোবণাপত্রের খসড়া প্রস্তুত করতে বলেন। কোল্লারকে গোয়েরিং কি বলে- 
ছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে, “এই আবেদনপত্র পাঠ করে রুশরা। 
যেন ভাবে যে আমরা যথারাতি পূর্ব ও পশ্চিমের বিরুদ্ধে লড়াউ চালিয়ে ষাবে।। 
কিন্ত আমেরিকান ও বৃটিশর যেন বুঝতে পারে যে আমর! পশ্চিম দিকে আর 
যুদ্ধ চালাতে চাইছি না । এখন শুধু লড়তে চাই সোভিয়েতের সঙ্গে । আমাদের 
সৈম্তরা যেন বুখতে পারে যে যুদ্ধ চলবে, কিন্তু তাদের যেন এই ধারণাও হয় যে 
যুদ্ধ আর শেষ হয়ে এলে! বলে এবং সেই সমান্তি ঘটবে আমর! যে অনুকূল 
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পরিবেশের কথা ভাবতে পেরেছিলাম এতোদিন পর্বস্ত তার চেয়ে অনেক বেশি 
আনুকূল্য নিয়ে ।”২৩ 

হিটলারকে যখন গোয়েরিংয়ের ইচ্ছা সম্পর্কে জানানো হলো, তিনি সঙ্গে 
সঙ্গে গোয়েরিংকে নাৎসী দল থেকে বহিষ্কৃত করে, গোয়েরিং, কোল্লার ও অন্তান্ত- 
দেব গ্রেপ্তার করার জন্তে আদেশ জারী করলেন। 

এধারে বালিনকে কেন্দ্র কবে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলতে লাগলো । শক্রর 
তিন হাজার কামান ও মাইনক্ষেপণ অস্ত্র ও আডাই শ' ট্যাঙ্ক সমেত ছু'লক্ষ 
সৈস্ত সেই অবরুদ্ধ শহরের মধ্যে থেকে, বালিনকে একটা! ছুর্গে পরিণত করলো । 
সৈম্দের কার্ধকরী নেতৃত্ব তখন হিটলারের হাতে, যদিও গোলন্দাজ বাহিনীর 
অধিনায়ক জেনারেল ভিয়েডলিং (৬/510179) আনুষ্ঠানিক অর্থে নেতৃত্ব কর- 
ছিলেন । যাতে প্রতিটি টন্ত ও শহরের প্রতিটি নাগরিক, সোভিয়েত সেনাদলের 
বিরুদ্ধে লডাইয়ে যোগ দেয় তার জন্তে নাৎসীরা একটা সন্ত্রাস স্থষ্টি করলো শহবের 
মধ্যে। চবি্বিশে এপ্রিল শহরের পথ ঘাট পোষ্ঠারে পোষ্টারে ছেয়ে গেল। 
হিটলার এক আদে শনাম] জারী করেছেন । যদি কেউ এমন কথা বলে যাতে 
জার্মাণ প্রতিরোধ ছুধল হয়ে পডতে পারে এবং এই ধরনের কোন মন্তব্য যদি 
কেউ সমর্থন করে, তাদের সকলকেই বিশ্বাসঘাতক নামে অভিহিত করা হুবে। 
তৎক্ষণাৎ তাকে গুলী করা কিন্বা ফাসীতে লটকানো হবে । পোষ্টারে আরে! 
বল! হলে! যে, “যদি কেউ এই সব কাজ বালিনের গলিয়েটার (039016166£), 
রাইমন্ত্রী ডঃ গোয়েবল্স অথবা ফুয়েরারের আদেশে ঘটছে বলে আাহলে তারও 
পরিণাম হবে একই রকম।” 

সারা পৃথিবী বালিন যুদ্ধের ফলাফল রুদ্বশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলে! । 
নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় লেখা হলো, “যে যুদ্ধের আগুন বালিনে জালিয়ে 
চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা আবার তার উৎসের কাছে ফিরে এসেছে । 
যে বিরাট অগ্নিকাণ্ড ইউরোপে ছু” হাজার মাইল ছড়িয়ে পড়ে, সমগ্র পৃথিবীতে 
শেষ পর্যস্ত অগ্নিকাণ্ড ঘটায়, তা এখন বালিনের পথে পথে সর্বত্র দাহ স্থট্টি করে 
বেড়াচ্ছে । যে গবিত সেনাদল একদিন এই শহর থেকে বেরিয়ে, বহু দেশ পদ- 
দলিত করে, হত্যা, ধর্ষণ লুটতরাজ করে বেড়িয়েছে, তাদেরই অবশেষটুকু আজ 
তাদেরই তেঙ্গে পড়।] রাজধানীর ইটকাঠের তলায় সমাধি লাভ করছে ।”৪ 

সাতাশে এপ্রিল যুদ্ধ শহরের একেবারে কেন্তরস্থলে ছড়িষে পড়লো । শহরেরই 


€০৪ 


একটা অঞ্চলে সমস্ত শত্রু সৈম্ত আটকে পড়লো, যার দৈর্ঘ্য ছিল পুঝ পশ্চিমে 
মাত্র পনেরে৷ কিলোমিটার আর প্রস্থে উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুই থেকে পাঁচ 
কিলোমিটারের মধ্যে। পরের দিনে এই অঞ্চলটাও সোভিয়েত টসৈন্তের চাপে 
তিন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়লো । ফলে শহরের মধ্যেও নাৎসীদের 
আর একটি নেতৃত্বের সুবিধা রইলো নাঁ। হিটলার বালিনের ভূগর্ভস্থ খালের 
মুখ খুলে সব জলে ভাসিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন | ষে হাজার হাজার নারী, 
শিশু, আহত, অসুস্থ, সৈনিক ও অফিসাররা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের 
কথা বিন্দ্মাত্র চিস্তা করলেন না। এরই মধ্যে আটাশে এপ্রিল সোভিয়েত 
সৈন্র1 পটস্ড্যাম দখল করে নিল । 

তিরিশে এপ্রিল বিকাল বেলায় সোভিয়েত ৫সন্তরা রাইখগ্্যাগ প্রাসাদ 
আক্রমণ করে এবং দখল করে নেয়। প্রাসাদের শীর্ষে বিজয় পতাক! ইন্তোলন 
করে সোভিয়েত সৈনিক এম. এ. ইয়েগোরোভ ও এম, ভি. কাস্তার্িয়া। তখন 
হিটলারের সেই মর্মান্তিক উপলব্ধি ঘটেছে যে আর রক্ষা পাওয়ার কোন পথ 
নেই । এবার সমস্ত নারকীয় অপরাধের হিসাব-নিকাশের দিন এসেছে। 
মাশুল দিতে হবে। বেল! সাড়ে তিনটের সময়, হিটলারের ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে 
গুলীর শব্ষ প্রতিধ্বনিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে৷। রক্ষী ও অনুচরর! 
শক লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে দেখলো ফুয়েরার মৃত। বোরম্যানের আদেশে তার! 
হিটলারের শবদেহ নিয়ে চলে রাজকীয় চ্যান্সেলারী ভবনের অঙ্গনে | হিটলারের 
মোটর চালক ও রক্ষী অনুচরর1 সার! দেহে তার গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন 
জালিয়ে দেয় । চাঠচিল লিখেছেন : “হিটলারের চিতা আর রুশদের কামানের 
ঘন ঘন গভীর গর্জন তৃতীয় রাইখের উপরে এক ভয়াবহ পরিণতির যবনিক৷ 
টেনে দিল।৮২* এর পর গোয়েবলস প্রথমে তার স্ত্রী, পরে ছেলেমেয়েদের 
গুলী করে নিজে আত্মহত্যা করলেন । 

স্বৃত অপরাধের বিচার এড়ানোর জন্তে হিটলারের কাপুরুষের মতো মৃত্যু 
বরণে লগ্ডন ও ওয়াশিংটন স্বস্তি পেল। তাদের আশংক! ছিল যে শেষ পর্স্ত 
যদি সত্যিই একাস্ত অনভিপ্রেত ছিটলারের সেই বিচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে 
অনেক গোপন তথ্যই ফাস হয়ে যেতে পারে। চািল ম্পষ্ঁভাবেই সেকথা 
লিখেছেন, “শেষ পরিণতি সম্পর্কে আমার যা! আশংকা ছিল, তার তুলনায় 
হিটলার যা! করলেন তা আমাদের পক্ষে রীতিমতো সুবিধাজনক ছিল ।...এতে 


আমার কোন সন্দেহ নেই যে বেঁচে থাকলে তাকেও ন্যুরেমবার্গ অপরাধীদের 
সঙ্গেই হাজির থাকতে হতো 1”২৬ 

হিমলার ও অন্ান্ত ফ্যাশিত্ত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ইজ-মাকিণদের গোপন 
শলাপরামর্শে, হিটলারের উত্তরাধিকারী অনেক আগের থেকেই স্থির হয়েছিল। 
মনোনীত কর] হলো! গ্র্যা্ড আড্মিরাল ভোনিৎস্কে, যিনি রেইডারের পর 
নাৎমী নৌবাহিনীর নেতৃত্ব করছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে অনেকেই মনে 
করেন যে ভোনিৎস্‌ ফ্যাশিতন্ত্রকে অন্ততঃ খানিকট। রক্ষা করতে পারবেন । 
ডোনিৎস তখন ছিলেন তার সদর কার্যালয় শেলস্ভিগ. হোল্েইনের প্লোন 
শহুরে । তিরিশে এপ্রিল সন্ধ্যে ছণ্টা! পয়ভ্রিশে রাজকীয় চ্যান্সেলারী থেকে 
বোরম্যানের স্বাক্ষরিত একট] টেলিগ্রাম পাঠানো হলো! ভার কাছে। টেলিগ্রামে 
বল! হলো £ “প্রাক্তন রাইখ. মার্শাল গোয়েরিংয়ের পরিবর্তে হের গ্রাযাণ্ড- 
আাড মিরাল, ফুয়েরার আপনাকে তার উত্তরাধিকারী নিধুক্ত করেছেন। 
নিয়োগাদেশ পাঠানো হয়েছে । পরিস্থিতি অনুযারী আপনি যথাকর্তব্য 
করবেন 1৮২৭ মৃত হিটলারের নামে এই নিযুক্তির কথা ঘোষণা করে, 
হিটলারোত্তর ফ্যাশিতন্ত্রকে একটা আইনগত ভিত্তি, মর্যাদা দেওয়ার চেষ্ঠা করা 
হলো।। ডোনিৎস্‌ ধিনি হিটলারের মৃত্যুর কোন খবরই জানতেন না, রেডিয়োতে 
জানালেন £ 

“ফুয়েরার, আপনার প্রতি আমার আনুগত্য অটল আছে। বালিনের 
অবস্থা উন্নত করার জন্তে আমি আপ্রাণ চে] করবো । যদি নিয়তি আমাকে 
আপনার উত্তরাধিকারী হিসাবে জান্জাণ রাইখের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করে, 
তাহলে জার্মাণ জনগণের বীরত্বপূর্ণ, অ৩।বিতপুধ সংগ্রামের মলে সঙ্গতি রেখেই 
আমি যুদ্ধ শেষ করবো ।”২* 

পয়লা মে সকাল দশটা তিপান্ন মিনিটে বোরম্যানের কাছ থেকে প্লোনে 
দ্বিতীয় একটা রেডিয়োগ্রাম এসে পৌঁছলে! | তাতে বলা হয়েছে: “ইচ্ছা 
এখন কার্ধকরী হয়েছে।” শেলশ ভিগ.-হোলষ্টেইন বেতার কেন্ত্র থেকে ঘোষণা 
করা হলো যে আযাড মিরাল ভোনিৎসকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে, পয়ল। মে, 
উনিশ শ' পয্তাল্লিশে হিটলার আত্হত্যা করেছেন। ডোনিৎস নিজেকে 
জার্মাণ রাইখের ফুয়েরার ও ভেরমাধ টের সর্বাধিনায়ক হিসাবে ঘোষণা করলেন । 
সার মনোমত নাৎসীদের নিয়ে তিনি সরকার গঠন করলেন । 


৫০৭ 


মাফিণ ও বৃটিশ শাসকমহল “ভোনিৎস সরকারকে” জার্যানীর প্রকৃত শাসন 
ক্ষমতাধিকারী হিসাবে উপস্থিত করার জন্তে আপ্রাণ চে করলেন । ডেনমার্ক, 
সীমান্তের কাছে ফ্লেন্সবার্গের ছোট্ট শহরে ডোনিৎস ও তার দলবল নিজেদের 
প্রতিঠিত করলো৷। ডোনিৎস ও বৃটিশ অধিনায়ক মন্টগোমারীর মধ্যে এক 
চুক্তিতে স্থির হলো যে ফ্লেনস্বার্গ অঞ্চল দখল করা হবে না। ফলে “সেই 
অঞ্চলের বুটিশ সৈম্াধ্যক্ষ ও জোডলের বাহিনীর মধ্যে একট! সীমাস্ত বোঝা- 
পড়া করে খাড়া করা হলে11” ডোনিৎসের প্রান্তন সহকারী বলেছেন ষে 
সরকারী ও ভেরমাখ টের সদর কার্ধালয় অক্ষত, অটুট অবস্থায় কোন বাধ! ন। 
পেয়ে ভাদের কাজ করে যেতে লাগলো । সমস্ত অফিসার ও রক্ষী ব্যাটে. 
লিয়নের লোকের] যথারীতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এমনকি নয়ই মে 
তারিখের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ কার্ধকরী হওয়ার পরেও এই অবস্থা অপরিবতিত 
থাকে কিছুকাল ।২৯ 

প্রায় শ' পাচেক নামকরা ফ্যাশিস্ত নেতা, বাদের মধ্যে ছিলেন ডেনিৎস, 
জোড.ল ও হিমলার, সমবেত হুলেন ফ্লেন্সবার্গে । এই নোতুন জার্মাণ সরকারের 
মধ্যে ছিলেন ছিটলারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শেভেরিন ভন ক্রোসিগ পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
হিসাবে, সমরনায়ক পরিষদের সভাপতি হিসাবে জোড ল, অর্থমন্ত্রী হিসাবে ম্পীর, 
কৃষিমন্ত্রী বাকে, শ্রমমন্ত্রী শেল্ডটে, শিক্ষামন্ত্রী কার্ট এবং বিচারমন্ত্রী হিসাবে ক্লেম। 
এই সব মন্ত্রীদের কেউই একথ! ভেবে লঙ্জ! পাননি যে তাদের “কতৃত্ব” শুধু 
ফ্লেন্সবার্গ শহরের মধ্যেই লীমাবদ্ধ। মা্িণ ও বৃটিশ সহযোগিতায় তারা তার 
এলাক। বিস্তৃত করার আশা রাখতেন । ডোনিৎসের আশে পাশে যে নব 
নাৎসী নায়করা সেদিন ভিড় করেছিলেন, তাদের ভরমা ছিল বৃটিশ আশ্রয়ে 
থাকার জন্তে তাদের অসংখ্য অপরাধ সত্বেও বোধহয় শাস্তি পেতে হবে না। 

অনেক কষ্ট করে ডোনিৎস মাফিণ যুক্তরাষ্্র ও বৃটেনের সঙ্গে এক চুক্কি 
করলেন, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের রিরুদ্ধে তখনো যুদ্ধ চালানোর মতো 
কর্তৃত্ব ষেন তার হাতে থাকে। সৈন্তদলের অফিসারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক 
বক্তৃতায় তিনি বলেন £ “পশ্চিমী শক্কিবর্গের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদের 
দখলীকৃত এলাকায় আমাদের এখন চলতে হাব, কারণ তাহাদের সঙ্গে থেকে, 
কাজ করেই, রুশদের হাত থেকে আমব্রা। আমাদের দেশ ফিরে পাওয়ার আশা 
করতে পারি ।”ৎ০ পয়লা মে, উনিশ শ' পয়তাল্িশে জার্মাণ জনগণের উদ্দেশে, 
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গ্রচারিত ডোনিৎসের বেতার-ভাবণেরও বক্তব্য ছিল ত্যই। ডোনিৎসের নীতি 
ইঞ্জ-মাফিণ সাআজ্যবাদীদের নীতির একেবারে সমগোত্রীয় হয়ে গেল । 

পয়ল৷ মে রাতের অন্ধকারে বাগিনে নাৎসী টসন্ভর! দলে দলে আত্মসমর্পণ 
করতে লাগলো । পরদিন বালিনের প্রতিরক্ষা সদরদপ্তর আত্মসমর্পণ করলো । 
দোসর! মে বেল! তিনটের মধ্যে, বালিনে নাৎসী সন্ত অস্ত্রত্যাগ করলো । 
সোভিয়েত সেনাদল জার্মাণীর সমর বাহিনীকে বালিনের মধ্যে পযুর্দঘ্ত করে, 
জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রস্থল, জার্মাণ আক্রমণাত্মক পরিকল্পনার জন্মভূমি, 
জার্মাণ রাজধানীর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করলো । কমিউনিষ্ট পার্টির 
নেতৃত্বে, সোভিয়েত জনগণ ও সোভিয়েত সেনাদলের এটি হলো একটা 
এঁতিহামিক বিজয় সাফল্য। 

জার্মাণ সাভ্রাজ্যবাদীরা যে যুদ্ধের সুচনা করেছিল, বালিনের পতনে তার 
পরিসমাপ্তি ঘটলো । নাৎসী আক্রমণকারীর] লাভ করলে! তাদের যথাযোগ্য 
শাস্তি আর সার] পৃথিবীর সমস্ত উচ্চাভিলাষী লোক, যার! বিশ্বে আধিপত্য 
বিস্তারের আকাজক্ষা পোষণ করে, যারা পাশব শক্তির পূজারী, যারা নোতুন 
বিশ্বযুদ্ধের নেশায় বিভোর, তাদের কাছে বালিনের পতন হয়ে রইলো একটা 
চরম সতর্কতার হুশিয়ারী । 


॥ ভিন ॥ 


উনিশ শ" পঁয়তালিশের এ্রাপ্রল ও মে মাসের গোড়ার দিকে, যখন 
সোভিয়েত সেনাদল ফ্যাশিস্ত ভেরমাথ টের উপরে শেষ আঘাত হেনে চলেছিল, 
তখন জার্মাণ দখলদারী টসন্তদের বিরুদ্ধে একটা নোতুন সশন্ত্র অভুখান সমগ্র 
ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে । ঁ 

বারোই মার্চ উনিশ শ' পয়তাল্লিশে ইটালীর কমিউনিষ্ট পারি, ইটালীর 
নাগরিকদের এক সশস্ত্র অভ্যু্থানের জন্তে আহ্বান জানান । “এই অভুযুখানে 
শেষ যুদ্ধে সমগ্র জাতি, তার বীর, মহৎ, বিশ্বস্ত, সাহসী, উদ্ভামশীল অগ্রগামী 
অংশ, তার শ্রমিক শ্রেণীর চারিদিকে সমবেত হবে 1”৩১ দশই এপ্রিল, উনিশ 
শ' পয়তাল্লিশে, ইটালীর কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের এঁতিহাসিক 
'অভূযুতথানের নির্দেশাবলী গ্রহণ করলেন। তাতে বল! হয়েছিল “এখন কেবল 
'মাত্র পািজান যুদ্ধ নয়, একটা প্রকৃত অভ্যুত্থানের প্রস্ততি ও তা সুরু করার সময় 
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এসেছে ।”৬২ পরের দিন পার্টিজানর] জার্মাণদের আক্রমণ করলো । তারা 
বোরগোতারোয় একটি শক্তিশালী জান্মাণ সেনাদলকে আত্মনমর্পণ করতে বাধ্য 
করে, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দখল করলো। তেরোই এপ্রিল যে পথে ফ্যাশিত্ত টসন্তরা 
উত্তরদিকে সরে যাচ্ছিল, তার] সেই পথের সমস্ত সংযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে 
দিল। 

শক্তিমান শ্রমিক শ্রেণীর তিনটি কেন্দ্রে--মিলান, জেনোয়া ও তুরিণে, সশস্ত্র 
অত্যু্থান স্থকু কর] হলো । জেনোয়াতে তিরিশ হাজারেরও বেশি জার্মাণ চন্য 
আত্মসম্প্ণণ করতে বাধ্য হলো! । 

মিপানের অবস্থা এরই অনুরূপ ছিল। মিলানের শ্রমিকশ্রেণী ফ্যাশিত্তদের 
একটা বড়ো রকমের ঘণাটি চর্ণ করে দিল। মুসোলিনী তখন এই অঞ্চলে 
ছিলেন। জার্মাণ ৫সনিকের ছদ্মবেশে তিনি সুইস সীমান্ত অতিক্রম করে 
পালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সাতাশে এপ্রিল পার্টিজানরা একদল পলায়নপর 
ফ্যাশিস্তদের সঙ্গে তাকে ধরে ফেললো । ন্বাধীন শ্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও জাতীয় 
মুক্তির মিলান কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে, মুসোলিনী ও অন্ত কয়েকজন ফ্যাশিস্ত 
,নতাকে গুলী করে হত্যা করা হলো। সারা পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল মহল 
মুসোলিনীর এই অগৌবজনক পরিণতিতে ছুঃখিত হলো । চাচিল তার 
স্মৃতিকথায় এই ফ্যাশিস্ত নেতাকে উচ্ছসিত প্রশংসা করার লোভ সম্বব্রণ করতে 
পারেন নি। নিজেকে সাত্বনা দেওয়ার মতে। করে তিনি বলেছেন, “যাই হোক 
অন্ততঃ সার। পৃথিবীকে একট! ইটালীয় স্থযুরেমবার্গ দেখতে হলো না ।”৩ৎ 
পোপ দ্বাদশ পায়াস গুমোলিনীর পরিবারের কাছে শোক প্রকাশ করে, তাদের 
জন্তে খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিলেন ।৩৪ পরে গ্য গ্যাসপেরীর (৫5 58912613) 
মাকিণ অনুগামী সরকার, মুসোলিনীর বংশধরদের জন্তে একটা মাসোহারার 
ব্যবস্থা করে দেন। 

তুরিনে ইটালীয় শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যর্থান নাৎসীদের প্রবল প্রতিরোধের 
সন্ুখীন হয়। কিন্তু তা সত্বেও তিরিশে এপ্রিলের মধ্যে শহরটি নাৎসীমুক্ত 
হয়। 

উত্তর ইটালীর শহরগুলি এইভাবে একের পর এক নাৎসীমুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। 
ইটালীর পার্টিজানর] যাতে পলায়নপর জার্মাণরা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাড়ী ঘর ও 
সংষোগ কেন্ত্রগুলি ধ্বংস করে যেতে না পারে, তার জন্ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 


৫০৬ 


করেছিল। মুক্ত অঞ্চলে জনগণের ইচ্ছানুষায়ী, জাতীয় মুক্তি কমিটি শাসন 
পরিচালনার দারিত্ব গ্রহণ করেন । 

দোসর] মে'র মধ্যে সমগ্র ইটালী শক্রমুক্ত হয়ে গেল। অবশিষ্ট, তখনো! 
জীবিত জার্মাণ সৈন্য, ইঙ্গ-মাফিণ সেনাদলের আশ্রয় প্রার্থনা করে। জেনারেল 
কেসেলরিং স্বীকার করেছেন যে এই বিষয় নিয়ে জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব উনিশ 
শ' চুয়াল্লিশ থেকেই ই-মাকিণ নেতৃত্বের সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চ ও স্ুইজারল্যা্ডের 
মাধ্যমে আলোচন। চালিয়ে ছিলেন 1" 

এই যুদ্ধে ইটালীতে সর্বসাকুল্যে ছু'লক্ষ ছাপান্ন হাজার পাটিজান, এক হাজার 
নব্বইটি দলে বিভক্ত হয়ে অংশ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে পাচশ' পঁচাত্তরটি 
দল গ্যারিবন্ডি ব্রিগেড নামে, কমিউনিষদের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। বাস্তবিক 
পক্ষে দেখা যায় যে সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে ষে সাড়ে তিন লক্ষ লোক জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেয়, তার মধ্যে ছু'লক্ষ দশ হাজার ছিল কমিউনিষ্ট 
পাটির সদস্য । যুদ্ধে যে সত্তর হাজার নয়শ" তিরিশজন পার্টিজান নিহত হয়, 
তার মধ্যে বিয়াল্লিশ হাজার পাচশ' আটাব্রজন ছিল গ্যারিবন্ডি ব্রিগেডের 
সদস্য ।৩* লুইগী লঙ্গে যথার্থই বলেছেন যে, “গণপ্রতিরোধ আন্দোলন ও 
জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ যে ব্যাপকতা আস্তরিক প্রচেষ্টা ও সাফল্য লাভ করেছিল, তার 
বেশির ভাগই কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ও কার্যক্রম, তার সাধারণ সদশ্য ও 
জনগণের সন্রিয়তার জন্টেই সম্ভব হয়েছে ।”৩* জার্মাণ হানাদারদের বিরুদ্ধে 
আপ্রাণ সংগ্রাম করে, ইটালীর কমিউনিষ্রা অর্জন করেছে জনগণের বিশ্বাস 
আর তাদের আস্তরিক ভালোবাসা । 

পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই, জাতীয় মুক্তির জন্টে গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের পুরোভাগে থাকার ফলে, কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব দাক্ষণ বেড়ে 
গেল। ফ্রান্স, ইটালী ও বেলজিয়ামে, কমিউনিষ্টর! শাসনব্যবস্থায় এর ফলশ্রুতি 
হিসাবে যে নেতৃত্বের ভূমিক। বার্থ ই পাওয়ার যোগ্য ছিল, মাক্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও 
বটেনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে তা সফল কর] সম্ভব হয়নি । 

ইটালীর শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসকার, রবার্তে৷ বাত্তাগলিয়া, ইটালীর 
প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাসের শেষে লিখেছেন £ 
"অনাগত কাল ইটালীর জীবনে কি বিপর্যয় ডেকে আনবে সেকথা 
আলোচনার চেষ্টা না করেও বলা যায় যে, ইটালীর ভবিষৎ এই প্রতিরোধ 
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আদ্দোপনের মধ্যেই নিহিত। গণশক্কির উদ্বোধন ঘটেছে দেশে, তার মাটির 
গভীরে প্রবেশ করেছে । তাই ইটালীর জনগণ যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 
তাদের স্বদেশকে ফিরে পেয়েছে, ভবিষ্যতে কোনদিন দেশী অথবা বিদেশী কোন 
শক্তির আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে, তাকে তার! আর হারিয়ে যেতে 
দেবে ন1।”১৮ 

আটাশে এপ্রিল ত্রিয়েস্তের শ্রমিকরা স্থানীয় জার্নাণ সেনাদলকে আক্রমণ 
করে, ছু'দিনের যুদ্ধেই শহর দখল করে নিল। প্রিয়েস্তের দিকে ধাবমান 
যুগোশ্লাভ গণমুক্তি ফৌঁজ তাদের সাহায্য করলো যথেষ্ঠ । কিন্তু মাকিণ ও বৃটিশ 
সাত্রাজ্যবাদীদের কাছে ব্রিয়েস্তের অবস্থানগত গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাই 
দোসরা মে বুটিশ ট্যাঙ্ক হুড়মুড় করে শহরে ঢুকে পড়লো । মাকিণ বোমারু 
বিমান শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করতে লাগলো । এই অঞ্চলে 
আরো জোরদার ঘণাটি করার জন্তে চাচিল ফিল্ড মার্শাল আলেকজাগ্ারে কাছে, 
“এখানে প্রচুর চৈন্ত সমাবেশ, প্রচুর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করে, ঘনঘন বিমান 
বাহিনীকে শহর উপর টহল দিয়ে বেড়ানোর জন্তে” সুপারিশ করে 
পাঠালেন ।২৯ তাছাড়া আশেপাশে যথেষ্ট নৌ-বহছরও সদাসর্বদা রাখার তার 
ইচ্ছা ছিল। আলেকজাগ্ার মুসোলিনীর ফ্যাশিপস্থী আইনগুলি আবার চালু 
করে ব্রিয়েস্তে একটা ইজ-মাফিণ যৌথ সামরিক একনায়কন্ব প্রতিষ্ঠা করলেন । 

এই সময়ের মধ্যে জার্মানীতেও কয়েকটি আন্দোলন হয়। তার মধ্যে 
এগারোই এপ্রিল, উনিশ শ" পঁরতাল্লিশে বুকেনভান্ডে বন্দীদের আন্দোলনই 
সমধিক উল্লেখযোগ্য । সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শেষ 
পর্যস্ত মফল হয়েছিল। 


॥ চার ॥ 
ইঙ্-মাফিণ নেতৃত্ব তাদের জনবিরোধী, সোভিয়েত বিরোধী নীতির 
অনুসরণ করতে গিষে, যুদ্ধক্ষম জার্মাণ বাহিনীগুলিকে, সোভিয়েত সেনাদলের 
প্রচণ্ড আক্রমণ ও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাচানোর জন্তে, তখন প্রায় উঠে 
পড়ে লেগেছিলেন। জার্মানীতে নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চলে তাদের আশ্রয় 
দিয়ে, তারা! আবার সময় সুযোগ মতে! ভেরমাখটকে পুনরুজ্জীবিত করার 
'ফিকিরে ছিলেন । * 
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বালিনের উত্তর পশ্চিমে যেসব জার্মাণ সৈন্য ছিল তারা দ্রুত শেলসভিগ-- 
হোলষ্টেইনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো । তাদের নেতা, ফিল্ড মার্শাল 
বুশ (99৪8০) তাড়াতাড়ি ফ্লেন্সবার্গে চলে এলেন। সোভিয়েত জার্মাণ 
রণাঙ্গনের অপর একপ্রান্তে, চেকোক্্লোভাকিয়ার আশে পাশে, ফিল্ডমার্শাল 
শোয়ের্ারের (9০0০620£ ) অধীনে একটি জার্মাণ বাহিনী আটকে পড়েছিল । 
অবশেষে তারা পারত্য ভূপ্রকৃতিক্ন সুযোগ নিয়ে ঘাটি গেড়ে বসে, সোভিয়েত 
সেনাদলের অগ্রগতিতে বাধ! দিতে থাকে । ইতিমধো তারা আইসেনহাওয়ারের 
কার্যালয়ের সঙ্গে আত্মসমর্পণের বিষয়ে কথাবার্তা সুরু করে । মধ্যবর্তী বাহিনীর 
প্রধান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভন্‌ নাটজ মার ( ৭2076: ) এই ব্যাপারে 
আলোচনার জন্তে ফ্রেনসবার্গে উপস্থিত হন। এসবই ঘটেছিল আযাডমিরাল 
ডোনিৎসের পরিকল্পনা ও নির্দেশমতো । পয়লা মে ৫সন্যবাহিনীর প্রতি এক 
নির্দেশনামায় তিনি বলেন,“বলশেতিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে 
আমি জার্মাণ ভেরমাখটের সমস্ত সংস্থার উপর চরম নিয়ামকের ক্ষমতা 
গ্রহণ করছি ।......বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে বৃটিশ ও আমেরি- 
কানরা আমাম্ন যতোটুকু বাধ! দেবে, তাদের বিরুদ্ধে আমি কেবল সেখানেই 
লডাই করতে বাধ্য হবো ।”৪১ 

দোসর! মে ডোনিৎস্‌ সরকার মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের কাছে আত্মসমর্পণ 
দ্রুততর করে, সোভিয়েত সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
নিলেন। আত্মসমর্পণ পর্ব সমাধ। করতে হবে গোপনে, সোভিয়েত নেতৃত্বকে 
তা জানতে দেওয়া যাবে না।*২ পরের দিন, হামবুগের দক্ষিণে আনেবাগে 
মণ্টগোমারীর সদর কার্যালয়ে ফিল্ড মার্শাল ভন্‌ বুশের প্রতিনিধির! এসে হাজির 
হলেো। তাদের নেতা হয়ে এলেন আযাডমিরাল হাল্স ভন্‌ ফ্রিয়েডেবাগ। 
মণ্টগোমারী প্রথমে সোভিয়েত সেনাদলকে ন৷ জানিয়ে কোন কিছু করতে 
আপত্তি করলেন। কারণ তার মতে সোভিয়েত নেতৃত্বেৰ কাছেই বুশের 
আত্মসমর্পণ করা স্তায় সঙ্গত। পরে অবিশ্যি তিনি রাজী হয়ে জানালেন যে, 
মমস্ত বাহিনী, দল সংস্থা বা ব্যক্তিগত তাবে কোন টসনিক সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের 
কাছে ধরা ন] দিয়ে, বুটেনের অধীনে বন্দীদশা পছন্দ করবে, তিনি তাদের 
আত্মসমর্পণ গ্রহণ করতে সম্মত আছেন |:৩ 

মন্টগোমারীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার বিষয়ে ফ্রিয়েডেবার্গ, চৌঠ1 মে 
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ডোনিৎস্‌, ক্রোনিগ কাইটেল ও জোড.লের উপস্থিতিতে, ফ্লেনস্বার্গে এক বৈঠকে 
যা! কিছু জ্ঞাতব্য জানালেন । তাকে বধাখ কাগজপত্রে স্বাক্ষর করার ক্ষমতা 
দিয়ে আবার পাঠানো হলো মন্টগোমারীর দপ্তরে । পাঁচই মে সকাল আটটায় 
বুশের আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত সর্তাবলী কার্যকরী হলে! । উল্লসিত ডোনিৎস্‌ ও 
তার সঙ্গী সাথীর] সেইদিনই ভেরমাখ টের উদ্দেশে এক নোতুন আদেশ জারী 
করলেন । তাতে বল। হয়েছিল £ 

“যেহেতু পশ্চিমী শক্কিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা নিতান্ত অর্থহীন হয়ে 
গেছে, তাই আমর] উত্তর পশ্চিম জার্মানী, ডেনমার্ক ও নেদারল্যাণ্ডে অস্ত 
পরিত্যাগ করছি। কিন্তু পূর্বদিকে যুদ্ধাবস্থা চলছে ।”৪ ও 

চৌঠা মে'র বৈঠকে ফ্রিয়েডেবার্গকে, মন্টগোমারীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার 
পর, রেইম্‌সে গিয়ে আইসেনহাওয়ারের সদর কার্যালয়ে, মাফ্িথ কর্তৃপক্ষের 
কাছে জার্ধাণ সৈন্তের দক্ষিণাঞ্চলীয় বাহিনী গুলির আত্মসমর্পণের সর্ভাবলী নিয়ে 
আলোচন] করতে বলা হুলে!। এই নোতুন চুক্তির পথ বাধামুক্ত করার জন্তে 
ডোনিৎ্স পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে, সমুদ্র ডুবো জাহাজের আক্রমণ বন্ধ করার 
নির্দেশ 'দিলেন। তাছাড়া অধিকৃত অঞ্চলে ফ্যাশিস্তদের ভেরেতোল্ফ 
(৬/৪৩৬০16) নামে যে গোপন সংস্থাঃ মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের বিরুদ্ধে সক্রিয় 
হয়ে উঠেছিল, তাদেরও নিষিদ্ধ করে দিলেন 1৪০ 

আইসেনহাওয়ারের সদ্দর কার্ধালয়ে নায়ক পরিষদের প্রধান লেফ টেন্তান্ট 
জেনারেল বেডেল স্মিথ ফ্রিয়েডবার্গের সঙ্গে দেখা করেন । সেই দিনই বালিন 
থেকে অপসারিত নাৎসীদের মিলিটারী আযাকাডেমীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন 
মাকিণ সামরিক নেতৃত্বের পক্ষে জেনারেল প্যাটন 1৪৬ 

জনানুমোদিত হবে না আশংকা করে মাফিণ সরকার আত্মসমর্পণকারী 
প্রতিটি জার্মাণ দল বা সংস্থার সঙ্গে পৃথক পৃথক লিখিত চুক্তি সম্পাদন ন! করে 
সমগ্র জার্মাণ বাছিনীর আত্মসমর্পণ দাবী করলেন । বিষয়টির থু"্টিনাটি নিয়ে 
ছোয়াইট হাউসে রাষ্ট্রপতি ট্রঃম্যান ও তার পরামর্শদাতাদের মধে) আলোচনা 
শেষ করা হোল। চালের সমর্থনপুষ্ট হয়ে এই সিদ্ধান্তই শেষ পর্বস্ত গৃহীত 
হলো যে সমগ্র জার্মাণ বাহিনী যদি মাকিণ ও বৃটিশ সেনাদলের কাছেই শুধু 
আত্মসমর্পণ করে, তাতে ইঙ্গ-মাফিপদের সন্মান বৃদ্ধি পাবে এবং সোভিয়েত 
সেনাবাহিনীর মর্ধাদায় আঘাত লাগবে 18 
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ডোনিৎস্‌ আপত্তি করলেন। কর্ণেল জেনারেল জোডলকে রেইমসে 
পাঠানো হলো ফ্রিয্লেডেবার্গকে সাহায্য করার জন্তে। সর্ভাবলী নিয়ে তুমুল 
টানাটানি চললো । শে পর্যস্ত ডোনিংস বুঝতে পারলেন যে সাধারণভাবে 
ব্যাপক একট। আত্মসমপ্র্ণ চুক্তি হলে, ফ্যাশিস্ত সেনাদলের বেশির ভাগ 
অংশকেই রক্ষা করা যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডোনিৎস সরকারের মর্যাদ। বৃদ্ধি 
পাবে। মাতই মে, রাত দেডটায় জে।ডল আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত কাগজপত্র স্বাক্ষর 
করার জন্তে ডোনিৎসের নির্দেশ পেলেন। তত্ক্ষণাৎ সমস্ত জানাণ সেনাদলের 
কাছে বেতারে এই আদেশ পাঠানে। হলো ষে £ 

“প্রাচ্য প্রতিপক্ষের মুখোমুখি সংগ্রাম রত সমস্ত রণাগণ থেকে সমস্ত সৈম্তকে 
যতে। তাড়াতড়ি সশ্তব পশ্চিম দিকে সরিয়ে আনতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় 
তাহলে সৈগ্দের সোভিয়েত সেনাদলের সঙ্গে লড়াই করে তাদের পথ করে নিয়ে 
অগ্রসর হতে ছবে।”৪৮ 

রেইমস্-এর আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন জোড্‌ল। চুক্তিতে 
বল। হলে! যে জার্মাণ সেনাদলের প্রধান সেনাপতি জেনারেল জোডল, ডোনিৎস 
সরকারের পক্ষে সমস্ত জার্নাণ সৈশ্ভদের মাকিণ ও বৃটিশ সৈন্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সোভিয়েত টসন্তদেয় কাছে আত্মসমর্পণ করাবেন । রেইমস্‌ চুক্তির লক্ষ্য ছিল 
ডোনিৎম সরকারকে একট আইনগত মর্ধাদার ভিডি দিয়ে জার্মাণ ফ্যাশিস্ত 
চক্তকে রক্ষা কর । আরেকটি উদ্দোশ্য ছিল এর জার্মানীর পরাজয়ে সোভিয়েতের 
অবদান যতোদুর সম্ভব কম করে দেখানে!। সেটা বুটিশ ও মাঁকিণ সরকারের 
সোভিয়েত বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে ছিল একেবারে সঙ্গতিপূর্ণ । উনিশ শ" 
পঁয়তাল্লিশে মে মাসের গোডার দিকে, মাকিণ বুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনে সোভিয়েত 
বিরোধী ঝৌক দৃশ্যতঃই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চাচিলের কাজে ও কথায় তা হয়ে 
উঠেছিল নিতান্ত প্রকট । রোজনামচায় তিনি লিখেছেন £ “এরই মধ্যে 
আমার চোখে নাৎসী শক্রর স্থান নিয়েছে সোভিয়েত শক্রতার আশংক1 1০৯ 
মন্টগোমারীর কাছে এক তারবার্ডা পাঠিয়ে তিনি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে, ম্ডুদ 
করে রাখতে” নির্দেশ দিলেন যাতে প্রয়োজন হলেই সহজে তা আবার জার্মাণ 
সৈল্বদের মধ্যে বিলি করা যায় ।”** জার্মাণ অস্ত্রশস্ত্র প্রসঙ্গে চার্চিল আইসেন- 
হাওয়ারের কাছে এক তারবার্তায় বলেন যে, “এমন কি এখনই ফ্রান্স ও ইটাঙগীতে 
বিশেষ করে ইটালীতে, সেগুণি প্রয়োজন হাত পার । এই জেবা এপ্রজড 
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মাকিণ বুটিশ শাসকরা ফ্রাঙ্দ ও ইটালীতে গগআন্দোলনের বিরুদ্ধে সেই সব 
জার্াণ অন্ত্রশস্্র ও সেনাদল যে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছিলেন, এছাড়া 
অন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না। রৃ 

সোভিয়েত সরকার রেইমস্-এর চুক্তি মানতে অস্বীকার করলেন । তার 
আরো! যে একটা বড়ো কারণ ছিল, তা হলে এই যে, ক্যাসাব্নযাঙ্কায় ঘোষিত 
বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের নীতি থেকে এই চুক্তি বিচ্যুত হয়েছে । তার! দাবী 
করলেন পরাক্জিত বালিনে সরকারীভাবে বিনানর্তে আত্মসর্পণের দলিলে স্বাক্ষর 
করতে 'ছবে। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের চক্রান্ত ব্যর্থ হলো । তারা বাধ্য 
হলে! সে'ভিয়েতের দাবীতে সম্মত হতে। 

নয়ই মে, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের ভোর বেলায় বালিনে জার্মানীর বিন] 
সর্তে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হলো । দলিলের মুখবন্ধে লেখা 
হয়েছিল £ 

“আমরা নিয় স্বাক্ষরকারীরা জার্মাণ সর্বোচা পরিষদের নামে, লাল ফোৌঁজের 
সর্ধোচ্য পরিষদ ও সঙ্গে সঙ্গে মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনীর কাছে, স্থল, জল, 
অন্তরীক্ষে আমাদের সমস্ত সেনাবাহিনী এবং বর্তমানে জার্মাণ সামরিক নেতৃত্বের 
অধীনে যে সেনাদল আছে, তাদের সকলের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণে স্বীকৃত 
হুচ্ছি।” 

এই দলিলে স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক অবসান 
ঘটলেো।। হিটলার জার্মানী ও তার ভাবেদার বাষ্ট্রগোরঠঠীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন লাভ করেছে তখন এক বিরাট, এঁতিহামিক বিজয় সাফল্য ৷ জার্মাণ 
সেনাদলকে ধ্বংস করে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী জার্মাণ জাতিকেও হিটলারের 
দাসত্ব থেকে মুক্তি দিল। 

জার্মাণদের প্রতি ব্যবহারে, বিশেষ করে বালিনের নাগরিকদের প্রতি 
ব্যবহারে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মুক্তিবরতী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি । 
সোভিয়েত সরকারের নির্দেশক্রমে জার্মানীর জনগণকে খান্ডদ্ুব্য ও অন্তান্ত 
জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করার দায়িত্ব নিয়ে, এ. মিকোয়ান জার্মানীতে এলেন । 
সেনাদলের মজুদ খাস্য ভাণ্ডার থেকে বাট লক্ষ পাউগ্ড ময়দা ও অন্ান্ত খানশস্য 
ও নানা ধরনের উৎপাঙ্গিত দ্রব্য, সোভিয়েত সরক্যর জার্মাণ জনগণের জনকে 
মঞ্জুর করলেন। মে মাসের শেষেই বালিনের তিরিশ লক্ষ অধিবাসীকে রেশন 
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কার্ড দেওয়া হলে! এবং মোতিয়েত সামন্সিক কতৃপক্ষ খাঘ্য বণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে, 
মড়ক মহামারী প্রতিষেধক নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সার] শহরে শ্বাভাবিক 
অবস্থ! ফিরিয়ে আনলেন। জুন মাসের গোড়াতেই বালিনের ভূগর্ভস্থ অঞ্চল 
স্বাভাবিক হয়ে গেল, ট্রাম চলতে লাগলো, সেতুগুলির সংস্কার করা হলো। 
শহরে জল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ কর] হতে লাগলো । 

যেখানে যেখানে কমিউনিষ্টদের গোপন সংগঠনগুলি তখনো টিকে থাকতে 
পেরেছিল,.৪ঘখানে তারা চালাতে পেরেছিল ফ্যাশিবাদের নগ্রস্বরূপের বিরুদ্ধে 
প্রচার, সেখানকার জার্মাণ জনগণ সোভিয়েত সেনাদলকে স্বাগত জানিয়েছিল । 
এই রকমই একটা জায়গা হলো আইহশ্লেবেন । এখানকার মানুষ সযত্বে ক্কিভোয় 
রোগ খনি শ্রমিকদের প্রদত্ত লাল পতাকা লুকিয়ে রেখেছিল । তারাই অগ্রগামী 
সোভিয়েত সেনাদলের সম্বর্ধনায় লেনিনের একটা স্মৃতি ত্তস্ত স্থাপন করে। 
জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন £ 

*সারা বাজারে যেন লাল পতাকার সমুদ্র। একটা নোতৃন গণতান্ত্রিক 
সংস্থা, শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধিমূলক সংস্থা, শহরের প্রাচীনতম সভাকক্ষে 
কার্ধভার গ্রহণ করেছে। তার মাথার উপরে উড়ছে ক্রিভোয় রোগ খনি 
শ্রমিকদের প্রদত্ত পতাকা । শহরের পুরানো কমিউনিষ্ট সদস্য অটে! ব্রোজেউদ্থি 
(0৮০ 3:০2০5/9%3) অনেক যত্বে এটি লুকিয়ে রেখেছিলেন ৷ কয়েদখানায় 
নিয়ে গিয়ে অনেক অত্যাচার কর সর্তেও এর কথ প্রকাশ করেননি ফ্যাশিস্তদের 
কাছে। শহরের স্কষোরারে মধ্যে রয়েছে লেনিনের একটি মৃতি। ফ্যাশি 
আমলে এবং মাকিণ মেনাদলের অধিকারে থাকার সময়ে এটি সম্পূর্ণ লুকিয়ে 
বাথ! হয়েছিল। লেনিনের স্তি স্তম্ভ এটাই প্রমাণ করে দিল যে ফ্যাশিতস্ত্ের 
অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতেও এখানে জার্মাণীর এই অঞ্চলে আলো! একেবারে নিভে 
যায়নি। এখানে আলে; জ্লেছে আর সেই আলো! হলে সর্বহারার আস্ত- 
ভাতিকতার আলো । এখানকার মানুষ প্রমাণ করে দিল যে আর্পেষ থায়েল- 
ম্যানের পার্টির পতাকা এখানে ধিকংত হয়ে যায়নি, এর! সগৌরবে তাকে উর্ধ্বে 
ধরে রেখেছে।”*২ 


॥ পাঁচ॥ 


বালিনে আত্মসমর্পনের কথা শোয়ের্ণারের সদরকার্ধালয়ে প্রথমে বিশ্বাসই 
কর! হয়নি । মাফিণ ও বুটিশ সরকারের নীতি অন্ুনরণ করে, শোষের্ণার একটি 
বিবৃতি দেন । সেটি হলো £ 

“শত্রু বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার কর! হচ্ছে যেজার্মাণ সাআ্রাজ্যের সরকার 
'বিনাসর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এটা কখনো 
সত্যি হতে পারে না। এটা স্পষ্টতই হলো! শক্রর একটা প্রচার কৌশল । তার। 
আমাদের সৈন্দের প্রতিরোধ শক্তিকে ভেঙ্গে দুর্বল করে দিতে চাইছে। 
সরকার কেবলমাত্র পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ বন্ধ করেছেন |” 

মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ সামরিক নেতৃত্ব স্থির করলেন যে তারা চৈম্ত দলকে 
চেকোপ্লোভাকিয়ায় পাঠিয়ে, শোয়ের্পারের আত্মমমর্পণ গ্রহণ করবেন এবং প্রাগ 
দখল করার চেষ্টা করবেন । চাচিল এ বিষয়ে জোর করতে লাগলেন । তিরিশে 
এপ্রিল তিনি ট্রম্যানকে, “প্রাগ দখল করে, পশ্চিম চেকোগ্লোভাকিয়। ভূখণ্ডের 
যতোটা সম্ভব দখল করার কথা” বলেন ।৩ সাতই মে আইসেনহাওয়ারের 
কাছে এক তারবার্তায় তিনি প্রাগ পর্বস্ত অগ্রসর হওয়ার কথা বলেন।* 

উনিশ শ' পয়তাল্লিশে মে মাসের গোড়ার দিকে জেনারেল প্যাটনের 
সেনাদল চেকোপ্লোভকিয়ায় ঢুকে পড়ে। যে সব শহর ম[কিণ সৈম্তরা দখল 
করে, যেমন পজেন (160), সেখানকার জাতীয় কমিটিকে ভেঙ্গে দেওয়া 
হয়। যে সমস্ত চেকু নাগরিক নাৎসী আমলে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা 
করেছিল, তাদের মতো লোকের সাহায্যেই মাকিণ করৃপক্ষ একট! দখলদারী 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। পজেনে ঢোকার আগে মাক্কিণ বিমান থেকে শহরের 
উপর বোম! বর্ণ কর! হয়। এর ফলে শহরের দুই-তৃতীয়াংশ বাড়ীঘর হয় 
সম্পৃণ নয়তো রীতিমতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

ইয়ই মে, উনিশ শ" পঁয়তালিশে মাকিণ সামরিক নেতৃত্বের পাস্থ কর্মচারীরা, 
শোয়ের্ণারের আবাসস্থল, তেলিশোভকা স্বাস্থাকেন্তরে আসেন। তারা 
শোয়েপারের কাছ থেকে এগুলি জেনে যান যে চেকোঙ্পোভাকিয়ায় বৈপ্লবিক 
আন্দোলন দমন করতে তিনি সম্মত আছেন । আপাততঃ তিনি সোতিয়েতের 
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বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন এবং পরিশেষে মাকিণ কতৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ' 
করবেন ।** 

স্বদেশের রাজধানী শক্রমুক্ত করে, পলায়নপর জার্মাণ টসন্তদের পথ রোধ 
করতে উৎসুক চেকোগ্লোভাকিয়ার দেশপ্রেমিক মানুষেরা, কমিউনিষ্ট পার্টির 
নেতৃত্বে, পাচই মে, উনিশ শ' পরতাল্লিশে ছিটলারী দখলদারীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
অভ্যুত্থান ঘটায়। €বপ্লবিক রক্ষীবাহিনীর ছোট ছোট দল.এবং প্রাগ 
নাগরিকদের যোদ্ধুদলগুলি শত্রুদের সঙ্গে লড়তে সরু করে। সব জায়গাতেই 
কমিউনিষ্টর1 অগ্রনী ভূমিকা নেয়। কিন্তু শোয়ের্ারের সৈন্যদের চাপে তারা 
অতিষ্ট হয়ে ওঠে । চেকৃ রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করে তার টসম্তরা। সেই 
আক্রমণ প্রতিহত করতে ন] পেরে, প্রাগের দেশপ্রেমিক নাগরিকরা বেতারে 
জরুরী সাহায্যের জন্তে আবেদন প্রচার করেন। 

যখন জার্মাণ-ফ্যাশিপ্ত সৈন্তর! প্রাগ আক্রমণ করলো, তখন মাফিণ সামরিক 
কতৃপক্ষ শহর'পর্যস্ত না এগিয়ে এসে, থেমে গেলেন ৷ মাফ্কিণ শাসকদের লক্ষ্য 
ছিল যে প্রাগের দেশপ্রেমিকদের আন্দোলন হিটলারী সেনাদলের হাতেই খতম 
হয়ে যাকা। তারপর জার্মাণ নেতৃত্বের সঙ্গে চুক্তিমতো চেক রাজধানীতে ঢুকে 
নাৎসী টসম্তদের আত্মনমর্পণ গ্রহণ করলেই হবে। 

তখন চেক দ্েশপ্রেমিকদের সাহায্য করতে এসে ফাড়ালো সোভিয়েত 
ইউনিয়ন । 

উনিশ শ' পয়তাল্লিশের মে মাসের গোড়ায় শোয়ের্ণারের অধীনস্থ বাহিশীই 
ছিল ফ্যাশিস্ত সেনাদলের অবশিষ্ট প্রতিরোধ শক্তিক্ষম বাহিনী। নয় লক্ষ 
সৈন্য ও অফিসার ছিল এতে । সোভিয়েতের সর্বোচ্য সামরিক পরিষদ তাই 
স্থির করলেন যে বালিন অতিযান পরিকল্পনা সম্পূর্ণ শেষ করার আগেই এদের 
মুখোসুখি হতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে, প্রথম, চতুর্থ ও 
ঘবিতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনীর সৈনিকদের, শোয়ের্ণারের উপর প্রচণ্ড বেগে 
আক্রমণ করার জন্তে পুনর্গঠিত করা হলে! । চেকোঙ্লোভাকিয়ার সেনাদল 
ছিল এই চতুর্থ ইউক্রেনীয় বাহিনীর অংশ বিশ্ষ। প্রাগের ঘটনাবলী, 
সোভিয়েতের সিদ্ধাস্তকে আরো ভ্রুত রূপায়ণের পথে নিয়ে গেল। সোভিয়েত 
সেনাদল আক্রমণ শুরু করলে। ছয়ই মে। 

সাতই মে জার্মাণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে ফাটল ধরিয়ে প্রথম ইউক্রেনীয় 
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বাহিনীর সীজোয়। দল ভ্রুত ওয় পর্বতমালা পার হয়ে, নয়ই মে” তোর চারটার 
সময় প্রাগ পৌঁছলো। | 

সোভিয়েতের এই ভ্রুত আক্রমণ ধারা জার্মাণ ও আমেরিকানদের পরিকল্পন। 
ব্যর্থ করে দিল। পলায়নপর শক্রর পশ্চাঙ্ধাবন করতে করতে পশ্চিমমুখী 
অভিষানে সোভিয়েত সেনাদল, চেকোপ্রোভাকিয়ায় মাকিণ সৈম্তবাহিনীর 
কাছাকাছি এসে গেল দশই, এগারোই মে। তখন জেনারেল শোয়ের্ণারের 
সৈম্তরা প্রায় সমস্ত রণাঙ্জনেই আত্মসমর্পণ করছে। প্রাগ অভিযানে সোভিয়েত 
সেনাদল প্রায় আট লক্ষ নাৎসী সৈস্ধকে বন্দী করে। শত্রু সৈন্তের ক্ষুদ্র একটি 
অংশ ছাড়া, পশ্চিম দিকে বেশি কেউ পালাতে পারেনি । বারোই মে, একটি 
বিমানে উড়ে গিয়ে, ফিল্ড মার্শাল শোয়ের্ণার স্বয়ং মাফ্িণ কর্তৃপক্ষের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেন । 

সোভিয়েতের এই তড়িৎগতি আক্রমণ প্রাগ শহরকে রক্ষা করলো ধ্বংস 
লীলার হাত থেকে। আর বাঁচিয়ে দিল প্রাগের বীর অভুযর্খানকারীদের 
নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। চেকোঙ্সোতাকিয়ার মুক্তি সম্পূর্ণ হলো। আর 
ব্যর্থ হয়ে গেল মাফিণ সাভ্রাজ্যবাদীদের প্রাগ দখল করে, সমগ্র চেকোপ্লোভাকিয়! 
দখল করার চক্রাস্ত। সোভিয়েতের চমকপ্রদ প্রাগ অভিযান ও শোয়ের্ণারের 
সেনাবাহিনীর সামরিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে সংগ্রামের শেষ হয়ে 
গেল। 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অহ্হ্থত নীতির মৌল পার্থক, 
আরেকবার প্রকট হয়ে উঠলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। চেকু ইতিহাসবিদ্‌র 
লিখেছেন £ “মাকিণ মেনাদলের নেতৃত্ব যুদ্ধের শেষের দিকে নাৎ্সী জঙ্গীবাদের 
অবশিষ্টাংশের সঙ্গে সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তে এমনই মগ্র হয়েছিলেন ষে, 
হিটলারী দখলদারী থেকে আমাদের শহর মুক্ত করার কোন ইচ্ছাই তাদের ছিল 
না। সে ব্যাপারে কোন আগ্রহ তার] দেখাননি । বরং ছিটলারী নেতৃত্বের 
সঙ্গে চুক্তি করে, তারই সর্তানুযায়ী তারা, মোরাতিয়ার নাৎনী জল্লাদ 
শোয়ের্ণারকে, সদা সংগ্রামরত সোভিয়েত মেনাদলের অগ্রগতি রোধ করার 
জন্তে সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন । শোয়েরারকে তারা পোড়ামাটি নীতি 
অনুসরণ করার সষোগ দেন এবং দেখেন যাতে শোয়ের্ণার সার! দেশে যে 
বৈপ্লবিক আন্দোলন বিস্তারলাভ করছে তাকে দমন করতে পারেন । শুধু তাই 
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নয়, কে, জি. ফ্রাঙ্ক মাকিণ কর্তৃপক্ষের কাছে যে প্রতিশ্রতিতে আবদ্ধ ছিল, সেই 
প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্তেও তাকে যথেই সুযোগ দেওয়া হয়। তা হলো 
মাকিনীদের পক্ষে সেই জঘন্ত কাজের অনুষ্ঠান করা--বন্দী কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দকে 
হত্য1 1৮৫৬ 

সোভিয়েত ইউনিয়ন তার আস্তর্জাতিক কর্তব্যের প্রতি আস্তরিক নিষ্ঠায় 
কিন্ত চেকোগ্সোভাকিয়ার জনগণের পুতি দায়িত্ব পালন করেছে। সেই দায়িত্ব 
হলে। চেকোঙ্লোভাকিয়ার নাৎসী অধিকার থেকে মুক্তি । 


॥ ছস্স ॥ 

সামরিক অর্থে জার্মাণ ফ্যাশিবাদ তখন বিধ্স্ত। কিন্ত রাজনৈতিক অর্থে 
তাকে নিশ্চিহ্ছ করতে হলে, জার্মানীর ফ্যাশিতন্ত্রের উত্তরাধিকারী ডোনিৎস্‌ 
“সরকার”-কে দূর করতে হবে। ডোনিৎসের পিছনে ইঙ্গ-মাকিণদের ষে প্রচুর 
সমর্থন আছে তার প্রমাণ পাওয়া! গেল মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনে €4১11160 
0900] 00295315810) ) পশ্চিমী রাষ্রগুলির আচরণের মধ্যে । এই কমিশন 
ফেন্সবার্গে তেরোই মে থেকে কাজ করতে স্বর করে। ডোনিৎস সরকারের 
অকুঠ সমর্থক, ইতিহাসবিদ লুড্ডে নিউর্যাথ (1,005-1350791%) ) লিখেছেন £ 
“মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে ফ্লেন্সবার্গে স্বাগত জানানো হয় 1৮৭ 

কমিশনের বুটিশ ও মাফিণ সদন্যরা, সোভিয়েত সদস্য এসে পৌছবার পূর্বেই 
ভোনিৎস্‌ সরকারের সঙ্গে নোতুন চুক্তি করতে চাইলেন ভাড়াভাড়ি। ডোনিৎস 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়ে, তারা কাইটেলের বদলে 
জোড.লকে জার্নাণ সামরিক পরিষদের প্রধান নিযুক্ত করালেন। এই পদে 
অধিঠিত হয়ে জোডল ভেরমাধ টের সঙ্গে ইঙ্গ-মাকিণ সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে 
সাংগঠনিক সম্পর্কের বিষয়গুলি সমাধা করে ফেললেন! শুধু তাই নয় 
মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের বুটিশ ও মাকিণ সদশ্যরা, সরকারীভাবে যখন 
ডোনিৎসের সঙ্গে দেখ! করলেন, তখন ডোনিৎস তার তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি 
দেনযে তিনি তার “পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি” অক্ষু্ন রাখবেন ।** তিনি তার 
অতিথিদের একথাই বোঝাবার চেষ্ট! করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 
যৌথ সংগ্রাম একাস্ত জরুত্বী। লুড্ডে-নিউর্যাথ বলেছেন £ “নিশ্চয়ই এই 
কথাগুলি এই দুই জেনায়েলের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল ।** ৯ 
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ইয়াণ্টা চুক্তি ভঙ্গ করে যোলই মে, চাচিল সরকারীভাবে ঘোষণ! করেন যে, 
“জার্মানী শাসনের বোঝা বহন করার কোন ইচ্ছ। বুটেনের 'নেই।” অন্তভাবে 
বলতে গেলে বলতে হুয় যে, তিনি ডোনিৎস “সরকার”কে জার্মানীর শাসনতার 
ছেড়ে দিতে চাইছিলেন ।** সেইদিনেই মিত্রপক্ষীয় সদর সামরিক কার্ধালয়ের 
একটি ঘোষণা রয়টারের মারফতে প্রচারিত হলো যে, মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
“ডোনিৎস ও অন্তান্ঠ জার্মাণ অফিসারদের, জার্মাণ সেনাদলের খাওয়া, চিকিৎসা 
ও নিরক্ত্রীকরণের জন্তে নিয়োগ করা হয়েছে ।”*১ এই ঘোষণাকে, ডোনিৎস 
“সরকারের” কাজগুলির একটা আইনসঙ্গত রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা বলা যায়। 
শ্রমিক দলের ডেইলী হেরাল্ড পত্রিকা, ডোনিৎসের প্রতি ইঙ্গ-মাকিপদের আচরণ 
“ক্ষতিকর” বলে মন্তব্য করে এবং এ কথাই বলার চেষ্টা করে যে 'এ সবের লক্ষ্য 
হলো জার্মানীতে একটা কুইসলিং সরকার প্রতিষ্ঠা করা । 

সতেরোই মে, মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সোভিয়েত সদশ্য, ফ্লেন্বার্গে 
এসে পৌঁছলে, অবস্থার গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল। সোভিয়েত মুখপাত্র 
্পষ্ঠভাবে ঘোষণা করেন যে, ডোনিৎস “সরকার” ভেঙ্গে দিতে হবে। 
সোভিয়েতের অনমনীয় মনোভাবে, মাফিণ যুক্তরাষ্ী ও বুটেনে জনমত ক্ষুদ্ধ হয়ে 
ওঠে । তাছাড়া খোদ জার্মাণীতেই ডোনিৎস “সরকারের” গ্রতি জনসমর্থন না 
থাকায়, তারা একে “অশরীরী সরকার” বলতো, ডোনিৎসের অধৃষ্টের চাকা 
থেমে গেল । তেইশে মে, উনিশ শ" পঁরতাল্লিশে, ডোনিৎস “সরকার” ভেঙ্গে 
দেওয়া ছলো। এর সদস্যদের তারপর গ্রেপ্তার করা হলো যুদ্ধবন্দী হিসাবে । 
এদের সঙ্গেই আরো তিনশ" জন নাৎসী অফিসারদের গ্রেপ্তার কর! হয় । এই 
দলে হিমলারও ছিলেন। বন্দী অবস্থায় তিনি মণ্টগোমারীর সঙ্গে দেখা করতে 
চান। কারণ তিনি বলেন যে তিনি ও মণ্টগোমারী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে একটা নোতুন যুদ্ধ সুরু করার জন্তে মোটামুটি একটা বোঝাপড়ায় 
এসেছেন এবং সেই উদ্দোশে তিনি এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি এস. এস. ডিভিসন 
সংগঠিত করে ফেলেছেন । কিন্ত হিযলার যখন দেখলেন যে স্বকৃত অপরাধের 
হাত থেকে শাস্তি এড়াবার কোন হুষোগই তার নেই, তখন চব্বিশে মে তিনি 
বিষপানে আত্মহত্যা করলেন। 

জার্ধানী আত্মসমর্পণ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, মাকিণ ও বৃটিশ সরকার দেশ 
বিভাগ করে, পশ্চিম জার্মানীতে নিজেদের ইচ্ছা! মতো কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্তে 
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উদ্ভোগ করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে একটা সামরিক উদ্ভোগ 
গ্রহণের ঘণটি তৈরী করে রাখা । ক্রিমিয়া সম্মেলনের চুক্কিগুলি প্রতিপালন 
করতে গিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর এঁক্য বজায় রাখার জন্যে অক্ান্ত 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় । জার্মাণীতে চতৃঃশক্তি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছিল তারই 
একট পথ । | 

যুদ্ধ যখন চলছিল তখনই মাফিণ ও বৃটিশ সৈন্যরা ইয়াণ্টা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
জার্মানীর যে অঞ্চল সোভিয়েত কর্তৃত্বাধীনে থাকা উচিত, সেখানে প্রবেশ করে। 
সোভিয়েত সরকার ইঙ্গ-মাকিণ টন্তের. অপসারণ দাবী করেন । জার্মানীর 
ভূখণ্ডের উপরে যতোদূর সম্ভব ইঙ্গ-মাকিণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যায়, সেই 
গ্রাচেষ্টায় চাচিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটা বড়ো রকমের বিরোধের, 
ঝুকি নিতে রাজী ছিলেন । চৌঠা মে তিনি স্যানফ্রানসিস্কো সম্মেলনে 
যোগদানরত ইডেনের কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে বলেন যে, “মাকিণ 
সেনাদলের প্রস্তাবিত অপসারণের অর্থ হবে তিনশ" থেকে চারশ' মাইল বিস্তৃত 
ও পশ্চিমে একশ" কুড়ি মাইল প্রসারিত এক অঞ্চলে সোভিয়েত আধিপত্যের 
সম্প্রসারণ । এরকম ঘটন। যদি ঘটে তাহলে তাকে ইতিহাসের এক চরম 
দুঃখজনক পরিণাম বলে মনে করতে হবে ।”»২ তিনি ইডেন ও মাফিণ 
সরকারের মধ্যে ভার মতাবলম্বী মানুষদের এ বিষয়ে একটা ভ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
জন্টে সক্রিয় হতে বললেন । তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানান যে, “এখন 
ইজ-মাক্কিণ সেনাদল ও তাদের বিমান বাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী থাকতে থাকতে, 
যুদ্ধোততরকালে তাদের ভেঙ্গে দেওয়া অথবা জাপানী যুদ্ধের প্রয়োজনে কোথাও 
নিয়োগ করার পূর্বে, এই মুহুর্তে আর বেশী দেরী না করে, সব কিছুর একট! 
সাধারণ মীমাংসায় উপনীত হওয়া প্রয়োজন ।”৬৩ 

চাচিলের উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে যুদ্ধোত্তর ইউরোপে 
তার পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্তে তিনি টসগ্তদল ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত 
ছিলেন না। যে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর পরাজয়ে তার সর্বশক্তি নিয়োগ 
করেছে, যার বীরস্ক ও ভ্যাগের উপর মিত্রপক্ষের বিজয় সাফল্যের বনিয়াদ গড়ে 
উঠেছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানাতে পররাজ্য আক্রমণের প্রবক্তা 
মোটেই ইতস্ততঃ করলে। না। 

পাচই জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাকিণ যুক্তাষটর, বটেন -ও ফ্রালের প্রতি- 
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নিধির, “জার্মানীর পরাজয়ের পর, জার্মানীতে সোভিয়েত সমাজতম্ত্রী সাধরণতন্, 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফরাসী সাধারণতস্ত্রের অস্থায়ী সরকারের চরম 
নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা গ্রহণ” সম্পর্কে একটি যুক্ত ঘোবণায় স্বাক্ষর করলেন। 
ঘোষণাপত্রে বলা হলো যে চতুঃশক্কি, “জার্মাণ সরকার, সর্বোচ্য পরিষদ যে 
কোন রাজ্য, পৌঁর প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ সমেত সমগ্র জার্মানীর 
উপরে চরম ক্ষমতা” গ্রহণ করছেন । সমগ্র জার্মাণ সেনাদলকে অন্ত্রত্যাগ 
করিয়ে, দেশের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধশিল্পগুলিকে এখন থেকে চতুঃশক্তির অধীনে 
রাখা হবে। ঘোবণাপত্রে জার্মানী থেকে জাতিসংঘের সমস্ত যুদ্ধবন্দী ও 
অসামরিক আটকরাখা নাগরিকদের আশু মুক্তিদান ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের 
« ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলা হলো । প্রধান প্রধান নাৎসী নেতা ও অন্ঠান্ত 
যুদ্ধ অপরাধীদের ভ্রুত গ্রেপ্তার করার বিষয়েও ঘোষণাপত্রে জোর দেওয়া হয়। 
ঘোষণাপত্রের বারে সংখ্যক ধারায় বল! হয় যে, যখন প্রয়োজন মনে করবেন, 
মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিরা সেই হিসাবে জার্মানীর সর্বত্র অথবা স্থান বিশেষে 
সামরিক শক্তি ও অসামরিক সংস্থা স্থাপন করতে পারবেন ।” 
এই সময়ে আরো ছু'টি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। একটি হলো! নিয়ন্ত্রণ মংস্থ!, 
অন্যটি বিভিন্ন শক্তির অধিকৃত এলাকায় সম্পর্কে । প্রথম চুক্তিতে বল হয় “যে 
সময়ে জার্মানী বিনা সর্তে আত্মসমর্পণের প্রয়োজন অনুযায়ী তার মৌল দায়িস্ব' 
পালন করবে, সেই সময়ে সোভিয়েত, বুটিশ, মাকিণ ও ফরাসী প্রধান সেনাপতিগণ, 
তাদের নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চলে ত্বদেশীয় সরকারের নির্দেশক্রমে চরম ক্ষমতা 
ব্যবহার করবেন । যে সমস্ত বিষয় সমগ্রভাবে জার্মাণীর সঙ্গে জড়িত সেক্ষেত্রে 
ভারা যৌথ ভাবে এই ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। এই চারজ্ঞন প্রধান সেনাপতি 
একভ্রে, যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ পরিষদ গঠন করবেন ।” নিয়ন্ত্রণ পরিষদ সর্বসম্মতিতে 
গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কাজ করে যাবেন, যাতে প্রতিটি অধিকৃত অঞ্চলের 
কাজের মধ্যে একটা সামঞ্জশ্য বজায় থাকে। যে সব বিষয় সমগ্র ভাবে জার্মানীর 
স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, সেক্ষেত্রে তারা সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ন| করে কোন 
কাজ করতে পারবেন না। বৃহত্তর বালিন অঞ্চলের শাসন পরিচালনা একটি 
আস্তঃ মিজ্রপক্ষীয় শাসন কতৃপক্ষের ওপর ছেড়ে দেওয়] হলে।। সাধারণ ভাবে 
নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অধীনে থেকে, চারজন সেনাপতি এই ক্ষমতা পরিচালন! 
করবেন। 
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অধিকৃত অঞ্চল সম্পকিত চুক্তিতে, সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল ও পশ্চিমী 
'শক্তিবর্গের অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে সীমান। নির্দেশ করে দেওয়। হলো! । প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ ঘে এই সীমানা নির্ধারণের প্রশ্নে তাদের মধ্যে মতবিরোধের 
তখনও অবসান হয়নি । সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে ছিল মেকলেনবার্গ, 
ব্রাণ্ডনবার্গ, স্যাক্সনী-আযানহণ্ট, স্যাক্সনী ও থুরিঙ্গিয়া। বাপিন সম্মেলনের 
পূর্বে সোভিয়েত অঞ্চলের সীমানা আরো বিস্তৃভ ছিল। কিন্তু পরে এই 
সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং এঁতিহাসিক সত্যের নিরিখে, সোভিয়েত 
মামরিক কর্তৃপক্ষ সেই অঞ্চলগুলি তাদের আইন সঙ্গত প্লাভ গোঠীর দেশ, 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও পোল্যাণ্ডের অন্তভূক্িকরণের জন্যে ছেড়ে দেন। 

বালিনে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল হতে ইঙ্গ-মাকিণ . 
ৈস্তের অনতিবিলদ্বে অপসারণের নির্দেশ দেয় এবং বালিন শহরকে চারটি 
দখলকারী অংশে বিভক্ত করার কথ বলে। 

জুলাই মাসের শুরুতে সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল থেকে ইঙ্গ-মাকিণ সৈন্যদের 
সরিয়ে নেওয়া হয় । আর সঙ্গে সঙ্গেই বালিনের বিভক্ত অঞ্চলগুলিতে তারা 
নিজের নির্দিষ্ট সীমানার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করে। তিরিশে জুলাই, উনিশ 
শ' পয়তাল্লিশে, মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা বসে 
বাপিনে । বুহভতর বালিনের জন্তে আস্তঃ মিত্রপক্ষীয় শাসন কর্তৃপক্ষের প্রথম 
বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, এগারোই জুলাই। 

অগ্রিরার সমস্যা ছিল এই রকমই আরেকটি বহু বিতফিত ও বিরোধমুলক 
'বিষয়। মাকিণ সাত্রাজ্যবাদীদের বহুপ্দিনের সাধ ছিল দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে, 
মরাসরি তাদের প্রভাবাধীনে একটা বড় ক্যাথলিক রাষ্ট্রগঠন কর]। অন্তদিকে 
রটিশ শাসকদের লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ জার্মানীর একাংশ ও অগ্রিপ্না নিয়ে একত্রে 
তাদের একটি ড্যানিয়ুব রাষ্ট্র সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া । 

অগ্রিয়া ও ইউরোপের অন্ান্ত দেশের জনগণের মৌল স্বার্থের পরিপন্থী 
বলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে মাফিণ ও বৃটিশ পরিকল্পনার বিরোধিতা 
করে। | 

নয়ই আগঞ্ট, উনিশ শ' পয়তাল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
বুটেন ও ফ্রাজ, অগ্রিযায় বিভিন্ন শক্তির অধিকৃত অঞ্চল ও অঙ্রিয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদ 
ম্পর্কে তাদের চুক্তিটি প্রকাশ করলো ।:এঁক্যবদ্ধ অগ্রিয় জনগণের স্বাধীন রাষট্রিক 
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সত্তার দাবী এতে শ্বীকৃত হলো। তাছাড়া অস্রিয়াকে চারটি অধিকৃত অঞ্চলে 
বিভক্ত করা হুলো। সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চলের মধো থাকবে নিয় অগ্রিয়। 
সমেত উত্তর পূর্ব অষ্রিয়া, ড্যানিয়ুবের বামতীরস্থ উচ্চ অগ্ট্রীরার একাংশ এবং 
বার্গেনল্যাণ্ড। ভিয়েন! শহরকে চারটি অধিকৃত অঞ্চলে বিভক্ত কর! হলো । 
সমগ্র অষ্রিয়ার বিষয়গুলি পরিচালন! করার জন্তে একটি মিত্রপক্ষীয় কমিশন 
গঠন কর] হলে । 

গণতাপ্িক উরয়নের পথে অগ্রসরমান পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির 
সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক তখন ক্রমেই সৌহাদূর্ণ হয়ে উঠছিল। 

উনিশ শ' পয়তাল্লিশের জুন মাসের শেষার্ধে মস্কোয় সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ও চেকোপগ্পোভাকিয়ার মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে 
যে আলোচনা চলে তার মধে) এঁতিহাসিক সত্য অনুযায়ী এবং ট্রাজ্গ- 
কার্পেখিয়ান ইউক্রেনের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী, সেই অঞ্চলকে সোভিয়েত 
ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। উনত্রিশে জুন আলোচনার 
পরিসমান্তিতে এই বিষয়ে একটি সোভিয়েত-চেকোক্লোভাক চুক্তি সম্পাদিত 
হয়েছিল। চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে, ট্রা্স-কার্পেথিয়ানে ইউক্রেনের 
“জনগণের ইচ্ছান্ুযায়ী এবং এই ছুই স্বাক্ষরকারী দেশের মধো এক বন্ধুত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্তের পরিণতিতে, তাদের চিরকালীন স্বদেশ ইউক্রেনের সঙ্গে এই অঞ্চলকে 
যৃক্ত কর! হবে এবং সেই অঞ্চল ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতগ্তরের 
অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে ।” 

সা রহ প্‌ 

জার্মানীর জাতীয় স্বাধীনতা ও এঁক্য বজায় রাখার স্বার্থে এবং ইউরোপে 
একটা স্থায়ী গণতান্ত্রিক শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্তে, সোভিয়েত ইউনিয়ন অক্লাস্তভাবে 
পরিশ্রম করে। 

অধিকৃত অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ সম্পর্ক বজায় রেখে, তাদের 
সমর্থনের সঙ্গেই, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ অধিকৃত অঞ্চলের শাসন পরিচালন! 
করতেন। জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা ও জাতীর স্বাধীনতার ধারণাকে 
প্রসারিত করাই ছিল সোভিয়েতের নীতি । তাই সোভিয়েত কতৃপক্ষ জনগণের 
বহুগণতান্তরিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছেন এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
সংস্কার সাধনের জন্তে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছেন । 


৫২৫ 


তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন কতৃক জার্মানী ও অগ্রি়ার অংশবিশেষ অধিকারও 
সেখানকার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কররের 
প্রচেষ্টাকে স্থানীয় জনগণের প্রতি স্থার্থশৃন্ত সাহাযোর দৃষ্াস্ত ছাড়া আর কিছুই 
বলা যায় না । এতে স্থানীয় মানুষদের জাতীয় ও সামার্জিক আশ! আকাঙ্ষা 
পূরণের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। যে সাহায্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অঞ্চলের 
মানুষকে দিয়েছে তার লক্ষ্য ছিল শাস্তিকে সুরক্ষিত করে, জাতীয় জীবনের 
নিরাপত্তা বৃদ্ধি কর]। 
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উনবিংশ অধ্যায় 
স্যান ফশনসিস্কে৷ ও পটলভ্যাম সম্মেলন 


পঁচিশে এপ্রিল, উনিশ শ" পরতাল্লিশে ছেচল্লিশটি দেশের প্রতিনিধির! 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শাস্তি সংগঠনের বিষয় অলোচন। করার জন্যে স্যান 
ফ্রানসিস্কো শহরে সমবেত হলেন। ইউরোপে যুদ্ধ তখনে। সমানে চলছে । 

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ত্র মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও চীন প্রভৃতি দেশ উদ্ভোক্তা 
হিসাবে স্থির করেছিল যে, যে সমস্ত দেশ পয়ল1 জানুয়ারী উনিশ শ' বিয়াল্লিশ 
কিম্বা তার পরবর্তী কোন সময়ে, সম্মিলিত জাতিপুজ্জের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর 
করেছে, তাদের সকলকেই এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হবে । 

বহু সংখ্যক দেশকে আমন্তণ জানানোর প্রস্তাবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
আন্তর্জাতিক সহযোগিত! বৃদ্ধির আকাঙ্খা থেকে, সমর্থন করে। সোভিয়েত 
ইউনিয়ন বিশ্বাস করতো যে এই নোতুন আন্তর্জাতিক সংস্থাটি যতোদুর সম্ভব 
প্রতিনিধি স্থানীয় হওয়া উচিত। সেই জন্তে স্পতঃ ফ্যাশিপন্থী শাসন ব্যবস্থা 
ছাড়া, সর্বাধিক সংখ্যক দেশকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানে। উচিত । পশ্চিমী 
শাসকবর্গের, বিশেষ করে মাক্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসকদের অবিশ্যি অন্ত ধারণ। 
ছিল। তার! চেয়েছিলেন এই সংস্থাটিকে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির বাহন 
হিসাবে ব্যবহার করতে, যাতে এর মাধ্যমে মাকিণ যুক্তরাষ্্র সহজেই তার বিশ্বে 
আধিপত্য বিস্তারের আকাত্খ। চরিতার্থ করতে পারে । 

এই পরিকল্পনার রূপায়ণে, পূর্বেই বল! হয়েছে, মাকিণ সরকার উনিশ শ" 
পঁয়তাল্লিশের স্থরুতে মেক্সিকো শহুরে একটা সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন । 
লাতিন আমেরিকার প্রতিনিধি দলগুপি, বার! শ্যান ফ্রানস্সকো সম্মেলনে 
যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলির প্রায় অর্ধেক সংখ্যক দেশের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, 
মার্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ঘনি্ মহযোগিতায় এবং তার উপদেশ 
ও নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছিলেন। স্যানফ্রানসিস্‌্কো সম্মেলন সুরু 
হওয়ার অল্লকাল পূর্বে মাকিণ সরকার, গ্রেট বুটেন ও ফ্রান্দের সরকারের সঙ্গে 


৫২০ 


বিশবুদ্ধ---৩৪ 


যৌথতাবে, আমন্ত্রণ তালিকার অন্তর্ভূক্ত করার জন্যে একট1 নোতুন মাপকাঠি 
বা লক্ষণের কথা বলেন । তাতে বলা হয়েছিল যে, যে সব দেশের মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, সম্মেলনে তাদের যোগ দিতে 
আহ্বান করা যাবেনা । 

এই সিদ্ধান্ত ছিল মঙ্গোলীয় সংধারণতন্ত্র, আলবেনিয়া ও পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 
একটা বৈষম্যমূলক আচরণের নিদর্শন-_একটা অত্যন্ত অন্যায় সিদ্ধাতস্ত। অথচ 
মিত্রপক্ষের সাধারণ শক্রকে পরাস্ত করতে এই তিনটি দেশ সাহায্য করেছে 
অনেক। পোল্যাণ্ড অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, যুদ্ধে সে অংশগ্রহণ করেছে 
ফ্যাশিষ্ভদের বিরুদ্ধে । ন্বভাবতই পোলিশ অস্থায়ী সরকার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানালেন । পোল্যাণ্ডের প্রতিবাদলিপিতে বল হয়েছিল, “পোল্যাগডকে 
বাদ দিয়ে স্যানফ্রানসিস্‌কো সম্মেলন অনুষ্টিত হলে, তা হবে একটা অন্তায়,” 
পোল্যাণ্ডের জনগণের উপর একটা অহেতুক আঘাত। পোল্যাণ্ডের জনগণ 
তাদের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে চায় আর সেই জন্তেই ইউরোপের শাস্তি 
ও সভ্যতা রক্ষার মহান ব্রতে ফ্যাশিস্ত বর্বরতা ও জার্মানীর সাআ্রাজ/লিপ্স,ং 
আক্রমণাত্মক আকাঙ্খার বিরুদ্ধে তারা মাথা তুলে দাড়িয়েছে ।”১ 

সম্মেলনের এক প্রারস্তিক বৈঠকে পোল্যাগ্ডকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রশ্নটি 
উত্থাপিত হলো । সোভিয়েত প্রতিনিধিদল, গণতান্িক পোল্যাণ্ডের আইনসঙ্গত 
অধিকারের জন্তে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করলেন । কিন্ত যেই ভোটগ্রহণের সময় 
এলো, অমনি মাফিণ প্রতিনিধিদলের অনেক যত্বে গড়ে তোল “ভোট: য্ব” 
তার কাজ করলো । সোভিয়েত প্রস্তাব ভোটে বাতিল হয়ে গেল। যাই হোক 
শেষ পর্যস্ত সোভিয়েতের অনমণীয় মনোভাবের জন্তে, সম্মেলন সিঙ্ধাস্ত গ্রহণ 
করলো যে, পোল্যাগ্ডকে প্রতিষ্ঠাত সদশ্যদের একজন বলে গণ্য কর! হবে এবং 
সম্মেলনের দলিলে পোল্যাণ্ডের স্বাক্ষরের জন্তে ব্যবস্থা সংরক্ষিত হবে । 

মিকোলাইসিজিক সমেত প্রতিক্রিয়। চক্রের প্রতিনিধিদের সরকারের মধ্যে 
স্থান দেওয়ার পরে, মাকিণ যুক্তরাষ্ই ও বুটেন, উনিশ শ' পয়তাল্লিশের জুন 
মাসের গোড়ায়, পোলিশ সরকারকে স্বীকৃতিদান করলো । মিকোলাইসিজিক 
পোলিশ মন্ত্রিসভার সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন । 

জাতি-দংঘের কাজে অংশ-গ্রহণ করার অনুমতি চেয়ে বিশ্ব ট্রেডইউনিক়ন 


সম্মেলন যে অবোধ করে, ম্যান ফ্রানসিস্কে। সম্মেলেনে তা নিয়ে আলোচন। 


€৩০৩ 


রুরা হয়। এই প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়নের জোরালো সমর্থনপুষ্ঠ হয়েও, 
মাফিণ ও বৃটিশ প্রতিনিধিদলের আদেশে “সংখ্যাগরিষ্ঠের” ভোটে নাকচ হয়ে 
যায়। আরে! দেখা গেল যখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি, বিশ্ব ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনের একজন প্রতিনিধিকে তার সভায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ 
জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, তখন বৃটিশ ও মাকিণ প্রতিনিধিদলের 
তৎপরতায় তা বাতিল হয়ে গেল। 
ইউক্রেনীয় ও বাইলোকরুশীয় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র ছু'টিকে 
প্রতিষ্ঠাতৃ সদশ্য হিসাবে শ্য।নফ্রানসিস্‌্কো সম্মেলনে আমন্ত্রণ কর! হয় । 
কেমন করে এই নোতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা তার দায়িত্ব ছুচাকরূপে পালন 
করতে পারে, সে মন্বদ্ধ সোভিয়েত প্রতিনিধিদল তাদের বক্তব্য উপস্থিত করেন। 
“তাতে সোভিয়েতের অপরিবতিত শাস্তি নীতির প্রতি বিশেষ জোর 
দেওয়! হয়। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সমবেত সদশ্যদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, জাতি. 
সংঘের অস্তিত্ব নির্ভর করবে সমস্ত সদস্যদের সমানাধিকারের গণতান্ত্রিক নীতির 
স্বীকৃতি, আস্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বৃহতশক্তির এঁক্যমতের নীতির যথাযথ 
প্রয়োগের উপরে । এই নবগঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থাকে শাস্তির জন্তে অব্রাস্ত 
প্রচেষ্টা চালাবার আহ্বান জানিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বলে, সাবা পৃথিবীর 
মেহনতী মানুষের চরম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে বিশ্বে নিরাপত্ত। বজায় রাখাই 
হবে এর মৌল লক্ষ্য। শাস্তির জন্যে সংগ্রামে আত্মতুষ্ট মনোভাব নিতাস্ত 
বিপজ্জনক বলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সকলকে সতর্ক করে দেয়। 
বুর্জোয়া আস্তর্জাতিকতাবাদী ধারণাকে কাজে লাগিক়ে, মাফিণ প্রতিনিধি 
ফল, জাতিসংঘ সংস্থার মাধ্যমে একটা “বিশ্ব পার্লামেন্ট” গঠনের আহ্বান 
জানান, যার মধ্যে সদশ্য রাষ্ট্রগুলির জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কোন 
ক্বাতন্ত্য-বোধক ধারণা থাকবে না। আমলে .এটা ছিল জাতি-সংঘকে সমস্ক 
বৈপ্লবিক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার একটা 
চাল মাত্র, যাতে বিভিন্ন জাতির অধিকার পদদলিত করে, এই সংস্থার মাধামে 
সার] বিশ্বে মাকিণ আধিপত্য বিস্তার করা যায়। 
মার্িণ একচেটিয়াপতিদের এই প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনার বিরোধিতা 
রুরলে! সোভিয়েত ইউনিয়ন । পরিবর্তে মোতিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করলে! যে 
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জাতি-সংঘ হবে শাস্তি ও নিরাপত্তা! রক্ষার একটা মুখ্য সংস্থা, যা আস্তর্জাতিক 
সহযোগিতার গণতান্ত্রিক নীতির ষধ্যেমে তার উদ্দেশ্য রূপায়িত করবে। 

তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করে জাতি-সংঘ সনদের মৌন্লিক 
পরিবর্তনের, যাতে তার আত্তর্জাতিক মর্যাদা! বৃদ্ধি পায় এবং সাত্রাজ্যবাদী আক্রমণ- 
কারীরা নিজেদের স্বার্থে তাকে ব্যবহার করতে না পারে। গণতন্ত্র, জাতি 
অধিকার ও মানবিক অধিকারগুলির রক্ষক হিসাবে জাতি-সংঘকে গড়ে তোলাই 
ছিল এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলির উদ্দেশ্য । সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন তাই জাতীয় স্বাধীনতা, বিশ্বশাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে 
মচে্ হয়েছিল। 

মধ্যে মধ্যে শ্যানফ্রানসিস্‌কো সম্মেলনে মতবিরোধ প্রায় চরমে পৌছে যায়, 
যাতে সমস্ত প্রতিনিধিদলই কোন না৷ কোন পক্ষে জড়িয়ে পড়েন। সম্মেলনে 
সদশ্য দেশগুলির ছু" শ' বিরাশীজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া 
ছিলেন প্রায় দেড় হাজার পরা মর্শদাতা, বিশেষজ্ঞ ও প্রতিনিধিদলের সচিব ও 
সহকারীর দল। সম্মেলনের কাজ প্রত্যক্ষ করার জন্তে উপস্থিত ছিলেন, 
সংবাদদাতা, বেতার ভাম্যকার, আলোক চিত্রী, সম্মেলন সচিবালয়ের সদস্যবৃন্দ ও 
অসংখ্য বিচিত্র ধরনের প্রতিষ্ঠান, জাতীয়ও রাজনৈতিক সংস্থার সদশ্য সমেত 
আরো প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষ । বুর্জোয়৷ সংবাদপত্রসেবীর] অবিশ্ি সুরু 
থেকেই সম্মেলনের বিবরণী বিকৃত করে এর অনিবার্ধ ব্যর্থতা সম্পর্কে ভবিষৃদ্ধাণী 
করতে থাকেন । 

ডাম বার্টন ওকৃস ও ইয়াল্টা সম্মেলনে জাতি-সংঘ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছিল, স্যানফ্রানসিস্‌কোতে তার সংশোধনী, সংযোজনী বা পরিবর্তনের জন্যে 
প্রায় বারো শ' প্রস্তাব পেশ করা হয়। সমস্ত বিতর্ক প্রধানতঃ তিনটি প্রশ্নকে 
কেন্দ্র করে দানা বাধতে থাকে ; যথা, নোতুন আস্তর্জাতিক সংস্থার নীতি ও 
উদ্দেশ্য, নিরাপতা পরিষদ ও সাধারণ সতার ভূমিকা এবং আন্তর্জাতিক অছ্ি 
ব্যবস্থা। এই তিনটির মধ্যে আবার নিরাপত্তা পয়িষদ ও সাধারণ সভার ভূমিকা 
নিয়ে বিভূর্ক রীতিমতো জমে ওঠে । 

জাতি-সংঘের নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে, সোভিয়েত প্রতিনিধি দল ছু'টি 
মৌলিক প্রস্তাব পেশ করেন $ এক : জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কের ভিত্তি 
ছবে "পারস্পরিক সাম্য নীতির গ্রতি শ্রদ্ধা ও জাতীয় আত্মনিয়্রণের অধিকরি” 
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এবং ছুই £ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশ ঘটাতে হবে, “মানবিক অধিকার 
বিশেষ করে কর্ম ও শিক্ষার অধিকার, মানুষের মৌল স্বাধীনতার জাতি, ভাষা, 
ধর্ম ও স্ত্রীপুরুষের নিবিশেষ শ্বীকৃতির মাধ্যম্যে 1”২ 
এখানেও চললে মতবিরোধ । মাঞ্চিণ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যুক্ত কোন 
কোন দেশের প্রতিনিধিরা সাম্যনীতিতে আপত্তি তৃললেন। অধিকাংশ 
বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা মাফিন ও বৃটিশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে, জাতি-মংঘের 
সনদে কর্ম ও শিক্ষার অধিকার অন্ততূক্ত করতে আপত্তি জানালেন । কিন্তু 
আপত্তি ও বিরোধিতা সত্তেও সোভিয়েতের প্রথম প্রস্তাবটি, সনদের প্রথম 
ধারায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কোন পরিবর্তন না করেই গৃহীত হলো । আর 
দ্বিতীয় প্রস্তাবটির কর্ম ও শিক্ষার অধিকার সম্পকিত অংশটুকু বাদ দিয়ে এই 
-ধারার তৃতীয় অনুচ্ছেদে সংযুক্ত হলো। ফলে সনদের এই ধারাটি অম্পষ্ 
ভাবে “মানবিক অধিকার ও জাতি, ধর্মঃ ভাষ! ও স্ত্রী পুরুষ নিহিশেষে মানুষের 
মৌল স্বাধীনতার” প্রতি একটা উল্লেখ মাত্র করেই ক্ষান্ত হলে!। 
নিরাপত। পরিষদের উদ্দেশ্য ও ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ববর্তা সোভিয়েত 
ইঙ্গ-মাকিণ যৌথ দিদ্ধান্তগুলির মধ্যে যথে বলা হয়েছিল। সোভিয়েত 
প্রতিনিধিদল এক্ষেত্রে মাত্র ছু'টি সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ 
রাখতে চাইলেন। প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবে বল! হয়েছিল যে, যে, সমস্ত 
আন্তর্জাতিক বিরোধ শাস্তিভঙ্গ করতে পারে, তাদের সমাধান প্রচেষ্টা শীস্তিপুর্ণ 
উপায়ে গন্ায়নী।ত ও আস্তর্জাতিক আইনানুসারে” করতে হবে। দ্বিতীয় 
সংশোধনী প্রস্তাবে, নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন আঞ্চলিক 
চুক্তি বা সংস্থার মাধ্যমে কোন রকমের নিপীড়নমূলক কাজ কর! নিষিদ্ধ বল। 
হয়। অবিশ্টি বর্তমান যুদ্ধের আক্রমণকারী রাষ্্রগুপির বিরুদ্ধে, যে নব চুক্তি 
সম্পাদিত হয়েছে, যাদের লক্ষ্য হলে! সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক 
বাবস্থা গ্রহণ করা, সেই সব চুক্তিগুপি সনদের এই ধারার অধীনে বিচার্য 
হবে না।৩ 
মাঞ্িণ সংশোধনী প্রস্তাবগুলির লক্ষ্য ছিল নিরাপত্তা পরিষদের শক্তি খর্ব 
করে, সাধারণ সভার শক্তি বৃদ্ধি করা। যেখানে মাফিণ সরকার তুর 
সযস্ে গড়ে ভোল। “ভোট বন্ত্রঁকে কাজে লাগাতে পারবেন। কিন্তু ক্রিমিয়া 
মিদ্ধাত্তগুলি, য| মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের অংশ গ্রহণ ও সমর্থনের ভিত্তিতে 
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ইয়াপ্টায় গৃহীত হয়েছিল, তার বিরোধিত| করা মাফিণ সরকারের পক্ষে সম্ভব 
হলে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই যে ইয়ান্টার প্রস্তাবগুলি নিরাপত্তা পর্ষদের 
তাৎপর্য ও ভূমিকার বিশদ একট৷ ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিল । ন্বভাবতই তাই 
মাকিণ সরকার, যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল অন্ঠান্ত দেশের সাহায্যে সেই কাজ 
করাতে চাইলেন। কয়েকটি দেশের সমর্থনে পেরুর প্রতিনিধি, নিরাপত্তা 
পরিষদে বৃহৎ শক্ষিবর্গের সর্ব-সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিকে তীব্রভাবে 
আক্রমণ করলেন। 

বৃহৎ ব্রিশক্তির রাষ্ট্র নেতার! ক্রিমিয়ায় এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছিলেন বৃটিশ ও মাকিণ প্রতিনিধিদের সেই সিদ্ধান্তের বিচ্যুতি ঘটাতে 
কোন অনিচ্ছাই ছিল না। যাই হোক সোভিয়েত প্রতিনিধির উদ্ভাগে সেই 
প্রচেইা] শেষে ব্যর্থ হয়ে গেল। ফলে নিরাপত্তা পরিষদের উদ্দেশ্য ও ভোটদান 
পদ্ধতি সম্পর্কে, স্যানফ্রানসিস্‌কো সম্মেলনে পূর্ববর্তী ঘোষণাকেই জোরালোভাবে 
সমর্থন করা হলো। নিরাপত্তা পরিষদের কাজ সম্পর্কে, সোভিয়েতের ছু'টি 
সংশোধনী প্রস্তাবই গৃহীত হয়। প্রথমটি একটু পরিবন্তিত আকারে হলেও, 
দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অপরিবতিত ভাবে গৃহীত হয়। 

আস্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচন] অনেকদিন চলে । সোভিয়েত- 
মাফিণ, বৃটিশ, ফরাসী, চীন ও আরো অনেক কয়টি দেশের প্রতিনিধিরা নানা 
খসড়া প্রস্তাব পেশ করলেন । সোভয়েত প্রস্তাবে জাতি-সংঘের অছি ব্যবস্থার 
লক্ষ্য স্বরূপ বল] হয় যে, স্ায়ত্ত-শাসনের অধিকার বঞ্চিত মানুষদের সক্রিয় 
সহযোগিতার ভিত্তিতে, “ন্বায়ত্ত-শাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্তে এমনভাবে 
উপযুক্ত করে তোলা যাতে তারা অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাধীনতা ও রাষ্ত্রিক 
মর্যাদায় উপনীত হতে পারে ।”* 

মাফিণ, বুটিশ ও ফরাসী প্রস্তাবে অছি ব্যবস্থাকে অছিভূস্ত অঞ্চলের 
জনগণের উপর অছির অবাধ অধিকার হিসাবে বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ 
তার] “আস্তর্জাতিক অছিব্যবস্থার” নামের আড়ালে পুরাণে! গুপনিবেশিক 
শাসন ব্যবস্থাকেই কায়েম রাখতে চান। তা ছাড়া মাকিণ প্রস্তাবে অছি 
অঞ্চলের পুনর্বনটনের কথাও বল। হয়। প্রস্তাবের এই অংশের লক্ষ্য ছিল 
বৃটিশ ও ফরাসীদের ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যে ভাগ বসানে] | 

সম্পূর্ণ প্রত্যাশিততাবেই ওঁপনিবেশিক শক্চিগুলি সোভিয়েত প্রস্তাবের 
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বিরোধিতা করে। কিন্তু তা করেও, তার। নিজেদের খসড়াগুলিকে সম্মেলনে 
গ্রহণযোগ্য করাতে পারেনি । ফলে একটা আপোর রফা হয়ে গেল, যার 
পরিচয় পাওয়া যায় জাতি সংঘ সনদের ছিয়াত্বর সংখ্যক ধারার «“খ” উপধারায়। 
এখানে বল হয়েছে যে অছি ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো, “অছিযুক্ত অঞ্চলের 
গ্রত্যেকটির বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সেখানকার জনগণের ইচ্ছার অবাধ 
প্রকাশের ভিজ্তিতে, যার পরিচয় প্রতিটি অছি ব্যবস্থার সর্তাবলীতে উল্লিখিত 
থাকবে, সেখানকার জনগণের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত 
মান এমনভাবে উন্নত করা, যাতে তার! ক্রমেই স্থাক়ত্তশামন অথবা! পূর্ণ 
শ্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে পারে ।” 

এই আপোষরফার লক্ষ্যণীয় ইতিবাচক দিক হলো এই যে, অছিব্যবস্থার 
. চরম লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতার শ্বীকৃতিদান। যদিও সন্দেহ নেই এই লক্ষ্যে 
পৌছবার পথে নান। বাধা স্থঙ্টির স্থযোগ এই ব্যাখ্যার মধ্যেই রয়ে গেল। 

মোটামুটি শ্যানফ্রানসিসকো সম্মেলনের ফলাফল যে অনুকূল ছিল 
তা বলা যেতে পারে। সোভিয়েতের প্রচেষ্টাতেই আত্তর্জাতিক সহযোগিতার 
গণতান্ত্রিক নীতিকে জাতি-সংঘের বনিয়াদ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। 
এই নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত জাতি সংঘের সনদ সবসন্মতিক্রমে গৃহীত 
হওয়ার পর, ছাব্বিশে জুন, উনিশ শ' পরতাল্লিশে, শ্যানফ্রানসিসকো। সঙ্গেলন 
শেষ হয়। 

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের শেষে জাতি-সংঘের সনদ, স্যানফ্রানসিকো 
সম্মেলনে যোগদানকারী! সকল রাই অনুমোদন করে । 


॥ দুই ॥ 

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গণতান্ত্রিক নীতির প্রবন্ত! হিসাবে সোতিয়েত 
ইউনিয়ন, যুদ্ধোত্তর কালের সমস্যাগুলির যৌথ সমাধানে সচেষ্ট হয়েছিল। তাই 
দেখা গেল আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ পরিত্যাগ করার জন্যে যাফিণ ও বৃটিশ 
শাসকদের নিরলস উদ্যোগ সত্ত্বেও সোভিয়েতের উদ্চোগে পটসড্যামে বৃহতৎশক্কি- 
বর্গের আবার এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো 

ততোদিন মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিক্রিয়া" 
শীলতার ছাপ পড়েছে । ফলে আস্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেকটা স্ুপ্র হয়েছে। যুদ্ধ 
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তখন প্রায় শেষ হয় হয়। তাই মাকিণ একচেটিয়াপতির] সারা বিশ্বে আধিপত্য 
বিস্তারের আগ্রহাতিশধ্যে দেশের চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্কিকে এককাট্ট। 
করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নই তাদের চরম প্রতিদন্্ী। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের 
আগুনে ভন্দীভূত না হয়ে, সোভিয়েতের শক্তি যেন আরো বেড়ে গেছে । ইঙ্জ- 
মাফিণ সাত্রাজ্যবাদীর। এট] মোটেই প্রত্যাশ! করেনি । সেই জন্তেই সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও অন্তান্য দেশের দেশশ্রেমিক মানুষদের বিরুদ্ধে তাদের ঘ্বণা ও 
আক্রোশ যেন ফেটে পড়ছে । একচেটিয়া স্বার্থের অনুগত সেবক ই্রম্যান শাসন 
ব্যবস্থা, তাই তার সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি শানিয়ে তুলেছে সোভিয়েত ও অন্ত 
দেশের জাতীয় মুক্তি এবং শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে । 

পটসড্যাম (01509) সম্মেলনে যোগদানে সম্মত হয়ে মাকিণ সরকার 
ভেবেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্ঠান্ত স্বাধীনতা প্রিয় দেশগুলির 
বিরুদ্ধে তার] আরেকটা আক্রমণ চালাবার সুযোগ পাবেন। বিশ্বে আধিপত্য 
বিদ্তারের স্বপ্নকে সার্থক করার জন্তে, মাকিণ একচেটিয়াপতিদের তখন পার- 
মাণবিক বোমার শক্কিতে প্রবল আস্থা । এই শক্তিকে তার অন্তদেশকে ভয় 
দেখিয়ে, ধাপ্প। দিয়ে কাজ আদায় করার জন্তে ব্যবহার করতে চায়। প্রথম 
পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানোর কথা ছিল পনেরোই 
জুলাই নিউ মেক্সিকোর, আলমোগোরদের (415908090) মক্ুভূমি অঞ্চলে । 
মাফিণ সরকার জেদ করতে লাগলেন যে সম্মেলন সুরু হোক এ তারিখেই। 

মাকিণ পারমাণবিক পরীক্ষা। সম্পর্কে, চাচিলকে আগের থেকে কোন কিছুই 
জানানো হয়নি বলে, তিনি বুঝন্তে পারেন নি যে কেন তার। এই দিনটার উপর 
এতো! জোর দিচ্ছে । সোভিয়েত ও মাকিণ রাষ্ট্র নেতাদের কাছে, পয়ল! জুন 
উনিশ শ' পয়তাল্লিশে, এক বাণীতে তিনি তার বিব্রত ভাব প্রকাশ করে বলেন £ 

“আমি পনেরোই জুনের প্রস্তাব করেছি, আবার বলছি জুন মায়ের কথা, 
জুলাইয়ের আগের মাসের কথা, যদি তা সম্ভব না হুর তাহলে পয়ল।, দোসরা 
অথবা তেসর। জুলাইয়ে আপতি কি?” কিন্তু যেই চাচিল, মাকিণ সরকারের 
মনোগত ইচ্ছাটি জানতে পারলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি পনেরোই জুলাই তারিখে 
রাজী হয়ে গেলেন । 

সম্মেলন সুরু হওয়ার অল্পকাল পূর্বেই, মাকিণ প্রতিনিধিদলের কাড়ে 
পটুসড্যামে পারমাণবিক বোম! বিস্ফোরণের খবর এসে পৌঁছলে ৷ তারিখটা 
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ছিল যোলই ভুলাই, উনিশ শ' পয়তাল্পিশ। সেই মুহুর্ত থেকেই রাষ্ট্রগতি 
উম্যান সমেত বিশিষ্ট রাজনীতিক সমদ্থিত মাফিণ প্রতিনিধিদল, পারমাণবিক 
অস্ত্র বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রামে মাঞ্ণ যুক্তরাষ্ট্রকে কি বিশেষ সুবিধা 
দান করতে পারে, সেই সত্য আবিফ্কারে মগ্ন হয়ে গেলেন। মাফিণ পররাষ্ট্র 
সচিব বায়রন্নেসের একটি উক্তি, ট্রম্যান তার স্মতিকথায় উদ্ধত করেছেন । 
বায়র্ণেস বলেছিলেন £ “এই অস্ত্রের এমন শক্তি সম্ভাবনা থাকতে পারে যে গোটা 
শহরকে ধ্বংস করে দিয়ে, অকল্পনীয় হারে এ প্রাণহানি ঘটাতে পারে |” 

টম্যান লিখেছেন যে, তিনি বললেন যে বোমা আমাদের এমন শক্কিশালী 
করে তুলবে বলে তিনি বিশ্বাম করেন যে যুদ্ধবশেষে আমর] আমাদের ইচ্ছামত 
সর্ত আরোপ করতে পারবে যে কোন আলোচনায় ।”* যুদ্ধসচিব প্রিমসনও 
.বায়নেসের অনুরূপ মত পোষণ করতেন । পারমানবিক বোমা, তিনি বলেন, 
“অন্যদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নির্ণয়ে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করবে ।%* 

উ,মানের অন্গরোধে, ছিমসন পট্সড্যামে বসেই, “আমাদের মৌল সমশ্যাবলী 
সম্পর্কে ধারণা” 'শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করে ফেল্লেন। তার “ধারণায়” 
িমপন, অনতিবিলম্বে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রুখবার জন্ে, পারমাণবিক বোম 
ব্যবহারেরর স্থপারিশ করেন, যাতে নোতুন একট! বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়ে যায় 
এবং মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র অভাবিত উপায়ে রাজনৈতিক চাপ ও ধাপ্সা স্ষ্টি করে কাজ 
গুছিয়ে নিতে পারে । ই্রিমসনের প্রবন্ধের একাংশ, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত 
দেশগুলির শাস্তিপূর্ণ সহাবন্থানের ধারণাকে বিশেষভাবে আক্রমণ করে। 

টিমসন লেখেন £ ছু'টি মৌলিক প্রভেদ সম্পন্ন জাতীয় ব্যবস্থার মধ্যে 
চিরস্থায়ী নিরাপত্তার নিশ্চফ্নতাযূক্ত কোন আন্তর্জাতিক সম্পক যে গড়ে উঠতে 
পারে না, সেটা আজ ম্পই হয়ে গেছে। আপ্রাণ চেষ্ট করেও আমর] একে 
অন্যকে বুঝতে পারবো না ।”৮ 

টিমসন আরো সুপারিশ করলেন যে পারমাণবিক “গোগন তত্বের” 
বিনিময়ের নামে আমাদের, “কুশ নেতাদের 'কাছ থেকে, তাদের প্রিষ্ন রাষ্ট্র 
সম্পর্কে কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে হবে ।”৯ 

কিন্ত সোভিয়েত নেতার! আমেরিকার এই পারমাণবিক শক্তির ধাঙ্গাক়্ 
সত্যিই দিশোর। হয়ে যাবে কিনা, মে বিষয়ে মাফিণ রাজনৈতিক ও সামরিক 
নেতারা সুনিশ্চিত হতে পারছিলেন না। সুতরাং মনোভাব পর্যবেক্ষণ করান 
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জন্তে তারা স্থির করলেন যে রাষ্ট্রপতি ই্র,মান, আমেরিকার পারমাণবিক অন্ত্রের 
মালিকান। সম্পর্কে স্তালিনকে জানিয়ে, তার প্রতিক্ষিয়৷ লক্ষ্য করবেন । পট্সড্যাম 
সম্মেলনে ই্,মান ঘথানিরদিষ্ট কার্ধক্রম অনুযায়ী স্তালিনকে খবর দ্লেওয়ার পরে, 
তার মুখে নিরুত্তাপ ওদাসীন্ত ছাড় আর কিছুই লক্ষ্য করতে পারলেন না।” 
প্রতিক্রিয়া দেখে মাঞ্চিণ নেতৃবৃন্দ মুষড়ে পড়লেন। সোভিয়েত নেতার এই 
শান্ত, ধীর প্রতিক্রিয়ার পিছনে ছিল সাত্রাজ্যবাদীদের মোভিয়েত ইউনিয়নকে 
বিপর্যস্ত করার যে কোন নীতির বিরুদ্ধে অনমনীয়, অপরাজেয় মনোভাব । 
আর এই মনোভাবকে শক্তিশালী করে তুলেছিল সোভিয়েতের শক্তি ও 
জনগণের উপর তার অগাধ বিশ্বাস। 

এট! যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে ভগ্ন দেখিয়| সোভিয়েত ইউনিয়নকে বশ করা 
যাবেনা, তাতে কোন কাজ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তখন মাকিণ প্রতিনিধিদলের 
মধ্যে সরাসরি সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করার প্রশ্নটা উঠে পড়লো । মাকিণ ও 
বটিশ নেতার! রীতিমতো! গভীর ভাবে একট] তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরিকল্পনা 
নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। এই রকম আলোচনার কোন এক স্তরে 
দেখ! গেল যে মাফিণ জেনারেল এইচ.. আননন্ড, ধিনি চরম আঘাত হানার জন্তে 
প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ তত্বের উপর জোর দিতেন, তার মতের সঙ্গে বৃটিশ এয়ার 
মার্শাল চার্শম পোর্টালের মতের বহু মিল আছে। আর্নন্ড নিজেই মেকথা তার 
*গ্লোবাল মিশন” গ্রন্থে লিখেছেন £ 

“আমরা হু'জনেই বিশ্বাম করতাম যে আমাদের সাধারণ শক্র হবে রাশিয়া, 
তাই আমাদের আলোচনা থেকে চিন্তার একট। সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গেল।” 
এই ছুই জেনারেল শেষ পর্বস্ত এই মিদ্ধান্তে আসেন যে বিষান বাহিনীর শক্তিকে 
সার্থকতার সঙ্গে কাজে লাগাতে গেলে তাদের, প্পৃথিবী ব্যাপী নান। জায়গায় 
এমনভাবে ঘাটি তৈরী করতে হবে, যাতে যে কোন লক্ষ্যবস্তর উপর আক্রমণ 
করার কথ! বললেই আমর] সেখানে আঘাত করতে পারি ।” 

বুটিশ ও মাফিণ প্রতিনিধিদলের মনে হিটলারের প্রতি একটা দুর্বলতা 
হিল। তাই তারা ছুঃখ করতে থাকলেন যে হিটলার তাদের নিরাশ করেছেন । 
আযভরল হ্যারীমযান তো বলেই বসলেন যে হিটলারের “সবচেয়ে বড়ো অপরাধ” 
হলে। এই যে, তিনি প্এশিয়ায় পূর্ব ইউরোপের দরজ! খুলে দিয়েছেন” ।১, 
পট্সড্যামে আলোচন। এমন একটা স্তরে পৌঁছয় যে, “মাফিণ সরকারের অতান্ত 
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উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের রচিত একটা স্মারকলিপি বুটিশ ও মাকিণ প্রতিনিধিদলের 
মধ্যে গোপনে প্রচারিত হতে থাকে, যার সারকথা ছিল এই যে, ( পট্সভ্যামে ) 
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা আগাগোড়া ভুল। কারণ আমাদের প্রকৃত স্বার্থের 
সংরক্ষণ করতে হলে, জার্মাণীকে ত্রুত “সাম্যবাদের বিরুদ্ধে একট! ছুর্গ' হিসাবে 
গড়ে তুলতে হবে ।”১২ অর্থাৎ ব্যাপারটা হলে! এই যে জার্াণ জঙ্গীবাদ ও 
প্রতিশোধস্পৃহাকে মাফিণ যুক্তরাষ্থ্রের পরিকল্পনার রূপায়ণে ব্যবহার করতে 
হবে। 

মাক্কিণ একচেটিয়া গোষ্ঠী ও তাদের সরকারে ধারণ। ছিল এই যে, পারমাণ- 
বিক অস্ত্র ব্যবহার করলে, সমস্ত বিশ্বকে মাকিণ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের 
কাছে মাথা নত করতে বাধা করা যাবে। মূলতঃ এই উদ্দেশ্য নিয়েই, মাকিণ 
সরকার জাপানের শাস্তিপূর্ণ ছুই শহরের মানুষের উপর পারমাণবিক অন্ত 
ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। 

মাকিণ রাষ্রপতির নির্দেশক্রমে বিশেষজ্ঞ ও তাদের পরামর্শদাতারা সবচেয়ে 
ঘনবসতিপূর্ণ জাপানী শহর বাছতে সরু করেন। অবশেষে হিরোশিমা ও 
নাগাসাকিকে মনোনীত করা হয়। সরঙ্কারী বিমান আক্রমণ সমীক্ষায় বল। 
হয় যে, “জনবসতির ঘনত্ব ও কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল বলে, হিরোশিমা ও নাগা” 
সাকিকে লক্ষ্য বস্ত হিসাবে মনোনীত করা হয় 1৮১ ২ 

রাষ্ট্রপতি ই,মান গর্বভরে তার রোজনামচায় লিখেছেন £ 

“কবে ও কোথায় পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
আমার উপর নির্ভর করছিল ।****"*আমি সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেললাম ।... 
ইতিহাসে এটাই হলে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা 1৮১। 

পট্সড্যাম সম্মেলন হুরু হয়, সতেরোই জুলাই, উনিশ শ' পঁয়তালিশে, আর 
তার প্রথম পর্যায়ের মোট নয়টি অধিবেশনের শেষ অধিবেশন বসে পচিশে 
জুলাই। বৃটিশ পার্লামেন্টের জন্তে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বলে, 
অধিবেশনে একটা বিরতির ব্যবস্থা হয়। নির্বাচনে জন্নলাভ করলো শ্রমিক 
দল। ফলে বৃটিশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে আর চাচিল এলেন না। ভার 
জায়গায় এলেন নবনিধুক্ত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী, কিমেন্ট রিচার্ড এযাটলী। নেতৃত্বের, 
পরিবর্তনে বৃটিশ প্রতিনিধিদলের নীতিতে, কিম্বা সমগ্রভাবে বৃটেনের পররাষ্ট্র 
নীতিতে কোন পরিবর্তনের শ্থচন! হলো ন1। এ্যাটলীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও জীবনী- 
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কার, রয় জেন্কিন্স্‌ লিখেছেন যে, শ্রমিক দলের নেতাদের মতোই চা্চিলের- 
ও ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বপ্ত মহুকমর্ণ কম ছিল 1*১৭ 

বটেনে শ্রমিক দলের সরকার গঠন ও খ্যাটলীর বৃটিশ প্রতিনিধি দলের 
নেতৃত্ব করার জন্তে পট্পড্যামে আমার পরে, আটাশে জুলাই থেকে দোসর 
আগষ্ট উনিশ শ' পয়তাল্লিশের মধ্যে সম্মেলনের মাত্র চারটি অধিবেশন হয়। 

তিক্ত বিতর্কের মধ্যে পটসড্যাম সম্মেলনের পরিবেশ তখন যথেষ্ট প্রতিকূল 
হয়ে উঠেছিল । ইঙ্গ-মাফিণ প্রতিনিধিদল, সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত অন্ঠান্ঠ 
গণতান্ত্রিক দেশগুলির ন্টায় ও আইনসঙ্গত স্বার্থ বিবেচনা করার কোন আগ্রহই 
দেখালেন না। 

সেইজন্তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন সমাধানে পৌছবার চেষ্ঠাই করা 
গেল না। কিন্ত তা হলেও কতকগুলি বিষয়ে সম্মলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, 
কারণ মাফিণ ও বুটিশ প্রতিনিধিরা ভেবেছিলেন যে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার 
করার পরে, তারা সহজেই পট্সন্্যামের সিদ্ধান্তগুলি বাতিল করে দিতে 
পারবেন। তা ছাড়া মাকিণ ও বুটিশ শাসকরা! তখনো মনে করছিলেন যে, 
জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তখন পূর্বেকার 
সিদ্ধান্তগুলি পুনবিবেচনার গ্ুযোগে অবস্থাকে অনুকুল করে নিলেই হবে । 

পটসড্যাম সম্মেলনে পরবাস মন্ত্রীদের একটি পরিষদ গঠন করে, পরাজিত 
রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শাস্তিচুক্তির সম্পাদনের জন্তে কতকগুলি খসড়া-চুক্তি রচনার 
ভার দেওয়া হয়। যে যে শক্র-দেশের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরে যে 
সব দেশ যোগদান করেছে, পরাই মন্ত্রী পরিষদে সেই সেই দেশের মন্ত্রীরা যোগ 
দেবেন। এর কেবল একটি ব্যতিক্রম করা হলো ইটালীর ক্ষেত্রে । ফ্রান্স 
ইটলীর আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলেও, তাকে একজন 
স্বাক্ষরকান্ী বলে ধরে নেওয়া হলো । 

পট্সড্যাম সম্মেলনে বলা বাহুল্য জার্মাণ সমস্যাই সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের 
মধ্যে প্রাধান্ত পেয়েছিল । মাফিণ একচেটিয়া কারবারী ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের 
প্রতিনিধিদের দ্বার! রচিত জার্মামীর একটি খণ্ডীকরণের পরিকল্পন। নিয়ে মাকিণ 
প্রতিনিধি দল পট্সড্যামে এসে হাজির হুলেন। জার্মাণীকে ভেঙ্গে তিনটি 
রাষ্ট্রগঠনের কথ। বলা হলো। ভিয়েনাকে রাজধানী করে ব্যাভেরিয্লাঃ 
এটেমবার্গ ও ব্যাডেন এই তিন জার্মাণ প্রদেশ এবং অগ্ঠিষ়া ও হাঙ্গেনীকে নিয়ে 
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একটি দক্ষিণ জার্মাণ রাই গঠন করতে হবে । বালিনকে রাজধানী করে একটি 
উত্তর জার্মাণ এবং রূঢ় ও সার 'অঞ্চলকে নিয়ে একটি পশ্চিম জার্মাণ রাষ্ট্র গঠন 
করার কথা বলা হলো । 

উইলিয়াম লিহাই লিখেছেন £ “রাছ্রপতি বিশ্বাস করতেন যে জার্মানীকে 
খণ্ডিত করে কয়েকটি সার্বভৌম রাষ্ট গঠন করতে পারলে, ভবিষ্ততে শান্তি ও 
নিরাপত্তা বজায় রাখ। অনেক সহজ হবে ।” 

লিহাই আরো বলেছেন, “এটাই ছিল রাষ্রপতির মত যেরুঢ ও সার সমেত 
সমগ্র রাইনল্যাগ্ডকে এই ঘোষিত ইচ্ছার সঙ্গে আপাততঃ একটি আস্তর্জাতিক 
নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হবে যে পরবর্তী কোন সময়ে তাকে একটি শ্বাধীন ও 
সার্বভৌম রাষ্টে পরিণত করতে হবে ।”১৬ এই নোতুন প্রস্তাব অন্য বারের 
* চেয়ে এবারেই মাকিণ সরকারের প্রকৃত মতলবকে প্রকট করে তুললো । বিচ্ছিন্ন 
স্বতন্ত্র জার্মাণ রাষ্টরগুপি সহজে মাকিণ আধিপতোর চাপে যাথ। নত করবে এবং 
তখন তাদের ইচ্ছ! মতো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্তে উদ্কে দেওয়া যাবে 
সশস্ত্র অভিযান করতে । আর রূঢ় অঞ্চলে যে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপন 
কর! হবে, তা আদলে হবে মাকিণ নিয়ন্ত্রণ । 

এবারেও সোভিয়েতের নিরলস প্রচেষ্টার জন্তে জার্মানীকে খণ্ডীকরণের 
সমস্ত প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে গেল। মোভিয়েতের উদ্যোগে জার্মানীকে একটি 
এঁক্যবদ্ধ, শাস্তিপ্রিয়, গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে পট্নড্যাম 
সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হলো। জার্মাণ জাতির স্বাধীন জাতীয় সত্তা অক্ষু্ 
রেখে তার জীবনধারাকে শাস্তি ও গণতন্ত্রের নিরিখে গড়ে তোলার অধিকারকে 
পুনর্বার সমর্থন কর] হলো! । 

নিয়ন্ত্রণ পর্বের সুরুূতে জার্মানীর প্রতি মিল্রপক্ষের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
নীতি সম্পর্কে, পট্পড্যামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এটাকে প্রয়োজনীয় 
নিয়ন্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে, জার্মানীকে নাৎসী ও জঙ্গীপ্রভাব মুক্ত 
করে, গণতান্ত্রিকতার প্রসারের একটি কর্মস্চী বলা যায়। সেই কর্মহূচীতে 
মিত্রপক্ষীয় দখলীকরণের উদ্দেশ্য বর্ণন। প্রসঙ্গে বল হয় যে, জার্মানীতে নিরস্ত্রী- 
করণের মাধ্যমে জঙ্গীপ্রভাব দূর করতে হবে, যুদ্ধোৎপাদনে ব্যবহার কর! যায় 
এমন শিল্পগুলিকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে, জার্নাণ জনগণকে বোঝাতে হবে যে 
আ্ীবাদ তাদের সম্পর্ণ পরাজয় ঘটিয়েছে, সমস্ত নাৎসী প্রতিষ্ঠান সমেত নাৎসী 
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পলকে উচ্ছেদ করতে হবে, নাৎসীদের সমপ্ত জঙ্গীবাদী প্রচার ও কার্যক্রম বন্ধ 
করতে হবে, জার্মাণ রাজনৈতিক জীবনকে গড়ে ভুলতে হবে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে, 
যাতে আস্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জার্মানী পরে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার পথ 
গ্রহণ করে। 

চুক্তিতে জার্মানীতে অসামরিক,শিল্প-ব্যবস্থা ও কৃষিকে গঠন, করার কথা 
বলা হলো। জার্মানীর একচেটিয়' প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তও 
এই সময়ে নেওয়া হয়। বিভিন্ন মিত্রপক্ষীয় দখলদারী এলাকা থাক! সত্ত্বেও, 
অর্থনৈতিক বিষয়ে জার্মানীকে একটি এঁক্যবদ্ধ দেশ বলে মনে করার জঙ্তে 
নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আর জার্মানী ক্ষতিপূরণ বাবদ কিভাবে 
মিত্রপক্ষের কাছে তার দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে, তারও একটি কার্যক্রম 
স্থির করা হয়। 

সম্মেলন যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেপ্তার ও বিচার করার আদেশ দিয়ে, মুখ্য 
অপরাধীদের বিচারের জন্যে একটি আন্তর্জাতিক বিচার সংস্থা গঠন করার 
নির্দেশ দেয়। 

পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমাস্ত নিয়ে সম্মেলনে আরেকদফা তুমুল বিতর্কের 
স্তত্রপাত হয় । পোলিশ সরকারের এক প্রতিনিধিদল এই প্রশ্নের আলোচন। 
করার জন্তে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন । উল্লিখিত অঞ্চলে পোল্যাণ্ডের ন্যায় 
ও আইনসঙ্গত দাবীর ব্যাখ। প্রসঙ্গে বেইরুট ও গোমুলকা পর্যাপ্ত পরিমাণে 
এঁতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক তথা, প্রমাণ ও নজীর উপস্থিত করেন। 
মিকোলাইসিজিক আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে 
পোল্যাণ্ডের জনগণের গভীর স্বার্থ জড়িয়ে আছে এই অঞ্চলের সঙ্গে। তাই 
পোল্যাগ্ডকে এই অঞ্চল ফিরিয়ে দেওয়ার দাবীর তিনি বিরোধিতা করতে 
পারলেন না। তাই চাচিল যখন তাকে লক্ষ্য করেই বললেন যে, পোলিশ 
পলাতক সরকার এ সম্পর্কে কোন "দিন কোন উচ্যবাচ্য করেনি, তখন তিনি 
একেবারে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের মতো কাজ মনে করলেন ।১" 

যাই হোক শেষে পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তে আঞ্চলিক দাবী মিটিয়ে 
দেওয়া হলে!। সোভিয়েতের অনমনীয় মনোভাবে পোলিশ- জার্মাণ সীমান্ত 
ওডার ও নিসে নদী বরাবর স্থিরীকৃত হয়ে গেল। বাটিক সাগরের ভীরবর্ত! 
পূর্ব প্রাশিয়ার একাংশ ও কোনিগ.সবার্গ (বর্তমানে কা 
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সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত কর] হলো৷। পূর্ব প্রাশিয়ার বাকী অংশ ও 
প্রাক্তন মুক্ত শহর ড্যানজিগের (দানস্ক,) সন্নিহিত অঞ্চল দেওয়া হলো 
পোল্যাগ্ডকে। তা ছাড়া বালিন সম্মেলন এ নির্দেশ দেয় যে পোল্যাণ্ড, 
চেকোপ্লোভাকিয়া ও হালেরীতে বর্তমানে বসবাসকারী জার্মাণদের, তাদের 
স্বদেশে পুনবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। 

প্রাক্তন প্লাভ-_ভূখগ্ড যা জার্নাণ সাত্রাজ) গঠনকারীরা অধিকার করেছিল, 
ফিরিয়ে দেওয়] হলে! তাদের ন্যায় সঙ্গত অধিকারীর কাছে। 

যুদ্ধোত্তর কালের শাস্তি স্থাপন প্রচেষ্টায় ষে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ 
করার জন্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্চোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, পট্সড্যাম 
সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিতে তার ছাপ রয়ে গেল।সম্প্ঠ। আত্তর্জাতিক দায়িত্ব 
পালনের আন্তরিক নিষ্ঠায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পট্সড্যামের সিদ্ধান্তগুলি 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেল। 

ইতিমধ্যে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন সম্পূর্ণ তিন্ন নীতি অনুসরণ করে চলতে 
আরস্ত করেছে । পট্মড্যাম কর্ষস্থচীতে তাদের সমর্থন কোনদিনই আহ্ষ্ঠানিক, 
নিয়মরক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তার অনেক আগের থেকেই 
এমন এক নীতি গ্রহণ করেছিল, যার সঙ্গে পট্‌সড্যাম সিদ্ধান্তগুলির ব্যবধান 
ছিল দুত্তর । 

ক সং সহ সং 

পূর্ণ বন্ধুত্ব ও আস্তরিকতাময় পরিবেশে ক্রিমিয়া ও পট্সড্যাম সম্মেলনের 
সিদধান্তগুলি কার্যকরী করার জন্তে, যোলই আগষ্ট উনিশ শ" পর়তাল্লিশে একটি 
সোভিয়েত-পোলিশ সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হুলো। তথাকথিত কার্জন 
সীমারেখা অনুযায়ী, স্থান বিশেষে পোল্যাণ্ডের অনুকূলে পাচ থেকে আট 
কিলোমিটার পর্যস্ত ধিচ্যুতি ঘটিয়ে, এই চুক্তিতে নোতুন সীমান্ত নির্দি্ট করে 
দেওয়া হলো । সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রিলোভ শৃহরের দক্ষিণে তিরিশ কিলো 
মিটার ও বাইলোভেব স্কায়। পুশ চার একাংশে সতেরে! কিলোমিটার অঞ্চল 
পর্যস্ত পোল্যাণ্ডের অনুকূলে বিচ্যুতি ঘটিয়ে, সমগ্র ভূখণ্ড পৌল্যাগ্ডকে ছেড়ে 
দিল। তা ছাড়া প্রাক্তন পূর্ব প্রাশিয়ার মাঝ দিয়েও একটা সীমাস্ত রেখা 
প্রতিষ্ঠা করা হলে] । 

জার্দাণ অধিকারের সময় নান! ক্ষয়ক্ষতির জন্তে, ক্ষতিপূরণ বাবদ মোভিয়েত- 


শপোল্যাণ্ডের মধ্যে আরেকটি চুক্তি হম । পোজিশ ভূখণ্ডে জার্মাণ সম্পত্তি এমন 
কি পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তে সন্ত হস্তান্তরিত ভূখণ্ডে জার্মাণ সম্পত্তির উপর 
সোভিয়েতের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির দাবী, সোভিয়েত সরকার পোল্যাণ্ডের অনুকূলে 
পরিত্যাগ করেন। তা ছাড়াও জার্মাণী থেকে প্রাপ্তব্য ক্ষয়ক্ষতির খেসারতের 
শতকরা পনেরে! ভাগ, সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যাগুকে দিতে সম্মত হয়। 
সোভিয়েত-পোলিশ চুক্তিকে তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যাণ্ডের 
জনগণের মধ্যে নবগঠিত বন্ধুত্বের গভীর আন্তরিকতার নিদর্শন বলা যায় 1 
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বিংশ অধ্যায় 
জাপ[নের আত্মনমর্পণ £ যুদ্ধের সমাপ্তি 


গ্রাশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন আক্রমণ করতে অুরু 
করে উনিশ শ' তেতাল্লিশে । ফ্যাশিস্ত রাষ্র জোটের শিরোমণি, হিটলার 
জার্মাণীর বিরুদ্ধে সোভিয়েতের বিজয় সাফল্য, তাদের অভিষানে একটা অনুকূল 
পরিবেশ গড়ে তোলে। কিন্ত মাকিণ ও বুটিশ সরকার জাপানের প্রধান 
সামরিক শক্কির কেন্দ্রের দ্রিকে তাদের অভিযান পরিচালন করতে তেমন 
উৎসাহ দেখাননি । তার তাদের শক্কি প্রয়োগ করলেন সেই সব অঞ্চলে, 
যেগুলি আগে বৃটিশ, মাকিণ ও ডাচদের ওঁপনিবেশিক সাআজের অন্তভূক্ত 
ছিল, ৷ যুদ্ধের স্রুতেই জাপান দখল করে নেয়। রণনৈতিক বিচারে এই 
সব কেন্দ্রে সামরিক অভিযান গুলিকে দ্বিতীয় স্তরের ছাড়া আর কিছুই বল। 
যায় না। ইঙ্গ-মাকিণ অভিযানের লক্ষ্য শুধু জাপানী বিতাড়নই ছিল ন]। 
এই সব অঞ্চলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলকে ধ্বংস করাও ছিল তাদের 
অন্ততম লক্ষ্য । 

দ্বীপ থেকে দ্বীপাস্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে এই অভিযান পরিচালনায় ইজ- 
মাকিণদের লক্ষ্য ছিল্‌ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে গুপনিবেশিক শাসন আবার 
জোরদার করে গড়ে তোলা । মাকিণ লেখক ফ্রেড, এন্ডরিজ,. লিখেছেন, 
*বুটেন, চীন ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র যে সব যুদ্ধ করে তাদের লক্ষ্য হলো অর্থ নৈতিক 
ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং সাত্ত্রাজ্য বজায় রাখা 1৮১ 

আমেরিকার চরম পরিকল্পনা ছিল প্রশাস্ত মহাসাগরে এমন সব রণনৈতিক 
গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ঘটি স্থাপন করা, যাতে সেখানকার নির্ভরযোগ্য আস্তানা 
থেকে পূর্ব ও দৃক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সহজেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করা যায়। 

নভেম্বর, উনিশ শ' তেতাল্লিশে মাফিণ সৈম্তরা গিলবাট গোষঠীতুক্ত ছ্বীপমালার 
তারাওয়া (78:9৪ ) ও মাকিন (24510 ) দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করে। লক্ষ 
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তাদের মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে নিজেদের পথ প্রশস্ত কর]। উনিশ শ' চুয়ালিশে 
তার! মার্শাল, ম্যারীয়ানা ও পালাউ দ্বীপপুঞ্জে আরে। কয়েকটি সাহায্যকারী 
ঘটি স্থাপন করে। জাপানীরা কোথাও জোরালো বাধা দেওয়ার চেষ্ঠা করেনি । 
পরবর্তা স্তরের অভিধান পরিকল্পনায়, মাফিণ কর্তৃপক্ষ ফিলিপাইনের দিকে 
নজর [দলেন। ফিলিপাইনে অবতরণ. করার পরে প্রথমেই মাকিণ কতৃপক্ষ 
গ্রতিরোধ আন্দোলনের নেতুরন্দকে গ্রেপ্তার করলেন । অথচ এই নেতৃবৃন্দই 
ব্যাপকভাবে গেরিল৷! আন্দোলন সংগঠন করে জাপানীদের বুদ্ধক্ষমতাকে 
রীতিমতো হুর্বল করে দিয়েছিল, যার ফলে মাকিণ অভিযানের সুবিধাও 
হয়েছিল অনেক। 

মাফিণ একচেটিয়াপতিদের উচ্চাকাঙ্থা সফল করতে ফিলিপাইনে মাকিণ 
আধিপত্যের প্রয়োজনীয়তা! যে কতো বেশি তা মাকিণ সংবাদপত্রগুলি কোনদিন 
রেখে ঢেকে বলার চেষ্টা করেনি । ওয়াণ্টার লিপম্যান (1291927) 
লিখেছিলেন, “ম্যানিলাকে কেন্ত্র করে যদি দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ একট৷ 
ব্যাসার্ধ নিয়ে একট বৃত্ত আকা যায় তাহলে যে যে অঞ্চল সেই বৃত্তের অস্তভূ্তি 
হবে তা হলে! জাপানের শিল্পাঞ্চল, সমগ্র কোরিয়া, চীন ভূখণ্ডের প্রধান অংশ, 
ফরাসী ইন্দোচীন, বৃটিশ ব্রক্মদেশ, মালয় এবং ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় ছ্বীপপুঞ্জ। 
মাক্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এতে নিজেকে পূর্ব এশিয়া সাত্রাজ্যের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে 
প্রতিঠিত করবে, যেখানে দিয়ে এই সমগ্র অঞ্চলের সংযোগ ব্যবস্থা পরম্পরকে 
ছেদ করেছে ।”* 

উনিশ শ' চুয়াল্লিশে চীনের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটলো। তার প্রধান 
কারণ ছিল চিয়াং কাইশেকের সম্পূর্ণ জনসমর্থনহীন শাসন ব্যবস্থা, এবং দেশের 
স্বার্থ ও জনগণের প্রতি কুওমিনটাং সরকারের চরম তাচ্ছিল্য । চিয়াংয়ের 
সমরনায়ক পরিষদের সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত জেনারেল ছিলওয়েল, কুওমিনটাং 
শাসন ব্যবস্থাকে “ছুরনর্ণতি, উপেক্ষা, অরাজকতা, অর্থনৈতিক সংকট, অর্থহীন 
কথা ও কাজ, মজুতদারী, চোরকারবার, শক্রর সঙ্গে বেআইনী ব্যবসাগত 
যোগাযোগ রক্ষা” প্রভৃতি ( যতো রকমের জনবিরোধী ও দেশের স্বার্থ বিরোধী 
কাজ হতে পারে ) সমস্ত কাজের সংমিশ্রণ বল] যায়। ঠাট্টা করে ট্রিলওয়েল, 
চিয়াং কাইশেককে “চিনাবাদাম” বলতেন । চিয়াৎ কাইশেক সম্বষ্ধে তিনি 
লিখেছেন, “চিনাবাদাম কেবল নিজের আশে পাশে যা খটছে তাই জানে, 
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দেশটা এতো! বড়ো যে সেই দেশ নিয়ন্ত্রণে রাখার কোন ক্ষমতাই তার নেই। 
সে হলো! একটা একগু য়ে, মাথাযোটা মূর্খ, অসহিষু, স্বেচ্ছাঁচারী, গোঁড়া, 
যুক্তিবোধহীন, অকৃতজ্ঞ ও লোভী প্রকৃতির লোক 1” কিন্তু মার্কিণ একচেটিয়া 
স্বার্থের সম্প্রসারণে ঠিক এই ধরনের চারিত্রিক টৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোকেরই দরকার 
ছিল বেশি । 

কুওমিনটাংয়ের চরম নির্লজ্জ লুঠ ও ছুর্নীতির জন্যে, উনিশ শ"' বিয়াল্লিশ 
এবং উনিশ শ'" তেতাল্লিশে চীনের কোয়ান্টাং, হোনান ও চেকিয়াং প্রদেশে 
দ্ুতিক্ষ দেখা দেয়। কিন্তু তারজন্ে কুওমিনটাং কতৃপক্ষ নিজেদের নীতির কোন 
পরিবর্তন করেননি । ক্ষুধার্ত মানুষ যখন সরকারী রসদ সংগ্রছে বাধা দিতে 
থাকে তখন গুলীর মুখে তাদের শাস্ত করে দেওয়া হয়। যখন পার্শবর্তা ছুতিক্ষ- 
মুক্ত অঞ্চলে এই নিরন্ন মানুষের দল সরে যেতে চায়, তখনো বন্দুকের গুলীতে 
তাদের থামিয়ে দেওয়া হয়। অথচ সৈম্ভদের জন্ঠে যে রসদ সংগ্রহের অভিযান, 
তা সৈম্ঘদের কপালে জুটলো৷ না। কুওমিনটাং সরকারের কর্মচারীর সৈ্তদের 
শধার্ত উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদহীন রেখে, তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, 
কখনো। সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজেদের পকেট বোঝাই করতে থাকে । 

মাকিণ একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও, চিয়াংয়ের 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুরোপুরি ফ্যাশিস্ত জোটের মতো। চিয়াং মনে 
করতেন যে, “ঘরের কাছে শক্তিশালী রাশিয়া থাকার চেয়ে, যুদ্ধে জার্মানীর জয়ী 
হওয়াটা বাঞ্ছনীয় ।” «৭ তার টসম্তদলে জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার তেমন 
কোন আগ্রহ ছিল না। কারণ মাকিণ নেতৃত্ব তাকে দেশে গৃহযুদ্ধের জন্তে শক্তি 
সঞ্চয় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন ৷ এন্ডরিজ, বলেন যে কুওমিন্টাংয়ের নীতি 
ছিল, «প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকা জয়ল'ভ করার পরে, দেশে 
কমিউনি্ ও অন্যান্ত বিরোধী পক্ষের সঙ্গে নি করার জন্যে, যতদুর সম্ভব 
ইসন্ভদল ও অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করা।”* 
জাপানের সামরিক নেতৃত্ব চিয়াংয়ের এই মনোভাব কাজে লাগিয়ে, উনিশ 
শ" চুয়াল্লিশে চীনে একটা বিরাট সামরিক অভিযান করলেন। জাপানের 
, লক্ষ্য ছিল প্রশাস্ত মহাসাগরে বিজিত অঞ্লগুলি হাত ছাড়া হয়ে গেলেও, যাতে 
এখানে শক্তি সঞ্চয় করে, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়] যায় তারই ব্যবস্থা করা। উনিশ 
শ” চুয়ার্লিশের গ্রীন্বকালে জাপানী আক্রমণ তাই সরু হলে! ছোনানে এবং 
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ক্যান হাক্ছৌ রেলপথ বরাবর সমগ্র অঞ্চলে । জাপান হোনান প্রদেশ দখল 
করে, মধ্য চীন পর্বস্ত তার ক্ষমতা বিস্তৃত করে ফেল্লে৷। 

উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যস্ত বিস্তৃত ট্রাঙ্ক রেলপথ দখল করে, জাপানীর1 পিপিং 
থেকে কিউয়েলিনের মধ্য দ্রিয়ে কোয়াংচৌয়ান পর্ধস্ত তাদের অধিকার অব্যাহত 
অবস্থায় বজায় রাখলো । ফলে উপকূলবতী অঞ্চলের দশকোটী মানুষের সঙ্গে 
চীনের অন্তর্দেশের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। কুওমিনটাং সরকার 
খাস্ভশশ্য উৎপাদন, কীাচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের একটা বিরাট 
উৎসের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারালেন । দশলক্ষেরও বেশি চীনা 
টসনিক এই যুদ্ধে নিহত, আহত অথবা বন্দী হয়। কিন্তু ক্ষতি সবচেয়ে বেশি 
হলে! এই কারণে যে বহু সন্ত সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে, বিভ্রান্ত হয়ে 
হয় অস্ত্রত্যাগ করে জাপানীদের কাছ থেকে পালিয়ে গেল, কিম্বা অধিকৃত 
তঅঞ্চলে নান৷ জায়গায় আটকে পড়লো । আর কুওমিনটাং জেনারেলর1] আগের 
মতোই বিনাদিধায় পক্ষ ত্যাগ করে, জাপানীদের সঙ্গে ভিড়ে গেলেন। 

কিন্ত চীনে জাপানের সামরিক অগ্রগতি রীতিমতো ব্যাপক হলেও, 
ইউরোপে সোভিয়েতের সামরিক সাফল্য, যা ফ্যাশিত্ত জোটের চূড়াস্ত পরাজয়কে 
ক্রমেই নিকটতর করে তুলছিল, কুওমিনটাংয়ের আত্মকেন্দ্রিক নেতৃত্বকে জাপানী 
জঙ্গীবাদের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে দিল না। সন্দেহ নেই মাকিণ ও 
রটিশ নেতৃত্বের আপত্তি এ ব্যাপারে চৈনিক নেতৃত্বকে যথেষ্ট প্রভাবিত 
করেছিল। ূ 

মাফিণ সাত্রাজ্যবাদীর1 কুওমিনটাংয়ের এই অবস্থার সুযোগ নিতে উদ্‌গ্রীব 
হয়ে উঠলো। সরেজমীনে হালচাল দেখার জন্তে প্রথমে এলেন মাকিণ উপ- 
রাষ্ট্রপতি হেনরী ওয়ালেস। সময়টা হলে! উনিশ শ'" চুয়াল্লিশের গ্রীব্বকাল। 
সেই বছরেই শরৎকালে, মাকিণ যুদ্ধোৎপাদন বোর্ডের সভাপতি, ভোনাল্ড 
নেলসনের নেতৃত্বে একটা মাঞ্ধিণ একচেটিয়া কারবারীদের দল, চৈনিক অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এলেন। চীনদেশের সম্পদ অবাধে ব্যবহার 
করার স্থযোগ ত্ববিধা দিয়ে মাকিণ একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে অনেকগুলি চুক্তির 
খসড়া রচিত হলে। উনিশ শ' চুয়াল্লিশে । এই সব চুক্তি সম্পাদিত হয় উনিশ 
শ' পঁরতাল্লিশের সুরুতে। 

সোভিয়েত বিজয় সাফল্য যুদ্বের গতি প্রকৃতিতে ষে পরিবর্তন আনে, চীনের 
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গশমুক্তি ফৌজ তাকে অনেকথানি কাজে লাগাতে পারে । যে সময়ে চিন্নাংয়ের 
সৈন্তরা জাপানী আক্রমণের প্রচণ্ডতায় ক্রমাগত পিছু হটে যাচ্ছিল, সেই একই 
সময়ে চীনের গণমুক্তি ফৌজ। জাপানীদের বাছাই করা, হুদক্ষ সেনাদলের 
সঙ্গে লড়াই করেও, সাফল্য অর্জন করতে লাগলো] । সমগ্র উনিশ শ' চুয়া্লিশ 
ধরে, চীমের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গণমুক্তি ফৌজ, চব্বিশটি বড়ো শহর ও 
তেরো হাজার ছোট শহর ও গ্রাম শক্রমুক্ত করে । ফলে উনির্শ শ" চুয়াল্লিশের 
শেষে মুক্ত অঞ্চলের পরিমাণ দীড়ায় আট শ' উনষাট হাজার কিলোমিটার, যার 
জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল নয় কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ । 

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান খ্যাতি ও প্রভাব এবং মুক্তি ফৌজের 
জাপানী সৈন্তদের বিরুদ্ধে সামরিক সাফল্য, চিয়াং কাইশেককে :তার কমিউনিষ্ট 
বিরোধিতার নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করলো। মাফিণ নেতৃত্বও তখন 
চিয়াংয়ের নীতিতে পরিবর্তন আনার জন্ত বলছিলেন। তাদের মতলব ছিল 
জাপানী আক্রমণের ধাককাটা গণমুক্তি ফৌজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া । কারণ 
এতে চীনের গণতান্ত্রিক শক্তি লড়াই করতে করতে দূর্বল হয়ে পড়বে । 

চীনের কমিউনিষ্ট পাটির কাছে সাত্রাজ্যবাদীদের এই চাল ধরা পড়ে গেল। 
উনিশ শ' চুয়ালিশের মে মাসের গোড়ার দিকে চিয়াংকাইশেকের সঙ্গে পিয়ানে 
এক আলোচনায়, তারা তাই প্রস্তাব করলেন যে চিয়াং গণমুক্তি ফৌজের সঙ্গে 
লড়াই বাধানোর মতলব পরিত্যাগ করুন এবং যাতে দেশের প্রধান রাজনৈতিক 
সমস্যার সুষম সমাধান হয়, তার জন্তে একটা সংযুক্ত গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে 
সম্মত হন | 

কমিউনিষদের প্রস্তাব জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে, তাদের 
ত্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন 'লাভ করে। কুওমিনটাৎ এই দাবী এড়িয়ে গিয়ে, পান্টা দাবী 
জানায় যে .যুক্তাঞ্লে জনগণের সরকার ভেঙ্গে দেওয়া হোক এবং গণমুক্ধি 
ফৌজের সংখ্যাও কমিয়ে ফেলা হোক। স্বভাবতঃই এই অধোঁক্তিক দাবী 
চীনের কমিউনিষ্ পার্টি প্রত্যাখ্যন করতে বাধ্য হয়েছিল। 


॥ দুই ॥ 
্ক্মদেশ ও ফিলিপাইনে ইঙ্গ-মাফিণ মামরিক তৎপরতা, জাপানের সাধারণ 
অবস্থার উপর বিশেষ কোন প্রতাখ বিস্তার করেনি। তার স্থলবাহিনী মোটামুটি 
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অক্ষতই ছিল। জাপানের নৌবহর বথেষ্ট দূর্বল হয়ে পড়লেও, যুদ্ধের গতি, 
পরিবর্তনে তার দুর্বলতা মিজ্রপক্ষকে তেমন কিছু আনুকূল্য করার সম্ভাবনা ছিল, 
না। ফিলিপাইনে মার্কিণ টসন্ত অবতরণের সময়, আঞ্চলিক সমুন্রে এই বুদ্ধের 
সবচেয়ে বড়ো! নৌযুদ্ধ হয়ে ষায়। জাপানী নৌবহর অবতরণকারী মাফিণ 
সৈন্তের প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত মাঞফিণ নৌবহরকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কিন্ত 
তাতে জাপানীদের প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। তাদের চারটি যুদ্ধ জাহাজ, 
তিনটি বিমানবাহী জাহাজ, তিনটি হ্থাক্ক। ধর্ণেগ বিমানবাহী জাহাজ, একটি 
সাহায্যকারী জাহাজ, চোদ্দটি ক্রুইজার, বত্রিশটি ডেষ্রয়ার ও এগারটি ডুবো 
জাহাজ বিন& হয়। মাফ্িণ বহরের ক্ষতি হয় একটি হাক্ক! বিমানবাহী 
জাহাজ, তিনটি সাহায্যকারী জাহাজ, ছয়টি ডেগ্রয়ার, তিনটি সাহায্যকারী 
ডেষ্য়ার একটি যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ ও সাতটি ডুবো-জাহাজ।. 
কিন্ত নোঁযুদ্ধে জয়লাভ চূড়ান্ত বিজয় ছিল না। যদিও এর ফলে ফিলি- 
পাইনে মাফিণদের সামরিক কার্যক্রম জাপানীদের পক্ষ থেকে সমুদ্রে কোন 
বাধার সম্মুখীন না৷ হয়ে, উনিশ শ' পর়তাল্লিশের এপ্রিলে হুসম্পন্ন হয়ে যায়। 
বৃটিশ সরকার এই অনুকূল পরিবেশে. মাকিণদের সাহাষ্য নিয়ে ইন্দোনেশিয়া 
আক্রমণ করেন। এখানেও কিন্তু মিত্রপক্ষের সামরিক তৎপরতার মৌল লক্ষ্য 
ছিল ওপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণ । 

জাপানী শহরগুলির উপর মাকিণ বিমান আক্রমণ উনিশ শ" চুয়াল্লিশের 
শরৎকাল থেকে বাড়তে আরম্ত করে, উনিশ শ' পয়তাল্লিশের বসম্তকালে প্রচণ্ড 
আকার ধারণ করে। এই সময়ের মধ্যে ছেষট্টিটি জাপানী শহরে বিমানাক্রমণ 
করে এক লক্ষ টন বিস্ফোরক পদার্থ ফেল] হয়।" কিন্তু জাপানের উপর মাফিণ' 
বিমানাক্রমণ প্রকৃতিগত বিচারে, জার্মাণ শহরগুলির উপর ইজ-মাকিণ বিমানা- 
ক্রমণের অনুরূপ ছিল । সামরিক লক্ষ্যবস্্ বাদ দিয়ে, ধ্বংস করা হয়, দরিক্তর 
জাপানীদের বসতি অঞ্চল। জাপান সরকার বলেছিলেন এই আক্রমণে বিনষ্ঠ 
হয় প্রায় বাইশ লক্ষ বাড়ীঘর, নিহত হয় ছু'লক্ষ বাট হাজার মাতুষ। আর 
আহতের সংখ্যা ছিল চার লক্ষ বারো হাজারেরও বেশি । 

সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যোগদান ন1 কর! পর্যস্ত, ইজ-মাফিণ 
বিমান থেকে মাঞ্চুরিয়ার সামরিক ও শিল্পগত লক্ষ্যবস্তর উপরে একটা বোমাও 
ফেল। হয়নি । সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে» 
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সোভিয়েত সেনাদল মাঞুরিয়। প্রবেশ করার পরে, যাকিণ বিমানবছর যাঞুরিয়ার 
সামরিক লক্ষ্য বস্তর উপরে এলোপাথাড়ি প্রচণ্ড বোম! বর্ষণ করতে থাকে। 

মাকিণ সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রশান্ত মহাসাগরে শেষ অভিযান চালান পঁচিশে 
মার্চ, উনিশ শব' পয়তাল্লিশে । ব্যাপারটা ছিল ওকিনাওয়ায় মাফিণ টসম্তদের অধ- 
তরণ। স্থানীয় জাপানী বাহিনীর মোট সৈ্ত সংখ্যা ছিল আশী হাজারের মতে। | 
মাফিণ কর্তৃপক্ষ চার লক্ষ একান্ন হাজার আটশ ছেষটি জন সৈন্তের এক অভিযাত্রী 
দল ওকিনাওয়ায় পাঠালেন । যুদ্ধ চললে! একুশে জুন, উনিশ শ' পরতাল্লিশ 
পর্যস্ত। এই তারিখের পর মাকিণ সরকার সমস্ত সামরিক তৎপরতা বন্ধ করে 
দেন। মাকিণ শাসক মহলের জাপানী আক্রমণ ও ফ্যাশিবাদের মূল ঘাটি 
বিনষ্ট করার কোন ইচ্ছা ছিল না। বৃটেনের সঙ্গে একযোগে তার] চেয়েছিলেন, 
একটা প্রবল প্রতিত্বন্বী হিসাবে জাপানের শক্তিকে চূর্ণ করতে, যাতে দক্ষিণ 
সাগরেও চীনের মূল ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করা যায়। প্রশাস্ত মহাসাগরের 
মাকিণ রণকৌশলের রূপায়ণে, এই লক্ষটাই চরম নিয়ামকের ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল । 

জার্মানীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণ, জাপানী সাভ্রাজ্যবাদীদের একটা মর্মান্তিক 
আঘাত হ্থানলে। ৷ জাপানের যুদ্ধ পরিকল্পনায় ধরেই নেওয়! হয়েছিল যে ইউরোপে 
জার্মানী জিতবে । এই ধারণাই ছিল জাপানের রণনৈতিক কাজের বনিয়াদ। 
তাছাড়া পররাজ্য আক্রমণের লক্ষ্যে জার্মাণ ও জাপানী নেতারা পরস্পরের সঙ্গে 
গভীর নৈকট্য অনুভব করতেন। অবিশ্যি ফ্যাশিস্ত রাষ্রজোটের মধ্যে এসব 
সত্তেও, জার্যানীরই ছিল মুখ্য ভূমিকা । তাই জার্মানীর সাফল্য ও ব্যর্থতার উপর 
জাপানের জয় পরাজয় বহুলাংশে নির্ভর করতো।। 

সতরাৎ জাপানের পরাজয়ে, জার্ধাণীর পরাজয় ছিল একটা মূল কারণ। 
জার্মাণী আত্মসমর্পণ করার পরে জাপানী সাত্রাজাবাদীদের আক্রমণ পরিকল্পন। 
বাণচাল 'হয়ে গেলেও, জাপ সরকার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত মনে 
করলেন । ' 

জাপানের এই সিদ্ধান্তের কারণ ছিল ইঙ্গ-মাফিণ নীতির তাৎপর্য সম্পর্কে 
জাপানের বিশেষ ধারণ! | জাপান ভেবেছিল ধে, এই নীতি যতোদিন থাকবে, 
ততোদদিন নানা ধরণের কূটনৈতিক কলাকৌশল, সমঝোওতায় আসার স্বযোগও 
পাওয়া যাবে। জাপ সরকার বিশ্বাস করতেন যে, দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে 
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গেলেও, সময় যোগ মতো তার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্বীদের সঙ্গে নোতুন কোন 
সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তে একজোট হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব হবে না। 

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অভিযানে জাপানী স্থল বাহিনীকে তেমন কোথাও 
হুদ্ধই করতে হয়নি । জাপানের স্থল বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, সুসজ্জিত 
কোয়ান্টাং বাহিনী, মাঞ্চুরিয়ায় থাকার জন্ঠে, তার কোন ক্ষতিই হয়নি। তার 
এখন যুদ্ধের জন্তে সদা প্রস্তত। 

যুদ্ধে জাপানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি । খোদ 
জাপানে যুদ্ধোৎপাদনের পরিমাণ তখনে। ীতিমতো বেশি । জাপানী সাত্রাজ্য 
বাদের প্রধান অর্থনৈতিক ও সামরিক বনিয়াদ মাঞ্চুরিয়ার শিল্প ব্যবস্থা 
ক্রমেই উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে যাচ্ছে। উনিশ শ" পয়ত্তিশের তুলনায় 
কয়লার উৎপাদন বেড়েছে শতকরা একশ" পঞ্চাশভাগ ও আকরিক লৌহের 
উৎপাদন শতকরা ছয় শ' ভাগ। মুকদেনে (2401:067) একের পর এক এমন 
ধরণের যুদ্ধ শিল্প গড়ে উঠেছে, যাদের প্রতিটির শ্রমিক নিযুক্কির পরিমাণ পঞ্চাশ 
হাজারেরও বেশি । তাছাড়। আস্তং, লিয়াওইয়াং, ফুশুন প্রভৃতি শহরের যুদ্ধ 
শিল্প গড়ে উঠেছে। বিমাণাক্রমণের হাত থেকে শিল্পকে বাচানোর জন্তে, অনেক 
জাপানী শিল্পপতি, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে ও পয়তাল্লিশে, মূল জাপানী ভূখণ্ড থেকে 
বহু প্রতিষ্ঠান স্থানাস্তরিত করেছে মাঞ্চুরিয়ায়। কোরিয়ায় নোতুন করে যুদ্ধ 
শিল্প সংগঠিত করে, জাপান তার কিছু প্রতিষ্ঠানকে সরিয়ে দিয়েছে সেখানে । 

জাপানী অব্যবহৃত সম্পদের বছর দেখে মাকিণ ও বৃটিশ সরকার ভেবেছিলেন 
যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ এখনো ব্ মাস, হয়তো বা কয়েক বছরও চলতে পারে । 

এই ধারণার ভিত্তিতে মাফিণ সমর নায়ক পরিষদ ষে অভিযান পরিকল্পনা 
রচনা করেন, তাতে জাপানী দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণতম স্থানে, কিউন্জু দ্বীপে, উনিশ 
শ' পঁয়তাল্লিশের শেষের দিকে মিত্রপক্ষের সৈম্ত অবতরণ করবে স্থির কর] হয়। 
আর টোকিয়ো ইয়াকোহাম! অঞ্চলে কোনমতেই তা উনিশ শ' ছেচল্লিশের 
আগে কর] যাবে না। আবার এরই সঙ্গে বলে রাখা হয়েছিল যে এই সব 
তারিখগুলি পিছিয়ে যেতে পারে । মাকিণ যুদ্ধ দপ্তরে বিশেষজ্ঞ মছলে এটাই 
ছিল সবচেয়ে চালু ধারণ] যে, "উনিশ শ' সাতচল্লিশ কিন্বা৷ আটচল্লিশের আগে 
জাপানকে হারানে। যাবে ন11”* মাকিণ দেশের যুদ্ধ সম্পকিত তথ্যাদি দপ্তর 
এই ক্বীকারোক্তি করে যে, "জাপানী প্রতিরোধ শক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার প্রচেষ্টায়, 
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আমরা এ পর্যস্ত কিছু আচড় কাটা ছাড়া আর কিছু করতে পেরেছি কিন 
সন্দেহ |” 

সেই সময় বল! হয়েছিল জাপানের সৈশ্তসংখ্যার পরিমাণ, প্রায় চল্লিশলক্ষ। 
তা ছাড়! আছে বিশ লক্ষ মানুষ, যাদের সৈম্তদলে যে কোন সময়ে আনা যেতে 
পারে এবং দেশে আরে! পনের লক্ষ লোক যাদের চসৈম্তদলে যোগদিতে বলা 
যাবে ।৯ 

জাপানকে যে আদৌ হারানো! যেতে পারে, সে কথায় চাচিলের স্থির 
বিশ্বাস ছিল না। তিনি বলেছিলেন জাপানের বিরুদ্ধে যে মাকিণ ও বৃটিশ 
অভিষান পরিকল্পন| রচন। করা হয়েছে, “ইউরোপেও তার চেয়ে বেশি কিছু 
কর] হয়নি এবং কতো যে বৃটিশ ও মাকিণ জীবন ও সম্পদ এর জন্তে ব্যয় করতে 
হবে তার হিসাব কেউ করতে পারেনা । তেমনই একথা বল] আরো শক্ত যে 
জাপানের অধিকৃত অঞ্চলে এবং মূল জাপানী ভূখণ্ডে, তার প্রতিরোধ শক্তিকে 
নিশ্চিহ করতে কতো কাল সময় লাগবে 1৮১ * 

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অজুহাতে, মাকিণ শাসকর] চীনদেশ দখল করে 
তাকে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে পরাধীন রাখার জন্তে, একট! ব্যাপক 
অভিযান পরিকল্পন। রচন] করেছিলেন চীনের বিরুদ্ধে । ফলে চীনের জনগণের 
জীবনেও বিপদের আশংক! অত্যস্ত বড়ে৷ হয়ে দেখা দেখ! দিল। চীনে মাকিণ 
দেশের বিশেষ প্রতিনিধিরা তারই উদ্যোগ আয়োজন পাকা করে রাখতে সুরু 
করলেন। এদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন চীনে মাকিণ রাষ্রদূত ও মাফিণ 
রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত প্রতিনিধি জেনারেল প্যাটটি,ক হারলী (5৪020% চ42125) 
ও চীনে মাকিণ সেনাদলের অধিনায়ক, জেনারেল আযালবার্ট সি, ওয়েডেমেয়ার 
€ ৬/6০০2205521 ) | 

চীনের গণমুক্তি ফৌজ দেশটা দখল করার পথে যে একটা প্রবল অন্তরায়, 
.সে ব্যাপারে মাকিণ সাত্রাজ্যবাদীর| যথেষ্ট সচেতন ছিল। তাই চীনের মুস্ধ 
অঞ্চলের প্রতি শক্ত হাতে একটা কঠোর নীতি প্রয়োগ করার জন্তে, তারা 
চিদ্নাংয়ের উপর চাপ দিতে লাগলে৷। সেই নির্দেশানুসারে চিয়াং চীনের 
মুস্ত অঞ্ল--হোনান, হনান, চেকিয়াৎ ফুকিয়েন, কোয়ান্টাং প্রভৃতি প্রদেশ 
গুলিতে, মুক্তি ফৌজের অষ্টম ও চতুর্থ কুট বাছিনীর বিভিন্ন শাখা ও পার্টিজান 
দলগুলির বিরুদ্ধে, উনিশ শ' পয়তালিশের জুন মাসে ব্যাপক অভিযান নুরু 
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করলেন। মাফিণ অস্ত্রশত্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে কুওমিন্টাং সৈম্ভরা, উনিশ শ' 
পঁয়তাল্লিশের জুলাইয়ে শেনত্র--কান্ত্--নিংসিয়ার মুক্ত অঞ্চলে ব্যাপক আক্ষমণ 
স্থু করলো। একটা নোতুন. গৃহযুদ্ধে চীনে ছুই পক্ষের শক্তিপরীক্ষা তুরু 
হয়ে গেল। 

গণমুক্তি ফৌজ কুওমিপ্টাংয়ের আক্রমণ প্রতিহত করে দিল। কিন্তু তাতেও 
চিয়াং কাইশেকের ঠচতন্ত হলো! না। তিনি হারপীর উপদেশ ও মাকিণদের 
ব্যাপক সামরিক সাহায্যে বলীয়ান হয়ে, চীনে মুক্ত অঞ্লের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ও 
ব্যপকতর আক্রমণ স্থরু করার জন্তে প্রস্তুতি চালালেন। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিরাট আত্তর্জাতিক গুকত্বপূর্ণ একটা নোতুন ঘটনা 
ঘটলো । সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করতে অগ্রসর 
হলো। যে মাফিণ ও বৃটিশ সরকার, জাপানের সঙ্গে সোভিয়েতের যুদ্ধ বাধিয়ে 
দিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে দুর্বল করে ফেলবেন মনে করেছিলেন, তার! 
রীতিমতো শংকিত হয়ে উঠলেন । ইউরোপে সোতিয়েতের অভূতপূর্ব, চমকপ্রদ 
বিজয় সাফল্যের পরে, জাপানের সঙ্গে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের পরিকল্পনায় সন্দেহ 
ক্রমেই বাড়ছিল। মাফিণ ও বৃটিশ শাসকমহল তাই জাপানের বিরুদ্ধে 
সোভিয়েতের যুদ্ধে যোগদান, সোভিয়েত অভিষানের প্রভাব, এককথায় 
জাপানের পরাজয়ে সোভিয়েতের ভূমিকা থেকে সার! বিশ্বের মনোযোগ সরিয়ে, 
তাকে ছোট করে দেখানোর জন্তে বিশেষ উৎসুক হয়ে উঠলেন। সাটাবৃডে 
র্লিতিম্যু অব. লিটারেচার পত্রিকার পাঁচই জুন, উনিশ শ" ছেচল্লিশ সংখ্যায়? 
মাঞ্কিণ বিমান সচিব, টমাস কে ফিন্লেটার ([701505: ) লিখে ছিলেন যে, 
রাশিয়া যুদ্ধে যোগদান করার পূর্বে জাপানকে পরাজিত করা কিম্বা অন্তত: 
রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে জোরালে ভাবে কিছু করার পূর্বেই, জাপানকে 
পরাজিত করার জন্ঠেই পারমাণবিক বোম ব্যবহার করা হয়েছিল। 

সেই জন্যে প্রশাস্ত সহাসাগরীয় যুদ্ধে সোভিয়েতের যোগদান করার দিনেই 
পারমাণবিক বিস্ফোরণের দিন স্থির করেছিলেন। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান পারমাণ- 
বিক বোমার গবেষণায় নিযুক্ত ছিল, 'তাদের প্রতি হুনিদি ও অপরিবর্তনীয় 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দশই আগঞ্টের কাছাকাছি কোন একটা দিন, সেই 
চরম দিন হিসাবে গোপনে নির্দেশিত হয়েছিল। যারা পারমাণবিক বৌমার 
কারিগরী দিকের সঙ্গে ধুক্ত ছিলেন, তদের বল হয়েছিল যে কোন উপায়ে 
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যতো! ব্যয়, দরিত্ব, ঝুকি, ক্ষয়ক্ষতি হোক না৷ কেন, এই দিনের মধ্যে বোমা 
বিশ্ফোরণের সমস্ত প্রস্তাতি শেষ করতেই হবে ।১১ হিরোশিমার বোমার জন্তে 
সমস্ত গবেষণ। ও অন্ঠান্ত প্রতিষ্ঠানে সঞ্চিত ইউরো পিয়াষ ব্যবহৃত হয়েছিল। 
তেমনি সমস্ত সঞ্চিত প্লুটোনিয়াম ব্যছার কর! হয় নাগাসাকির বোমার জন্তে 1১২ 


পারমাণবিক বোম! বিস্ফোরণের কোন সামরিক প্রয়োজনীয়তা ছিলন]। 
আযাডমিরাল লিহাই লিখেছেন £ “হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এই বর্বর অস্ত্র 
ব্যবহার করে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের তেমন কোন সাহাব্য হয়নি 
বলেই আমার ধারণা। এর কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে 
করিন11%১৩ 


পূর্বতন কালের মাকিণী “লগ্বা লাঠির” কুটনীতির জায়গা তখন দখল 
করছে “পারমাণবিক কূটনীতি” । মাকিণ সনত্রাজ্যবাদীর1! সারা পৃথিবীকে 
তাদের কথা মতে! চালাবার প্রত্যাশ! করছে পারমাণবিক অস্ত্রের জোরে । শাস্তি 
গণতন্ত্র ও জাতীয় শ্বাধীনতার রক্ষক ও সমর্থক হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
আত্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে মর্যাদা ও প্রভাব অর্জন করেছে, মাফিণ দেশের 
শাসকমহুল তাকে দূর্বল করে দিতে তখন বদ্ধপরিকর । বুটিশ পদার্থবিদ 
পি. এম, এস. ব্যাকেট তাই লিখেছেন "স্থতরাং আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে 
পারি যে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামরিক সক্কিয়তার 
সমাপ্তি পর্ব সুচনা ন। করে রাশিয়ার সঙ্গে ঠাণ্ডা কূটনৈতিক যুদ্ধের প্রথম 
গুরুত্বপূর্ণ কার্ধর্রমের সচনা করেছিল ।”১৪ 


তার স্বাভাবিক নীতি অন্ুযায়ী, মাকিণ নরকার পারমাণবিক বোমাগুলি 
কোন সামরিক লক্ষ্যবস্ত ধ্বংস করার জন্যে ব্যবস্থার করলেন না। বোমা 
ছুটি ফেলা হলো ছু'টি জনবহুল জাপানী শহরের অসামরিক জনগণের 
উপরে । একটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হলো, টোকিয়ো 
থেকে অপসারিত ছোট্ট জাপানী ছেলেমেয়েদের ছোষ্টেলের উপরে | সেপিনটা 
ছিল ছয়ই আগ । এটা মোটেই লক্ষ্যত্র হওয়ার নিদর্শন ব! সিদ্ধান্তের ক্রটী 
নয়। হোঞ্টেলের বাড়ীগুলির মধ্যে যোগাযোগের জন্টে যে কংক্ষীটের সেতু 
নিমিত হয়েছিল, 'সেটাকেই'লক্ষাযবস্ত করা হয়। এটাই প্রমাণ করে দিল 
আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃতির ভিত্তিতে গৃহীত প্রাথমিক সূত্র, যুদ্ধের 
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নিয়মকানুন ও মানবতার নীতির প্রতি মাফিণ শাসক মহলের তাচ্ছিল্য 
রুতোখানি। 

এই ঘটনার পরে সার পৃথিবীতে যে প্রচণ্ড অসম্তোষ ও বিক্ষোভ 
ফেটে পড়লো তাকে মাফ্কিণ সাত্রাজ্যবাদীদের একটা বড়ো রকমের নৈতিক ও 
রাজনৈতিক ব্যর্থতা বলা যায়। এই ঘটনার *স্বীকৃতি জানাতে গিয়ে, নিউ 
ইয়র্ক টাইম্সের সামরিক বিশেষজ্ঞ হানসন্‌ ডবলিউ বন্ডউইন লিখেছেন £ 

“পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করার জন্তে আমাদের প্রচুর মূল্য দিতে 
হলে! আমাদের গায়ে যেন জানোয়ারের ছাপ মেরে দেওয়া হলো ।”১ তাই 
এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, অনেক লোক যার জাপানী শহরের 
উপর পারমাণবিক বোমা বর্ধণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল, এখন 
দায়িত্ব এড়িয়ে সমস্ত বিষয়টিকে ধিক্কার দিতে লাগলো, যে অপরাধে অংশতঃ 
তার! নিজেরাও দায়ী ছিল। যেমন দেখা যায় আযাডমিরাল লিহাই লিখছেন ২ 

«এ ব্যাপারে আমার নিজের অনুভূতি ছিল এই রকম যে এটি ( পারমাণবিক 
বোম। ) প্রথম ব্যবহার করার সময় আমরা এমন একটা নৈতিক আদর্শ গ্রহণ 
করতে চলেছি যা ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে বর মানুষদের পক্ষে শোভন 
হতে! বেশি। অসভ্য বর্ধরদের যুদ্ধযাত্রীর উপযুক্ত এই নোতুন, ভয়াবহ 
মারণান্ত্রকে একালে সেই বর্বরতার সঙ্গে তুলনীয় মনে করা যায়, যার সঙ্গে 
খৃ্ীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আছে মৌল বিরোধ 1৮১২ 

জাপানী লোৌকর1 বলেছেন যে হিরোশিমায় খুব কম পক্ষে ছু'লক্ষ সাতচল্লিশ 
হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এবং নাগাসাকিতে নিহত ও আহত মানুষের সংখ্যা 
দু'লক্ষের কম ছিল না৷ কোন মতে। 

যে সময়ে সোভিয়েত সরকার স্নাদ্দলকে নোতুন রণাঙ্গনে পাঠাবার সমস্ত 
আয়োজন শেষ করে, জাপানীদের উপর আক্রমণ স্থুরু করেছেন, ঠিক সেই 
সময়েই মাফ্কিণ সরকার পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করলেন, শুধু *এইটা দেখাবার 
জন্যে, যে জাপানের পরাজয় ঘটেছে এই নোতুন অস্ত্র ব্যবহারের জন্তে । 

আসলে কিন্ত পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ কেবল সামরিক প্রয়োজন 
মেটাতে পারেনি, যা সামরিক বিষয়কে প্রভাবিতও করেনি। 

চার্টিল লিখেছিলেন ; “জাপানের নিয়তি পারমাণবিক বোমায় স্থির নিদিষ্ট 
হয়ে গিয়েছিল, একথা। মনে করলে ভুল করা হবে।১' হানসন্‌ বন্ডউইনও 
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অনুরূপ মস্তব্য করেছেন । তিনি স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে, "জাপানী জনগণ 
অথব! তাদের নেতৃবৃন্দ, পারমাপবিক বোমা দেখে আমর] যেমন অভিভূত 
হয়েছিলাম, তেমনটি হয়নি মোটেই ।”১৮ 

আমেরিকার সংবাদপত্র, রেডিয়ো সংস্থা ও রাজনীতিকেরা তারশ্বরে 
পারমাণবিক বোমার সক্রিয়তা সম্বন্ধে এমন প্রচার চলাতে লাগলো যেন 
পৃথিবীর মানুষ ভয়ে শিউরে ওঠে । সে দেশের চরমপন্থীর দাবী করাত 
লাগলো যে পৃথিবীর সবদেশ ও জাতি মাকিণ আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলুক 
তার। “নিধিল বিশ্ব সরকারের” পরিকল্পনা নিয়ে নানা আলাপ আলোচনা 
করতে লাগলো, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য মাফিণ আধিপত্য চরম করে তোলা । 


॥ ভিন ॥ 


জার্মানীর পরাজয় এবং সেই কারণে জাপানের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবস্তানগত 
অবনতি সত্তেও, জাপ সরকার একগু'য়েমী করে তাদের সোভিয়েত বিরোধী 
নীতি অপরিবতিত রাখলেন । সমগ্র ধুদ্ধলাকালীন সময় ধরে, জাপান তার 
মিত্রদেশ জার্মানীকে যথাসম্ভব সাহ্াষ্য করে এসেছে । তার জন্যে সোভিয়েত 
মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে সৈম্থ সমাবেশ করে, সোভিয়েত সেনাদলকে দেশের পৃ 
সীমান্ত রক্ষার জন্তে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করেছে। রিবেনট্রপ এরই জন্তে 
টোকিয়োকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে রাশিয়া অস্ততঃ বাধ্য হয়েছে 
সম্ভাব্য রুশ জাপান যুদ্ধ এড়াবার জন্তে পূর্ব রাশিয়ায় সৈন্য সমাবেশ করতে ।১৯ 


সোভিয়েত জাহাজ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেও, জাপান জার্মানীকে অন্য এক 
দিক থেকে যথেষ্ট সাহায্য করে ছিল। উনিশ শ' একচষ্লিশ থেকে চুয়াল্লিশের 
মধ্যে জাপানেব নৌবহর, একশ আটাত্বরটি সোভিয়েত বাণিজ্য জাহাঞ্জকে 
আটক করে। তার মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সে শক্তি প্রয়োগও করেছিল। 
তা ছাড়া ডুবো জাহাজে করে, জাপান জার্মাণাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাচামাল 
পাঠায় ইউরোপে । এই ভাবেই রবার, টিন টাংষ্টেনও. কুইনাইন পাঠানো 
হয়েছিল। 


সমগ্র যুদ্ধকালীন সময় ধরে, জাপ সরকার তাদের সোভিয়েত ইউনিয়নে 
নিষুক্ত কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের, নিজের ও জার্মাণীর স্বার্থে গুপ্তচর ছিসাবে: 
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ব্যবহার করেছিলেন । জাপানী গুগ্ডচর বিভাগের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল 
সোভিয়েত সেনাদল ও সোভিয়ে্ শিল্পব্যবস্থার বর্তমান অবস্থ। । 


তাই বল! বায় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা চরম সংকটময় মুহুর্তে, 
যখন ফ্যাশিস্ত জার্মানীর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ, তখনই 
জাপানের সান্রাজ্যবাদী স্বার্থের নীতি, তেরোই এপ্রিল, উনিশ শ' একচল্লিশের 
সোভিয়েত জাপান নিরপেক্ষতার চুক্তি ভঙ্গ করে, তাদের স্বার্থ সম্প্রসারণের 
প্রয়াস পেয়ে ছিল। এই সব দেখে সোভিয়েত সরকার পাঁচই এপ্রিল, উনিশ 
শ, পয়তাল্লিশে এই চুক্তিকে অস্বীকার করলেন । 

সময় কাটাবার জন্তে জাপ সরকার একটা জটিল কুটনৈতিক খেলা স্থরু 
করলেন। উনিশ শ' পয়তাল্লিশের জুলাই মাসের মাঝামাঝি, জাপান 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে তার ও মাকিণ যুক্তরাষ্্রী এবং বৃটেনের মধ্যে মধ্যস্থতা 
করার জন্তে অনুরোধ করলো । সোভিয়েত সরকার জাপানের প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করে, ই-মাফিণ সরকারকে সমস্ত বিষয়টি জানিয়ে রাখলেন । 


পটসড্যামে ইজ-মাকিণ প্রতিনিধি দল জাপান প্রসঙ্গেও অনেক আলোচন। 
করেন। তখন সোতিয়েত ইউনিয়নের সন্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপ 
ও এশিয়ায় গণ-আন্দোলন ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠেছে । তারই প্রভাব দেখা 
যায় সম্মেলনে গৃহীত, জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান করার ঘোবণা- 
পত্রে। মাক্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও চীনের স্থাক্ষরযুক্ত হয়ে, সেই ঘোষণাপত্র 
ছাব্বিশে জুলাই উনিশ শ' পয়তাল্লিশে প্রকাশিত হলো । সোভিয়েত সরকার 
তখন সেই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে পারেননি, কারণ জাপানের সঙ্গে 
সোভিয়েতের তখনও যুদ্ধাবস্থার সম্পর্ক আসেনি । 


ঘোষণাপত্র কাল বিলম্ব না করে জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হলো 
দিন কয়েকের মধ্যেই জাপ সরকার ঘোষণা করলেন যে এই ঘোষণাপত্র সম্পর্কে 
তাদের কোন মাথা ব্যাথ! নেই, ভাদের অনুস্থত নীতি অনুযায়ী তার! শেষ পর্যস্ত 
যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন । 

পটসড্যাম ঘোষণাপত্রে পরাজিত জাপানের ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক নীতি 
প্রয়োগ কর] হবে, তা বলে দেওয়া হয়েছিল.” সেই নীতিগুপি হচ্ছে নিয়রূপ £ 


যার। জনগণকে প্রতাব্রিত, বিভ্রান্ত করে জাপানকে বিশ্ববিজয়ের পথে টেনে 
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নিয়ে গিয়েছিলেন, দেশ থেকে তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব চিরতরে দুর করার ব্যবস্থা 
করতে হবে? 

কায়রো! ঘোষণার সর্ভাবলী কার্ধকরী কর! হবে এবং জাপানের সার্বতৌষস্ব 
ছোনসু, হোক্কাইডো, কিউস্থ, শিকোকু দ্বীপপুঞ্জ ও অন্তান্ঠ ছোট দ্বীপ যাদের সম্বন্ধে 
পরে সিদ্ধান্ত নেওয়। হবে, সীমাবদ্ধ থাকবে ; 

সমস্ত যুদ্ধ অপরাধীদের সমস্ত অপরাধের যখাষথ বিচার কর! হবে £ 

জাপানের জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা প্রবণতা পুনরুজ্জীবিত করার পথে 
সমস্ত বাধ! অপসারিত করতে হবে। চিন্তা, বাকৃ, ধর্ম ও মৌলিক মানবিক 
অধিকার দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ; 

জাপানকে সেই সমস্ত শিল্প সংস্থা বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হবে যা 
তার জাতীয় অর্থনীতির ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্যে প্রয়োজন, কিন্তু 
পুনরস্ত্রীকরণের সম্ভাবনা আছে এমন কোন শিল্প রাখতে দেওয়া হবে না; 

জাপানী সেনাদলকে সম্পূর্ণভাবে অন্ত্রতাাাগ করিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের 
অনুমতি দেওয়া হবে ; ্‌ 

জাপান থেকে মিত্রপক্ষীয় সেনাদলকে, এই উদ্দেশ্যগুলি সাধিত এবং জাপানী 
জনগণের শ্বাধীনভাবে নিজেদের ইচ্ছার ভিভিতে জাপানে.একটি শাস্তিপ্রিয়, 
দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হওয়ার পরে, ফিরিয়ে আনা হবে ।২* 

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিঘোষিত গণতান্ত্রিক শাস্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শের সঙ্গে 
এই কর্মস্থচী মূলতঃ সঙ্গতি রক্ষা করলেও, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সরকার 
আসলে তাদের শেষ পর্বস্ত মেনে চলতে কোনমতে ইচ্ছুক ছিল না। কোন 
কোন গোঠীর ইচ্ছার প্রকাশ দেখ! গেল যুদ্ধ সচিব ট্টিমসনের এই ঘোষণার মধ্যে 
যে জাপানের “বর্তমান” রাজবংশের মাধ্যমে একটা নিয়মতান্ত্রিক “রাজতন্ত্রকে' 
বজায় রাখতে হুবে। 

এদিকে মাফিণ সরকার এককতাবেই জাপান দখলের সিদ্ধান্ত নিলেন। 
এমন কি সোভিয়েত ইঙনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করার পরেও, 
জাপান অধিকারের একটা যৌথ কার্যক্রমে মাফ্িণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি পাওয়া 
অসম্ভব হয়ে দাড়ালো । যাইহোক অস্ততঃ এই ব্যাপারে একট] বোঝাপড়া 
হলে শেষপর্স্ত যে কোরিয়ায় জাপানের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ কার্যকরী করার 
বিষয়ে 'সোভির়েত ও মাফিণ সামরিক নেতৃত্ব একত্রে কাজ করবেন । ফলে 
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কোরিয়ায় মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে 
যে অস্থায়ী সীমারেখ] একটা টানা হলে! তা মোটামুটি আটত্রিশ ডিগ্রী অক্ষাংশ 
বরাবর গেল। এই রেখার উত্তরের ভূখণ্ড রউলো সোভিয়েতের অধীনে আর 
দক্ষিণাংশ মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে । 

আটই আগষ্ট, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেক 
জাপ সরকারের কাছে একটা বিবৃতি পাঠানে! হুয়। এতে বল! হয়ে ছিল যে, 
“ছিটলার জার্মাপীর পরাজয় ও আত্মমমর্পণের পরে, জাপানই হুলো বৃহৎ- 
শক্কিদের মধ্যে একমাঞ্জ দেশ, যারা এখনো যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক ।* 
বিবৃতিতে বলা হয় যে, সোভিয়েত সরকার, "শাস্তিকে ত্বরায় প্রতিষ্ঠা করে, 
জনগণকে আরো! অনেক ছুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের হাত থেকে রক্ষা করতে 
চায়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও তার লক্ষ্য যে জার্মানী বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ না করে 
নিজের উপর যে ধ্বংসলীল। ও বিপদকে স্বেচ্ছা বরণ করে নিয়েছিল, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন চায় ষে জাপানী জনগণকে যেন সেই ছুর্দশায় পডতে না হয়।” এই 
উদ্দেশ্ট নিয়ে তার 'মিত্রপক্ষীষ কর্তব্য পালন করার জন্টে, সোভিয়েত সরকার 
নয়ই আগষ্ট তারিখে ঘোষণা! করলেন যে এখন থেকে তারা জাপানের সঙ্গে 
সম্পর্কে যুদ্ধবস্থা আছে বলে মনে করবেন। ক্রিমিয়৷ সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন কাজ করতে উদ্যোগী হলো । 

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়লিখিত 
আদর্শের দ্বার অনুপ্রাণিত হয়েছিল । 

জাপানী আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্‌ করে, প্রচ্যে যুদ্ধ ও আক্রমণের সম্ভবনা 
বিদূরিত করতে হবে, এশিয়ার জনগণকে জাপানের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে 
হবে) দৃর প্রাচ্য সোভিষেত ইউনিয়নের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে, দূর প্রাচ্যে 
একটা! দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করে, ভরত শাস্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করতে হবে। সমস্ত জনগণের সর্বোচ্য স্বার্থের সঙ্গে এই আদর্শের সামঞ্জস্য 
থাকায়, সবর তা মানুষের সমর্থন লাভ করেছিল। 

দশই আগষ্ট মঙ্গোলীয় সাধারণতন্ত্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে 
এতোদিন যঙ্গোলীয় মৈহ্বাবা সোভিয়েত সেনাদলকে নান। তাবে সাহায্যও তাদে। 
সঙ্গে সহযোগিতা করে চলছিল । চীনের গণমুক্তি ফৌজ ও চৈনিক পার্টিজানরা' 
এই একই সমগ্নে জাপানী হানাদারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ স্থরু করে। 
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মাফরিণ যুক্তরাইইও বৃটেনের সামরিক বিশেরজ্ঞরা, সোতিয়েত ইউনিয়ন য়ে 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশেষ কিছু করতে পারবে বলে বিশ্বাম করতেন না। 
নিউইয়র্ক টাইমসে হ্থানসন বজ্ডউইন লিখেছিলেন যে সৌভিয়েত সেনাদ্লকে 
দুরত্ব ও অন্তান্ত ধরণের যে প্রতিকূলতার সন্মুধ্ধীন হতে হবে, তা সহজে দুর কর! 
যাবে বলে মনে হয় না। দশই আগস্ট, উনিশ শ' পর্নতাজিশে, ডেইলী টেলিগ্রাফ 
ও মণ্িং পোষ্টের সায়রিক পর্যবেক্ষক, লেফটেন্তান্ট কেনারেল এইচ, জি, মার্টিন 
লেখেন যে, “রুশদের চূড়ান্ত কোন সফলত। লাভ করতে হলে ছয় মাস ব তারে! 
বেশি সময় ধরে অভিযান চালাতে হবে|” কিন্ত নব ভবিশ্বদ্ধাণীই ভূল প্রমাণিত 
হয়ে গেল। একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী অভিযান চালিয়ে সোভিয়েত সেনাদল 
কোয়ান্টাৎ বাহিনীকে পরাজিত করে, জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য 
করলো।। 
দূর প্রাচো সোভিয়েত আক্রমণ সমগ্রভাবে মার্শাল ভ্যাসিলেত-স্থির 
অধীনে পরিচালিত হলো। এতে অংশ গ্রহণ করে ট্রাবৈকাল বাহিনী 
(মার্শাল ম্যালিনোভদ্থির) নেতৃত্বে, প্রথম দূরপ্রাচ্য বাহিনী (মার্শাল মেরেতস্কোভ) 
দ্বিতীয় দূর প্রাচ্য বাহিনীর (জেনারেল পুর্কাইয়েভ ) এবং সোভিয়েত 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের কয়েকটি শাখ। | সোভিয়েত সেনাদলের 
প্রধান লক্ষ্য ছিল মাঞ্চুরিফ়া ও কোরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী জাপানের প্রধান 
সামরিক শক্তি কোয়ান্টাৎ বাছিনীকে পধুর্দস্ত রুর] | এই সেনাদলে তিনটি শাখায় 
বিভক্ত হয়ে মোট আটটি পদাতিক ও একটি ছত্রিবাহিনী ছিল। ট্রা্গ বৈকাল 
বাহিনীকে দেওয়া হয়েছিল সরচেয়ে বড়ো আক্রমণ ধার! রচনা করার ভার । 
সবচেয়ে শ্ব্সদূরত্ব অগ্রসর হয়ে তারাই প্রধান সামরিক তৎপরতা স্বরু করলো, 
চ্যানচুং-মুকদেন অঞ্চলে । স্ভেপমরু অঞ্চল ও খিনগান পর্বতমাল] পার হয়ে 
তাদের অভিষানের পথ করে নিতে হয়েছিল। জাপানী সামপিক নেতৃত্বের 
কাছে এই অঞ্চল থেকে আঘাত রীতিমতো অপ্রত্যাশিত ছিল। কারণ তার। 
ভেবেছিলেন যে খিনগান পর্বতমাল। জাপানী সেনাদলের একটা স্বাভাবিক 
প্রতিরোধ রচন1 করেছে । | 
প্রথম ও দ্িতীর দূর প্রাচ্য বাহিনী গিরিন ও হারবিন অঞ্চল আক্ষমণ 
করে জাপানী সেনাদলকে ছু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলে এরং কোয়়ান্টাং বাহিনীর 
কোরিয়ায় পশ্চাদপমরণের পথ বন্ধ করে দেয়। তাদের এই কৌশল কার্যকরী 
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করতে তারা সোতিয়েতের প্রশাস্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের কাছে প্রভূত সাহায্য 
পেয়েছিল । 

জার্মাণীর আত্মসমর্পণের পর, জাপানী কতৃপিক্ষ চেষ্টা করছিলেন, দুর প্রাচ্য 
মোভিয়েত আক্রমণের সম্ভাব; সময়টা জানার জন্তে। উনিশ শ' ছেচল্লিশের 
বসন্তকাল তাদের কাছে যথেষ্ট সম্ভাবনা পূর্ণ মনে হয়েছিল। ম্বভাবতই আগষ্ট, 
উনিশ শ' পয় তাল্লিশে সোভিয়েত আক্রমণ তাদের কাছে সম্পূর্ণ একটা হতচকিত 
করার মতো। ঘটনাই ছিল। 

সমগ্র রণাঙ্গন জুডে সোভিয়েত বাহিনী, নয়ই আগষ্ট, উনিশ শ' 
পঁয়তাল্লিশে আক্রমণ হুক করলৌ। সোভিয়েতের প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
নৌবহর, কোয়াণ্টাৎ বাহিনীর সমূদ্রপথে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল। 
সোভিয়েত নৌবাহি নীর বিমান বহুর, উত্তর কোরিয়ায় জাপানী নৌঘখটির উপর 
বোমা বর্ষণ করতে সুরু করলো। ৷ 

ছয় দিন লড়াই চলার পর সোতিয়েতের প্রথম দূর প্রাচ্য বাহিনী জাপানী 
প্রতিরোধ ভেঙ্গে পূর্ব মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে শত্র সৈম্তকে বিধ্বস্ত করে দিল। 
চোদ্দই আগঞ্ের মধ্যে মাঞ্চুরিয়ার অভ্যন্তরে একশ" মন্তর কিলোমিটার পথ 
অতিক্রম করে, কোয়াণ্টা বাহিনীকে কোরিয়ার সংযোগ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে দেয়। ইতিমধ্যে সোভিয়েতের দ্বিতীয় দূর প্রাচ্য বাহিনী জাপানীদের স্থায়ী 
গ্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে, ছোট খিনগান পর্বতমাল! পার হয়ে প্রায় একশ" কুড়ি 
কিলোমিটার অগ্রসর হয়ে হারবিন ও সিত্‌সীহারের কাছাকাছি এসে পড়ে । 
অগ্তদিকে ট্রা্সবৈকাল বাহিনী, মঙ্লোলীয় সেনাদলের সঙ্গে এক যোগে, 
রণাঙ্গনের প্রধান অংশে গ্রেট খিনগান পবতমাল। পার হয়ে অগ্রসর হতে 
থাকে। ছয় দিনে তার! প্রায় পাঁচশ" কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে । 
সোভিয়েত বাহিনীর রণাঙ্গনে এই ভিন্ন ভিন্ন অংশে সক্রিয়তার ফলে কোয়ান্টাং 
বাহিনী নান। অংশে ভেঙ্গে টুকরে। টুকরো হয়ে যায়। 

যেদিন সোভিয়েত আক্রমণ সুরু হলো, সেই দিনেই জাপানী শাসকরা মাকিণ 
যুক্তরা রও বুটেনের সঙ্গে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্তে 
চেষ্টা করতে আরম্ত করলেন । নয়ই আগষ্ট সন্ধ্যা নাগাদ মাঞ্চরিয়। রণাঙ্গনের 
খবরাখবর টোকিয়ো৷ পৌছে গেল। তখন দেখা গেল যে কোয়ান্টাং বাহিনী 
রীতিমতে। শক্তিশালী হওয়া সব্বেও সোভিয়েত আক্রমণের প্রচণ্ডতা সহ করার 
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মতো শক্তি তার নেই। দশই আগষ্ট রাত তিনটেয় জাপান সরকার ছাব্বিশে 
জুলাইয়ের ঘোষণাপত্রের সর্তাবলী মানতে রাজী আছেন . জানালেন, অবিশ্টি 
এই ধারণ! থেকে সম্রাটের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অধিকার ক্ুগগ করা হবে না। 
তার সার্বভৌম ক্ষমতা অঙ্ষুপ্ন থাকবে। 

জাপানের বিবুতি সেই দিনেই তার চারজন প্রতিপক্ষের কাছে পৌঁছে গেল। 
কিন্তু দেখা গেল এট! চাল ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ পট্‌সভ্যামের 
সর্তাবলী মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, জাপ সরকারে সেই ঘোষণার যা ছিল মূল 
কথা--জাপানের বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ ও জাপান থেকে প্রতিক্রিয়াশীল 
জঙ্গীবাদী কর্তৃত্বের অবলুপ্তিতে গররাজী মনোভাব আর চাপা রাখা গেল না। 
জাপ সরকার আশা করেছিলেন যে তাদের বিবৃতি মাক্িণ যুক্তরা্রী ও বুটেনে 
সাদরে গৃহীত হুবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যাখ্যাত হবে । ফলে ফ্যাশি 
বিরোধী মৈত্রীতে এখনই ফাটল ধরাণো যাবে। 

বাস্তবিক পক্ষে মাকিণ ও বুটিশ সরকার জাপানী বিবৃতি গ্রহণ করতে যথেষ্ট 
ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পটুসভ্যাম ঘোষণীপত্রের সর্তাবলী পূরণ করার পক্ষে 
মোভিয়েতের দু অনমনীয় মনোভাব অনেক জটিলতা এড়িয়ে যেতে সাহায্য 
করলো । এগারোই আগষ্ট, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাক্চিণ 
যুক্ষরাষ্ট্র, বুটেন ও চীনের সরকার একযোগে জানালেন যে জাপানী বিবৃতি গ্রন্থণ 
যোগ্য নয়। জাপানকে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়] হলো যে তাকে বিনা সর্ভে আত্ম- 
সমর্পণ করে পট্সড্যাম ঘোষণার সমস্ত সর্তাবলী পালন করতে হবে এবং সমস্ত 
নডাই বন্ধ করে অন্ত্রত্যাগ করতে হবে। 

তেরোই আগস্ট সকালে জাপানের হাতে চতুঃশক্তির বক্তব্য গিয়ে পৌঁছলে! । 
সারাদিন ব্যাপী মন্ত্রিসভার এক অধিবেশনে এই জবাব নিয়ে বিচার বিবেচনা 
করা হলো । পরদ্দিন চোদ্দই আগষ্ট সেই আলোচন] আবার চললো । ততোক্ষণে 
কোয়ান্টাং বাহিনীর বিপর্যয়ের খবর টোকিয়োতে এসে গেছে। জাপ সরকার 
সিদ্ধান্ত নিলেন সম্রাট বেতারে এক ভাষণ দিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করবেন ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোয়ান্টাং বাহিনীর কাছে খবর পাঠানো 
হলো শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে সোভিয়েত সেনাদলকে কখতে হবে । 

চোদ্দই আগষ্ট, জাপ সরকার মাক্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন যে তার! 
পট্‌সড্যাম সর্তাবলী মেনে নিয়েছেন । নাৎসীদের মতোই জাপানীরা চেষ্টা করলো 
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মা্িণ,ও বুটিশ শাশক মহলের সঙ্গে যোটামুটি একটি বোঝাগড়ায় আসতে, যাতে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধ জোরদার করে চালিয়ে যেতে 
পারে। 

মাকিণ সরকার জাপানের পটসড্যাম ঘোষণাপত্র মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে 
স্বাগত জানালেন। জাপানের এই খবর এসে পৌছবার পঞ্চাশ মিনিট পরে, 
রাষ্ট্রপতি উ্যান হোয়াইট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করলেন । 
সেখানে তিনি ঘোষণা করেন যে এই খবরকে তিনি জাপানের বিনাসর্তে আত্ম- 
সমর্পণ বলে মনে করছেন এবং সেই জন্তে তিনি মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধের 
আদেশ দিয়েছেন। ট্রমান জেনারেল ম্যাকআর্থারকে মিত্রপক্ষের সর্বাধিনায়ক 
নিযুক্ত করে, জাপানের আত্মসমর্পণ গ্রহণ তার দিলেন। 

পরদিন ম্যাকআর্থার জাপানীদের সঙ্গে আদান প্রদানের জন্তে একট! 
বেতার সংযোগ বাবস্থা স্থাপন করলেন । ম্যাকআর্থারের ম্যানিলাস্থিত সদর 
কার্ধালয়ে একট জাপানী সামরিক মিশনকে আসতে বলা হলো । 

সেই দিনেই ম্যাকআর্থার এক নির্দেশনামা প্রচার করে, যুদ্ধ বিরতির আদেশ 
জারী করলেন । মাকিণ সামরিক নেতৃত্ব, ম্যাকআর্থারের নির্দেশনামা মস্কোস্থিত 
মাফিণ সামরিক মিশনের নেতা, মেজর জেনারেল ডীনের মাধ্যমে, সোভিয়েত 
সামরিক নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাকআর্থার আশা করেছিলেন যে 
সোভিয়েত ইউনিয়নও জাপানের বিরুদ্ধে স্মস্ত সামরিক তৎপরতা বন্ধ করে 
দেবে। কিন্ত এই জটপাকানে! কুটনৈতিক চাল উদ্দেশ্ট সিদ্ধিতে ব্যর্থ হলো! 
সোভিয়েত সেনাদল তাদের সক্রিয়তা অপরিবতিত রাখলো । 

সোভিয়েত সেনাদলের সামরিক তণ্ুপরত1 কোনমতে স্থগিত করে দেওয়ার 
প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল কোয়াণ্টাৎ বাহিনীকে সম্পূর্ণ বিপর্যয়ের মুখ থেকে রক্ষা কর1। 
কিন্ত মাকিণ সরকারের এট ছাড়াও আরো ত্বদূর প্রসারী লক্ষ্য ছিল। তেরোই 
আগ মাফিণ নৌবহরের অধিনায়ক, আডমিরাল নিমিৎস্‌ (11573:5) প্রাষ্ট্পতি 
উ,মানের কাছ থেকৈ একটি নির্দেশ পেলেন যে দক্ষিণ মাঞচুরিক়ায় জাপানীদের 
প্রাক্তন ঘাঁটি 'পোর্ট আর্থারের কাছে দাইরেন (1981:5) বন্দর, রুশরা এসে 
পড়ার আগেই দখল করে নিতে হবে ।”*১ বোলই আগস্ট মাকিণ ছত্রী বাহিনীকে 
মুকদেনের উত্তর পশ্চিমে নামিয়ে দেওয়া হলো! । এ সমস্ত ঘটন। প্রমাণ করে 
যনে মাকিণ সরকার মাঞ্ুরিয়। দখল করতে ব্যগ্র ছিলেন। 
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বোলই আগষ্ট সোভিয়েত সরকার মাফিণ সরকারের কাছে প্রস্তাব করলেন 
যে হোক্কাইডোর উত্তরাংশে যে জাপানী সৈম্ত আছে তার! যেন সোভিয়েত 
সেনাদলের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই অত্যন্ত স্ঠায়সঙ্গত দাবী প্রত্যাখ্যান 
করে, মাক্িণ সরকার প্রমাণ করলেন যে তাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন- 
গত অধিকারও স্বার্থরক্ষা করার জন্যে কোন আগ্রহই মেই। এমন কি 

দের প্রতি তার শ্রন্ধাশীলও নন। 

সেই দিনই রাষ্ট্রপতি ট্রুয্যান এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করলেন যে 
জার্মানীর মতো জাপানেও বিভিন্ন মুদ্ধমান মিত্রপক্ষের অধিরুত অঞ্চল করতে 
দেওয়া হবে না। জাপান শুধু মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের একক দায়িত্ব হয়ে থাকবে ।২* 
অথচ সঙ্গে সঙ্গেই মাকিণ সরকার, সোভিয়েত ইউনিয়নকে বললেন যে তাদের 
কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে বিমান ঘণটি করতে দেওয়া হোক। রাষ্ট্রপতি উ্রংমান 
প্রসঙ্গত: জানিয়ে দিলেন যে তিনি কিউরাইল ছ্বীপপুঞ্জকে মোভিয়েতের নয়, 
জাপানী ভূখণ্ড বলে মনে করেন। ইয়ান্ট। সিদ্ধান্তকে সরাসরি নাকচ করে 
দেওয়ার এটা হলো! একটা প্রকট মাফ্রিণ প্রচেষ্টা, কারণ ইয়ান্টায় বলা হয়েছিল 
যে কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জকে তার আইন সঙ্গত অধিকারী সোভিয়েত ইউমিয়নের 
কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। 

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র মাফিণ দাবী প্রত্যাখ্যান করে জানালে! যে, আলুশিষ্পান 
দ্বীপপুঞ্জের যে কোন একটি বিমান ঘাটিকে যদি সোভিয়েত বাণিজ্য বিমান 
বহরের ব্যবহারের জন্তে দেওয়। হয়, তাহলে প্রতিদানে সোভিয়েত সঙ্নকার 
কিউরাইলের কোন একটি ছবীপে, কোন একটি বিমান ঘাটি মাফিণ বাণিজ্য 
বিমান বছরের ব্যবহারের জন্তে ছেড়ে দিতে পায়েন। 

আরে' দেখা গেল যে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি ও উদ্ভোগে, চীনে জাপানী 
সেমাদলের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওকামুরার সঙ্গে চিয্নাং কাই-শেক আলাপ 
আলোচনা স্থুরু করেছেন । এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল গণমুক্তি ফৌজ ও অস্তান্ 
গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে অভিযানে জাপানীদের অংশগ্রহণ করানে। বাধে 
কিনা দেখা। 

এর কোনটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনাছিল না। মাফিণ সাত্রাঙ্যবাদীরা, প্রশাসক 
মহাসাগরীয় অঞ্চলে মন্তগৃক্ত জাপানী সাত্রাজ্যবাদের অধিকার ও দাষীর স্থপাতি-? 
'যিক্ত হতে চাইছিল । মাকিণ পররাষ্ট্রনীতি সংগ্ছার গবেবপ! পরিচালক, তেন 
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মাইকেল্স ভীন, প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মাক্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা বর্ণন। 
করতে গিয়ে বলেছেন £ 

“দূর প্রাচ্যে মাকিণ যুক্তরাষ্ এমন একটি রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্জন 
করেছে, যা আমাদের শিল্পগত ও অর্থ নৈতিক সম্পদের সঙ্গে একযোগে এশিয়া 
ভূখণ্ডের ভাগ্য নিয়স্তা ছিসাবে এমন এক সম্ভাবনার পথ খুলে দেবে যা জাপান 
তার সামরিক সাফল্যের শিখরে পৌছিয়েও কোনদিন লাভ করতে পারেনি 1৮২৩ 

ইউরোপের দেশগুলির উপরেও, যুদ্ধ শেষে তাদের অসংখ্য দুঃখ কষ্ট ও 
অন্ছবিধার তযোগে মাকিণ যুক্তরাষ্্র জশকিয়ে নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে বসার জন্টে 
ব্যস্ক হয়ে পড়েছিল। তাই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সর্ত ভঙ্গ করে, যুদ্ধ শেষ হওয়া 
পর্যস্ত অপেক্ষা ন৷ করে, একুশে আগষ্ট উনিশ শ' পয়তাল্লিশে মাকিণ যুদ্ররা্ 
ঘোষণ। করলো। যে খণ সাহায্য চুক্তি অনুযায়ী এর পর থেকে আর কোন জিনিস- 
পত্র পাঠানো হবে না। এই ঘোষণার লক্ষ্য ছিল এক আঘাতে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও বুটেন উভয়কেই কাবু করে ফেল1। কেবল এর ব্যতিক্রম করা 
হলে! চিয়াং কাই-শেকের জন্তেৎ কারণ চীনে তখন চিয়াংচক্র ও মাকিণ 
যুক্তরা্ইী একটা নোতুন গৃহ যুদ্ধের প্রস্ততিতে নেমে পড়েছে। 

মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েত সৈন্ত তখনো জাপানী সৈন্যদের পিছনে তাডা করে 
চলেছে তাদের কোণ ঠাসা করে নিশ্চিহ্ন করার জন্তে। উত্তর কোরিয়াকে মুক্ত 
করার জন্যে এই সময়ে প্রথম দূরপ্রাচ্য বাহিনীর সৈম্তরা, সোভিয়েত নৌ-বহর 
থেকে অবতরণকান্ী সেনাদলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগলো । উত্তর 
কোরিয়ায় জাপানী নৌ ঘণটিগুলি ত্রুত দখল করে নিয়ে, কোয়াণ্টাং বাহিনীর 
প্রধান অংশকে সমস্ত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হণো। কোরিয়ার 
জনসাধারণ সোভিয়েত সেনাদলকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাতে এলো ৷ উত্তরের 
বনাকীর্ণ পার্ধত্য অঞ্চলে কিম ইল সং (108 11 95 )-য়ের নেতৃত্বে সংগঠিত 
কোরিয়ার পার্টিজান দল, জাপানী সেনাদলকে বিধ্বস্ত করে, উত্তর কোরিয়াকে 
মুক্ত করতে সাহায্য করলো । 

যোলই আগস্ট জাপানীর! ভয়ঙ্করভাবে পাণ্টা আক্রমণ সুরু করে। তখন 
সময় কাটাবার মতলবে, কোয়াপ্টাং সেনাদল, সোভিয়েতের দূর প্রাচ্যন্থিত 
সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে একটা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করে 'পাঠালে।। : তাতে 
জাপানীর। কোথাও আত্মসমর্পণের উল্লেখ করেনি । দুরপ্রাচ্যে সোতিয়েতের 


৪৫ডি 


প্রধান সেনাপতি, মার্শাল ভ্যাসিলেত-স্কি উত্তরে কোয়ান্টাৎ বাহিনীকে প্রতিরোধ 
বন্ধ করে, অন্ত্রত্যাগ ও সমর্পণ করার জন্তে আদেশ দেন, একমাত্র তখনই 
সোভিয়েত সেনাদল অস্ত্রসম্বরণ করতে পারে। 

যেহেতু এমন কোন আদেশ জারী করা হলো না, তাই সোভিয়েতের 
সামরিক তৎপরত| চলতে থাকলো অব্যাহত । আঠারোই আগস্ট, ইয়ান্টা 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে সোভিয়েত সেনাদল কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ 
করলে । বিশে আগ সোভিয়েত সেনাদল হারবিন্‌, গিরিন, চ্যান্চুং ও মুকদেন 
প্রবেশ করলো। তিন দিন পরে তার! প্রবেশ করলো! পোর্ট আর্থার ও 
দালনীতে ( দাইরেনে )। 

উনিশে আগ থেকে নিজেদের শোচনীয় অবস্থার কথা বুঝতে পেরে 
মাঞ্চুরিয়ার জাপানী সৈম্তরা আত্মলমর্পণ করতে সুরু করে । কোয়ান্টাৎ বাছিনীর 
নেতৃত্বও এতে সম্মত হন। কিন্তু এদেরই কোন কোন দল একেবারে শেষ পর্যস্ত 
লড়াই করে যায়। মাঞ্চুরিয়া, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ শাখালিন ও কিউরাইল 
দ্বীপপুঞ্জে সামরিক তৎপরতা সম্পূর্ণ থেমে গিয়ে, তাদের শক্রমুক্ত করতে আরে! 
প্রায় পনেরে৷ দিন লেগেছিল। 

দূরপ্রাচ্য অভিযানে সোভিয়েত ৫সন্তদলের হাতে ছয় লক্ষ যুদ্ধ বন্দী আসে। 

কোর়নান্টাং বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয় ও মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় জাপানী 
অধিকারের:বিলুপ্তিঃ জাপানের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দিয়ে তাকে আত্ম- 
সমর্পণ করতে বাধ্য করে । তিরিশ দিনের মধ্যেই সোভিয়েত সেনাদল, জাপানী 
সেনাদলের প্রধান অংশ, তার বন্ৃল প্রচারিত শক্তিধর কোয়াণ্টাং বাহিনীকে 
বিধ্বস্ত করে দেয় । 

সোভিয়েত সেনাদল এইভাবে তার আস্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে 
রক্তের স্বাক্ষরে সোভিয়েত ও চীনের জনগণের মধ্যে অক্ষয় বন্ধুত্বের সৌন্রাতৃত্বের 
সম্পর্ক স্থাপন করে আসে। 

সোভিয়েত অভিযানের প্রভাব মাক্কিণ দেশ ও বুটেনের উচ্চপর্যায়ের নামরিক 
নেতাদের কাছেও শ্বীকৃতি পেয়েছে । মেজর জেনারেল ক্লেয়ার চেন্নাওলট, 
(018815 009092016) নিউ ইয়র্ক টাইমসকে বলেন যে" “জাপানী যুদ্ধকে 
শেষ করে ফেলার ব্যাপারে সেভিয়েতের যোগদান একট! চরম গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। 
যা পারমাণবিক বোম ব্যবহার না করলেও একই রকম ঘটতো।...সোতিয়েতের 
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ক্রুত অভিযান জাপানকে একেবারে চারদিক থেকে খিরে ধবলো?, যার ফলে তার 
আত্মসমর্পণ করার জন্তে নতজানু হওয়! ছাড়। আর গত্যন্তর ছিল ন1।*২$ 

জাপানী সমরনায়ক পরিষদের সহকারী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল 
কোয়াবে তোরাসিরে] ( 5৪৮৩ 710:851:০ ), উনিশে আগঞ্, ম্যাকৃআর্থারের 
সদর কার্ধালয়ে এসে হাজির হল্সেন। ম্যাকৃআর্থারের দলের জনৈক কর্ণেল 
তাকে অভ্যর্থনা করে অনেক উপদেশ দেয়। কিছু কিছু তার মধ্যে ছিল জাপানে 
আসন্ন মাফিণ অধিকার সম্পর্কিত। আর অন্তগুলি ছিল জাপানী সৈন্তদলকে 
সংরক্ষিত করার বিষয়ে, যাতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দমন করার কাজে, 
বিশেষ করে চীনে, জাপানী সনদের ব্যবহার কর] যায়। ম্যানিলা থেকে ফিরে 
কোয়াবে তোরাসিরে1 জাপ সম্রাটকে তার দৌত্য সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণী 
দেন। একেবারে নিজেদের আদর্শ অন্ুষায়ী হওয়ায়, জাপ সরকার সমস্ত 
নির্দেশগুলিই যথাযথ পালন করেন । 

জাপানে মাফিণ সৈন্ত অবতরণ করলো আটাশে আগষ্ট। ম্যাকৃআর্থার 
সঙ্গে সঙ্গেঈ, উনিশ শ' বিয়াক্সিশে ফিলিপাইনে যে সব জাপানী জেনারেলদের 
কাছে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন, সেই হোন্মাঃ সাজিমা ও সাইতো*র বিচার ও 
প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন । কিন্তু জাপানী জেনারেলদের মধ্যে ধার “রুশ 
বিশেষজ্ঞ” ( রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ), তাদের নিজের 
ব্যক্তিগত তত্বাবধান ও নিরাপগ্ডার আশ্রয়ে রেখে দিলেন । 

দোসর1 সেপ্টম্বর, উনিশ শ' পয়তাল্লিশে, টোকিয়ে। সময় অনুযায়ী সকাল 
সাড়ে দশটায়, টোকিয়ো উপসাগরে মাকিণ জ্রুইজার মিশৌরীতে জাপানের 
আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করা হলো । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত সমস্ত শ্বাধীনত। প্রিয় জাতির যৌথ প্রচেষ্টায় ফ্যাশিবাদ ও পররাজ্য 
লোলুপতার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সম্ভব হলো! এক এঁতিছা'সিক বিজয় 
সাফল্য। 


ক ॥ চার ॥ 
যুদ্ধের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের একেবারে 
বিপয়ীভার্থক নীতির স্বরূপ প্রকট তাবে অনুভূত হয়েছিল । 
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মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের জাপান সম্পর্কে নীতির মধ্যে, সেই দেশের শাসক শ্রেনীর 
ভবিষ্যৎ কোন যুদ্ধে জাপানকে মোতিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার 
চরম লক্ষ্য ধরা পড়ে যায়। জঙ্গী মনোভাব সম্পর আমেরিকানরা বিশ্বাস 
করতো যে রাশিয়ার সঙ্গে আঙন্ন যুদ্ধে একটা রক্ষণশীল জাপানই হবে তাদের 
শ্রে্ বন্ধু।২ৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও এশিয়ার দেশগুলির বিরুদ্ধে জাপানকে 
একট। মাফিণ ঘণটি হিসাবে গড়ে তোলার ভার দেওয়া হলে ম্যাকৃআর্থারকে | 
সেই জন্তেই জাপানে মাফিণ দখলদারী শাসনের নীতি এমনভাবে রচনা করা 
হয়েছিল যাতে সেখানে কোন আমূল গণতান্ত্রিক সংস্কার দেশটাকে শাস্তিপ্রিয়, 
স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করতে না পারে। এই সময়ে হোয়াইট 
হাউসের এক বিবৃতিতে বল] হয় যে, “জাপানের চলতি শাসনব্যবস্থার 
কাঠামোকেই বজায় রাখা হবে ।”২৬ 

আটই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ" পঁয়তাল্লিশে মাকিণ ঠৈন্ভরা! দক্ষিণ কোরিয়ায় 
অবতরণ করলো। এই অবতরণের লক্ষা ছিল বিশুদ্ধ গুঁপনিবেশিক, কারণ 
দক্ষিণ কোরিয়ার জাপানী টসন্তরা এর অনেক আগেই অন্ত্রত্যাগ করে 
আত্মসমর্পণ করেছে। 

মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েত আক্রমণ চীনের গণমুক্তি ফৌজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। এগারোই আগঞ্, উনিশ শ" পরতাঙ্লিশে 
গণমুক্তি ফৌজ, উত্তর চীনে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করতে থাকে। অষ্টম কুট 
বাহিনী প্রায় সমগ্র উত্তর চীনকেই মুক্তঅঞ্চলের অস্তভূর্তি করে ফেলে । পিফিংঃ 
তিয়েননিন ও নিংতাওয়ের জাপানী সেনাদলকে আক্রমণ করে ঘিরে ফেল 
হয়। ইতিমধ্যে চতুর্থ রুট বাহিনী মধ্য চীনের এক বিরাট অংশকে শত্রমুক্ত 
করে একেবারে সাংহাই ও নানকিংয়ের কাছাকাছি এসে পড়ে। সর্বসাকুল্লোয 
গণমুক্তি ফৌজ উত্তর ও মধ্য চীনে শতাধিক শহর শক্রমুস্ত করেছিল। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই চীনের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সমর্থন 
করে এসেছে । চোঙ্গই আগস্ট উনিশ শ' পয়তাল্লিশে একটি তিরিশ বছরের 
জন্তে সোতিয়েত-টীন বন্ধুত্ব ও মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। শ্বাক্ষরকারীর। 
যুদ্ধের সময়ে পরম্পরকে সাহথা্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো এবং জাপানের গে 
স্বতগ্রভাবে কৌন আলাপ আলোচনা না করে, নোঙুন কোন জাপানী আফর্মণ 
প্রতিহত করার জন্তে যৌধভাবে কাজ করতে অঙ্গীকার করলো । 


৫৬৯ 


স্বাক্ষরকারীদের একজন যদি কোন জাপানী আক্রমণের সম্মুখীন হয়, তাহলে 
অন্তজন তাকে প্রয়োজনায় সবরকমের সাহা) করতে দ্বীকৃত হলে! । 

কিন্ত চিয়াং কাই-শেক সরকারের এই চুক্তির সর্তাবলী মেনে চলার কোন 
আগ্রহই ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের অজ্ঞাতে ভারা জাপানের সঙ্গে 
আলোচনা চালাতে লাগলেন। জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারা এক 
চুক্তি স্বাক্ষর করলেন যে কোন অঞ্চলে কুওমিনটাঁং মৈন্ত এসে না পৌঁছনে! 
পর্ধস্ত তার! চীনের গণমুক্তি ফৌজকে প্রতিরোধ করবে এবং কয়েক সপ্তাহে 
গণমুক্তি ফৌজ যে সব শহর দখল করে নিয়েছে, সেগুলি পুনরুদ্ধারের জন্যে 
সামরিক তৎপরতা স্থরু করবে । দেশের প্রতি এমন চরম বিশ্বামঘাতকত। 
আর হয়না । কারণ চীনের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে এট] ছিল দখলদারী 
জাপানী টৈন্ঠের সঙ্গে একটা ভাগ বাটোয়ারার প্রচেষ্টা। চীনের রণাঙ্গনে 
মাকিণ সৈম্তদলের অধিনায়ক জেনারেল ওয়েডেমেয়ার এই চুক্তিকে পূর্ণ সমর্থন 
জানিয়ে, জাপানী সৈম্ভদের মাফিণ ও কুওমিন্টাং সৈম্ত না এসে পড়া পধস্ত 
অন্ত্রত্যাগ করতে নিষেধ করেন। মাফিণ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে, “মাকিণ 
বিমান ও জাহাজে করে, জাপানী সেনাদলকে অন্ত্রত্যাগ করানোর অছিলায়, 
কুওমিনটাং সৈন্তদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়। কিস্ত এর 
আসল উদ্দেশ্য ছিল ন্ুবিধাজনক জায়গায় ঘাটি করে কমিউনিষ্টদের আক্রমণ 
কর]।” আর এই সব কাজ করা হয়েছিল এমন এক সময়ে, যুদ্ধ যখন শেষ 
হয়নি ।২" 

চীনের মুক্তাঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে একটা গৃহমুদ্ধ সুরু করে দেওর়ার জন্তে মাফিণ 
যুক্তরাষ্্ট তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্ব ভার পকিল্পনার ফল হলো! উল্টো । 
সার! দেশে এর ফলে এমন এক আগুন জ্বলে উঠলো যে তখন আমেরিকানদের 
চীন ছেড়ে পালিয়ে যাওয়। ছাড়া আর অন্ত পথ রইলো না। 

অধ্যাপক ফ্লেমিং যথার্থই বলেছেন যে, প্রাশিয়ায় উনিশ শ' আঠারোর 
পরে যেমন ঘটেছিল এখানেও তা আরেকবার প্রমাণিত হলো যে কমিউনিষ্ট 
বিপ্লবকে দমন করার জন্তে বিদেশী টসন্ত ব্যবছার করলো জনগণ হস্তক্ষেপ- 
কারীদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, বিপ্লবকেই সাহায্য করে। উভত় ক্ষেত্রেই 
দেখা গেল যে রক্ষণশীল গোর্ঠীকে রক্ষা করার জন্তে চেষ্ঠা করলাম, তাদের 
অবস্থাই খারাপ হলে! সবচেয়ে বেশি 1”ৎ* এরচেয়ে সত্যি কথা আর হয়না | 


৫৭৩ 


সাত্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে সোতিয়েত ইউনিয়ন যে মুক্তিযুদ্ধ সুরু 
করেছিল, সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তা জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনকে অন্থপ্রাণিত করে । জনগণের ইচ্ছাকে মূর্ত করে প্রতিতিত 
হয় সতেরোই আগষ্ট, উনিশ শ"* পয়তাল্লিশে ইন্দোনেশিয় সাধারণতন্ত্র এবং 
দোসরা সেপ্টেম্বর ভিয়েতনাম সাধারণ তন্ত্রের । উপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ কোটি কোটি মানুষ, তার্দের শাসকদের বিরুদ্ধে মাথ! তুলে দাড়ালো । 

6 ০ রী রী 

যুদ্ধের চূড়াস্ত পর্যায়ে, উনিশ শ' চুয়ালিশ পঁয়তান্তিশে, সোভিয়েতের বীর 
জনগণ, ফ্যাশিবিরোধী মৈত্রীর অন্তর্গত দেশগুপণির জনগণের সঙ্গে একষোগে, 
ফাণশিবাদী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এক সাফল্যমণ্ডিত পরিসমাপ্তি ঘটালো । 
ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিণামে এলো! ছিটলার জার্মাণী ও সাত্রাজ্যবাদী 
জাপাদের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ | 
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ফরশ্চতি 


দু'টি বিশ্বযুদ্ধে, উনিশ শ' চোদ্দ থেকে আঠারো! এবং উনিশ শ" উনচন্লিশ 
থেকে পঁয়তাল্লিশে, সারা পৃথিবীর মানুষের জীবনে ছুঃখ কণ্ঠের আর অন্ত ছিল 
না] কোটি কোটি মানুষের প্রাণের বিনিময়ে, বিরাট ধনসম্পন্তি ও অসংখ্য 
সাংস্কৃতিক সম্পদের ধ্বংসম্ভূপের উপরে গড়ে উঠেছিল যুদ্ধোত্বর কালের শাস্তির 
বনিয়াদ। সেই মানুষের স্মৃতিতে যুদ্ধের ছবি ভয়াবহ একটা বিভীষিক] ছাড়া 
আর কিছুই নয়। এ স্মৃতি সহজে মুছে যায় না, মুছে ফেলা যায় না। 

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধেছিল ভিন্নতর এঁতিহাসিক পরিবেশে । 
যেদিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুরু হলো? সেদিন সারাপৃথিবী স্থুড়ে ছিল পুজিবাদের 
একছত্র আধিপত্য । কিন্তু যেদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু হলো সেদিন 
পৃথিবীতে পাশাপাশি রয়েছে ছু'টি মমাজব্যবস্থা--পু'জিবাদ আর সোভিয়েত 
ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাঁ। কিন্তু ত! সত্তেও যুদ্ধের হুচনাট] যেন 
ছিল অনেকখানি এক রকম । 

এই সাদৃশ্বের অনেকথানি সম্ভব হয়েছিল এই কারণের ভন্ভে ষে প্রথম 
ও দ্বিতীয় বিখবমুদ্ধের হ্চনাতে মানসিক ধারণার প্রভাব পড়েছিল অনেক কম। 
আর এই মানসিক ধারণার ভিত্তি ছিল আধুনিক পুণজিবাদের অর্থ নৈতিক 
বনিয়াদ। পু'জিবাদী দেশের রাষ্ট্রনেতারা, যথা হিটলার ও মুসোলিনী, 
কিন্ব৷ বৃটিশ, ফরাসী অথব1 ম'ক্িণ মিউনিকপন্থীদের, ম্বেচ্ছাচার, অভিরুচি বা 
মজির জন্তে এই সুদ্ধ ঘটেনি। তাদের কাজেন্ন পিছনে প্রেরণা যুগিয়েছে তাদের 
সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, পুজিবাদের বাস্তব অবস্থা। আর একথা তো 
অনন্ীকার্ধ যে যেখানে সাত্রাজ্যবাদ আছে, সেখানেই বুদ্ধ আসবে । এই 
বিশ্বযুদ্ধ তাই ছিল পু'জিবাদী বৃহৎ শক্কিবর্গের, পৃথিবীর বাজার, বিনিয়োগের 
ক্ষেত্র, কীচামালের উৎস, জনবল সংগ্রাহের কেন্দ্র, এক কথায় সারা 
পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের জন্তে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার লড়াই। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার অনেক পূর্ব থেকেই, ক্ষমতার দ্বন্বে কে কোন 
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পক্ষে যাবে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেই সব মূল 
লক্ষণগুলি বেশ কিছুটা তিন্ন ধরনের হয়ে যায়। যেমন মনে রাখতে হবে যে 
পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের তখন জন্ম হয়েছে। 
তার অস্তিত্ব অনুভূত হচ্ছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাস্তিনীতি সাম্রাজ্যবাদী 
উচ্চাভিলাষের পথে, যুদ্ধের পথে একট অন্তরায় স্থষ্টি করছে। সাত্রাজ্যবাদী 
গরকারগুলি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে 
নিয়ে, আনদন্ন যুদ্ধের সমস্ত প্রচণ্ডতাকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দিতে, যাতে 
পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্ত্রী দেশকে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর শ্রমিক 
ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বিপর্যস্ত করে, পুঁজিবাদের শক্তিকে আরো 
জোরদার করা যায় । তারাই জার্মাণীর ফ্যাশিবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র 
দিয়ে তাকে সাহায্য করেঃ পররাজ্য আক্রমণের পথ তার সামনে খুলে দিয়েছে । 
তাই জার্মাণীর ফ্যাশিতন্ত্র-পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির যৌথ আত্মপ্রকাশ ছাড়। 
আর কিছুই নয়। সার! পৃথিবীর সম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মৌল কর্মসচী 
তাই এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রচনা করেছিল । 

কিন্ত যেখানে মাকিণ যুক্তবাষ্র, বুটেন ও ফ্রান্সের সাআ্াজ্যবাদীরা, জার্মাণীর 
সঙ্গে একটা সমঝোওতা করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জোট বাধতে 
চেয়েছে, সেখানে জার্নাণ সাআজ্যবাদীর! চেয়েছে এই জোটের অন্তান্ত সদশ্যের 
কাছে বশ্যতা। অন্ত পুজিবাদীদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ করতে না পার! 
পর্বস্ত তার স্বস্তি ছিল না । সাত্রাজ্যবাদীদের অস্তদ্বন্বের সুত্রপাত এইখানেই, 
যার ফলে পুজিবাদী দুনিয়া নানা দলে বিতক্ত হয়ে গেল। 

মাঞ্িণ, বৃটিশ ও ফরাসী শাসক শ্রেণীর ইচ্ছা ছিল সোভিয়েতের সঙ্গে তাদের 
যে সংঘাত আছে তা জার্মানীর ঘাড়ে চাপ দিয়ে উস্থল করে নেওয়া । ঠিক 
তেমনই জার্মানীর সঙ্গে ষেধানে সংঘাত তার সমাধান করা সোভিয়েতের উপর 
চাপ দিয়ে। তাই জার্মানীকে তারা সমানে উস্কানি দিয়ে গেল সোভিয়েত দেশ 
আক্রমণ করতে, যে যুদ্ধে তার “তৃতীয় পক্ষ” সেজে সরে থাকবে । কিন্তু জার্মাণ 
নাআজ্যবাদীর1 চেয়েছিল যে যুদ্ধ যদি করতেই হয়, তাহলে তার ষোল আনা 
স্ষোগ তারাই নেবে । তাই তাদের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ ও যুদ্ধযন্ত্রকে শদ্ধি- 
শালী করতে চাইলো বুটেন ও ফ্রান্সের সাহায্য, যাঁতে জার্মানীও বিশ্বে আধিপত্য, 
বিস্তারের ন্বপ্ন সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করে সরাসরি লাভ করতে 
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পারে। এই বিভিন্ন স্বার্থের বিভিন্নমুখী পরিকল্পনার পারস্পরিক সংঘাত, .যার 
অনিবার্ধ পরিণতি ছিল একটা বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালের 
তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রামের পটভূমি রচনা করেছিল । 


কিন্ত একদিকে যখন মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন ও ফ্রা্স এবং অন্ত দিকে জার্মানী 
ইটালী ও জাপান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাব্য রূপের স্থার্থগত পরিণতির জন্যে 
পরস্পর দর কষাকধি কবছিল, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পৃথিবীর সমস্ত 
দেশের প্রগতিশীল মানুষ কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃত্বে বিশ্বযুদ্ধ সমেত সমস্ত বুদ্ধের 
বিরুদ্ধেই তাদের প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিল । 


উনিশ শ' উনচল্লিশে জার্মাণীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়েই যুদ্ধ পূর্ব 
কালের রাজনৈতিক সংকট পরিণতি ল(ভ করে। এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল 
রীতিমতো ব্যাপক । পোল্যাণ্ডের পরাজয় জার্মাণী জানতো বুটেন ও ফ্রান্সকে 
পূর্ব ইউরোপে তাদের একমাত্র মিত্র দেশের সঙ্গে সম্পক থেকে বিচ্যুতি করবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে পরাজিত পোল্যাগুকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণে একটা 
ঘাটি, প্রস্বতি ক্ষেত্র হিসাবে বাবহার করতে প।রবে জার্মানী । 


এই পরিস্থিতিতে বুটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করলো, কিন্তু 
তার উদ্দেশ্য জামাণীর অত্যধিক সীমানাস্ফীতি রোধ করে, সে যাতে পশ্চিমী 
শৃক্তিবগের বিরুদ্ধে কোন সামরিক তৎপরতায় লিশ্ত হতে না পারে তার ব্যবস্থা 
করা। এক কথায় হিটলারকে সংযত রাখাই ছিল এই ঘোষণার 'উদ্দেশ্যু, 
পোল্যাগ্ডকে রক্ষা কর] নয়। কারণ পোল্যাণ্ড সম্পর্কে তাদের মাথ। বাথা 
অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাদের প্রত্যাশা ছিল যে এতে হিটলার 
ভার সামরিক কর্মসথচী বদলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণে চালাবে, 
কারণ এইভাবেই বৃটেন ও ফ্রান্স খুব সীমিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যথেষ্ট সাফল্য 
লাভের আশ] করেছিল। 


এই জন্তে বুটেন ও ফ্রান্স জার্ধানীর বিরুদ্ধে ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তাকে 
বলা হতো “ভূতুড়ে যুদ্ধ।” যেখানে যুদ্ধের ঘোবণ] থাকলেও কোন সংঘর্ষ ঘটেনি। 
কারণ এর উদ্দেশ্যে ছিল পশ্চিম ইউরোপে ফ্যাশিস্ত জার্মানীর আক্রমণ 
আশংকাকে, পূর্বমুখী করে দেওয়া। বৃটেন, ফ্রালস ও মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
মিউনিক নীতির পিছনেও ছিল এই একই উদ্দেশ্ট আর সেই জন্তেই এই “ভূতুড়ে 
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দুধকে” আসলে মিউনিক নীতিরই একটা ৰিন্তাস পর্ব রঙ্গে ছুনিশ্চিত তাবে 
ধারণ! কর! বায় । 

কার্ধতঃ পশ্চিমী শক্কিবর্গ আকাশের দিকে মুখ তুলে কাজ করছিলেন । 
তাদের বিচার বিবেচনার এই মারাত্মক ভুলের পরিণামে দেখা গেল বহু 
ইউরোপীয় দেশের অনুষ্টে সামরিক বিপর্যয় ও জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ । 

জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বী পু'জিবাদী দেশগুলির সরকারী নীতির তীব্র বিরোধিত। 
দেখ! যেতে লাগলে! সেই সব দেশের জনগণের কাছ থেকে। বুর্জোয়৷ গণতন্ত্রের 
প্রচলিত সমস্ত সুষোগগুলির পুরা ব্যবহার করে, জনগণ জার্মাণীর বিরুদ্ধে 
ঘোষিত যুদ্ধকে একটা সাধারণ ব্যাপক ফ্যাশি বিরোধী যুদ্ধে রূপাস্তরিত করলো । 
পৃথিবীর বাস্তব অবস্থাও তখন এই অনিবার্ধ পরিপতির দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছিল । 

সার] পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের কর্মস্থচীর প্রথম পর্ব যথেষ্ট সাফল্যের 
সঙ্গে সুসম্পন্ন করে, জার্মাণ সাত্রাজ্যবাদীরা মনে করেছিল এবারে দ্বিতীয় গুরুত্ব- 
পূর্ণ পর্ব সুরু করার সময় সমুপস্থিত হয়েছে। সেই দ্বিতীয় পর্ব ছিল সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তাদের সুনিশ্চিত ধারণা ছিল যে আহুষ্ঠানিক ভাবে 
পশ্চিমী শক্কিবর্গ তাদের সঙ্গে যুদ্ধরত হলেও, সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে তারা 
দুরে সরে থাকবে ন1। সেই কারণেই সোভিয়েতের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ 
সুরু করে জার্মাণ সরকার এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে এই যুদ্ধের চরম লক্ষ্য 
হচ্ছে “সভ্য জগৎকে বলশেভিকবাদের ভয়াবহ বিপদের হাত থেকে রক্ষা 
করা।”১ নেকড়ে বাঘট! যেন ভেড়ার চামড়া গায়ে জড়িয়ে এলো! । সভ্যতার 
চিরশক্র যার। তারাই ভাণ করতে লাগলো তার চরম রক্ষক হিসাবে । 

এঁতিহানিক পরিবর্তনের বাস্তব রীতি সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞতার জন্যেই, 
জার্মাণ নেতৃবৃন্দ মনে করতে পেরেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই পরি- 
স্থিতিতে সমগ্র পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু সেটাই ছিল একটা 
মস্ত ভুল। 

সোতিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুছে ক্ুজেডের পরিকল্পনা একেবারে তাসের ঘরের 
মতে ভেঙ্গে পড়লো । সোভিয়েত ইউনিয়ন জানতো বিভিন্ন দেশের জনগণের 
সংগ্রামী চেতনা, তাদের আশা আকাঙ্খা আর সান্রাজ্যবাদী দেশগুলির 
অন্তর্থন্দের কথা। তাকেই ভিস্তি করে রচিত হলে! সোভিয়েতের পররাস্ নীতি 
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যা ছুধ্ষ এক ফ্যাশিবিরোধী মেশ্রীর সুচনা করে, জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয়ের 
পথ প্রশস্ত করে দিল। 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসক মহুল, তাদের মনোগত ইচ্ছায় জলাঞ্জলী 
দিয়ে, ডাওয়েস পরিকল্পনার সুরু থেকে বিগত সতেরে। বছর ধরে তার! যে 
দেশের বিরুদ্ধে জার্মাণীকে সমরায়োজনে তুসজ্জিত করে তুলছি লেন, জার্দাণীর 
বিরুদ্ধে তারই সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হলেন। আজে! অনেক মাফিণ ও 
রটিশ লেখক অবাক বিস্ময়ে বলেন, কেমন করে এই অঘটন ঘটে গেল । মাকিণ 
ফ্যাশিপন্থীর বা তাদের মতে প্রতিক্রিয়াশীল ধুরন্ধররা, এর কারণ খুঁজে না পেয়ে 
চরমতম অবাস্তব অসম্ভব এক কাল্পনিক অভিষোগ খাড়া করে বলে যে, 
তদানীস্তন বৃটিশ ও মাকিণ রাষ্ট্রনেতারা নিশ্চয়ই গোপনে কমিউনিদের 
সমর্থক ছিলেন । 

তাই দেখা গেল জার্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক পড়ে যায়নি, 
গিয়েছে জার্মানী ও তার মিব্রদেশগুলি। পশ্চিম জার্মাণ যুদ্ধ ইতিহাসবিদ 
হাব্স-আযাডল্ফ জ্যাকোবসন্‌ সেকথ! স্পষ্টই স্বীকার করেছেন । তিনি লিখেছেন, 
ক্ষুদ্ধ (সোভিয়েতের বিরুদ্ধে) সামরিক অর্থে হ্বরু হওয়ার আগেই যে 
রাজনৈতিক অর্থে (জার্মাণীর পক্ষে ) ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, সে কথাট1 মোটেই 
অতিশয়োক্তি নয় ।”২ 

যার। বাস্তবকে এতোকাল অস্বীকার করে এমেছেন, এমন বছ মানুষই আজ 
একথা শ্বীকার করে থাকেন। কিন্তু তা করতে গিয়েও প্রতিক্রিয়ার অস্থগামী 
ইতিহাসবিদ্‌্র1 একে একট! এতিহাসিক ব্যতিক্রম বলেই যেন পাশ কাটাতে 
চান। কেউ কেউ এই ব্যতিক্রম ব! ছুর্ঘটনাকে তদানীস্তন পু'জিবাদী নেতৃত্বের 
চারিজ্রিক বৈশিষ্ট্যের ফল, কেউ ব৷ জার্মাণ নেতৃত্বের হুটকারী মনোভাবকে 
এর কারণ স্বরূপ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান । কারে! মতে এ ছু'টোই ছিল এই 
দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী । সে যাই হোক, সকলেই মোটামুটি একটি বিষয়ে একমত 
ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, ছিটলার জার্মানী যে প্রতিকূল 
আস্তর্জাতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল, সেটা একটা ছুর্ঘটন। ছাড়া আর 
কিছুই নয়। হিটলারের প্রাক্তন সেনানায়ক এবং রাজনৈতিক পরাধর্শদাতার। 
অনেক মেহনৎ স্বীকার করে জান্নানীর পরাজয়ের এই দূর্ঘটনাজনিত কারণগুলি 
বিশ্লেষণ করার চে! করেছেন । আর তাতে তাদের সবচেয়ে জোরালো যুক্তি 
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হলো, প্রাক্তন আদর্শ পুরুষ, আযডল্ফ হিটলারকে কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে 
নিধিচারে সব কিছুরই জন্তেই দোষী সাব্যস্ত করা। 

কিন্ত সোভিয়েতের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধারস্তের সমকালীন অনুকূল 
আস্তর্জাতিক পরিস্থিতি একটা নৈসগিক ফল নয়। কপালের জোরে তা গড়ে 
ওঠেনি । তেমনই জার্মানীর কাল্পনিক ভুলতভ্রাস্তি বা পুর্জিবাদী নেতৃত্বের 
আরোপিত চারিত্রিক টৈশিষ্ট্য দিয়েই তার ব্যাখ]া করা ষায় না। তার সত্য 
নিহিত ছিল ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের মধ্যে, যাকে অন্ধীকার করণ, এড়িয়ে 
যাওয়ার চেষ্ট। কর, মানুষের সাধ্যাতীত। 

সমকালের মৌল এঁতিহাসিক সতা হলো পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে 
মানুষের সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ । মহান অক্টোবর 
বিপ্লবের দিন থেকে তার জয়যাত্রা স্ররু হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার 
মরিয়া হয়ে ওঠা জঙ্গী মনোভাব একটা শনির মতো জার্ম।ণীর ঘাড়ে চেপে, 
তাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেছে। তার আক্রমণ 
ছিল তাই সমা জতম্ত্র, সামাজিক প্রগতি তথা বিশ্ব সভ্যতার বিরুদ্ধে । 

পৃথিবীর ফ্যাশিতন্ত্রী প্রতিক্রিয়ার জঙ্গীপ্ভীতিকে পধুদস্ত করে, ফ্যাশি 
শাসনের অত্যাচার হুতে মানুষকে মুক্ত করে, যুগ যুগ ধরে মানুষের সভ্যতার, 
সংস্কৃতির সমস্ত অবদানকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা) করে, সোভিয়েতের 
বীর জনগণ যে অসীম গৌরবের অধিকারী হতে পেরেছে সেই কৃতিত্ব হলো 
পৃথিবীর সর্বছার। তথ] সমস্ত মানুষের প্রতি তাদের আত্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের 
সার্থক পরিচয় । জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ, পৃথিবীর 
সব দেশের সমস্ত মানুষের, এমন কি জার্মাণ জনগণের প্রকৃত স্বার্থের সঙ্গেও, 
সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল । ূ 

সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধের এই চূড়াস্ত লক্ষ্যই, ফ্যাশিবিরোধী মৈত্রী 
গঠন করতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। কারণ এই টমত্রীর এটাই 
ছিল বনিয়াদ, যার ওপর নির্ভর করে এই মেত্রীর সৌধ গড়ে ওঠে। 
নোভিয়েতের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্রে গুণগত 
পরিবর্তন এনে, তাকে মুক্তিকামী, ফ্যাশিবিরোধী ও স্ায় যুদ্ধে পরিণত করে । 

যুদ্ধের এই মুক্তিকামী বৈশিষ্ট্যই সারা পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল মানুষকে 
ফ্যাশিতন্ত্র, জার্মাণ ফ্যাশিস্ত হানাদারদের বিরুদ্ধে সমবেত করে) সংগ্রামরত 
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ৈনিককে তা দেয় প্রেরণা, তাদের সংগ্রামী চেতনাকে সঙ্জীবিত করে, নিয়মিত 
সেনাদলকে দ্বিগুণ উৎসাহে ব্রতী করায় লক্ষ্য সাধনে । আর তারই সঙ্গে 
নাৎসী অধিকৃত দেশগুলিতে পার্টিজান দল গঠন করে ছড়িয়ে দেয় প্রতিরোধ 
আন্দোলন সুরু করার ব্যাপক মনোভাব শুধু এরই জন্যে জার্মাণ সেনাদের 
ও জার্মানীর জনগণের মনোবলে যে ভাঙ্গন ধরে তার গুরুত্ব কোন যতে 
কম নয়। ও 

সোভিয়েত ইউনিয়নই জার্মাণী ও তার মিত্রপক্ষের বিক্ুদ্ধে যুদ্ধের মুক্তিকামী 
চরিত্রের সার্থক উদ্দেশ্টি ভূলে ধরে পৃথিবীর সামনে । ভাই ফ্যাশিবিরোধী 
মৈত্রীর রূপায়ণে নান! দেশের সরকার ও জনগণ সমবেত হয় তার নেতৃত্বে। 
ফাশিবিরোধী টৈত্রীতে এর ব্যতিক্রম ঘটার কোন উপায়ই ছিল না। এই 
মৈত্রীকে সম্ভব করে ভোলা, একে কার্যকরী করার জন্তে সোভিয়েত প্রচেষ্ঠার 
মৌল লক্ষা ছিপ ফ্যাশিবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়ার শক্কির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব করা, যাতে সার পৃথিবীর মানুষ সমস্ত দেশে মুক্তিও 
স্বাধীনতার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে প্রারে। আর অবলুপ্ত হয় ফ্যাশিতগ্রের 
রাঠিক পরিচিতি । শেষ হয় মানুষের যন্বণার, দুঃখ কের এই রক্তক্ষ্রী যুদ্ধের 
আগ্ট পরিসমান্তিতে | 

সেদিন কোন দেশের পক্ষেই ফাশিস্ত আক্রমণকারীদের হামলা! থেকে 
জাতীয় স্বাধীনতাকে রক্ষা! করার জন্যে এই ফাাশিবিরোধী টৈত্রীতে যোগ না 
দিয়ে উপায় ছিল না। তা সেই যোগদান অনুষ্ঠানিক ব1 বাস্তবিক যাই হোক 


না কেন। ঃ 
সমাজতন্ত্রী কোন দেশের গক্ষে সশস্ত্র ফ্যাশিস্ত আক্রমণের সামনে এক 
ভাবে লডাই করাত সম্ভাবনা ছিল ন' সেদিন। তাই মোভিয়েতকেও একা 
লড়াই করতে হয়নি | যুদ্ধকালীন সময়ে যে সবদেশের, মানুষ মুক্তি ও জাতীয় 
স্বাধীনতার জন্তে সংগ্রাম করেছে, সেই সংগ্রামের চরিত্র হয়ে গেছে যেমন 
জাতীয় ঠিক তেমনই আন্তর্জাতিক । সোভিয়েত দেশ সমেত সমস্ত ্বাধীনতা- 
প্রিয় সংগ্রামী দেশের প্রচেষ্ঠার সঙ্গে তা মেদিন একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। তাই 
সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি নেদিম পৃথিবীর মান্ষের যে সমর্থন স্বতক্ফু্ত 
হয়ে উঠেছিল বিশেষ করে পুজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্য, 
সেটা ছিল আস্তর্জতিকতাবাদের যথার্থ প্রকাশ । পৃথিবীর প্রথম সমাজত্্রী 
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রাই, সমস্ত দেশের বৈপ্লবিক শান্তর আদর্শ, আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক চেতন ও 
জাতীয় যুক্তি আন্দোলনের পুরোধা, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি মেহনতী 
মানুষের সহজাত ভালোবাসা, সমর্থনের একাস্ত প্রকাশ । 

ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে এই হ্যায় যুদ্ধের একটা বিরাট প্রভাব এনে পড়ে মাকিণ 
যুক্তরাষ্র ও বুটেনের উপর । সোভিয়েত ইউনিয়নের মুক্তিকামী আদর্শ, জার্দাণ 
ফ্যাশিবাদের আশংকায় ভীত ত্রস্ত, জাতীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে চরম: 
আগ্রহ্থী মাফিণ ও বৃটিশ জনগণকে প্ররচুন্র প্রেরণ। যোগায় । তাই মাকিণ ও 
বৃটিশ জনগণের ফ্যাশিবিরোধী সংগ্রাম, তাদের শ্বদেশে ও বিদেশে স্বাধীনতা 'ও 
গণতন্ত্রের সংগ্রামকে জোরালো করে তোলে। এই পরিস্থিতিতে সেই সব 
দেশের নীতি নিয়ামকর] অন্ত কিছু করার আর সুযোগ পেলেন না। তাদের 
ব্যক্তিগত অভিরুচি ঘটনার চাপে পড়ে মাথা চাড়া দিতে পারলো না। কারণ 
তখন জমগণের ইচ্ছার বিরোধিতা করার মতো বিপজ্জনক আর কিছুই ছিল না। 
অবিশ্যি একথা স্বীকার্য যে তারও নিজেদের প্রয়োজন অন্যায়ী ফ্যাশিপন্থী 
জার্মানী ও জঙ্গীবাধী জাপানের পরাজয় কামনা করছিলেন । 

কিন্ত জনগণের দাবীকে মেনে নিলেও, তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ল। তাই 
মুখে যুদ্ধের মুক্তিব্র্তী আদর্শের প্রতি আহ্কুগত্য দেখিয়ে তীরা চেষ্টা করতে 
লাগলেন কেমন করে নিজেদের শ্রেণী আধিপতাকে জোরালো! করা যায়, সংগঠিত 
করা যায়। যুদ্ধের এই মুক্তিব্রতী আদর্শকে রাঙনৈতিক মূলধন হিসাবে ব্যবহার 
করার আত্যন্তিক আগ্রহ দেখে এটুকু স্প্ঠ বোঝা যায় যে পুজিবাদের সংকট 
তখন কেমন বেড়ে যাচ্ছিল। সেদিন এই গলে পড়ে সমাজ ব্যবস্থার, পুজি- 
বাদের এই উদ্ঘোক্তাদের পক্ষে সরাসরি নিজেদের লক্ষ্যের স্বপক্ষে কোন কথা 
বল! সম্ভব ছিল না। তার! তাই বাধ্য হয়েছিল নিজেদের আসল উদ্দেশ্য চেপে 
রেখে, মুক্তি যোদ্ধার ছদ্নবেশে নিজেদের প্রকাশ করতে । 

টমতত্রী সুত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ও 
রটেনের শামকর1 এই যুদ্ধের মধ্যে নিজেদের সাআ্রাজ্যবাদী লক্ষ্যের যথাসাধ্য 
পরিপোষণ করে চললেন । সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের সমস্ত নীতি, চুক্কি, 
বোঝাপড়ার একটা গোপন দিক থাকতো, যেখানে তারা সব সময়ে ফ্যাঁশিত্ত 
আক্রমণকারীদের সঙ্গে একটা আপোষ রফার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন । যুদ্ধের 
শেষের দিকে এই ঝৌকটা বেশ প্রকট হয়ে ভঠে। পু'জিবাদী প্রতিদবন্দী হিসাবে 
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'জার্খানী, জাপান ও ইটালীর শক্তি খর্ব কবার জন্তে যথেষ্ঠ উৎসুক হলেও, তার! 
পাশাপাশি চেষ্টা করতে লাগলেন কেমন করে পরাজিত শক্তর় দেশে প্রতিক্রিনার 
শক্তিকে শাসন ক্ষমতায় আসীন রাখা যায়। ভারা চেষ্টা! করতে লাগলেন 
কেমন করে সাত্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত কর! যায়, আর 
তার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল করে দেওয়৷ যায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে । 

মাফিণ ও বৃটিশ সরকার বিলক্ষণ জানতেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কেমন 
করে ফ্যাশিস্ত আক্রমণের প্রচণ্ডতার সামনে অবিচল থেকে তাকে প্রতিহত 
করতে পারে, তারই উপরে তাদের দেশের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। অথচ এই 
ধারণা থাকা সত্বেও, সোভিয়েত দেশকে তুর্বল করে দেওয়ার নিরস্তর প্রয়াস 
থেকে তারা বিচাত হলেন না। 

বূটেন, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাড] থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের রপ্তানী 
যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে প্রভূত সাহাষ্যকারী, সে সম্বন্ধে এই সব দেশের 
মানুষ যথেষ্ট সচেতন হিল । একচেটিয়া কারবারীর! জনগণের এই সহান্ুভূতিকে 
কাজে লাগিয়ে উৎপাদন তথা তাদের পু*জি ও মুনাফ বৃদ্ধি করতে লাগলে! । যুদ্ধের 
মুক্তিকামী লক্ষ্যের বাস্তব পরিবেশ ও পু'জিবাদী দেশগুলির সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ 
লক্ষ্যের মধ্যে যে গভীর অস্তদ্বন্্ সেদিন প্রকট হয়ে উঠেছিল, তারই প্রভাব এসে 
পড়লো মাকিণ যুক্তরাষ্ই ও বুটেনের পররাষ্রী ও আভ্যন্তরীণ নীতির উপরে । কোন 
কিছুই এই ঝৌক এড়িয়ে চলতে পারলে না। 

সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রদত্ত পশ্চিমী অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমাণ 
নিতান্ত নগন্ত ছিল। যেমন প্রসঙ্গত: বলা যায় ষে চুক্তি অনুযায়ী উনিশ শ'" 
একচষ্লিশের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে যেখানে এই ছুই পশ্চিমী রাষ্ট্র 
সোভিয়েত দেশকে বারে! শ' বিমান ( তার মধ্যে তিন শ'টি জঙ্গী বিমান ), দেড় 
হাজার ট্যাঙ্ক ও পঞ্চাশটি বিমান বিধ্বংসী কামান দিতে প্রতিশ্রুত ছিল সেখানে 
তারা আসলে পাঠালো মাড়ে সাতশ' বিমান ("যার মধে) জঙ্গী বিমানের সংখ্যা 
ছিল মাত্র পাঁচটি), এবং কুশ্যে পাচ শ একটি ট্যাঙ্ক ও হান্ক। ধরনের বিমান 
বিধ্বংসী কামান ।৩ | 

জনৈক মাকিণ ইতিহাসবিদ্‌, আইভান স্পেক্টর (96০০2) স্বীকার করেছেন 
যে উনিশ শ' তেতাল্লিশের বসম্তকালের শেষ পর্যস্ত, “লাল ফৌজকে প্রায় 
সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েতের নিজন্ব সমরোপকরণের উপরেই নির্ভর করতে 
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হয়েছিল ।”ৎ সোভিয়েত ইউনিয়নে যুদ্ধের মধ্যে যে সব রপ্তানী করা হয় তার 
সমগ্র পরিমাণ সেই দেশের যুদ্ধোৎপাদনের শতকরা চার ভাগের বেশি ছিল 
না।* গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সোভিয়েত 
ইউনিয়নকে ন। দিয়ে দেওয়া হলো “সেই সব করপোরেশন ও অন্থান্ত বৃহদায়তনে 
উৎপাদনকারী সংস্থাকে, যারা যুদ্ধের পূর্বে জার্মাণ একচেটিয়া কারবারীদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতো 11”, 

মাফিণ ও বুটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করেছেন বটে 
তবে তা অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে, থেমে থেমে । আর তারই সঙ্গে সঙ্গে তারা 
' সর্ব প্রযত্রে চেষ্টা করেছেন সোভিয়েতের স্বার্থকে ক্ষুপ্ণ করতে, তাকে রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রামের গভীরে ঠেলে দিয়ে ছুর্বল করে ফেলতে এবং সুযোগ দিয়ে গেছেন 
জার্মানীকে তার সর্বশক্তি পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়োগ করে যাতে সে এই অবস্থার 
স্বযোগ নিতে পারে । মিত্র পক্ষীয় প্রতিশ্রুতি পালনের ক্ষেত্রে একের পর এক 
অন্তর্থাতমূলক বাধা স্প্টি করে মাকিণ ও বৃটিশ সরকার এই বিরোধিতার নীতিকে 
চালু রেখেছিলেন, যার সবচেয়ে বড়ে। প্রমাণ হলো দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করায় 
তাদ্দের ক্রমিক অনিচ্ছা! । 

“আমাদের মিত্রপক্ষর। ক্রুত সক্রিয় হয়ে উঠলেন একমাত্র তখনই” এন. এস. 
খস্চভ, বলেছেন, প্যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমগ্র ধারাটির মৌল পরিবর্তন 
ঘটলো, যখন পশ্চিমী শক্কিবর্গের দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার আর বিলম্ব ঘটলে, 
একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে সোভিয়েত সেনাদল শুধু বালিন নয়, প্যারী পৌঁছে 
যেতে পারে, কারো সাহায্য না নিয়ে। সেই সময়েই সুরু হলো দ্বিতীয় 
রণাঙ্গনের | পশ্চিম ইউরোপের জনগণ সোভিয়েত সেনাদলের সহায়তায় যখন 
দখলদার জার্মাণ সৈম্ভদের নিজেরাই বিধ্বস্ত করে ফেলতে পারে মনে হলো, 
তখনই মিব্রপক্ষ তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় রণাঙ্গন হথরু করার জন্তে নেমে পড়লেন ।৮* 

দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস শুধু মাত্র বীরত্ব, শৌর্ধ, আত্মোৎসর্গের কাহিনী 
নক», শুধু মাত্র এটি কোটি কোটি মানুষের সামরিক ও অসামরিক কর্তব্যবোধের, 
সত্তা, বিবেকবৌধ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রতি পালনের কাহিনী নয়, 
তার মঙ্গে মিশে আছে নীচতা, অসম্মান, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বেচ্ছারুত প্রতারণার, 
শঠতার কাহিনী । 

তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে দোষী যারা, অপরাধী যারা, তারা, 
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নিজেদের অপকীতির সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্ঠা করবে। তাই সত্য গোপন 
করার জন্যে প্রকাশিত হয়েছে ওজনে ভারী, বিরাট *স্বতিচারণের”, এঁতিহামিক 
“তথ্যানুসন্ধানের” এবং আরো হাজার রকমের কেতাব। 

এই সত্যটা তাহলে কি? এই দিক থেকে বিচার করলে, যুদ্ধের ফলশ্রুতি, 
পরিণামটা কি? যুদ্ধ মানুষের সামনে অভ্রাস্তভাবে এই মৌল সত্যটি তুলে 
ধরেছে যে, সমাজ ব্যবস্থার বিপুল পার্থক্য সত্বেও বিভির দেশ পরম্পর সহযোগিতা 
করতে পারে প্রয়োজনে এবং সেটা কর উচিত । যুদ্ধ প্রমাণ করেছে ষে জন- 
গণের সহানুভূতি, সমর্থন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বঞ্চিত করা অসম্ভব। 
এবং এই যুদ্ধ অভ্রান্তভাবে এটাও প্রমাণ করেছে যে ইতিহাসের অগ্রগতির 
বাস্তবান্ুগ অমোঘ নিয়মকে ব্যর্থ করার জন্তে, তার বিরুদ্ধাচারণ করা যায় না। 

সে কারণেই জার্মাণ সাআজ্যবাদের সঙ্গে, যারা তাকে প্রেরণা যুগিয়েছিল, যারা 
নাৎসী আক্রমণকারীদের নানাভাবে সাহায্য করেছিল, সেই প্রতিক্রিয়ার শক্তিও 
সম্পূর্ণ পর্ুদপ্ত হয়ে গেছে। যুদ্ধ যখন শেষ হলে! তখন মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন 
একটা অদ্ভূত অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়লো । তারা একসঙ্গে বিজয়ী পরাজিত 
পক্ষ । হিটলারের বিরুদ্ধে তারা বিজয়ী হয়েছে সত্যি, কিন্তু তাদের শানক 
শ্রেণীর সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ লক্ষ্য, যে মনোভাব একদিন এই যুদ্ধের স্ুত্রপাত ঘটিয়ে 
ছিল, তার বিচারে তারা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে। 

অনেক বুর্জোয়া লেখক এই পরাজয় শ্বীকার করেছেন। জনৈক মাকিণ 
ইতিহাসবিদ্‌, কার্পটন 'জে. এইচ, হায়েন লিখছেন £ 

“পশ্চিমী সাত্রাজ্যবাদকে ক্ষয়িফুঃ শক্তিতে পরিণত করতে, উনিশ শ' 
উনচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চরম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করেছে। এর বিশ্বত্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় অনেক বেশি যথার্থ আর সেই 
জন্তেই এর. পরিণতি, প্রতিক্রিয়৷ তূলনায় বহুগুণ বেশী ব্যাপক ।৮৮ 

অনেক দেশ বা বহুগুণ বেশি সংখাক সেনাদল এতে অংশগ্রহণ করার জন্তে, 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় এর বিশ্বজনীনতা বৃদ্ধি পায়নি। বে ব্যাপক ও গতীন্ন 
সামাজিক প্রতিক্রিয়া এর ফলে স্থচিত হয়, যার অনিবার্ধ প্রভাব এর ধারাকে এর 
চরম পরিণতিকে, প্রভাবিত করেছে, সে কারণেই এর বিশ্বযুদ্ধ নামের সার্থকতা 
বেশি। তা ছাড়া প্রথম বিশ্বধুদ্ধের তুলনায় জনগণের সক্রিয় অবদান এর 
ইতিহাসে আরে অনেক ব্যাপক বলেও এর বিশ্বজনীনতার মূল্য বেড়েছে। 
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॥ দুই । 

রণাঙ্গণের ব্যাপ্তি, সংঘর্ষের গতীরতা, প্রচণ্ডতাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় 
এবারে অনেক বেশি হয়েছিল। প্রায় সমস্ত দেশই এতে জড়িয়ে পড়ে কোন না 
কোন ভাবে । এর সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র হয়ে যায় তিনটি মহাদেশ--ইউরোপ, 
আফ্রিকা! ও এশিয়া । এমন কি প্রশাস্ত মহাসাগরের গভীর অত্যন্তরও এর 
বিস্তৃতি থেকে বাদ যায় নি। 

যুদ্ধ যখন শেষ হলে! তখন নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে প্রায় কেউ নেই। কেবল 
আনুষ্ঠানিক নিরপেক্ষ ছিল আফগানিস্থান, স্পেন, পর্ত,গাল, সুষ্টজারল্যাণ্ড, 
স্ইডেন ও আয়ার্ল্যাগ্ড। কিন্তু এদেরই মধ্যে কেউ কেউ, যেমন স্পেন ও পর্ভুগাল 
সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে ফ্যাশিস্ত জার্মানীকে এমন ব্যাপকহারে সাহাষ্য করেছে, 
যে তাদের ফ্যাশিস্তদের সহযোদ্ধা বলাই অধিকতর সঙ্গত। 

সরকারী স্বত্রে পাওয়া নীচের পরিসংখ্যান থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
ব্যাপ্তির একটা তুলনামূলক আলোচন1 কর যেতে পারে । যোদ্ধবগের তালিকায় 
যে সংখ্যা দেওয়া আছে তা হলো সেই সমস্ত দেশের যোগফল যার যুদ্ধ ঘোষণা 
করে এতে যোগ দিয়েছিল। আর সৈন্ত সংখ্যার হিসাবে ধরা হয়েছে নিয়মিত 
সেনাদলের, প্রতিরো ধ আন্দোলনের বীর সংগ্রামীদের এর মধ্যে ধরা হয়নি । 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 





যোদ্ধণর্গ ৩৩ | ণই 
সেনাদলে যোগদানে বাধ্য টসনিকের | 

সংখ্যা ( দশ লক্ষ হিসাবে) ৭৪ | ১১০ 
নিহত (দশ লক্ষের হিসাবে) ১০ | প্রায়" ৫০ 
আহত পু এ ) ২০ ২৮ 
প্রত্যক্ষ সামরিক ব্যয় (দশ কোটি 

| ডলার হিসাবে ) ২০৮ ৯৩৫ 





সংঘর্ষের এই ব্যাপ্তির কারণ বহ। বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার ও ওপনিবেশিক 
সাম্রাজ্য গঠনের জন্তে জার্মাণ সাত্রাজ্যবাদীদের ব্যস্ত মনোভাব কোটি কোটি 
মাহ্ধের প্রতিরোধ স্পৃহাকে উদ্ধ/দ্ধ করেছিল। আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক তথা 
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রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং তাদের সহজাত অস্তদ্বন্থের পরিণতি তখন ক্রমেই 
বিস্তৃত হয়ে উঠছিল । কিন্তু সব চেয়ে যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো এই বে যুদ্ধান্ত্ 
তার ধ্বংস ক্ষমতায় আরে সক্রিয়, ভয়াবহ হওয়ার জন্তে, যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো 
ব্যাপকভাবে । বহুদেশ ও তাদের জনগণ জড়িয়ে পড়লো এই বেড়াজালে । 
ধ্বংসের নোতুন অস্ত্র নিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাগ্ুষের জীবন ও সম্পত্তির 
ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে. গেল হুহু করে । ফলে যুদ্ধ সর্বাত্মক যুদ্ধে পরিণত ন! হয়ে 
আর পারলো না। 

কোটি কোটি মানুষ যোগ দিয়েছে এই দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধে। নোতুন করে 
নিয়মিত সেনাদলে টেনে আনা হয়ে এগারো কোটি মানুষকে । আর 
ইউরোপ ও এশিয়ার প্রতিরোধ ও পার্টিজান আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে এক 
কোটি থেকে এক কোটি বিশ লক্ষ মানুষ । তা ছাড়া এই দাব্দাহে যোগদান- 
কারী প্রতিটি ঠসনিকের প্রয়োজন মেটাতে সমরোপকরণ নির্মাণ ও অন্ান্ত 
নানা কাজে যোগ দেয় চার অথবা! পাঁচজন মানুষ । ফলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রত 
টসনিকের পেছনে পরোক্ষে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করে আরে! পঞ্চাশ কোটি 
মানুষ 1১ সর্বসাকূল্যে তাই নিয়মিত সেনাদল, প্রতিরোধ ও পার্টিজান 
আন্দোলন এবং ট্সনিকের রসদ যোগাতে, যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ 
ভাবে জড়িয়ে পড়ে ষাট থেকে বাষটি কোটি লোক। 

অতীতের যে কোন যুদ্ধের তুলনায় জনগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের সরকারের 
নীতির নিক্রিয় সমর্থক বা তার রূপায়নে পরোক্ষ অংশীদার হয়ে না থেকে, 
নানাভাবে সক্রিয় সাহায্যের জন্তে এগিয়ে এসেছিল । সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে 
তাদের সজাগ, সক্রিয় ভূমিকা অগ্ভের চোখে না পড়ে পারে না। তাদেরই 
ইচ্ছার মুখর প্রকাশে মাকিণ ও বৃটিশ সরকার ফ্যাশিত্ত আক্রমণকারীদের 
সঙ্গে, তাদের সোভিয়েত বিরোধী চুক্তিতে সব ঠিকঠাক করেও কার্ধকরী করতে 
ব্যর্থ হলেন। জনগণই এই ফ্যাশিবিরোধী যুদ্ধকে শেষ পর্যস্ত তার পরিণতির 
দিকে তাদের টেনে নিয়ে যেতে বাধ্য করলো। জনগণের ইচ্ছারই অমোঘ 
প্রকাশে দেশে দেশে গড়ে উঠলো প্রতিরোধ আন্দোলন । ইউরোপ ও এশিয়ার 
নানা দেশে গড়ে উঠলো জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির যথার্থ পরিবেশ । সাভ্রাজ- 
বাদের নীতি নিয়ামকদের ইচ্ছার, অভিরুচির চেয়ে অনেক জোরালে। ভাবে 
বাস্তব অবস্থার চাপ সেদিনের ঘটনাবলীর গতি নিয়ন্ত্রিত করেছিল। 
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পৃথিবীর মূল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিক্ুদ্ধে কোটি কোটি মাহুষ স্বাধীনতা? 
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্তে জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলো । ফীঁড়ালো 
এসে তারা সংগ্রামের প্রথম সারিতে, সক্রিয় হয়ে উঠলে! তার] দেশের অভ্যন্তরে 
তাই বল! যায় যে এই সব মানুষ, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, বটেন ও চীনের জনগণ, 
শত্রু অধিকৃত অঞ্চলের মানুষ, জঃমানী, জাপান ও ইটালীর খাঁটি দেশপ্রেমিক 
মানুষ, যার] আত্মগোপন করে সেদিন ফ্যাশিতত্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, 
তার। সবাই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্রপক্ষ, তার স্থহৃৎ। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি প্রকৃতি ও তার পরিণতি, তার ফলশ্রতি ও শিক্ষা 
সম্পর্কে কোন মূল্যায়নই যথার্থ হবে না, যদি সাধারণ মানুষের ভূমিকার যথাযথ 
বিচার না করা হয়। সেইজন্তেই ইতিহাসের এই বিরাটতম যুদ্ধ, শুধু সামরিক 
জয় পরাজয়ের কাহিনী নয়। 

ফ্যাশিবিরোধী যুদ্ধের ইতিহাস হলো মূলতঃ স্বাধীনতার জন্যে 
সংগ্রামরত দেশের ইতিহাস, যাতে চূড়ান্ত জয়লাভ করেছে তারাই | বিশ্বে 
আধিপত্য বিস্তারের জন্তে সাত্রাজ্যবাদী ছলাকলার বিরুদ্ধে চরমতম 
মানসিক দৃঢ়তা, অটুট সংকল্প, বীরত্ব, সাহসিকতার মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে 
এইখানে, স্বাধীনতাকামী দেশগুলির কঠোর সংগ্রামের কাহিনীর মধ্যে। 
ইতিহাসের রচনায় সাধারণ মান্থষের ভূমিকা! যে দিনের পর দিন ক্রমেই 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক হয়ে উঠছে, এই যুদ্ধ সেটাই প্রমাণ করে দিল। 
সমকালের জীবনধারায় রাজনৈতিক সচেতনতা ও সক্রিয়তা যে ক্রমেই বেড়ে 
গিয়ে একটা অমোঘ রূপ নিচ্ছে, যুদ্ধের ইতিহাস তাই যেন প্রমাণ করে দিল। 
সাআ্াজ্যবাদের পরাজয়, গলিত সমাজ ব্যবস্থার, ক্ষয়িুত জীবনধারার বিপর্যয়, 
জনগণের এই ক্রমকর্ধমন সচেতনতার জন্তে শুধু সামরিক অর্থেই সীমিত হয়ে 
রইলে। না। ইউরোপ ও এশিয়ার নান। দেশের অভ্যন্তরীণ জীবনে তা এনে 
দিল পরিবর্তনের এক জোয়ার । 

যুদ্ধের ইতিহাসে একটা বড়ো অধ্যায় জুড়ে রচিত হবে প্রতিরোধ ও 
সোভিয়েতের পার্টিজান আন্দোলনের কাহিনী । গণ-আন্দোলনের সার্থক 
চরিত্র নিয়ে এগুলি গড়ে ওঠে আস্তর্জাতিকতার লক্ষ্যে একটা ফ্যাশিবিরোধী 
কর্মস্থচীকে কেন্দ্র করে। ফ্যাশিত্ত আক্রমণকারীদের কাছে এই ধরনের 
শক্তিশালী আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ অভাবিতপূর্ব ছিল। যে সমস্ত অধিকৃত 
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দেশে ভাই দেখা যায়, ফ্যাশিত্তরা তাদের “নোতুন সমাজ ব্যবস্থা” গড়ে তুলতে 
চেষ্টা করেছিল, প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনের চাপে তাদের বনিয়াদ স্থরুতেই ধ্বসে 
পড়লো । সাত্রাজ্যবাদের জঘন্ততম, ঘ্বন্ততম, অথচ শক্কিশালী প্রকাশ, ফ্যাশি- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির শ্রেষ্ঠ প্রবস্তরা একটা তীব্র 
আক্রমণ ধার! রচনা করলেন। 


যদিও প্রতিরোধ আন্দোলন ও সোভিয়েতের দেশপ্রেমিক মানুষদের 
পার্টিজান আন্দোলনের মধ্যে অনেক খানি মিল ছিল--বিশেষ করে তাদের 
সাধারণ উদ্দেশ্য যখন ছিল ফ্যাশিস্ভদের বিক্ুদ্ধে সংগ্রাম কর।1-- তবুও সামাজ্জিক 
ও রাজনৈতিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্তে, তাদের মধ্যে গরমিলেরও অভাব 
ছিল না। বিভিন্ন দেশের অধিকৃত অঞ্চলগুলিতেই বিদেশী আক্রমণকারীদের 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের সমস্ত সক্তিয্নতা সীমিত থাকে (অবিশ্য যুদ্ধের 
শেষের দিকে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে )। কিন্তু সোভিয়েত পার্টিজান 
আন্দোলন, শন্রর বিরুদ্ধে প্রধান আঘাতকার শক্তি হিসাবে সোভিয়েত 
সেনাদলের সঙ্গে যৌথ ভূমিকায় বিস্তৃত হতে থাকে। বুর্জোয়।৷ সরকারগুলির 
অধিকাংশ যার দেশ থেকে দূরে সরে থেকে পলাতকের অস্তিত্ব বজায় রাখার 
সময়, একবাক্যে প্রায় নিয়ম মাফিক প্রতিরোধ অন্দোলন সংগঠিত করার 
বিরোধিতা করতে থাকেন । তারা সময় নিয়ে অপেক্ষা করার, অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করার পক্ষপাতী ছিলেন বেশি। সোভিয়েত সরকার ও কমিউনিষ্ট পার্টির 
নেতৃত্বে সোভিয়েতের পার্টিজান আন্দোলন, মে দেশের সাধারণ যুদ্ধপ্রচেষ্টার 
সঙ্গে অঙ্গাীভাবে জড়িয়ে যায়। প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল 
দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, যারা দখলদারী শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন করে 
চলতো, তাদের বিন করে, যুদ্ধশেষে রাষ্ী ক্ষমতা দখল করা!। অন্যদিকে 
সোভিয়েতের পার্টজান আন্দোলন, সোভিয়েতের শক্তিকে স্থগঠিত করে, 
জনগণের জীবনের সঙ্গে তাকে অবিচ্ছেগ্ভভাবে জড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল । 


তাই সোভিয়েতের পার্টিজান আন্দোলন তার সক্রিয়ত] ও সাংগঠনিক 
চরিত্রের বিচারে ছিল সমগ্র জনগণের আন্দোলন । জনগণই ছিল এর জন্ম- 
দ্বাতা, তারাই যুগিয়েছে একে প্রেরণ] ও প্রয়োজনীয় সাহাষ)। 


প্রতিরোধ ও সোভিয়েতের পার্টিজান আন্দোলনের আস্তর্াতিক গুরুত্ব ছিল 


৫৮৭ 


খুব বেশি। ফ্যাশিল্তদের “নোতুন সমাজের” ধারণাকে চুরমার করে দিতে 
জনগণের ইচ্ছার জোরালো! প্রকাশ ছিসাবে তার মুল্য ছিল খুব বেশি । 

প্রতিরোধ আন্দোলন ও সোভিয়েতের পার্টিজান আন্দোলনের আস্তর্জাতিক 
চরিত্রের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় তাদের আস্তর্জাতিক সহযোগিতার মনো- 
ভাবের মধ্যে। সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর প্রায় প্রত্যেকটিরই 
মানুষ যোগ দেয় পার্টিজান আন্দোলনে । আবার তাদের পাশে এসে দাড়ায় 
পোল্যাণ্ড, চেকো্লাভাকিয়া, কুমেনিয়া, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, জার্নাণী এবং 
আরে! নান। দেশের মানুষ । বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে এই আন্দোলনের 
মধ্য দিয়ে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে ওঠে, তার অটল বনিয়াদ রচিত হয়েছিল 
ভাদের নিবিশেষ আত্মত্যাগে । যুদ্ধ যখন ক্রমেই সোভিয়েতের প্রতিবেশী 
ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে হটে গেল, যখন সেইগুলিই হয়ে দাড়ালো রণাজন, 
সোভিফেতের পা্টিজানরা তখন সেখানেই চললো শক্রর এই ছুধিপাকের স্বযোগ 
নিতে । যুদ্ধন্দী হিসাবে আটক অনেক দেশপ্রেমিক সোভিয়েত নাগরিক 
শিবির থেকে পালিয়ে গিয়ে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির পার্টিজান আন্দোলনে 
যোগ দেয়। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্নোভাকিয়া ও অন্ান্ত দেশের পার্টিজানদের সঙ্গে 
ক।ধে কীধ মিলিয়ে তার] সাহায্য করতে থাকে সেই সব দেশের নাগরিকদের 
আক্রমণকারীদের রুখে দাড়াবার জন্তে। তাদের বীরত্বের কথা আন্দোলনে 
সহযোদ্ধা যারা, মনে রাখবে চিরকাল। আর মনে রাখবে তাদের ফ্রাল্স, 
ইটালী, বেলজিয়াম, নরওয়ে, শ্রীম ও অন্তান্ত দেশের অসংখ্য মান্ুব। 
সোভিয়েত সেনাদলে কর্মরত নারী ও পুরুষ এবং পাটিজান আন্দোলনের বীর 
যোদ্ধার! একথ৷ ভালে৷ ভাবেই জানতে! যে তারা কেবল সোভিয়েত দেশকে 
বিপদ মুক্ত করার জজ্জে লড়াই করছে না, লড়ছে তারা নাৎসী দাসত্ব থেকে 
সমস্ত মানুষের মুক্তির জন্যে । 

সোভিয়েত সেনাদলের বীরত্ব তাই সমস্ত মানুষের মুক্তিকে সেদিন সম্ভব 
করে ভুলে ছিল। কারো কাছে সেই সম্ভাবনার অর্থ ছিল নাৎসী দখলদারী 
শাসন থেকে মুক্তি, কারে৷ কাছে তা৷ ছিল শক্র-আক্রমণের সম্ভাবন। থেকে মুক্তি 
আর সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তার মধ্যে দেখেছিল জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির 
একটা অনুকুল পরিবেশের সম্ভাবনা । 

সোভিয়েত সেনাদল ও পার্টিজানদের বীদ্ষৎপূর্ণ প্রচেষ্টা প্রেরণা যোগায় 
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মিত্রপক্ষীয় সেনাদল ও প্রতিরোধ আন্দোলনের বীর যোদ্ধাদের। ফ্রা্, 
ইটালী ও অন্তান্ত দেশের সংগ্রামী মানুষরা! সোভিয়েত দেশ প্রেমিক যোদ্ধাদের 
প্মরণে নিজেদের দলের নামকরণ করতে থাকে । 

ইদানীং প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাস রচয্মিতারা বুর্জোয়াদের আন্দোলন 
সুরু করার কুগ্ঠাকেই আবার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে আরম্ত 
করেছেন। যেহেতু প্রতিরোধ ও পার্টিজান আন্দোলন ছিল মূলত: একটা 
সাহায্যকারী প্রচেষ্টা, তাই তারা বিল্রয় প্রকাশ করে বলেছেন যে কোটি কোটি 
টাকা ব্যয়ে গঠিত নিয়মিত সেনাদলের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এদের সাফল্যকে 
প্রকট! নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার ছাড়া আর কিছু বল! যায় কিনা । আসলে এই 
সব আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বল! যায়। দেশ প্রেমিক মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত 
আন্দোলনকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার সমস্ত অপচেষ্টাকে আমরা হাজার বার 
ধিকার জানাই ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে চূড়াস্ত জয়লাভে তাদের বিরাট অবদানের 
কোন মূল্যায়ণের প্রচেষ্টা না করে, একথা বলাই যথেষ্ট হবে যে পার্টিজান ও 
গ্রতিরোধ অন্দোলন জাতীয় তথ] আন্তর্জাতিক জীবনে কোটি কোটি মানুষের 
মনে এমন একটা প্রভাব বিস্তার করেছে, যাতে মানুষ ফ্যাশিতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে পারে । 

একথা আজ অনস্বীকার্য সত্য যে যুদ্ধের সমস্ত গতিপরিবর্তনকারী ঘটনা 
সংঘটিত হয়েছে রণাঙ্গনে এবং তাও আবার সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে । 

সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনে বেধেছিল তাই ছুই শক্কির সংঘর্ষ-_একদিকে 
তার বর্ণবৈষম্য ও মানুষ খুন করার নীতি নিয়ে ফ্যাশিবাদ আর অন্যদিকে 
মানুষকে দাসত্ব, নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্তে সমাজতন্ত্রের আদর্শ । 
হিটলারতন্ত্র ততোদিনে সেনাদলের প্রতিটি মানুষ, টৈনিক ও অফিসার, 
সকলের মন বিষিয়ে তুলছে তার ভয়াবহ এবং ঘ্বণা আদর্শের কাহিনীতে । 
কিন্ত সোভিয়েত সৈনিক তাদের মুক্তিকামী ব্রত, তাদের মানবিকতা ও 
আন্তর্জাতিক ধ্যান ধারণায় অবিচল আম্মা রেখে কাজ করে গেছে। অনাগত 
কালের ইতিহাসে এই সংগ্রামের ফলাফল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে, 
যেছেতু এই পরিণতি শুধুমাত্র একটা অদৃষ্টের পরিচায়ক নয়। খ.শ্চেভ, 
বলেছেন যে, “মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সমাজতন্ত্রের অজেয় শক্তি তার সমস্ত 
মহত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 1”১* জার্মানীর বিরুদ্ধে সোতিয়েতের জয়লাভ 


৫৮৯ . 


'অত্রান্তভাবে প্রমাণ করলো, পু'জিবাদী ব্যবস্থার উপরে সমাজতম্বের অনস্বীকার্য 
শ্রেষ্ঠত্ব তার এতিহাসিক অপরাজেয় সত্ত্বার বৈশিষ্ট্য । 

সাম্যবাদের উচ্চ আদর্শে উদ্বদ্ধ হয়ে, সোভিয়েত ভূমির প্রতি গভীর 
আহুগত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত সেনা ও 
নৌ-বাহিনীর সৈনিক ও অফিসাররা, তাদের বীরত্ব, সাহসিকতায় সমস্ত 
পৃথিবীর মানুষকে মুগ্ধ করে ফেললে! 

পয়ল! জুন, উনিশ শ' ছেচল্লিশের এক খবরে দেখা যায় যে সত্তর লক্ষেরও 
বেশি সৈনিক, নাবিক, অফিসার, জেনারেল ও আযাডমিরালকে, সোভিয়েত 
ইউনিয়নে নান! ধরণের পদক ও উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। দশ 
হাজার নয়শ' বিয়াল্লিশ জন টসনিককে এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বীর আখ্যায় ভূষিত করা হয় । সোভিয়েতের বীর সেনানীরা তাদের উপর 
জনগণের আস্থা, পৃথিবীর অন্ত দেশের মানুষের তাদের উপর বিশ্বাসের 
পুর্ণ মর্ষদ] রেখে, সসম্মানে তাদের যুক্তিত্রত উদ্যাপন করে । 

সোভিয়েতের অভ্যন্তরে অসামরিক জনগণ সাহস ও একাগ্রতার একটা 
অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। যুদ্ধ পূর্ব কালে দেশের যে সমস্ত অংশে 
বড়ো বড়ো কল কারখানার সমাবেশ ঘটেছিল, তার বেশিরভাগ অংশই 'যখন 
শত্রুর কবলে, সেই সময়ে উতৎ্সগাঁকৃত প্রাণ সোভিয়েত জনগণ তাদের অকুঃ 
পরিশ্রমে গড়ে তোলে নোতুন শিল্প ব্যবস্থা, যাতে সেনাবাহিনীকে আধুনিক 
যুদ্ধাস্ত্রের যোগান দিয়ে, জার্মাণীর যুদ্ধোৎপাদনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়। 
যায়। সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা জার্মাণ অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার উপর যে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন কে, তাই গরবর্তী কালে সোভিয়েত 
সেনাদলের লাফল্যকে সম্ভব করে তুলেছিল । এর মধে)ও প্রতিফলিত হয়েছিল 
অভ্রান্তভাবে, সমাজতন্বরের শ্রেষ্ঠত্ব । 

দ্ধ মোভিয়েতের শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে গভীর এঁক্যের শক্কি ও সমস্ত 
রিড উপেক্ষা করার অটুট মনোভাবকে ন্বপ্রকাশ করে। যুদ্ধ- 
কালীন সময়ের কোন প্রতিকূলতায় তা ভেঙ্গে যায়নি । শ্রমিক, কৃষক ও 
বুদ্ধিজীধিরা কোন মংকটের মুখেও তাদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়নি, 
এবং সমস্ত ছুঃখকষ্ট, সংকটের সামনে বীরের মতে! অবিচল থেকে, হয় রণাঙ্গনে 
নয়তো কলে-কারখানায় ভাদের নির্দিষ্ট দাসত্ব পালন করে গেছে। 
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দেশের প্রতি অসীম ভালোবাসা, জাগ্রত দেশপ্রেম, আদর্শগত ও 
বাজনৈতিক এঁক্যমত, বিভিন্ন জাতি গোঠীর মধ্যে প্রগাঢ বন্ধুত্ব এবং সবচেয়ে যা 
সুম্পষ্ট সমস্ত বিদেশী হানাদারদের বিকদ্ধে তীব্র ঘ্বণা-_এইসবের যোগফলে 
সোভিযেত দেশে দেখ দিল এক গণজাগরণ, যা ফ্যাশিত্ত আক্রমণের মুখে 
কেবল আত্মরক্ষা করলো না, বন্ৃগুণ শক্তিশালী নাৎসী বাহিনীকে প্রচণ্ড 
আঘাতে বিধ্বস্ত করে দিল। সমগ্র যুদ্ধকালীন সম ধরে সোতিযেতের 
জনগণ অতুলনীষ শক্তি ও ক্র শ্বাক্ষপর রেখে গেল। তার রাজনৈতিক 
৭ সামাজিক ব্যবস্থা য্দ্ধেব শত আঘাত সগ্ভ করেও, অভাবনাষ তেজে শেষ 
পধস্ত সাফল্য লাভ কবলো। 

মোভষেত জনগণেব মনোবল ও শক্তির এই বিরাট জাগবণ, ব্ণাঙ্নে ও 
ও দেশের অভ্যন্তরে তাদের এই ব্যাপক উদ্দীপনা, সমস্ত প্রেরণা এসেছিল 
কমি উনিই পাটির অক্লান্ত প্রচেষ্ঠা থেকে । বিজ সাফলোদর প্রধানতম কারণই 
ছিল কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব। 

অন্তান্ত বহু দেশের মতো! শীরব না থেকে যুদ্ধের স্চনাতেই, সোভিষেত 
ইউনিযন তার ফদ্দের লক্ষ্য সম্পর্কে সম্প্ট ঘোষণা করে । পরবর্তী কালেও 
সোভিষেত ইউনিধনই প্রথমে ষুগ্ধোত্তর শান্তি ব্যবস্থা সম্পকে একটি কর্মস্থচী 
পেশ করে, যার মধ্যে গণতান্ত্রিকতার আদর্শকেই সেই শাস্তির শ্রেঠ লক্ষ্য 
হিসাবে স্বীকৃতি দেওষা হয । 

যুদ্ধোত্ুর পৃথিবীতে একট! গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়, সোভিয়েত 
হউনিষন বিশ্বাম করেছিল যে তাব মিত্র পক্ষরাও ফ্যাশিত্ত আক্রমণকাপীদের 
দাসত্ব থেকে ইউরোপকে মুক্ত করে, শক্রর আঘাতে খণ্ডিত, লুণ্ঠিত দেশগুলির 
পুনর্বাসনের কাজে সাহায্য করতে উৎসাহী হবে। সম্মত হবে ভারা মুক্ত 
দেশগুলির জনগণকে তাদের ইচ্ছামতো! শাসন ব্যবস্থা বেছে নিতে দিতে ; 
দেখবে তার! যেন প্রতিটি ফ্যাশিস্ত অপরাধী তার কৃতকমের বথাযোগ্য শান্তি 
পাঞ্ন, যেন এমন একটা সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় যেখানে জান্মামী বা জাপানের 
পক্ষে নোতুন কর্ধে কোন আক্রমণ সুরু করা অনস্তব হয়। গডে তুলবে 
তারা পারম্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতা ও সাহাযোর ভিত্তিতে দীর্য মেয়াদী 
অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ভিত্বি। সোভিয়েতেন্ন 
বিভিন্ন দলিল দস্ভাবেজে তার রা্রনেতাদের বক্তৃতায় এই কর্মস্চীর যে ফ্ূপাস্নগ 


₹৯১ 


ঘটে, মোভিয়েতের জনগণ ও সরকার সেই লক্ষ্যের দিকে একাগ্রচিত্তে অগ্রসর 
হওয়ার জন্তে, সংগ্রাম করতে থাকে । 


॥ তিন ॥ 


সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে যে ক্ষয়ক্ষতি সহা করতে 
হয়েছে তার কোন সীমা নেই! সোভিয়েতের লক্ষ লক্ষ নাগরিক স্ত্রী, পুরুষ, 
শিশু, বুদ্ধ নিধিশেষে হয় রণাঙ্গনে, নয়তো অধিকৃত অঞ্চলে কিম্বা নাৎসীদের 
শ্রম শিবিরে প্রাণ হারিয়েছে । খ.শ্চেভ, বলেছেন £ “হিটলার জার্মানীর 
বিশ্বাসঘাতক আক্রমণে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অর্থনীতির যে বিপুল 
ক্ষতি হয়, তার সঙ্গে সামরিক ব্যয় ও অধিকৃত অঞ্চলে কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থার 
সাময়িক আয়হীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, মোট প্রায় ছু লক্ষ ছাপান্ন হাজার নয় শ 
কোটি রুবলে দীড়ায়। যদি এই মোট অর্থ শাস্তিপূর্ণ উন্নয়নের জন্যে ব্যয় করা 
যেত--যর্দি তা বায় করা যেত কল-কারখান।, রেলপথ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্ত্র, 
বাড়ীঘর নির্মাণে, জনগণের জন্তে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে-_-তাহলে অনেক 
আগেই আমর] উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাচুর্য লাভ করতে পারতাম ।”১ 

পৃথিবীর বৃহতম পুজিবাদী দেশও এই ক্ষতি স্বীকার করে বাচতো ন1। 
স্বাধীনতা খুইয়ে হয় সে তার পু'জিবাদী প্রতিছন্দ্রী, নয়তো পুণজিবাদী মিত্রদেশের 
অধীনে চলে যেত। কিন্তু তা হয়নি সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে--তা সত্যি 
হতে পারতো না কোনমতে । তাই দেখ। গেল যুদ্ধশেষের অল্পকাল পরেই 
সোভিয়েতের জনগণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরো উন্নতি, অগ্রগতি ঘটিয়ে 
সমাজতন্ত্রের পথে সাফল্যময় অগ্রগতিব পূর্বসর্ত রচন! করছে। 

কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েতের জনগণ যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন ও 
অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমস্তাবলী সমাধানে তাদের বিপুল শক্তিকে সমবেত 
করতে সুরু করলো। নিজেদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে, বাইরের কারো 
কোন সাহায্য ছাড়াই তারা বিস্ময়কর ভাবে স্বপ্পকালের মধ্যেই তাদের আরব্ধ 
কর্ম সমাধা করলো৷। মাত্র ছু, বছরে সোভিয়েতের শিল্প-ব্যবস্থা যুদ্ধ পূর্ব কালের 
উৎপাদন সীমায় পৌছে যায়। ধ্বংসম্তৃপের মধ্যে থেকে গড়ে তোলা যুদ্ধ- 
বিধ্বস্ত শহরগুলি 'সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির আরে। বড়ো সাফল্যের 
শথে অগ্রসন্ঘ হয় । 
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সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট 
পার্টি, সোভিয়েত জনগণ তথা আস্তর্জাতিক কমিউনি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও 
এক বিরাট, এঁতিহাসিক যুগ পরিবর্তনের সৃচন। করে। ব্যক্তি পুজার রীতিকে 
ধিক্কার দিয়ে, যার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক ক্ষয় ক্ষতি সহ 
করতে হয়েছে তার দিকে নির্দেশ করে, পার্টি জীবন, পার্টি কর্মপদ্ধতি ও মরকারের 
নেতৃত্বে লেলিনবাদী নীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে এই কংগ্রেস। জনগণের 
সক্রিয়তা ও উদ্ভেগকে বিরাট স্বীকৃতি দেয় এই কংগ্রেন। আভ্যন্তরীণ ও 
আস্তর্জাতিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় যুগাস্তকারী সমাধানের পথ নির্ধারণ 
করে, পুরানো প্রগতি বিরোধী মতবাদগুলি বাতিল করে, যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালের 
নোতুন পরিস্থিতির উপযোগী স্থজনশীল মার্কসবাদী-লেলিনবাদী তত্ব উপস্থিত 
করে এই কংগ্রেস । 

পার্টির নেতৃত্বে উনিশ শ' উনযাটের মধ্যেই সোভিয়েতের জনগণ অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিস্ময়কর পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। 
' সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির একবিংশতি কংগ্রেস উনিশ শ' উনযাটের তুরূতেই 
লক্ষ্য করেন ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ইতিহাসে এক চরম উন্নতি পর্বের 
সচনায় এসে পৌছেছে, যেখান থেকে একটা পরিপূর্ণ সাম্যবাদী সমাজ গঠনের 
স্তর সুরু হবে। 

এই পর্বের প্রধান কাজ হুবে সাম্যবাদের বন্তগত ও কারিগরী বনিয়াদ রচনা 
কর।। মাথা পিছু উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন অত্যন্ত 
উন্নত পুজিবাদী দেশকেও ছাড়িয়ে যাবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সরু হবে একটা এঁতিহাসিক 
সম্ভবনাময় যুগ। মাথা পিছু উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ছুই দেশের মধ্যে যা 
পার্থক্য আছে, তার ব্যবধান এরই মধ্যে দ্রুত কমতে শুরু করেছে । প্রতিযোগিতার 
অনেক ক্ষেত্রেই সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থান আজ শীর্ষে আর তার সংখ্যাও 
বাড়ছে ক্রমাগত। 

এই পটভূমিতে অক্টোবর উনিশ শ' একষটিতে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির 
দ্বাবিংশতি কংগ্রেনকে সাম্যবাদ সংগঠকদের কংগ্রেম বলা যায় । পার্টি এখানে 
গ্রহণ করে এক নোতুন কর্মস্থচী, আধুনিক কালের কমিউনি& ইশতে হার বলা 
যায় যাকে । সোভিয়েত দেশের সাম্যবাদী সংগঠনের নোতুন কালের উপযো গ্গী 
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দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ব সন্নিবেশিত হয় ভাতে । যে সাম্যবাদী 
সমাজের গোড়াপত্ুনের কাজ সুরু হয়ে গেছে তারই ব্যাপক পরিচিতি মেলে 
এতে, জানতে পারা যায় কোন পথে, কেমন করে গঠিত হবে সেই আগামী 
দিনের স্বপ্ন । কর্মস্চীর তাত্বিক সি্ধান্তের সমর্থনে দেওয়া সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য 
মাত্র যার রূপায়নে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের অভিজ্ঞতা ও সোভিয়েত জনগণের 
বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, শ্রম ও নিষ্ঠাই হলে৷ একমাত্র ভিত্তি । 

দ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধের শেষ হতে এপর্যস্ত, 'ই স্বল্প সময়ের মধ্যে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে । তার মৌল ভিত্তি হলো৷ জনগণের 
দেশপ্রেম, কমিউনিষ্ট পার্টি, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রতি সুগভীর আহ্বগত্য। 
সোভিয়েত দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, তার আভাস্তরীণ এঁক্য ও সংহতি 
আরে। জোরদার হয়ে উঠেছে সোভিয়েত বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিভাগীয় 
কর্মীদের বিপুল সাফল্যে ষা পৃথিবীর মানুষের মনকে ক্রমাগত টেনে আনছে 
সমাজতন্ত্রের দিকে। যুদ্ধশেষের অল্লকালের মধ্যেই আধুনিক বিজ্ঞান ও কলা 
কৌশলের ক্ষেত্রে তার অগ্রগতি যে সাফল্য অর্জন করে, তার ফলে বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখায় সোভিয়েতের নেতৃত্ব আজ স্থপ্রতিষ্টিত। 

পারমানবিক পদার্থবিস্তা, ইলেক্ট নিক্সের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখা ও রকেট 
বিজ্ঞানে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্ব আজ ' স্প্রতিষ্িত। মহাকাশে 
অভিযানে তাই তার ভূমিকা আজ অগ্রণী । মহাকাশের পথে প্রথম পদক্ষেপ 
করেছে সোভিয়েতের মানুষ, এই কমিউনিষ্টর]॥ 

বিশ্ব রাজনীতিতে যুগান্তকারী ইতিহাসের বিরাটতম ঘটনা, সেই অক্টোবর 
উনিশ শ' সতেরোর দিনগুলি থেকে, স্মাক্দতস্ত্রের শৃক্ষি একটি দেশের সীমিত 
পরিবেশ থেকে আজ ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিগস্ভরে । 

দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপ ও এশিয়ার বছ দেশ বিপ্লবের সম্ভাবনায় অগ্থিগর্ভ 
হয়ে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইতিহাসের অগ্রগতির ছন্দে জাগলো! প্রেরণ] । 
জমিদার ও পু-জিপতিশ্রেনী যারা ইউরোপে জার্মানী ও এশিয়ায় জাপানের 
পদলেহন করতে অতিমাত্রায় ব)গ্র ছিল, জাতির প্রতি বিশ্বামঘাতকতায় যাদের 
কুষ্ঠ। ছিল না বিদ্দুমাত্র, স্বভাবতই তাদের সঙ্গে জনগণের সংঘর্ষ সুরু হয়ে গেল। 
বহু দেশে প্রতিক্রিয়ার শক্তি, পরাজয়ী মনোভাব সম্পন্ন দল, গোঠী ভেঙ্গে 
চ্রমার হয়ে গেল। প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হলো শুধু বিদেশী 
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হানাদারদের বিরুদ্ধে নয়, দেশের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক তাদের মহযোরীদের 
'বিরুদ্ধেও বটে। বুর্জোয়] ও জমিদার শ্রেমীর তথাকথিত “এতিহামিক” দলগ্রথা 
গুলি একদিকে যেমন এই নোতুন পরিবেশের আঘাতে অস্তুহিত হতে লাগলো, 
তাদের বিরুদ্ধে জনগণের ধিকার যেষন মুখর হয়ে উঠলো, সেই পরিবেশে 
কমিউনিষ্রা সমস্ত প্রতিকূলতা, সংগ্রাম, সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা পুষ্ট হয়ে, নিজেদের 
আন্তরিকতার, বিশ্বস্ততার পরিচয়ে ঈ্লাড়ালো এসে মানুষের সামনে । জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনে দেশে দেশে তারাই গ্রহণ করলো। জনগণের নেতৃত্বের ভূমিকা । 

দেশে দেশে বিদেশী হানাদার ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুক্তি 
আন্দোলন যা প্রায়শই সশস্ত্র সংগ্রামে পর্যবসিত হয়েছিল, সময়ের অগ্রগতির 
সঙ্গে তা আবার বিপ্লবে রূপারিত হয়ে গেল । সেখানে গড়ে ওঠে ছুটি বিরোধী 
পক্ষ । একদিকে ছিল বিদেশী দখলদারের অনুগ্রহপুষ্ঠ জমিদার ও বড়ে। 
পু'জিপতিরা, অন্তদিকে পপুলার ফ্রন্টের নেতৃত্বে সংগঠিত জনসাধারগ। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরে, বিশেষ কৰে যুদ্ধশেষের পরেই, ইউরোপ ও এশিয়ার 
অনেক দেশে প্রকৃত গণবিপ্রবের স্থচন] হয়। তাই আবার দ্রুত পরিণতি লাভ 
করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে 

এইভাবেই আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, চীন, চেকোস্ত্রেভাকিয়া, হাঙ্গেরী, 
জার্মাণ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্, ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, কোরীয় 
জনগণতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র, পোল্যাণড, রুমেনিয়।, যুগোষ্লোভিয়া এবং এদের কিছুকাল 
পূর্বে ম্গোপীয় জনগণের সাধারণতপ্রের মানুষ সমাজতস্ত্রের পথে অগ্রসর হয়। 

সমাজতাম্ত্রিক বিপ্লব এই সব দেশে যতোই পরিণতির দিকে অগ্রসর হলো, 
ততোই বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে সমস্ত সমাজতাম্ত্রিক দেশ সংঘবদ্ধ, ঘনিষ্ট হয়ে 
উঠতে লাগলো পরস্পরের । সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনি্ পার্টির 
কর্মহ্চীতে বলা হয়েছে, গড়ে উঠলো! একটা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্তর, 
সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের আদর্শের অন্ুগাধী জনগণের সার্বভৌমত্বের ভিন্ভিতে 
সামাজিক; অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশের মৈত্রীবন্ধন, যার! 
নিজেদের স্থার্থ, লক্ষ্য ও আস্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক মৈত্রীর আদর্শে ঘনিষ্ঠতম 
সহযোগিতায় বিশ্বামী 1৮১২ 

একটা বিশ্বজনীন ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের প্রনার ও উন্নতি, তার ত্রস্ত 
“অগ্রগতিই সমকালের সবচেয়ে বৈশিষ্টাপূর্ণ ঘটন1। গড়ে উঠলো এক নোতুন 
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আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যেখানে বিশ্ব পুজিবাদী ব্যবস্থার বিরোধিতায় একটি 
সমাজতন্ত্রী দেশের পরিবর্তে এসেছে একটা শক্তিশালী ও ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক 
রাইগোঠী। সমকালের পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে 
এই ছুই বিরোধী শক্তির, শিবিরের সংঘর্যই হলো প্রধান ঘটন।। 

এই ছুই বিশ্বজনীন ব্যবস্থার সংঘর্ষে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্ুকুলেই 
পরিস্থিতি পরিবতিত হতে চলেছে । স্মরণাতীত কাল ধরে মানুষের সঞ্চিত 
সমস্যা! যা তার মনকে চিরকাল উৎপীড়িত করে এসেছে তার সমাধানের পথ 
আছে সমাজতত্ত্রে। মানুষের সাবিক প্রগতির একমাত্র পথ হলো সমাজতন্ত্র । 
যে দিন বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পৃথিবীর মোট শিল্পোৎপাদনের অর্ধেকের 
বেশি উৎপাদন করে, পৃথিবীর শিল্প ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের আসন দখল করবে 
সেদিন আজ সমাগত প্রায়। 

তাদের পারস্পরিক শক্তির ভারসাম্য প্রধানতঃ নির্ভর করবে, অর্থ নৈতিক 
অগ্রগতির হার, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মান, অর্থ নৈতিক কার্ধক্রমে 
নিযুক্ত কমিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রাপ্তব্য সম্পদের যথাযথ বাবহার ও 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার বিস্তৃতি, বন্টন ব্যবস্থা, নৈতিক ও রাজনৈতিক 
পরিমগ্ডল এবং সর্বশেষে দেশে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা । এই সমস্ত উপাদানের 
যোগফল ও তাদের আস্তর সম্পক নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে বিশ্ব মমাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা শক্তির বিচাব্ে সাভ্রাজ্যবাদকে অতিক্রম করে গেছে । ফলে গড়ে উঠেছে 
পৃথিবীতে শক্তির এক নোতুন ভারসাম্য, যেখানে সমাজতন্ত্রের অগ্রণী ভূমিকা 
অনস্বীকার্য । 

পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্য এই গুণগত পরিবর্তন এভোই প্রকট ষে প্রখ্যাত 
পশ্চিমী নেতৃর্ন্দও তা অন্বীকার করতে পারেননি । প্রথম মাকিণ রাষ্ট্রনেতা 
যিনি একথা শ্বীকার করেছিলেন, তিনি হলেন জন ফষ্টার ডালেস। ডালেস 
বলেছেন £ “পৃথিবীতে শক্তির ভারসাম্যে একটা হুনিদিষ্ট পরিবর্তন ঘটে 'গেছে 
এবং সেই পরিবর্তন ঘটেছে সোভিয়েত সাম্যবাদের অনুকূলে ।”১৩ 

স্ব্গত মাকিণ রাষ্ট্রপতি জন এফ, কেনেডি, উনিশ শ' বাটে তার রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচন প্রতিদন্দিতার সময়ে বলেন যে, “কমিউনিছদের শক্তি আমাদের চেয়ে 
ক্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখনো! পাচ্ছে ।” ১ 

পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র ও সাস্রাজ্যবাদের ভূমিকাতেও সবিশেষ পরিবর্তন ঘটে 
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গেছে। যেদিন সাত্রাজ্যবাদ পৃথিবী শাসন করতো? ইচ্ছামতো সমস্ত গুরুত্বপুণ্‌ 
আত্তর্জাতিক বিষয়ে সমাধানের পথনির্দেশ করতো; যখন. যুদ্ধ বা শাস্তির প্রঙ্গে 
তার ্বেচ্ছাচারী মনোভাবই হয়ে উঠতো চরম নিয়ামক, সেদিন বহুকাল 
গত হয়েছে । 

সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতিগত টৈশিষ্ট্য হলে হিংশরতা, তার কোন বদল হয়নি। 
সামাজিক প্রগতির প্রতি তাদের ঘ্বণা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা যেমন ছুই 
বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি রচনা করেছিল, তেমনই আবার কোন রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রামের পথে মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন 
শ্রমিক শ্রেণী ও সমাজতন্ত্রের তারা হলো সবচেয়ে শক্তিমান, ধূর্ত শত্রু । মানুষের 
বিরুদ্ধে জঘন্ততম অপরাধে প্রবৃত্ত হতে তাদের মোটেই বাধে না । উনিশ শ' 
রাষটির অক্টোবরে ক্যারিবিয়ান সংকট হলে! তারই একটা সাম্প্রতিক নমুনা 
সেদিন সমস্ত পৃথিবী একট! ভয়াবহ বিপদের সামনে এসে দাড়িয়ে ছিল। 
সেদিনের পারমাণবিক ক্ষুছের ভয়াবহ পরিণাম হতে সোভিয়েতের দৃঢ় অথচ 
পরিবর্তনশীল নীতিই পৃথিবীকে রক্ষা করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
কিউবার জনগণের স্ভিরচিত্ত, দৃঢ় মনোভাবই সমগ্র সামাজতাম্ত্রিক শিবির ও 
শাস্তির স্বপক্ষে যারা, তাদের সমর্থনপুষ্ঠ হয়ে সংকটকে এড়িয়ে যেতে সাহায্য 
করে। ক্যারিবিয়ান সমস্যার সমাধান প্রমাণ করে যে নিজের ইচ্ছামতো 
কাজ করে তার সমস্ত পরিণাম এড়িয়ে যাওয়ার মতো শক্কি, সাম্রাজ্যবাদের 
আর অবশিষ্ট নেই। পৃথিবীর এই সমকালীন পরিবেশে, সাআজ্যবাদের উপর 
সমাজ তশ্নের শ্রেষ্ঠত্বের কার্যকরী অবস্থায় এ ধরণের বাস্তব সুযোগ আসা সম্ভব 
যাতে যুদ্ধকে এড়ানো যাবে । এবং অদুর তবিষ্কতে সেদিন আসবে যেদিন 
মানুষের সমাজ জীবনে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবন। চিরতরে দূর করে দেওয়া যাবে। রে 

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাবিংশতি কংগ্রেস তাই লক্ষ্য করেন পৃথিবীর 
ঘটনাবলীতে আজ নিয়ামকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা । 
মানুষের ভবিষ্যত রূপায়ণে নেকড়ের প্রবৃত্তি নিয়ে আর সাম্রাজ্যবাদ প্রতুত্ব করতে 
পারছে না, তার স্থান দখল করেছে সমাজতন্ত্রের শাস্তি ও প্রগতির আদর্শ। 
সাত্রাজাবাদকে শক্তির এই আপেক্ষিক সম্পর্ক উপলব্ধি করতে, সমকালের 
পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের ভূমিকার গুক্ুত্ব বুঝতে; তাদের চিরাচরিত শত্িবাদী 
নীতি পরিত্যাগ করে যুক্কিবাদী নীতি গ্রহণে বাধ্য করে, সবকিছুতেই নিজের 


৪৯৭ 


হুকুষৎ প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ পরিত্যাগ করে, আক্রমণাত্মক রাজনীতির পরিবর্তে 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ বেছে নিতে বাধ্য করার মতো বাস্তব পরিস্থিতি 
'আজ সমুপস্থিত। দ্বাবিংশতি কংগ্রেস যথার্থই লক্ষ্য করেছেন যে সমকালীন 
পরিস্থিতিতে পরম্পর বিরোধী সমাজ ব্যবস্থার শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দীর্ঘস্থায়ী 
সম্ভবনার পথ, যতোদিন ন। মাগুষের সমাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যার একটা 
স্কায়ী সমাধান হচ্ছে, আজ প্রশস্ত হয়েছে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে উপনিবেশ ও পরাধীন মানুষেরা তাদের 
রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছেন ষে সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র তার 
গপনিবেশিক শোষণ ও শামনের শৃঙ্খল সুদৃঢভাবে গড়ে তুলছে না, তার সব 
কাজের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্রমাগত মুনাফাবৃদ্ধি। তার] এটাও দেখেছেন যে 
সাত্রাজ্যবাদী নিপীড়নকারীর! মুখে যতোই শক্কির দত্ত করুক না কেন, আসলে 
'আর তাদের ততে। শক্তি নেই। যুদ্ধ বুটেন, ফ্রা্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড 
প্রভৃতি মুখ্য উপনিবেশবাদী শক্তি গুলির শক্তিহ্ীনতা ও দুর্বলতাকে প্রকট 
করে ভূলেছে। গুপনিবেশিক সাআজ্যের দাবীদার, জার্মাণ, ইটালীয় ও জাপানী 
উপনিবেশবাদীদের চরম বিপর্যয় ঘটিয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মাকিণ সাআজ্যবাদের 
লুঠেরা মনোভাবের নগ্ন স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছে। 

যুদ্ধকালীন সময়ে এবং যুদ্ধোত্তর কালে সাত্রাজ্যবাদী দেশগুলির 
ওঁপনিবেশিক নীতিকে সর্বদা সোভিয়েতের মুক্তি কামী নীতির প্রতিকূলতা 
সহা করতে হয়েছে । ফ্যাশিস্ত হানাদারদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের বিজয় 
সাফল্যকে সেই জন্তেই জনগণ মুক্তির আদর্শের নীতির বিজয় বলে অভিনন্দিত 
করেছে। সেভিয়েতের মুক্তিকামী নীতি ও আদর্শকে তাই পরাধীন দেশের 
মানুষ নিজেদের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি, জাতীয় আশাআকাঙ্খার বন্ধু, 
সমর্থক বলে মনে করেছে। এই মুক্তির আদর্শের প্রতি আনুগত্যের জন্তেই, 
বিভিন্ন দেশের মানুষ ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ 
দিয়েছে। 

চীনের দেশ প্রেমিক মানুষদের যুদ্ধকালীন সময়ে জাপানী হানাদারদের 
এবং যুদ্ধশেষে চিয়াং কাইশেক ও মাকিণ হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে বীরত্ব- 
পূর্ণ সংগ্রাম, সমস্ত পরাধীনদেশ ও দ্র না মানুষদের কাছে একটা আদর্শ 
হয়ে দীড়িষে ছিল। 
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প্রতিরোধ আন্দোলন: সশস্ত্র গণসংগ্রাম জাপানী হানাদারদের বিরুদ্ধে 
এশিয়ার দেশে দেশে বিস্তৃতি লাভ করে, এশিয়ার মানুষদের জাতীয় মুক্তিকে 
ত্বরাদ্িত করেছিল । কোরিয়া. ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ব্রক্মদেশ, মালয় ও 
ফিলিপাইনের জনগণ এরই মাঝে লাভ করে আগ্গেয়াস্ত্র বাবহারের ও বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার শিক্ষা । সশস্ত্র অভিযানের অভিজ্ঞতা 
পুষ্ট হয়ে তার! তাদের উতৎপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে সেই শিক্ষা প্রয়োগ করে 
তাদের ক্লান্ত, অবসন্ন ও শেষে পরাজিত করার জন্তে । 

আফ্রো-এশিয় জনগণের জাতীয় মুক্তি সম্ভব করে তোলার এই একটা 
নোতুন, অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে । উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের 
জনগণকে সেদিন আর আগের মতো পরাধীন রাখা সম্ভব হচ্ছিল ন। কোনমতে । 
উপনিবেশ বাদীরাও বুঝেছিল যে আগের মতো জবরদস্তি শাসন করার ক্ষমতা 
আর তাদের নেই। তাই যতোই জাতীয় যুক্তি অন্দোলনের বিস্তৃতি কোটি 
কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো, তখন চিরাচরিত দমননীতির আশ্রয়ে 
আর তাকে গ্তদ্ধ করে দেওয়! গেলনা । তার আরে! একটা কারণ ছিল এই যে 
জনগণের হাতে তখন অস্ত্রশস্ত্র এসে গেছে, শাসকের শক্তির জবাব তার অস্ত্র 
দিয়েই দেবে। 

সাআজ্যবাদ বলপ্রয়োগ করে, উপনিবেশিক নীতির অনুসরণে সন্ত্রাস স্যষটি 
করে চেষ্া করেছিল কোনমতে মাটী কামড়ে পড়ে খাকতে । কিন্তু তা সত্বেও 
এশিয়া আফ্রিকার ওপনিবেশিক ছুনিয়ার ইতিহাসের গতিপরিবর্তনের অমোঘ 
নিয়ম কোল মতেই ব্যাহত করার শক্তি তার ছিল ন]। পুজিবাদের ওঁপনিবেশিক 
ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে লাগলো । সমকালীন পৃথিবীর প্রগতিশীল অগ্রগতিতে 
এই ভাঙ্গন ছিল একটা চরম বৈশিশ্াপূর্ণ ঘটনা | স্থুদূর প্রসারী ঘটনাবলীর 
পারম্পরিক ঘাত প্রতিঘাতে মূর্ত হয়ে উঠলো নবজাগ্রত জাতীয় সত্তার রাজনৈতিক 
তথা অর্থনৈতিক স্বাধীনতালাভের নিরস্তর প্রয়াসের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ 
বিদ্বিত হওয়ায় মরিয়া হয়ে ওঠ মনোবৃত্তির কঠোর সংগ্রাম | কিন্তু অবস্থা 
প্রতিকূল বুঝে যে কোন প্রকারে আধিপত্য বজায় রাখার সংকল্প নিয়ে, সাতরাজ্য- 
বাদ নোতন ধরণের ওপনিবেশিক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলো : 

সমগ্র গুপনিবেশিক দুনিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ তখন দাবানলের মতে ছড়িয়ে 
পড়েছে। বুদ্ধ শেষের অল্পকালের মধ্যেই দীর্ঘ দিনের স্বার্থপুষ্ট গুপনিবেশিক 
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শাসন, যা এতোকাল অনেক সংকটের মুখোমুখি হয়েও সমস্ত বাধ! কাটিয়ে টিকে 
ছিল, পঞ্চাশটি দেশের দেড় শ' কোটি মানুষের জীবন থেকে তা৷ অপস্যত হয়ে 
গেল । সমাজতন্ত্রের একট প্রচণ্ড বিশ্বজনীন শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ ন। ঘটলে, 
এটা সম্ভব হতো না কোন মতে। 

পুজিবাদের গঁপনিবেশিক শায়ন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আস্তর্জাতিক 
রাজনীতিতেও দেখা গেল সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের সম্ভবনা। শতাবীর 
পর শতাব্ী ধরে সমস্ত প্রগতির স্পর্শ থেকে উপনিবেশের জীবন ধার! দূরে 
থাকার জন্যে, বহু দেশে সুচিত হলো জাতীয় পুনরুজ্জীবন । মাত্র কিছুকাল 
আগেও যাদের পরিচিতি ছিল নিছক উপনিবেশ বলে, আজ সেই সব দেশেরই 
জনগণ বিশ্ব রাজনীতিতে একটা নোতুন শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
সমকালের আস্তর্জাতিক সম্পর্ক তাই শুধু ইউরোপ আর আমেরিকার মধ্যেই 
সীমিত নয় | আজকেই তা হয়েছে প্রকৃত আন্তর্জাতিক। প্রাক্তন উপনিবেশ 
ও আধা উপনিবেশের জনগণ আজ নবজীবনের অঙ্ হয়ে, একটা বৈপ্লবিক শক্তি 
হিসাবে সাআজ্যবাদকে নমূ্ল করে, দেশে দেশে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের 
প্রবক্তা হয়ে উঠেছে। 

সন্যস্বাধীন সর্বভৌম রাষ্রগুলির অধিকাংশই, তাদের ওপনিবেশিক বা 
আধা-ওপনিবেশিক জীবনের সাল্প্রতিক অভিজ্ঞতা বিস্মৃত না হয়ে, গ্রহণ 
করেছে একটা জাতীয় নীতি, যার মৌল ভিত্তি হলে! সামরিক জোট- 
নিরপেক্ষতা । এই অর্থে নিরপেক্ষ হলেও, যুদ্ধ বা শাস্তির প্রশ্নে তার! আদৌ 
নিরপেক্ষ নয়। তারা আস্তরিকভাবে, দৃঢ়তার সঙ্গে সাআজাজ্যবাদী আক্রমণ 
ও যুদ্ধবাদী নীতির বিরোধী, শাস্তি বজায় রাখার জন্তে তাদের প্রয়াসও তাই 
আস্তরিক ও অতুযুৎসাহী। তাই তাদের নীতির এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 
সমাজতাম্ত্িক দেশগুলির নীতিরও মিল নিতাস্ত স্পষ্ট, ঘনিষ্ঠ । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং অক্টোবর বিপ্লব পু'জিবাদের সাধারণ সংকটের প্রথম 
সংকেত জানায় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে ইউরোপ ও এশিয়ার 
নান! দেশে সমাজতাস্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যে, পু'জিবাদের সাধারণ সংকট তার 
দ্বিতীয় স্তরে. উত্তরণ করে। পঞ্চাশের 'দশকে হুর হয়েছে সেই সংকটের 
তৃতীয় স্তর । 

বিশ্বপুজিবাদের সংকট হুলে। একট। ব্যাপক, বিস্তৃতির অবস্থা, যার মধ্যে 
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বুর্জোয়া! সমাজ ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন অস্তিত্ব জড়িত আছে-_তার অর্থনীতি, তার 
আত্যস্তরীণ ও পরাষ্ট্রনীতি, তার আদর্শের বনিক্লাদ,কোন কিছুই এর আওতার 
বাইরে থাকতে পারে না। এই সাধারণ সংকটের দ্বিতীয় ও তৃতী্ স্তর আগের 
তুলনায় হয়ে উঠেছে অনেক বেশি তীব্র। সেই তীব্রতার কারণ স্বরূপ বলা 
যায় যে প্রধানতঃ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধি, ওঁপনিবেশিক 
শাসনের ক্রমাবনতি, জনগণের প্রতি শাস্তিপূর্ণ স্বজনশীল উৎপাদন নীতি 
গ্রহণ করার ব্যর্থতা, পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলের উপর থেকে পুঁজিবাদী 
কর্তৃত্বের অবসান, সাআ্রাজ্যবাদী দেশে জঙ্গীমনোভাবের বিস্তার এবং একটা 
নোতুন বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার জন্তে তাদের নিরস্তর প্রচেষ্টা এবং সমস্ত সাআজ্যবাদী 
দেশে শাসক শ্রেনীর আদর্শের দেউলিয়াপনা, এরাই হলো দায়ী। এই সব 
কারণগুলির মধ্যে সবচেয়ে যার প্রাধান্ত বেশি তা হলো সমাজতগ্ত্রের সাফল্য, 
যা ম্প্তই প্রমাণ করে দিয়েছে উৎপাদন উপাদনের ত্রুত উন্নতি সাধনে 
পুঁক্দিবাদের ব্যর্থতা, জনগণের জীবনধারায় গুণগত পরিবর্তন আনতে তার 
একান্ত অক্ষমতা । 

একথ। প্রসঙ্গত: বিশেষভাবে স্মরণীয় যে পু*জিবাদের সাধারণ সংকটের 
তৃতীয় স্তর কোন বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে গড়ে ওঠেনি । তা গড়ে উঠেছে এমন 
এক পরিবেশে যেখানে ছুই পরস্পর বিরোধী সমাজ ব্যবস্থা শুধু সশস্ত্র সংঘর্ষে 
না গিয়ে, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও আদর্শগত সংগ্রামের তীব্রতম স্তরে 
গিয়ে পৌঁছেছে । এই সংগ্রামেও পু*জিবাদের ব্যর্থতা ঘটেছে নিদারুণ । 

এই অর্থ নৈতিক সংগ্রাম, যাকে কেন্দ্র করে চলেছে শ্রেণী সংগ্রাম পৃথিবী 
জুডে, সমাজতন্ত্র ও পু'জিবাদের মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠছে; তারই হবে 
চূড়ান্ত নিয়ামকের ভূমিকা । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও শাস্তির সপক্ষে যারা, তাদের সম্মিলিত শক্তি বারেবারেই 
সাআজ্যবাদের বিশ্বযুদ্ধ তুরু করার প্রচেষ্টায়, বাধ! দিয়েছে। আদর্শের ক্ষেত্রে 
সমাজতন্ত্রের ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় সাধল্য ঘটে গেছে যা 
মাহুষের মনকে প্রভাবিত করছে রীতিমতো ৷ | 

পুঁজিবাদের গভীর অস্তদ্বদ্বও এই একই সময়ের মধ্যে তীব্রতর হয়ে 
উঠেছে । পু'জিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদক শক্তি ও উৎপাদনের 
আপেক্ষিক সম্পকের মধ্যে আজ যে বিরোধ দেখা যাচ্ছে, ইতিপূর্বে তেমনটি 
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আর কখনো দেখা যায়নি । অস্থায়িত্ব পু-জিবাদী অর্থনীতির একটা মৌল 
পরিচয় । বাজারের সমস্যা তার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আর এরই মধ্যে 
সাম্রাজ্যবাদের আদর্শ একটা নিদারুণ সংকটের আবর্তে পড়ে গেছে। পু*জি- 
বাদের এই সাধারণ সংকটের বর্তমান স্তরে গপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ও চরম 
বিপর্যয়ের সামনে এসে পড়েছে। 

আগেকার যে কোন অবস্থার তুলনায় পুজিবাদী দেশগুলি যে অসম 
উন্নতির স্তরে বর্তমানে থাকতে বাধ্য হয়েছে, সাধারণ সংকটের সেটাও হলো 
আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ পু*জিবাদী দেশের উৎপাদনের হার 
বর্তমানে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে । ফলত: পুজিবাদী দেশগুলির 
শিল্পোৎ্পাদনে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ক্রমেই কমে যাচ্ছে । আর আমেরিকার 
প্রতিদন্বীদের মধ্যে প্রাক্তন যুদ্ধকালীন ফ্যাশি জোটের তিন প্রধান--জাপান, 
ইটালী ও পশ্চিম জার্মণীর শিল্পোৎ্পাদন বুদ্ধি পাচ্ছে সর্বোচ্চ হারে । 

রাষ্ট্রীর় একচেটিয়াপু*জিবাদ, যার লক্ষণ হলো বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে 
জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিচ্ছে 
বহু দেশে। আধুনিক বুর্জোয়া পানর অর্থনীতিতে নানা পরিবর্তনের মধ্যে 
সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টার সচেষ্ট । তাই এর কোন কোন শাখায় তার 
নিয়ন্ত্রণও সম্প্রনারিত হয়েছে। দর্ষিণ পন্থী সমাজতন্ত্রীপা এই দৃষ্টান্তে এমনই 
বিমোহিত যে তারা একে সমাক্ততান্ত্রিক লক্ষণ হিসাবে প্রচার করতে তৎপর 
হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমলে এতে সমাজের উপর একচেটিয়া গোঠীর কর্তৃত্ব 
বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই হয় না। মুনাফা বেড়ে যায় তাদের যথারীতি, 
জনকল্যাণের নামে সাধিত হয় একচেটিয়াপতিদের অব্যাহত কল্যাণ। মুষ্টিমেয় 
কিছু কোটিপতি লোক পু'জিবাদী দেশের জাতীয় সম্পদকে নিজেদের স্বার্থে 
ইচ্ছামতো ব্যবহার করে যায়। 

রাষ্্রীর একচেটিয়া পুরজিবাদে তাই দেখা যায় একচেটিয়া কারবারীদের 
শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রের শক্তি, ফলে এই সম্মেলনের মাধামে তাদের 
মুনাফার শ্োত বাধাহীন হয়ে যাবে এবং তারই পাশাপাশি চালানো 
যাবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের প্রতি দমননীতি; ভেঙ্গে দেওয়া যাবে 
জাতীয় মুক্তির জন্তে সংগ্রামকে। আর এই উদ্দেশ্য যদি সফল হয় তাহলে 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরে। দীর্ঘস্কাম়ী কর। যাবে, সম্ভব হবে নোতুন 
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আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্যে প্রস্ততি করা। বুর্জোয়া একচেটিয়! শ্রেণীর স্বার্থে 
পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তাই আজ একটা পরিচালগ। পরিবদ বল! যায়, ধার 
কাজই হলো এর পরিপোষণ কর]। সমকালীন পৃথিবীর প্রধান প্রধান 
পু'জিবাদী দেশগুলিতে আজ চলেছে অবাধে কমিউনি ও অন্তান্ঠ প্রগতিশীল 
মানুষের নিপীড়ণ ৷ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে ধীরে ধীরে স্থগিত 
করে দেওয়া হচ্ছে। আর সেকারণে মাথা চাড়া দিচ্ছে ফ্যাশিপস্থী 


সংগঠনগুলি। 


॥ চার ॥ 


বিশ্বপুজিবাদের সংকট সাভ্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণীর মনে জঙ্গী- 
তাবকে আরো বাড়িয়ে তোলে। তার! চায় এমন এক নোতুন পৃথিবী গড়ে 
ভুলতে যেখানে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে পু"জিবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী কালের ইতিহাসের শিক্ষা হয় তারা বুঝতে 
পারেনি কিম্বা বুঝতে চায় না। 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন বিশ্বাস করতো! যে দ্বিতীয় এ কেবল 
ফ্যাঁশিবাদের বিরুদ্ধে সামরিক বিজয়ের মধ্য দিয়েই শেষ হবে নাঃ তার 
পরিগতিতে আসবে জাতীয় স্বাধীনতার ধারণা, মুক্তি গণতন্ত্রের সপক্ষে মানুষের 
বিশ্বজনীন আগ্রহের উপর, সমস্ত পৃথিবীর মানুষের উপর ইঙ্গ-মাফ্িণ 
সাআজ্যবাদের চরম আধিপত্যের বিস্তার । এক কথায় বলতে গেলে যুদ্ধ শেষে 
তাদের প্রত্যাশ। ছিল গাছের খাওয়ার আবার তলারও কুড়োবার । 

সেই প্রত্যাশা থেকে সাত্ত্াজ্যবাদীদের প্রাধান্ত বিস্তারের জন্যে মাঞ্িণ 
রাষ্্রনেতারা যুদ্ধশৈষের বেশ কয়েকমাস আগের থেকেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের 
সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্পর্কে ফাটল ধরাবার চেষ্ঠা করতে থাকেন । 
বল! যায় যে যেদিন থেকে নোতুন রাষ্রপতি হ্যারী এস. ট্রমান হোয়াইট 
হাউসে পদার্পণ করলেন, সেদিন থেকেই এই নীতি চালু করা হলো । 

কংগ্রেসে প্রেরিত পরপর কয়েকটি বাণীতে বাষ্্রপতি ই্রমান বিশ্বের 
নেতৃত্ব দখল করে পৃথিবীটাকে মাকিণ একচেটিয়. পুঁজির কিতাবে কুক্ষিগত 
কর] যায় তারই একটা কর্মস্থচী পেশ করেছিলেন । উনিশে ডিসেম্বর, উনিশ 
শ” পঁয়তাল্লিশে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন সংক্রান্ত বাণীতে দেখা যায, রাষ্ট্রপতি 
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মাক্কিণ বৃহৎ পুজির স্বার্থে শাস্তির সময়েও অস্বাভাবিক বড়ো রকমের এক 
সেনাবাহিনী বজায় রাখার সুপারিশ করছেন। আমেরিকার পরাষ্রনীতির 
প্রধান লক্ষ্য, ট্রমান নির্দেশিত করেন “পৃথিবীর নেতৃত্ব” ৷ যদিও এই জঘন্ত 
কর্মহুচীকে, শক্কিমদমত্ত উচ্চাভিলাষকে, সাত্রাজাবাদী মনোভাবকে তিনি 
রাগাড়ণ্বরে ঢেকে রাখার জন্তে “আমেরিকার জনগণ” তাদের “দায়িত্ব”, তাদের 
দত্রত ও কর্তব্যের বোঝা” প্রভৃতি সুনির্বাচিত শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করার 
গ্রয়াস পেয়েছিলেন । 

উ,মান বলেন £ “ষে বিজয় সাফল্য আমরণ লাভ করেছি তা আমেরিকার 
জনগণের উপর বিশ্বের নেতৃত্বদানের ক্রমিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে। পৃথিবীর 
ভবিষ্যৎ শান্তি বহুলাংশে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর জাতি সমূহের মধ্যে তার 
নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে দৃঢ় সংকল্প না নয়, তার উপরে নির্ভর 
করবে ।”১ৎ 

এই চরম ওদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য, প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রগুলির গুণে বহু গুণ 
জোরের সঙ্গে প্রচারিত হওয়] সত্বেও আন্তর্জাতিক ছুনিয়ায় কোন সাড়া জাগাতে 
পারলো না। বরং সমগ্র পৃথিবী, যেহেতু মাকিণ একচেটিয়া পু'জির হুকুমতের 
কাছে মোটেই নতি স্বীকার করতে ইচ্ছুক ছিল না, তাই কঠিন নীরবতা তা 
উপেক্ষা করলো। | ইতিহাসের গতি তখন মাকিণ বিশ্ব নেতৃত্বের অন্গামী 
ছিল না, বরং তার অমোঘ নিয়মে সাত্রাজ্যবাদী স্বার্থের ঘটতে লাগলো 
ক্রমাবনতি। ইতিহাসের অগ্রগতির বাস্তব নিয়ম যে মাফিণ একচেটিয়া 
গোঠীর স্বার্থগত ইচ্ছার চেয়ে বহুগুণ বেশি শক্তিশালী, সেই বোধ তাদের 
ছিল না। তাই সমস্ত পরিকল্পনা! তাদের নাকের ভগায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে 
গেলেও, তার! দিবাম্বপ্ের হুখ ছাড়তে পারলো না। তাই মাফিণ নীতির 
জবরদস্তি, জঙ্গীভাবকে তার! ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুললে! । 

যুদ্ধশেষের দিনগুলিতেই মাকিণ সরকার ও তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা 
ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নীতি স্থির করে ফেলে। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র এমন একটা 
অন্ত্রসঙ্জার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, ইতিহাসে যার কোন নজীর নেই। 
আক্রমণাত্মক সামরিক জোটে যোগ দেওয়ার জন্তে বহুদেশের উপর সে চাপ 
দিতে সুরু করে। পৃথিবীর নান। দেশে গড়ে তোলে সামরিক ঘণটি। আজো 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে এঁতিহোর অবশেষটুকু পৃথিবীতে বজায় রয়েছে, মাকিণ 
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যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিপোষক বলে, তার। অবসান ঘটাতে 
নারাজ। ইউরোপে আঠারে। বছর আগে (গ্রন্থটির রচনাকাল ১১৬৩-- 
অনুবাদক ) যুদ্ধশেষ হওয়া সত্বেও জার্মানীর সঙ্গে এ পর্যস্ত কোন শাস্তিচুক্তি 
সম্পাদন করা হয়নি । ফলতঃ পশ্চিম বালিনের পরিস্থিতি, যার এই ধরনের 
একট] চুক্তির সাহায্যে অনেক আগেই মীমাংসা হয়ে যেতে, তা আজো? 
অপরিবতিত আছে। 

ফ্যাশিবাদের পরাজয় ও হিটলারী একনায়কত্বের অবসান, জার্মানীর 
গণতাগ্রিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে। ফ্যাশিবাদের সমস্ত শক্তিকে নিমূলি 
করে, দেশ থেকে তার সমস্ত এতিহোর অবসান ঘটিয়ে, জনগণ জার্মনীর শাস্তিপূর্ণ 
গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটাতে দৃঢ় সংকল্প ছিল। 

কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত ষে জার্মানীর পূর্বাঞ্চলেই কেবল একটা নোতুন' 
সমাজ গঠনের বাস্তব অবস্থা সমুপস্থিত হয়েছে। তাই যুদ্ধ যখন শেষ হলো, 
সুরু হলো৷ সেখানে ফ্যাশিবাদ ও জঙ্গীবাদের অবলুপ্তির, দেশের মাটি থেকে 
তার অর্থনৈতিক ও সমাজিক বনিয়াদের বিধ্বস্ত করার প্রচেষ্টা । 

জার্মাণ গণতান্ত্রিক সাধারণতনতর তাই জার্মাণ জনগণের শাস্তিপ্রিয়, 
গণতান্ত্রিক অংশের প্রতিনিধি । জার্মানীর এই গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ের 
সরকার তার সর্বশক্তি তাই নিয়োগ করেছে শাস্তিকে সুরক্ষিত করার মধ্য দিয়ে 
সমস্ত জাতীয় সমশ্যার সমাধান করতে, আস্তর্জাতিক উত্তেজনাকে প্রশমিত 
করতে । তার অস্তিত্ব বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার একটা অগন্ততম 
নিশ্চয়তা বলা ষায়। 

কিন্ত পশ্চিম জার্মাণীর ক্ষেত্রে একথাগুলি প্রযোজা নয়। সেখানকার, 
জনগণের গণতান্ত্রিক আশা আকাজ্কা বারেবারেই মাকিণ, বৃটিশ ও ফরাসী 
দখলদারী কতৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। দখলদারী কতৃপক্ষর] 
কেবলমাত্র পরাজিত জার্মাণ সাম্্রাজ্যবাদকে রক্ষা করেনি, তারা চরম রাজনৈতিক 
প্রতিক্রিয়ার পুরুজ্জীবনের পথ প্রশস্ত করে, জার্মানীর জঙ্গীবাদ, উগ্রজাতীয়তা- 
বোৌধকে প্রশ্রয় দিয়েছে, খু'চিয়ে দিয়েছে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে। পশ্চিমী 
শৃন্তিবর্গের এই নীতিই জার্মানীর ছ্বিখগীকরণের প্রধান কারণ । 

জার্মানীর খণ্ডিত অবস্থার উদ্ভোক্তা ছিলেন মাকিণ, বৃটেন ও ফ্রালসের 
সরকার । তারাই জার্মানীর স্ব ম্ব অধিকৃত অঞ্চলে ব্বতন্ত্র জার্মাণ রাষ্ট্র 
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গঠনের সমস্ত প্রাথমিক প্রস্ততি চালিয়েছিলেন । প্রসঙতঃ স্মরণীয় যে, 
জার্মাণ যুক্তরাস্ট্রীয় সধারণতন্ত্র ( পশ্চিম জার্মাণ সরকার ) প্রতিষ্ঠিত না হওয় 
পর্যস্ত, জার্জাণ গণতান্ত্রিক সাধার্ণতন্ত্রের (পূর্ব জার্মাণ সরকার ) পত্তন করা 
হয়নি । এইভাবেই গড়ে ওঠে ছু'টি স্বতন্ত্র, স্বাধীন জার্মাণ রা, যারা জন্মের 
মুহুর্ত থেকেই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী নীতি নিয়ে কাজ করতে থাকে। 

একটা জঙ্গী, প্রতিহিংসাপরায়ণ রাষ্ট্র হিসাবে, জার্সাণ বুক্করাহীন্ সাধারণ- 
তন্ত্রের জন্ম হওয়ায়, তার শাসকমগুলী নিজেদের আক্রমোণাত্মক মনোভাবের 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, উত্তর অতলাস্তিক চুক্তি সংস্থায় (টব. 4. 0,) যোগদান 
করেছে। তার চেয়েও যা! বেশি লক্ষ্যণীয় তা হলো এই যে, সেই দেশের সেনা- 
বাহিনীই আক্রমণাত্মক লক্ষ্যসম্পন্ন অতলাস্তিক চুক্তি সংস্থার প্রধান সেনাদল 
হয়ে দাড়িয়েছে এবং সেই গোঠীর নীতি নির্ধারণে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার 
করছে । বলা যায় জার্মাণ যুক্তরাস্ত্রীয় সাধারণতত্ত্রের সরকার সমস্ত জরুরী 
আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের পথে ক্রমাগত বাধ! দিয়ে যাচ্ছে। 

পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের নীতির সঙ্গে যুদ্ধ পুর্বকালের মিউনিক 
নীতির বিশেষ লক্ষ্যণীয় সাদৃশ্য আছে। এই নীতিরও ভিতি হলো সেই 
স্থপরিচিত ধারণা যে, পুনরস্ত্রীকরণের ফলে বলীয়ান পশ্চিম জার্মানী উত্তর 
অতলাস্তিক জোটের নদশ্য হিসাবে উপযুক্ত মুহূর্ত আসলেই, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও 
বুটেনের অনুগত সেবকের মত কাজ করবে । 

মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গীবাদীর! তাদের বিমান বাহিনী ও রকেটগুলি 
পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করে, তাদের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির তাগিদে 
লক্ষ্য বস্তুর উপরে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে চায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ অধ্যুষিত 
বড়ো বড়ো শহ্ুরগুলির উপরে অতকিতে আক্রমণ করার বর্বরোচিত পরিকল্পন। 
পেন্টাগণ (607659০0 ) প্রস্তুত করে রেখেছে । উনিশ শ' বাষটির সুরুতে 
রাষ্ুপতি কেনেডি ঘোষণ! করেছিলেন যে বিশেষ বিশেষ পত্রিস্থিতির সম্মুখীন 
হলে, মাফিণ যুক্তরা্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটা পারমাণবিক যুদ্ধ সুরু 
করায় উদ্ভোস্তার ভূমিকা গ্রন্ণ করতে পারে। মাফিণ দেশের শাসক গোঠী 
শান্তিকামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিরুদ্ধে অতফিতে যে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র 
নিয়ে হামল! করতে পারে, এটাকে তার একটা খোলাখুলি স্বীকৃতি বলা যায়। 
কিন্তু একালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধখন আরে! উন্নত ধরনের পাধমাপবিক 
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অস্ত্রের অধিকারী, যখন তার বহুগুণ উন্নত রকেট আছে, তখন এই কর্মনৃচীর 
যে ঝুঁকি বেশি, সেকথা বলা যায়। উন্মাদ, একগু'য়ে লোক ছাড়া আর কেউই 
মনে করে নাযেযুদ্ধে কেবল এক পক্ষই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে 
পারবে। তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া! ভালে! যে, হিটলার ও গোয়েবলস্ও 
শপথ করে বলেছিলেন যে জার্মানীর উপরে কখনে! বোম পড়বে না। কিন্তু 
কয়েক বছরের ব্যবধানে দেখা গেল বোমার আঘাতে জার্মানীর অনেক শহর ও 
গ্রাম ধ্বংসস্তপে পরিণত হয়েছে । সন্দেহ নেই ষে সেদিন সামরিক তৎপরতাস্ন 
দূরত্বের ব্যবধান যথেষ্ট ছুস্তর ছিল। কিন্ত আজ কোন দৃরত্বই, তাসে সাগর 
অথবা মহাসাগর যাই হোক ন] কেন, আক্রমণকারীকে তার কাজের প্রতিফল 
থেকে রক্ষ। করতে পারবে না। 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও তার অন্থগামীদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধবাদী নীতির এক 
মাত্র লক্ষ্য হলে! শান্তিকামী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। মাফ্কিন সাত্রাজ্যবাদ 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধনীতি “মুক্তি সংগ্রাম” নামে অভি।হত 
করতেও কু্ঠিত হয়নি । অবিশ্ি এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার মতো নোতুনত্ব কিছু 
নেই। সাত্রাজ্যবাদের চিরকালের পুরানে। নড়বড়ে যুক্তিই হলো এই যে, তাদের 
একচেটিয়া গোষ্টির স্বার্থে তার যে লুঠেরাদের মতো যুদ্ধ করে থাকে, তার 
উদ্দেশ্যই নাকি কাউকে ন1 কাউকে “মুক্ত” করা । এই ভাবেই সাআ্াজ্যবাদীরাও 
এতোদ্দিন বিভিন্ন দেশের মানুষকে তাদের স্বাধীনতা থেকে “যুক্ত” করে 
উপনিবেশিক দাসত্বের শিকল পরিয়ে রেখেছে। উনবিংশ শতাবীর শেষের 
দিকেই এইভাবেই মাকিণ যুক্তরাষ্্র হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইনকে “মুক্ত” 
করেছে । অবিশ্যি মাঝে মধ্যে একদেশের সাত্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশের জন- 
গণকে অন্ত দেশের সাআ্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষা! করেছে, মুক্ত করেছে, তবে 
তাদের নিজেদের তাবেদার করে রাখার জন্তে। এইভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
চলাকালীন সময়ে জাপান, ' ইন্দোনেশিয়া, ব্রন্মদেশ ও আরো কয়েকটি দেশকে 
“মুক্ত” করেছিল । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দেখ। গেছে যে ছুই পরম্পর বিরোধী সাত্রাজ্যবা্দী জোট চরম 
প্রবঞ্চনা করে ঘোষণ৷ করেছিল যে তারা “মুক্তি সংগ্রামে" অবতীর্ণ হয়েছে। 
লেলিন তাই লিখেছিলেন £ প্প্রতি দেশের বুর্জোয়। শ্রেণীই মিথ্যা ঘোষণা করে 
“নিজেদের” জাতীয় যুদ্ধকে একটা! উন্নত আদর্শের পর্যায়ে নিয়ে অন্ত সকলকে 
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বোঝাবার চেষ্টা! করে যে তারা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে চায় নিজেদের 
স্বযোগ স্ববিধা। শোষণ, শাসন বিস্তারের জন্তে নয়, অন্ত জাতিকে দমুক্ত” 
করার জন্যে । অবিশ্টি নিজেদের দেশের মানুষদের বেলায় সেই "মুক্তিট।” 
মুলতৃবী থাকে ।১, 


সাম্রাজ্য বিস্তারকারীদের এই চিবাচরিত নীতির মধ্যে মাফিণ সাআজ্যবাদীর। 
যেটুকু নোতুনত্বের হয়া আনলে। তা হলে! এই ষে, প্রথমতঃ তার] মিথ্যা 
অজুহাতে শাস্তির সময়েও এই যুদ্ধবাদীনীতিকে সমর্থন কবার চেষ্টা করলো, 
যখন আমলে তারাই সমাজতান্ত্রিক দেশগুপির বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াই চালিয়ে 
যাচ্ছিল।| তাছাডা অতাতে সাআজাবাদীর! তাদের প্রতিপক্ষ আরেক সাআজা- 
বাদীর কবল থেকে কোন দেশকে “মুক্ত” করার বিঘোধষিত নীতির আশ্রয়ে কাজ 
করতো, এখন সেই মরচেপড়৷ নড়বড়ে যুক্তিকেই খাড। কর হুলে! সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলির বিরুদ্ধে। এক কথায় সমকালের সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতান্ত্রিক দেশের 
মানুষকে সমাজতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধীনত! থেকে “মুক্ত” করে, তাদের উপর একট। 
বিদেশী শাসনের বোঝা চাপিয়ে দিতে চায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে তাদের 
জাতীয় রাষ্ট্রীকমত্বা, অর্থ নৈতিক সাফল্য ও জাতীয় সংস্কৃতির হাতত থেকে "মুক্ত" 
করার জন্তে তার! মন্দিয়া হয়ে ছটপট্‌ করছে । কিন্তু আমরা তাদের প্রশ্ন করি £ 
হিটলারও কি তাই করতে চায় নি? জার্মাণ ক্যাশিস্তদের প্রচারযন্ত্রকি দিন- 
রাত কেবল একথ|। বলেনি যে, জার্মাণীর ইচ্ছা! হলো সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের 
জনগণকে মুক্ত করা? 


সোভিয়েতের জনগণ তাদের কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে 
পেরেছে ষে আক্রমণকারীদের পরিভাষায় *ম্বাধীনতা” কথার মানে কি হতে 
পারে। সেই *ম্বাধীনতার” ম্বাদ পেয়েছে তারা জার্মাণ মেনাদলের হাতে । 
তার] জানে এই “ম্বাধীনতার” অর্থ হলো মৃতের স্বাধীনতা, কবর মৃত্যু শিবিরের 
শাস্তি, ব্যাপক হত্য' দানবীয় হিংন। আর লুঠতরাজ, সমস্ত সাংস্কৃতিক স্মৃতি ও 
এঁতিহের বিপর্যয়, জনগণের সম্পত্তির ধ্বংসসাধন। তাই প্রতিদানেই 
সোভিয়েতের জনগণও আক্রমণকারীদের সেই বাস্তব শিক্ষা দিয়েছে যে মুক্তি, 
গণতন্্ ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রন্কত প্রবস্তরা কি করতে পারে । জামাণ 
সাম্রাজ্যবাদীদের মেই শিক্ষায় যথে& মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে, উপলব্ধি করেছে তারা 
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এর গুরুত্ব। তাই আশা কর! যায় ষে অতলাস্তিকের অপর পারেও সেই শিক্ষা 
যুদ্ধ বিশারদৃর। সহজে বিস্বৃত হবেন] । 

মাকিণ সাশ্জাবাদীর! কেবল ঠাণ্ডা লড়াই সুরু করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার! 
একে তাদের লীতির একেবারে বীজমন্ত্র করে ভুলেছে। প্রাণপণে আকড়ে 
ধরেছে তার! এই নীতিকে, আপ্রাণ চেষ্ট! করে যাচ্ছে তার পক্ষ সমর্থন করতে । 

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আদর্শগত বনিয়াদ হিসাবে তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
তার নীতি, আদর্শের বিরুদ্ধে জধন্ততম অপপ্রচার চাপিয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী 
হানাদার চিরকালই এটাই জাহির করে যে সে নিজে একেবারে নির্দোষ, 
একেবারে ভেড়ার মতো| নিরীহ । কেবল তার প্রতিপক্ষই নেকড়ের মতো 
ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সর্বনাশ করতে চায়। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে ষে এই 
নির্দোধীতার আত্মপ্রচার যারা করেছে তাদের হিংশ্রতাই সবচেয়ে বেশি । কেউ 
তাদের ভয় দেখায় না, ক্ষতি করে না তারাই সকলকে ভয় দেখিয়ে অনিষ্ঠ করে 
বেড়ায় । ঠাগু] লড়াই শুধু নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে করতে হচ্ছে, একথা 
বিশ্বাস করতে হলে কারে] গোবেচার] ভালে! মানুষ অর্থাৎ নির্বোধ হওয়। ছাড়া 
গত্যন্তর নেই। 

পশ্চিম জার্মানীর প্রতিক্রিয়াশীল লেখকগোঠীও এই অপপ্রচারে যোগ- 
দিয়েছেন ঠাণ্ডা লড়াই সমর্থন করার জন্তে। জার্মাণ যুক্তরাস্ট্রীয় সাধারণতঙ্ত্রের 
সাআজ্যবাদী মানসিকতায়, তারাও নিজেদের বিদ্বেবুদ্ধি মতো ইন্ধন যুগিয়ে 
যাচ্ছেন। যুদ্ধবাদী নীতির ভিত্তিতে মাকিণ বুক্তরাষ্র, বুটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে 
জোট বেঁধে, বন্‌ (8০০১) কোনমতেই তাদের গতকালের শত্রদের সঙ্গে 
সমপর্যায়ভূক্ত হওয়ার স্থযোগের অপব্যবহার করতে পারে না। একথা পশ্চিম 
জার্মানীর প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাসবিদরাই প্রথমে বলেছিলেন যে, কেবল জার্মামীই 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হয়নি, তার যুদ্ধোত্তর কালের বন্ধুরা, মিত্রপক্ষর! সেই 
যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে । পশ্চিম জার্নাণীর লেখকগোষ্ী, একচেটিয়া স্বার্থের 
প্রতি তাদের একান্ত বশম্বদ্দ স্বভাবের জন্টে এই বাস্তব সত্যকে কাজে লাগাতে 
উৎস্থক যে, বিগত যুদ্ধে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেনের শাসক শ্রেণী তাদের সাত্রাজ্য- 
বাদী লক্ষ্যকে সফল করে তুলতে পারেননি । 

ইতিহাসের এক নিদারুণ বিকৃতি ছালু হয়ে গেল যে মাকিণ যুক্ষরাই ও বটেন 
যুদ্ধে জয়লাভ করতেও, “শয়তান” বলশেতিকদের জঙ্টে বিজয়ের পূর্ণ ফলশ্রুতি 
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অর্জন করতে পারেনি, তা৷ প্রথমে প্রচারিত হলে! বিভিন্ন সংবাদ ও সাময়িক পন্থে 
এবং পরে পশ্চিম জার্মাণ) বুটিশ, মাফিণ ও ফরাসী ইতিহাসবিদ্দের নানা গবেষণ 
প্রবন্ধে। সেই জন্তে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বুটেন আনলে পরাজিত জার্মাণীর প্রায 
সমগোত্রীয় হয়ে গেছে । ঘটনাবলীর এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাখ্যাই, যার সঙ্গে 
বাস্তবের কেবল যোগ নেই, পরবণতীকালে সমস্ত পশ্চিমী ইতিহাস রচনার 
ভিত্তি হয়ে দীাড়িয়েছে। 

কিন্ত যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালের বাস্তব অবস্থার চরিত্র এমনই পরিবতিত 
হয়েছিল যে মাকিণ দেশের শাসক শ্রেনীর পক্ষে বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কোন 
মতে সম্ভবপর ছিল না। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিল এই ধবনের দাবী 
কোনমতেই রূপায়িত করা সম্ভব নয । একটা নোতৃন আক্রমণ ধারা, একটা 
নোতুন যুদ্ধ সুরু করার জন্ঠে পশ্চিম জার্মানীর প্রতিহিংস৷ প্রবৃত্তি ও জঙ্গীবাদকে 
কাজে লাগানোর মাকিণ নীতির সঙ্গে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্বপূর্বকালের পশ্চিমী শাসক- 
গোঠীর অনুস্থত নীতির মিল ছিল বহু, ষা শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হযে তাদেরই 
ছুবিপাকে ফেলে । মধ্য ইউরোপে এই যুদ্ধবাদী রাষ্ট্র ও মনোভাবের পুনরুজ্জীবন 
বহু দেশের চোখেই ছিল নিতান্ত আতঙ্কের বিষষ। বিশেষ করে ফ্রান্সের তো 
আশংকার অস্ত নেই, যে দেশ একাধিকবার এই জার্ম'ণ জঙ্গীবাদের শিকার 
হয়েছে। 

এর পরে মাকিণ যুক্তরা্, বুটেন ও ফ্রান্সের শাসক চক্র শুধুমাত্র পশ্চিম 
জার্মানীর প্রতিহিংসাকাজ্ফী জঙ্গীবাদের সঙ্গেই মেত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি, তারা 
নিম্পৃহভাবে সেই দেশকে পুনরস্ত্রীকরণে সাহায্য করেছে, তার সেনাবাহিনী, 
সম্প্রসারণে মদৎ যুগিয়েছে, যে দেশ পৃথিবীতে ছু'টি 1বশ্বযুদ্ধ স্বর করাব 
অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে মাহুষেব কাছে। শুধু তাই নয় আজ এই সং 
রাষ্ট্রেরই উদ্যোগে পশ্চিম জামানী, আক্রমণাত্বক উত্তর অতলাস্তিক জোটে 
নেতৃত্বের আসনে জণকিয়ে বসেছে । উনিশ শ' তেষট্ির মে মাসে অটোযায় 
এই জোটের এক পরিষদীয় অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, জোটে 
পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জিত যে রকেট বাহিনী গঠন কর! হবে, তাতে পশ্চিম 
জার্মাণীর সমর পবিষদ বাণ্ডেসভের (90110655617) এর জেনারেল ও 
অফিসারদের থাকবে অবৃধ প্রবেশ অধিকার । এর চেয়ে মারাত্মক প্রস্ত/ব 
আর হয় না, কারণ অভিজ্ঞতাষ অভ্রাস্ত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে জার্দাণ 


আক্রমণকারীর! ইউরোপে কোথাও যুদ্ধ বাধাবার স্থযোগ পেলে ভার অপব্যবহার 
করে না। উস্কানি দিয়ে যায় তার! সমানে । 

সমাজতান্ত্রিক রাষ্টরগ্ঘলির বিকদ্ধে মাকিণ যুক্তরাধ্ে যে ঠাণ্ডা লড়াই সুরু 
কবেছে, তা' প্রায় আঠারো বছরের পুরাণো হয়ে গেল। কিন্তু কি পাওয়া গেল 
তাতে? সাম্াজ্যবাদীদের স্থবিধা হতে পাবে এমন কোন পরিণতি তার আজো 
আসেনি । বরং অন্তদিকে সাআজ্যবাদী দেশগুলির আন্তর্জাতিক মধাদায় 
ঘাটতিই ঘটেছে ক্রমাগত । জনগণের মনে পু'জিবাদের প্রতি ঘুণ! বৃদ্ধি পেয়েছে 
ক্ষমাগত। আর মাঁকিণ যুক্তপাষ্রও তার সহযোগীদের কপালে জুটেছে ক্রমিক 
ব্যর্পতা। দ্র'জন মাফিণ সমাজ বিজ্ঞানী, এডমণ্ড ভ্িলম্যান ও উইলিয়াম পাফ 
লিখেছেন যে, “আমাদের নীতিগুলি ব্যথ হযে যাচ্ছে, পৃথিবীতে আমাদের 
প্রভাব, প্রতিপতি ক্রমেই কমে খাচ্ছে। আমাদের ইউরোপীয় মিত্রশক্কির। 
আমাদের জ্ঞানবুক্ধিঃ বিচীর বিবেচনা] ও ইচ্ছা শক্তির উপরে ক্রমেই সন্দিহান 
হযে উঠেছে। দক্ষিণ গোলাপের নোতুন দেশগুলি ক্রমেই আমাদের দাবী 
দাঁওযার প্রতি উদাসীন হয়ে পডছে (এখনে। তার। ঘ্বণ। করতে সুরু করেনি)। 
আমাদের প্রতিপক্ষ তো ঘ্বণাভরে আমাদের উপেক্ষা কৰে যাঁয়। আর আমাদের 
নিজের মনে এসেছে একটা নিদারুণ ব্যর্থতার আত্মগ্লানি 1৮১, 

এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই বোখা যায় যে পু'জিবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
যারা আশংকিত, সেই দৃরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিক, শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার, সমাজ- 
বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ ও ভাষ্যকাররা কেন ঠাগা লডাইয়ের নীতি পরিত্যাগ 
করার জখে সাভ্রাজ্যবাদী দেশগুলির সরকারকে অনুরোধ করছেন। ডি. এফ, 
ফ্েমিং লিখেছেন যে, “যেহেতু ঠাণ্ড। লডাইষের নীতির মধ্যেই পরাজয়ের 
সম্ভাবনা রয়ে গেছে, তাই অনেক কঠিন হলেও কমিউনি ছুনিয়ার সঙ্গে প্রতি- 
যোগিতামূলক সহাবস্থানের নীতিই গ্রহণ করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে এমন 
শীতি রূপাফিত করতে যা প্রথমে সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে, পরে সমস্ত 
দেশ ও জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার নীতিতে রূপান্তরিত হুবে।”১৮ 

এই ধরনের ঠাণ্ডা মাথার যুক্তি ও বক্তব্য প্রায়সই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বীর 
পুঙ্গবদের তর্জন গর্জনের আভালে চাপা পড়ে যায়। তারা যে কোন ধরণের 
বর্বরোচিত কঠোর ও অসৎ কলাকৌশল গ্রহণ করতেও দ্বিধা করে না। এমনই 
একজন হুলেন বৃটিশ ইতিহাসবিদ হিউ সীটন ওয়াটসন। ভত্রলোক তার লহ. 


৬১১ 


শর্ত 


যোগীদেরও ছাড়িয়ে গেছেন এক ধাপ। তার মতে ঠাণ্ডা লড়াই ও শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানের মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য নেই। তিনি লিখেছেন £ 

“বোমার ব্যবহার ন] করে স্থায়ী যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করার ভন্তে পশ্চিমী 
সাংবাদিকর। যে নোতুন একটি নাম আবিষ্কার করেছেন--*্ঠাণ্ডা লড়াই”, তাকে 
মুখ্যতঃ পশ্চিমী শক্তিবর্গের যুদ্ধবার্দী নীতি হিসাবে ব্যাখ্যা কর] হয়েছে। সেই- 
রকমই বহু বছর পূর্বে লেনিন, সোভিয়েত রাশিষা ও পু*জিবাদী দেশগুলির 
মধ্যে বোম] বারুদ ব্যবহার ন! করে স্থায়ী যুদ্ধের অবস্থা বজায় রাখার নীতিকে 
আরেকটি নামে অভিহিত করেছিলেন, সেটা হলো! “শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান” । 
অথচ একেই সোভিয়েত রাশিয়ার মুখ্যতঃ শাস্তিকামী নীতি হিসাবে ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে। কিম্ত সত্যি কথাট। এই যে ঠাণ্ডা লড়াই” ও 'শাস্তিপুর্ণ সহাবস্থান” 
হলে! একটি বিশেষ অবস্থা বোঝাবার জন্তে, ছু'টি পরম্পর বিভিন্ন নাম ।৮১ ৯ 

এই প্রতিক্রিয়ার অনুগামী ইতিহাসবিদ সাত্রাজ্যবাদীদের আক্রমণাত্মক 
নীতি ও শাস্তির নীতির মধ্যেকার পার্থক্যকে চেষ্টা! করে “এড়িয়ে” গেছেন । 
ওয়েবষারের অভিধানে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ষে এটি 
হলো, “বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনীতি, অর্থ নৈতিক স্বার্থ ইত্যাদি নিয়ে তীব্র 
বিরোধ, যার মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রচুর |” একেবারে 
খাটি কথা। ঠাণ্ডা লড়াই হলো বিশ্বযুদ্ধে পথ। অন্যদিকে শাস্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান হলো রাষ্ট্র জীবনে যুদ্ধকে বর্জন করে শাস্তিকে বজায় রাখার, সুরক্ষিত 
করার নীতি। আধুনিক কালে আস্তর্জাতিক সম্পর্ক গঠন করার মাত্র ছু'টিই 
পথ আছে--তার একটা হলে পারমাণবিক যুদ্ধের পথ, আর অন্ত পথটি হলো 
শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের | 

সেই জন্তেই শাস্তি আন্দোলনের হুত্রপাত ও প্রসার এতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ । 
সাআ্রাজযবাদী দেশের শাসক গোষ্ঠীর যুদ্ধ নীতির বিরুদ্ধে, তাই একে বলা যায় 
জনগণের জবাব। অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই সেজন্যে সমকালের মাত্রাজ্যবাধী হামলার 
সংহত প্রকাশ, উত্তর অতলাস্তিক চুক্তি সংস্থার জন্মের অল্পকালের মধ্যেই, 
এপ্রিল উনিশ শ? উনপঞ্চাশে প্রথম বিশ্ব শাস্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল । 

শাস্তি আন্দোলন হলে৷ একটা ব্যাপক গণআন্দোলন, যার মধ্যে সমাজের 
বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন স্তরের, এমন কি বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পর লোকও 
ছশাছেন। তাদের মিলিত প্রচোন প্রধান ভিত্বি হলে! এই যে শান্তির সপক্ষে 


৬১২ 


তার1। পৃথিবীর মানুষকে আরেকটা পারমাণবিক যুদ্ধের বেড়াজালে ফেলে 
তারা খুন করতে দিতে চান না। আধুনিক কালের মানসিকতার সঙ্গে তার 
যোগস্থত্র তাই এতো বেশি। একে ভাই একটি প্রতিনিধি স্থানীয় আন্দোলন 
বল! যায়। সাত্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ ও যুদ্ধনীতির বিরদ্ধে এ তাই গঠন করেছে 
ম্নুষের শাস্তির জন্তে সম্মিলিত প্রতিরোধের সুদুঢ ইচ্ছাকে । 

সমকালীন ঘটনাবলীর মধ্যে বিশ্বশাস্তি সংসদের উদ্ভৌগে জুলাই উনি শ' 
বাবটিতে মস্কোয় অনুষ্ঠিত সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ ও শাস্তির বিশ্ব সম্মেলন বিশেষ 
ভাবে উল্লেখ)। পৃথিবীর এক শ' একুশটি দেশের ছু" হাজারেরও বেশি 
প্রতিনিধি, পর্যবেক্ষক ও অতিথিদের এতো বড়ো আত্তর্জাতিক সম্মেলন ইতি- 
পূর্বে আর কখনো হয়নি । সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের প্রতিপাত্ত বিষয়ই 
ছিল এই যে, প্রতিটি দেশ ও জাতির মাথার উপরে যে পারমাণবিক যুদ্ধের 
আশ্রংকা আজ ঝুলে আছে তাকে দূর করা যেতে পারে। মান্য আজ যুদ্ধের 
কাল থেকে স্থায়ী শাস্তির যুগে উত্তরণের ক্ষমতা রাখে । সে দায়িত্ব পালন 
করতে তারা গ্রস্তত। 

যুদ্ধ না শাস্তি এটাই হলো একালের মানুষের সামনে মৌল প্রশ্ন, যার উপরে 
কোটি কোটি মানুষের জীবন মৃত্যু নির্ভরশীল । সাত্রাজ্যবাদই হলে! আমাদের 
সমস্ত আশংকার বিপদের বৃহত্তম ও একমাত্র উৎ্স। তলে তলে তা ষড়যন্ত্র 
করছে, মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্ততম অপরাধ অনুষ্ঠান করার জন্তে ইতিহ্থাসে যার 
তুলন| নেই । সেটা হলো পারমাপবিক যুদ্ধের প্রস্তুতি । বিপরীতপক্ষে সমাজ- 
তন্ত্র আজ বিশ্বজনীন শাস্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী । শাস্তির সপক্ষে এমন দ্বিধা 
হীন ও শক্তিমান সমর্থক আর নেই। 

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পাটির দ্বাবিংশতি কংগ্রেসে গৃহীত কর্মন্চী 
সোভিয়েতের জনগণের সঠিক কর্ম প্রচেষ্টা সাম্যবাদী সমাজ গঠনের কাজে সম্পূর্ণ 
ভাবে নিবদ্ধ রাখতে চায়। এটা হলে] সর্বতোভাবে একট! শান্তিময় প্রচেষ্টা। 
মানুষের চিরায়ত স্বপ্ন একটা নিখৃ'ত সমাজ ব্যবস্থার সংগঠন সম্ভব করতে গেলে, 
সোভিয়েত দেশে একটা সাম্যবাদী সমাজ গঠন করতে গেলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ 
অপরিহার্য । সমাজতান্ত্রিক তথা সাম্যবাদী সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব করে 
তুলতে গেলে, সমাজের যে বাস্তব পরিবেশের আনুকূল্য অপরিহার্য, শান্তিপূর্ণ 
অবস্থান ছাড়া কোন মতেই তা আসতে পারে না। কারণ শ্বল্পতম এঁতিহথানিক 
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সময়ের ব্যবধানেই তা পুজিবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সমাজ- 
তন্ত্রকে জয়যুক্ত করতে পারে । 

যুদ্ধকে চিরতরে দূর করে, পৃথিবীতে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা করাই হলো! সাম্য- 
বাদের এতিহাসিক ব্রত। সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মস্থচীতে তাই বল! 
হয়েছে £ 

“সোভিয়েতের কমিউনিষ্ট পার্টি মনে করেন ষে তার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান 
লক্ষ্য হলে! সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সাম্যবাদী সমাজ সংগঠনের জন্তে শাস্তিপূর্ণ 
পরিবেশ স্ঠি করা এবং পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে আরো উন্নতির পথে 
অগ্রসর করে দেওয়া, এবং তারই পাশাপাশি অন্ঠান্ত শান্তিকামী দেশ ও জন- 
গণেন্ন সঙ্গে যৌথ সক্রিতায় বিশ্ব বিধ্বংসী যুদ্ধের হাত থেকে মানুষকে 
বাচানো 1৮২ « 

এই কর্মস্থচীর মধ্যে কোথাও কোন গোপনীয়তা নেই। বিন্দুমাত্র সন্দেহের 
কারণ না ঘটিয়ে, কর্মহ্থচীতে আগামী বিশ বছরের মধ্যে যে সাম্যবাদী সমাজ 
গঠনের লক্ষ্য মাত্রা স্থিরীকৃত হয়েছে, তার রূপায়নের জন্তে শাস্তির আবশ্যকতা 
কতোখানি তা স্পট করে বলা হয়েছে। পার্টির কর্মস্থচীতে আগাগোড়া তাই 
শাস্তির একটা অনম্বীকার্য মনোভাব রয়ে গেছে । নোতুন করে, জোরের সঙ্গে, 
মনকে নাড়৷ দেওয়ার মতো করে পুনর্বার বলা হয়েছে যে সাম্যবাদ ও শাস্তিপূর্ণ 
পরিবেশ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। 

সাম্যবাদ ও শান্তি অবিভাজ্য, কারণ সাম্যবাদ ও শ্রম, সাম্যবাদ ও কোটি 
কোটি মেহনতী মানুষের শ্জনী শক্তি অবিতাজ্য। মানুষের শ্রমের ভিদ্ভিতেই 
গড়ে ওঠে সাম্যবাদ । সাম্যবাদের ধারণায় উদ্বদ্ধ মানুষের সজনী শক্তি ষে 
অজম্র ধারায় স্বতোৎ্সারিত প্রচণ্ডতায় অগ্রসর হতে পারে, তা সাম্যবাদী সমাজ 
প্রত্যক্ষ না করলে বোঝা যায় না। মানুষের কাছে এর চেয়ে বেশি প্রাধান্ত 
আর কেউ দাবী করতে পারে না। শান্তিপূর্ণ মাধ্যমেই সাম্যবাদ, পু*জিবাদের 
উপরে তার শ্রেহত্ব প্রমাণ করে চলেছে--তারই নিদর্শন আছে অর্থ নৈতিক 
সংগঠনে, উৎপাদন শক্তির উন্নতিতে, জনগণের উন্নত জীবনযাত্রা! ও সাংস্কৃতিক 
মানে। তার সফলতার সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার হলো শ্রম, যা মানুষের মানবিক 
মূল্যবোধকে বাড়িয়ে দেয়। | 

সমস্ত শাস্তিকামী দেশ সমেত সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি 
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বাস্তবতা বোধ, আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টা নিয়ে সাভ্রাজ্যবাদের অনুস্যত 
ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নীতির বিরোধিতা করতে বন্ধপরিকর | , আক্রমণ ও যুদ্ধের 
সপক্ষে যার] বিগত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার পৃথিবীকে টেনে নিয়ে গিয়ে- 
ছিল বিপর্যয়ের কিনারায়। যেহেতু তাতে যুদ্ধ বাধেনি তার জন্তে ধ্মবাদ য্দি 
কারে' প্রাপা হয়ে থাকে তাহলে তা পাওয়। উচিত সোতিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শাস্তিকামী শক্তির, যার] “যুদ্ধের কিনারা” থেকে সাত্রাজ্য- 
বাদী হানাদারদের হটে আসতে বাধ্য করেছে । 


সাত্রাজ্যবাদের মদমত্ততার বিরুদ্ধে, উন্মাদনার বিরুদ্ধে মানুষের যুক্তিবোধের 
প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করার এঁতিহাসিক সংগ্রামে নেমেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন । 
এ সংগ্রাম বড়ে! কঠোর । কিস্ত মানবিকতা ও মানুষের সুখ শান্তির জন্তে 
সংগ্রামে, এই উচ্চ আদর্শের জন্তে সংগ্রামে, শেষ পর্যস্ত জয় হবে সমাজতন্ত্রের, 
সাম্যবাদের । সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মস্ুচীতে বল। হয়েছে £ 


“সোভিয়েত ইউনিয়ন অবিচলভাবে এতোকাল করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও 
অধিচলভাবে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ 
করে চলবে ।”২১ 


উনিশ শ' তেষট্টির আগঞ্ছে পারমাণবিক অগ্রের অস্তরীক্ষে, জলের নীচে 
অথবা মহাকাশে পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার মস্কো চুক্তি, শাস্তির সপক্ষে ধারা তাদেরই 
বিজষ স্থচিত করে। এটা হলো যথাযথ উদ্দেশ্টের অভিমুখে একটি সঠিক 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যার্‌ ফলে স্থায়ী বোঝাপড়ার সম্পর্ক জাতিতে জাতিতে গড়ে 
ওঠার পথ প্রশস্ত হতে পারে। কিন্তু শাস্তির সপক্ষে সচে হয়ে থাকার অর্থ 
এই নয় ষে, বাস্তবে যেখানে সাত্রাজ্যবাদী রাজ্যলোলুপরা ওতপেতে বসে আছে, 
তাদের ভুলে থাক। অথবা এড়িয়ে যাওয়া । আজকের আস্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে 
উচ্চ পর্যায়ের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যুদ্ধের প্রস্ততি ও সজাগপ্রহর] কোনমতে 
অস্বীকার করে চলা যায় নাঁ। সমকালীন পুথিবীভে সাআাজ্যবাদীদের 
আক্রমণাত্মক নীতি তাদেরই বিরুদ্ধে, বিশ্ব পু'জিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চলে 
যাচ্ছে। সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির ছ্বাবিংশ কংগ্রেসে খশ্চভ, বলেছিলেন £ 
“সাআ্াজ্যবাদীর1 যদি সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি বজিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে 
আক্রমণ করতে চায়, যদি মানুষকে তারা এক চরম বিধ্বংসী বুদ্ধের মুখে ঠেলে 
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দিতে চায়, তাহলে সেটাই হবে তাদের মতো! উন্মাদদের শেষ কাজ। কারণ তার 
পরে আর পু'জিবাদ বলে কিছু থাকবে না।৮২ৎ 

ইতিহাসের শিক্ষা প্রমাণ করে যে খ.শ্চভ, যথার্থ ই বলেছিলেন । সাআজ্যবাদ 
দু'টি বিশ্বযুদ্ধ জুরু করেছে, কিন্ত তার পরিণতি গেছে তাদের বিরুদ্ধে । প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পরে সুসম্পন্ন হয়েছে রাশিয়ায় মহান অক্টোবর বিপ্লব। দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের পরে ইউরোপ ও এশিয়ার ব্ড দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত 
হয়েছে। পু"জিবাদের ওপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন ভ্রততর হয়ে উঠেছে । তাই 
একথা স্পষ্ভভাবে বোঝ। যাঁয় যে, সাত্রাজ্যবাদীবা যদি আরেকবাঁর মানুষকে 
গ্রতিদবন্্বীতায় নামতে বাধা করে; তাহলে সেটাই হবে তাদের শেষ যুদ্ধ। তারপরে 
অনিবার্ধবেগে আসবে বিপর্যয় যা এতোদিন যুদ্ধকে জন্ম দিত। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এটাই হলো ফলশ্রুতি, পরিণাম ও শিক্ষা । তারা প্রমাণ 
করে দিয়েছে বিশ্ববিজয়ের কোন নাত্রাঙ্যবাদী পরিকল্পনা, তা সে যতো শক্তিমান 
রাষ্ই রচন] করুক না কেন, তা নিতাস্ত অবাস্তব ও ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। 
তার। প্রমাণ করেছে যে ইতিহাসের নিরিখে সমাজতন্ত্র অপরাজেয় তারা আবো 
প্রমাণ করে করে দিয়েছে যে সমকালের জনগণ এঁতিহাসিক উন্নতি ও 
প্রগতির সমশ্যাবলীর সমাধান করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে । 


যুদ্ধের ভয়াবহ অগ্রিপরীক্ষার মধ্য থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজয়ীর সম্মান 
অর্জন করে উত্তীর্ণ হয়েছে। অটলভাবে সে আজ তার অগ্রগতির পথে, পূর্ণ 
সাম্যবাদী সমাজ সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে । কোনদিনই সে 
বর্তমানের মতো শঞ্জিমান ছিল না। আজকের মতো কোনদিনহ তার এক্ট 
স্থজনীশক্কি ও কর্মের উদ্ভম দেখ' যায়নি । সাম্যবাদের অভিমুখে এর স্থির লক্ষ্য 
অগ্রগতি মানুষ আজ রুদ্বসশ্বাসে প্রত্যক্ষ করছে। অতিভূত হয়েছে তারা এর 
অভিনবস্ধে, এর ঠবচিত্র্যের স্বাদে । পৃথিবীর কোন শক্তিই আজ আর তাকে 
সে পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না, তার অগ্রগতিকে রোধ করতে 
পারবে না। 


১. বালিনের মহাফেজখানার সামরিকপত্র ২২শে জুন, ১৯৪১ 
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